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স্াননমমহ। 


অঠ্ভৈব বুরু যচ্ছেয়ো বুদ্ধঃ সন্‌ কিং করিস্থসি . 
স্বগাত্রাপ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্যয়ে ॥ 


ইবশাখ, সন ১৩৩১ সাল। | ১ম রা 


গা 





স্মরণ “গাকাননরশাগাট ৃ 


প্রদীপ । 
এ আধার হৃদয়ের মাঝে 
জলে ক্ষীণ ফে্প্রদদীপ থানি, 
নাহি নিভে যদি ঝঞ্জীবাতে . 
তবে প্রভু, আমি ধন্ত মানি। 


বাহিরের আলেম্না আলোক 
নিভে যার তাছে ক্ষতি নাই, 
পরাণের নিভৃত গ্রদেশে 

যেন আলে। দেখিবার পাই | 


'হেথাকার ধুল। খেলা! যদি 
ছুঁদিনেতে সাঙ্গ হয় হোঃক 
ধুমণনের জোছনাতে যেন... 
ডলি রে ্যানলোক। 


২ উত্সব.) 
সাঝে র কিরণ সম যদি . 
সব সথথ মিলাইা যায়, 
পারি যেন রাখিতে বিশ্বাস 
তবু তৰ করুণাতে হায় । 


এ আধার.পথে যেতে নাথ 
নাহি নিভে যেন দীপখা নি, 
বাহিরে নীরব করি, মোরে 
অন্তরেতে কহ শুধু বাণী। 
(বি) 


বধ্ণরস্তভে প্রন্ন। 
ভগবানকে ছাড়, স্থখা হইবে । 


ভগবান্ছুর, অস্ততঃ কিছুদিনের জন্ত, ছাড়িয়া দেখ, তুমি কত স্থখী হইবে,-- 
এই কথ! আব্বকাল অনেক লোক বলে | 

ধর্ম ধর্ম কোরেই মানুষ উচ্ছন্ন যায়। যে যত ধীার্শিক হয়, তাহার তত 
“সাংসারিক কষ্ট। যেখানে বত পুজা, পাঠ, ভগবানে ভক্তি, সংকথা, পাপে 
ভয়, ভগবানের নাম স্মরণ ও কীর্তন, সেইখানেই যত দারিদ্র্য ছুখ ও বিপদ। 
ষে ব্যক্তি ধত সংভাবে থাকিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই ব্যক্তিই তত বিপন্ন 
হইয়া পড়িতেছে। স্থতরাং ভগবানকে ধরিয়। সংসার করিলে 'মানুষের হুর্গতির 
চুড়ান্ত হইবে ।--এই কথাই আজকাল করিদিকে শোন! যায়। 
«পক্ষান্তরে দেখ! যায় ও শোনা য'য়, যে ব্যক্তি যত অন্তায় কার্ধা করিতেছে, 
অনাচার, অভঙ্ষ্য ভোজন, প্রকাশ্ঠ ব্যভিচার, মিথ্যাচরণ করিতেছে, অসৎ 
উপায়ে নানা কৌশলে পরের সর্বনাশ করিয়া, অর্থ উপায় করিতেছে, সেই 
ব্যক্তিই সংসারে ধনী, মানী ও সুখী হইতেছে । 

এখন, যে ভগবান সর্বশক্তিমান, তিনি যদি তাহার 'আশ্রিত ধার্মিক ব্যক্তিকে 
দরিদ্র, ছুঃখী, বিপন্ন ও শ্রীহীন*করেন, তবে বুদ্ধিমান্‌ লোকমান্রেই দেই ভগবান 


বর্ষ।রস্তে প্রশ্ন । টু ৩. 


হইতে দূরে থাকিবে। ভগবানকে ছাড়িলেই যদ্দি সুখী হওয়া যায় তবে সকলেরই 
ভগবানকে ছাড়িতে প্রাণপণ করা উচিত । 

এমন দেখা যাক কোন্‌ কথাটা! সত্য । 

ভগবানকে ছাড়িয়৷ কাহার আশ্রয় লইৰ ?--ইঠার উত্তরে আধুনিক পণ্ডিত 

বলেন, কলির প্রজা হও, সংসারের সকল স্থুণে সুখী হইবে । 

কলির প্রজ। হইলে কলির ভাগারের সার রত্ব পাওয়৷ যায়। (েই সার রদ্ব 
কি? তাহা--অর্থ, মান, প্রভুত্ব ইত্যাদি। এই গুলিকে শাস্ত্রে অবিগ্ভার সম্পান্ত 
বলে। ইহাতে মংসারের অনেক স্থবিধা হয়, কিন্তু মনের শান্তি পাওয়া যায় না। 
প্রত্যেক ধনবান ব্যন্তিকে বুকে হাত দ্রিরা বলিতে বল, সে সখী কি না। 
দেখিবে প্রায় সকলেই বলিবে সে মহাছুঃশী, মনের শাস্তি কাহাকে বলে সে 
জানে না। সে অর্থের বিনিময়ে কুলিদের মনের শাস্তি চায়। 

ভগবানের শরণাগত প্রভ। হইলে তাহার ভাগ্ডারের সার রদ্ব পাওয়া যায়। 
সেই পার রত্ব কি? তাহা__জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্কি যুক্তির ইচ্ছ! ইত্যাদি । এগুলিকে 
শাস্ত্রে বিছ্যার সম্পার্ত বলে। 

কলির প্রজার] ধর্মাধণ্ম বিচার করে না। যেকোন উপায়ে হউক, অর্থ 
উপায় করিতে হইবে,_ এই তাহাদের লক্ষ্য । তাহারা অর্থের উপাসনা কবে, 
পরমার্থ ছাড়িয়া দেয়। অর্থের ষতটা ক্ষমতা আছে,. ততটা স্ুবিধ! 

হার! পায়। সংসারের ভাপ, জ্বালা, শোক, মোহ এড়াইতে তাহারা 

পারেন! । 

ভগবানের প্রজার অর্থাৎ ধাশ্মিক ব্যাক্তর। অর্গ ছাড়িয়া পরমার্থ লক্ষ্য করে। 
তাহার! অস্থায়ী সখ, শান্তি চায় না'। তাহার! চায় স্থায়ী সুখ শাস্তি, পরমার্থ 
চিন্তা । যাহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়া! কালে সংপার হইতে মুক্তিলাভ কর! 
যায় ইহাই তাহারা কামন। করে। নির্মল ভাবরাজ্যে থাকে বলিয়া হঃখ 
দূ রিদ্র্যর মধো, শত সাংসারিক অশান্তির মধ্যেও তাহার! শাস্তি পায়, সেইজন্ত 
হুঃখ সময করিবার শক্তি ও মনের বল পায়। 

সকলেই যখন বলিতেছে যে অন্ততঃ ছই বৎসরের জন্ঠও ভগবানের উনারা 
ও চিন্তা- ছাড়িয়া দেখ তোমার সৌভাগ্য কিরুপ হয়, তখন বন্ধুদের কথায় 
কালাপাহাড় হইয়৷ দেখিতে পার। কিন্তু মনে রাখিও তুমি অমর নও । মৃত্যুর 
সময় ও পর্রে একজনের আশ্রয় আবশ্কক । ভগবানকে ছাড়িয়া দিলে তখন 
কোন্‌ দ্বিতীয় ব্যক্তি আশ্রয় দাত! হইতে পারে? 


8 উদুসব । 


এখন খুব ধীরভাবে বিচার কর, ভগবানকে ছাড়! যায় কি?তুমি কে? 
সেই ভগবানের প্রতিবিন্ব । প্রতিবিম্ব কি বিহ্বকে ছাড়িতে পারে ? ছাড়া সম্ভব 
কি? কেবল অজ্ঞানে তুমি ভগবানকে ভিন্ন পিনিষ মনে করিতেছ। জ্ঞানে 
যখন সিদ্ধান্ত হইয়া রহিয়াছে যে তুমিই সেই সচ্চিদানন্দ, তখন, তুমি তোমার 
স্বরূপকে ছাড়িবে কেমন করিয়া? ভগবানকে ছাড়া যায় ন। বলিয়াই তুমি 
ছাড়িতে পারিবে না । | 

এখন স্থখী ছুঃখী হওয়ার কথা ? কর্মশফলের বাবস্থা 'আছে মানিলেই গোল 
মিটিয়! যায়। 

সকল দিক্‌ ভাবিয়া, এখন বর্ষপ্রবেশে বন্ধুদের কথায় বিচার করিয়। দেখ-_ 
কলির প্রজ। হইয়! ভগবানকে ছাড়িয়। থাকিবে কি? 

লক্ষমী ধার পদসেব! করিয়া ধন্ঠ হন, সেই ভগবানকে ধরিলে, মানুষ দরিদ্র ও 
বিপন্ন হয়, এই ভয়ানক বিশ্বীস কোন্‌ পাপে আজ আমাদের মনে স্থান পাইতেছে ? 

হায় ভগবান্‌, তুমি, ভিন্ন এ আস্থুরিক ভাব নষ্ট করিতে আর কেহই 
পারিবে না। 


শ্রীঅশ্বিনী কুমার চক্রবস্তী। 


বি, এল, 


সাধিলে কোনটি ? 


(১) 
পড়িলে ত অনেক, শুনিলেও বহু, লোককে বলিলেও ত বিস্তর, কিন্তু সাধিলে 
কোন্টি-__অভ্যাস করিলে কি তাই বল? ছৃদ্দিনের অভ্যাস নয়, সিদ্ধি না হওয়! 
পথ্যন্ত*-এমন ভাবে কিছু সাঞ্ধ্রিলেকি? যদি এমন ভাবে সাধনা কিছু ন! 
কর ভবে শুধুবচনে কি হইবে? কত বক্তৃতা শোনা হইল, কত চক্ষের জল 
পড়িল-_কতবার ত বলিলে আহ! বড় সুন্দর ! বড় সুন্দর! কিন্তু সথন্দরকে ধরিয়া 
রাখিলে কতক্ষণ ? তাই বলি যর্দি জীবনকে সফল করিতে চাও তবে বচন 


সাধিলে কোন্টি। ৫ 


ছাড়-_কর্ম কর--অভ্যাস কর-__সাধনা কর। কর্মত অনেক কর কিন্তু 
শুধু বিলাতি কর্থে আত্মহার1 হইয়া দিশি কর্মে তিলাঞ্জলি দিলে চলিবে কি? 
ভিতর হইতে সব ফুটাইয়া তুলিতে হইবৈ- কিন্তু শুধু এখান ওখান হইতে ফুল 
কুড়াইয়া আনিয়া শুফ বৃক্ষে গু'জিয়৷ দিলে কি বৃক্ষে ফুল ফুটিল বলিবে ? বাহির 
হইতে মা আনিতে চাও আন কিন্তু ভিতর হইতে ফুটাইবার কি করিলে? 
ভিতর হইন্তে ফুটাইতে হইলে সাধন! চাই-__হার কি হইতেছে বল ? 
(২) 

ধাহারা কর্ম করেন তীশহাদিগকেও বলি লোকহিতকর কম্মটিকি আপনা- 
দের মুখা না গৌণ ? যদি বলা হয় জাতি রক্ষার কর্দই মুখ্য আর সেই কর্ম-সিদ্ধি 
জন্ত ঈশ্বরের আশ্রয়__ইহা। গৌণ-_অর্থাৎ আমি যে ঈশ্বরকে ডাকি তাহা আমার 
মুখ্যকুম্ম নিষ্পত্তি জন্য _-এইটিই ত বিষম ভ্রম ! কর্ম দ্বারা জীবন সফল হইবে নাঁ-- 
যদি সেই বর্ম ঈশ্বরের প্রসন্নত। লাভের জন না করা হয়। জীবন সফল করিতে 
হইলে ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের জগ্ঠ কর্ম করা চাই । এই কর্ম নিফাম কন্ম। 
এইস্থানে লৌকিক কন্ম্মর ও বৈদিক কর্ন উভয়ই থাক! চাই। বৈদিক কক্মুই 
মুখ্য আর লোকিক কর্ম দ্বারা বৈদিক কন্মের সহাঞতা_-ইহাই হইল তপস্তা | 
আমি ঈশ্বরের ভৃত্য হইব-_ হইয়া! প্রভুর সন্তোষের জন্য পোকহিতকর কন্মন করিব 
ইহাই সাধু পথ--আস্ততঃ ভারতের এই পথ । ভারতের কল্যাণ হইবে এই পথে। 
ধর্ম ধর্ম কারয়া ভারত ডুবে নাউ, ঈশ্বর বাদ দিয়াই 'আজ ভারত এই দশায় 
আসিয়াছে । তাই ৰলিতেছি যাহা কিছু করিবে তাহাই যাহাতে ঈশ্বরে লক্ষ্য 
রাখিয়। করিতে পার তাহারই চেষ্টা করি এস | দেখ কত বিষম ভূল শিক্ষা! মানুষ 
ভারতকে দিতে আসিয়াছে ? আজকালকার লোকে বলে রাম, কুষ্, শিব ইহার! 
মান্থুষ। ইহাদ্দিগকে ঈশ্বর বলিলে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়। এই শিক্ষা 
ভারতের জনা নহে। ঈশ্বরও মানুষ হয়েন, নিরাকারও নরাকার হয়েন এই 
শিক্ষাই ভারতের শিক্ষা । কেন বলিতেছি জান? ষযেজাতি পিতাকে জগৎপিতা 
বূলিয়। ভক্তি করে, মাতাকে সাক্ষাৎ জগদন্বা বলিয়! ভাবনা করে, পতিকে 
নারায়ণ ভাবিতে যে জাতি শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, সে জাতি রাম, কৃষ্ণ, শিবকে যে ঈশ্বর 
বলিবে ইহা কি বড় বিচিত্র কথা? পিত মাত! স্বামী হাড় মাংসের মানুষ হইয়াও 
ঈশ্বর_ শুধু তাইকি? যেজাতির বেদ শিক্ষা দেন মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন! 
হইতেছে ঈশাব।স্ত মিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ--জগতের গতিশীল ঘা 
কিছু নষ্ট পদার্থ আছে সমস্তকে ঈশ্বর ভাবন! কর--পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ সম্তই 


৬ উতুসব। 


স্বরূপে ঈশ্বর__এই যে জাতির শিক্ষা তুমি সেই জাতিকে শিক্ষ। দিতে আসিয়াছ-_. 
সাক্ষাৎ নররূপ ধরিয়! যিনি জগতে 'আসিয়াছেন সেই অবতারও ঈশ্বর নহেন-__ 
তোমার এই কথ! কলিকালেই প্রপার প্রাপ্ত হইতেছে --অন্তকালে তোমার প্রতি 
ইহার ফল বড় বিষম হইত নিশ্চয়ই । লোকে ইহাও বলে যে .তুমি দ্বই বৎসরের 
জন্য ঈশ্বর ছাড় দেখ তুমি কতধন উপাজ্জন করিতে পার? এইরূপ লোককে 
আর কি বলা যাইবে? বলিতে গেলে বলিতে হয় বাতুল! অতুল শ্রশ্বর্ধ্য ত 
কত লোকেই লাভ করিয়াছে কিন্তু তাহাদের সুখ কোথায়? তাহারাও এত 
হাহাকার করে কেন? তাহারও ত স্ত্রীপৃত্র কন্তা কাহাকেও রক্ষা করিতে 
পারে না-_নিজেকেও রক্ষ। করিতে পারে না। ইহাদের সংসার রক্ষার জন্যও 
ঈশ্বর চাই। ঈশ্বয় বাদ দিয়া যে অর্থ সে অর্থত অনর্থেরই হেতু । হায়! কবে 
তারতবাসীর এই নাস্তিকতা যাইবে? করে ঈশ্বর এই মূঢ় মানুষ সকদকে রূপ! 
করিবেন? | 
(৩) 

বলিতেছিলাম সাধিলে কোন্ট । সাধন! করিবার একমাত্র বস্ত্র ঈশ্বর। ঈশ্বর 
চিন্তা কর--তোমার সমস্ত লাভ হইবে-তুমি দেখিবে এই লাভের নিকটে অন্ত 
লাভ অকিঞ্চিংকর। | 

ঈশ্বর চিন্তা করিতে অভ্যান করি এস! কিবূপে অন্যান করিবে জান? 
ঈশ্বর নিগুণ, সগ্ণ, আত্ম! ও অনতার সমকালে। এইটি শাস্ত্র মুখে ও সাধু মুখে 
শুনিয়া, জানিয়! ঈশ্বর চিন্ত। লইয়াই থাক। ঈশ্বর চিন্ত। করিয়! করিয়া যণাপ্রাপ্ত 
কর্মে ম্পন্দিত হও---শরীর দিয়! মন দিয়, বাক্য দয়া লোক হিতকর কর্ম কর, 
সমস্ত লৌকিক বন্ধন ঈশ্বর ম্মরিয়! করিতে অভ্যাস কর তবেই জীবন সফল হইবে । 
যদি রেখ ঈশ্বর স্মরিয়া স্থুর পান কর! যায় না, ঈশ্বর শ্মরিয়৷ মিথা। কথা কহিয়া 
বিষয় রক্ষা করা যায় না, ঈশ্বরের প্রসন্ন ৮ ভিক্ষা করিতে করিতে পরদার গ্রহণ 
করা যায় না_তবে ও সমস্ত শান্তর নিষদ্ধ কর্ম্ম ব্র্জীন কর। যদি দেখ শুকর 
মুরগা্দি, ডিম্ব পলাওু আদি, যার তার হস্তে খাওয়া আদি বাপারে তোমার চিন্ত! 
ঈশ্বর চিন্তা হতে ফিরিয়া আইসে, ষদ দেখ আচার শৃন্ট চ্ইয়া, শমেধ্য ভক্ষণ 
করিয়। তোমার চিন্ত ঈশ্বরে একাগ্র হইবার পথে আইসে না তবে এঁ সমস্ত ত্যাগ 
কর। 'আর প্র যে বল--কেন যা! তাহা খাইয়।, যার তার হাতে থাইয়া, যাহ 
তাহা ব্যবহার করিঘ্নাও ঈশ্বর চিন্তা করা যায় তবে বলিব ঈশ্বর চিন্তা করিয়! 
মনকে ঈশ্ববে লাগান কি হাহ! তুমি আদৌ ধরিতে পার নাই। পন্থির নয়ন জন 
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ভঙ্গ আকার মধু মালত কিয়ে উড়ই ন! পার” ঈশ্বর্‌ চিন্তায় দেহ ছাড়িয়।, জগৎ 
ছাড়িয়া যে শাস্তি ধামে বিশ্রাম কর! যায় তাহার সংকাদ তুমি একবারেই পাও 
নাই। তুমি যে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া, আচার পালন ন! করিয়া, নিত্য কর্ম্ম না 
করিয়া, শ্রাদ্ধ তর্পণাদ্দ না মানিয়া, না করিয়! ঈশ্বর চিস্তা করার কথা বল 
সে ঈশ্বর চিন্তাতে তোম৷র স্ত্রী পুত্রার্দির বিয়োগে তোমাকে পাগল করে, লোকের 
নিন্দাতে বা স্ততিতে তোমাকে বিচলিত করে, সুখে তোমাকে বেহুস করে, ছুঃথে 
তোমাকে জর্জরিত করে, অধি ব্যাধিতে তুমি বিবশ হইয়। হা হুতাশ কর-_তাই 
বলিতেছি তোমার ঈশ্বর চিন্তা কিরূপ যে ঈশ্বর চিস্তা তোমাকে সংসারের গোল- 
মাল হইতে রক্ষা করে না, বিপদের সময় ধৈর্যা দেয় না, শোকের সময়ে ও 
তোম।কে শাস্তি দিতে পারেন না? তাই বলিতেছি তোমার ঈশ্বর চিন্তা ঈশ্বর 
চিন্তা নহে_-উহা! এক প্রকার বচন চাতুরী__-উহা একপ্রকার লোক ভুলাইবার 
অঞ্জন মাত্র। যে ইশ্বর চিস্তা তোমাকে শান্তি দেয় না-_সে ঈশ্বর চিন্তার কথা 
তুমি কবির ভাষায় বলিয়, না! হয় গান বীধিয়! বলিয়া লোককে কি উপদেশ দ্দিবে 
বল? 

সত্য সতা ঈশ্বর চিন্তা যেখানে হয় সেখানে মানুষ শত বিপদে পড়িয়! ধৈর্য্য 
হারায় না, মানুষ কিছুতেই বেহুস হয় না । যে ঈশ্বর চিন্তায় ডুবিতে পারিয়াছে 
তাহাকে ভয় দেখাইতে পারে এমন কেহই নাই ; সে মৃত্যুকেও ভয় করে না । 
তাই বলি ঈশ্বর চিন্তাই তোমার অভ্যাসের বস্তু । আবার ধলি ঈশ্বর নিগুণ, 
সগুণ, আত্মা ও অবতার সমকালে। এই ঈশ্বরের নরাকার রূপ তুমি অবলম্বন 
কর এই অমূর্ত ঈশ্বরের মন্ত্র মুস্তি তুমি অবলম্বন কর-_করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তার 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার নাম, তাহার রূপ, তাহার গুণ, তাহার লীলা, ভাবনা করিয়! 
করিয়! ধন্ত হইয়! যাও এই ঈশ্বরকে একাস্তে সাধনায় ভাবনা! কর, ভক্তনা কর ' 
আবার লে!ক সঙ্গে কন্ম দ্বার! এট ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা কর। স্বামীকে 
তৃপ্তি দিয়া, পিত মাতাকে তৃপ্ত করিয়া, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব, এমন কি যে 
কোন জীবকে তৃপ্ত করিয়। ঈশ্বর তৃপ্তি অনুভব কর আর ধন্ত হইয়া! বাও। ইহার 
জন্ত ঈশ্বর বিমুখ যাহ!, ঈশ্বরের সঙ্গে থাকেনা যাহা সেই ভজ্ঞানের প্রতি, অবিগ্ভার 
প্রতি, বৈরাগ্য আন । ইহাই সাধন! । 

কেহ যে কিছু সাধনা করেন না ইহা বলি না। এখনও মান্থষ সন্ধ্যা! 
আক্বিকাদি নিত্য কন্্ম করে, জপ পুজ! করে, শ্রাদ্ধ তর্পণ করে-_কিন্তু যেরূপ 
সাধনা, করিলে ভরিয়া যাওয়৷ যায়, যে ভাবে ভাকিলে তৃপ্ত হওয়! যায় তাহ। 


৮ উত্সব । 


কতটুকু হয় তাহারই বিচার করিতে বলি। পূর্ণ হইয়া! যাইবার মত কিছু তয় 
কি? হ্য়না। কেন হয় নাঃ ডাকিতে ডাকিতে মানুষ ভরিত হইয়! উঠে ন! 
কেন? 
এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি । 

সত্য বস্তু গ্রহণের জন্য যেমন তপন্তা চাই অসত্য বস্তু ত্যাগের জন্তও সেইরূপ 
তপস্যা! চাই । প্রথম তপসা। অভ্যাস দ্বিতীয় তপস্যা! বৈরাগ্য। প্রথম তপস্য 
লইয়া থাকিবার চেষ্টা কিছু কিছু দেখা যাস কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের তপস]। কতটুকু 
হয়? বৈরাগোর সাধনা কতটুকু হয়? বৈরাগা বড়ই ছুর্লভ বস্ত! ইহাকে না 
সাধিলে অভ্যাসের তপদ্যাতে মানুষ ভণ্রত হইতেই পারে না । জপ তপ বেশ 
করে কিন্ত বৈরাগ্যের তপপ্য। যদি না থাকে তবে বিষয়ের একটু শিশৃঙ্খল! হইলেই, 
শরীরের রোগ, সংসারের শোক, টাক! কড়ির অপ্রতুল ঘটিলেই আর ডাকা হয় না; 
কেন হয় ন1? সংসার যাহ! দেখায় তাহা মিথ্য।--এইটি ভাল করিয়া ধর! হয় নাই 
বলিয়া। সংসার ত মায়াতেই হয়--মায়ারই কাধ্য। মায়! নিতান্ত ছরত্যায়া 
সত্য । কিন্তু ইহার ও প্রতীকার আছে । মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্তাই 
ঈশ্বরের আশ্রয় লইতে হয় । ঈশ্বরের আশ্রয় না লইলে, মিথ্যা কখন মিথ্যা হইয়া 
যায় না । মিথাকে মিথা। অনুভব করিয়! ত্যাগ করিতে হইলে বিচার চাই। এই 
বিচার, সত্য মিথার বিচার | মিথ্যাকে মন হইতে তাড়াইতে হইলে-_মিথ্যাকে 
অগ্রাহহ করিতে হইলে, বিচার করিতে হইবে একমাত্র সত্য বস্তু ঈশ্বর। ঈশ্বর 
ভিন্ন যদি কিছু থাকে, তাহা মিথা, তাহাই অগ্রাহের বস্ত। এই জন্ খমিগণ 
ব্যবস্থা করিলেন ঈশ্বরই মায়ার সাহায্যে বন্ুরূপ ধারণ করেন । তুমি স্থষ্টির 
বিচিত্রতাকে মিথ্যার রঙ্গ বলিয়! অগ্রান্থ কর আর সকল মিথ্যার কোলে কোলে 
যে সত্য স্বরূপ ঈশ্বর আছেন তাহাই দেখিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর। পিতা 
মাত। স্ত্রা পুত্র কন্তা_বৃক্ষ লতা! জল স্থল সমস্তই-ঈশ্বরই সাজিয়াছেন | এই 
সাজার ভিতরে যিনি আছেন, তাহাকে ধিনি একান্তে সাধনা করেন তিনিই 
সকলের অন্ত বাহিরে কার্ধা করিয়াও ঈশ্বরের পন্ঠ বাক্য, কর্ম মকলই প্রয়োগ 
করিতে পারেন । তাই বলিতেছি সংসার ছাড়িলেই সংসার ছাড়া হয় না_ দেহটা 
ও মনট। প্রবল সংসার । ইশ্বর চিন্তা করিয়! করিয়৷ মনকে ঈশ্বরের পাদপক্সে 
বসাও আর অন্তচিস্ত যাহা! উঠিবে তাহাকেই বৈরাগ্য অগ্নিতে দগ্ধ কর। .মনের 
ঘসর মসর মিটাইয়! সাধনা কর--সবই হইবে । 


জি চািরতাদ এট 


__: শ্রীশ্রগুরবে নমঃ 
শ্ীশ্রীপীতাপতি রামচন্দ্রায় নমঃ । 
শশ্রীহন্ুমতে নমঃ | 


মনের মরণ 

শাস্তি কি পাব না? আসক্তির হাতে কি নিস্তার হবে না? 

হবেরে হবে। 

বল বল কি করে, আমি শান্ত হব, বল নল কি করে, আমার সর্ব হুঃখ 
নিবৃত্তি হবে, তোমায় লইয়া দিবানিশি থাকিতে পারিণ । 

যেদিন তোর মনের নৃতা হবে। 

মনের মৃতু কেমন করিয়। হবে, বলিয়া দাও, মনের মৃত্যুতে তোমায় পাব 
বলেছে, আজ আমি মনকে মারিবার জন্/ বদ্ধ পরিকর হয়েছি, উপায় বলিয় 
দাও, শক্তি দাও, তুমি যাহ! বলিবে আমি তাহাই করিব, মন্ত্রের সাধন অপবা 
শরীর পতন ই স্থির করিয়! তোমার কাছে এসেছি । 

পার্বি ?-__-তবে শোন 

“যে। ম।ং পণ্ততি সর্বত্র সব্বংচ ময়িপশ্ঠতি ”-_ 

বুঝলি । 

কি বল্লে স্পষ্ট করে বল। 

সর্বত্র আমায় দেখ, এবং 'আমাতে সব দেখ, তাহ! হইলেই শাস্তি লাভ 
কর্তে পার্বি, মনের মরণ হবে। ও 

কিরূপে কোথায় দেখব? 

ক্ষিতি জল অগ্নি বাধু আকাশ এই পঞ্চভূত আমি, এই পঞ্চভৃতে আমায় 
দেখ, শ্রোত্র ত্বক্‌ চক্ষু জিহব। প্রাণ বাক পাণি পার্দ পায়ু উপস্থ মন এই একাদশ 
ইন্জ্রিয়ে আমায় দেখ, শব্ধ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রে আমায় দেখ. 
প্রাণাদি বাধুতে আমায় দেখ, আমি তোমার সব কথা ধ'রণা করতে পার্ছি ন|। 

দেখ যা দেখছিস্‌্, সব আমি, দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নর, 
নারী, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, জল, স্থল, অনিল, অনল, সব আমি, দ্বিপদ, 
চতুষ্পদ, বহুপদ, অপদ, সব আম, সমস্ত শব্দ সমস্ত রূপ আমি, শক্র মিত্র 
তিরস্কার পুরস্কার সব আমি, রোগ শোক মান অপমান শাস্তি অশান্তি হাসি 

৮ 


১৬ উৎসব । 


কানন সব আমি, আমি ছাড়! জগতে আর কিছু নাই, কিরে তুই অবাক হয়ে 
রই্ইলি? 
সব তুমি ওহো৷ কি আনন্দ 


দৃশ্ঠতে শয়তে ষদ্‌ যং ম্বর্ষ্যতে বা রঘুত্তম | 
ত্বমেব সর্ব মখিলং তদবিনান্তন্নকিঞ্চন ॥ 
শ্রীমধ্যাত্ম রামায়ণ-_ 


যা দেখ যায়, যা শোন! যাঁয়, সব তুমি, অখিল জগৎ সবই তুমি, তুমি ভিন্ন 
অন্য কিছু নাই, এখনও 'আমি সর্বত্র তোমায় প্রত্যক্ষ করতে পারি নাই, তথাপি 
যেন শাস্তির সাগরে ডুবে যাচ্ছি, সব তুমি সব তুমি সব তুমি । 

ই] সব আমি, হ সব আমি, সব আমি, নৈয়ায়িকের সপ্ত পদার্থ আমি, 
বৈশেধিকের বিশেষ আমি, সাংখোর চতুর্বিংশতি তত্ব আমি, পুরুষ আমি, 
পাতঞ্জলের ষম নিয়ম আসন প্রাণাফ়াম প্রত্যাহার ধ্যান ধারণ! সমাধি আমি, 
উপনিষদের ব্রহ্ম আমি, যোগীর পরমাত্মা আমি, বেদান্তের অদ্ব় জ্ঞান আমি, 
ভক্তের-ভগশ্ান্‌ আমি, রাান্থুজের বিশিষ্টা্বৈত বাদ আমি, শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত 
বাদ আমি, জ্ঞান আমি, কন্্ম আমি, শক্তি আমি, গৌরাঙ্গের গোপীভাব আমি, 
বিষয়ীর বিষপ্প আমি, পথ হারার নাম জপ আমি, মধবাচার্ধ্য নিশ্বকাচার্য্য আমি, 
রাম কৃষ্ণ আমি, ভক্ত 'আমি, অভক্ত আমি, শক্ত আমি, শক্তি আমি, শ্রীমসাগবতের 
কৃষ্ণ আমি, রামায়ণের রাম আমি, দেবী ভাগবতের দেবী আমি, শৈবের শিব 
আমি, সৌরের সূর্য্য আমি, গাণপত্যের গণেশ আমি, বৈষ্ণবের বিষুণ আমি, 
ওহো কি আনন্দ সব জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে--বল বল আরও বল। 

আমি শ্রী, আমি খ্রী্ান, আমি মহম্মদ, "ামি মুসলমান, আমি ত্রা্ণ, আমি 
চগ্ডাল, আমি দেবতা, আমি পিশাচ, আমি পাগী, আমি পুন্বান্, আমি জ্ঞানী, 
আমি মুখ? আমি শিষা, আমি গুরু, আমি শ্রোতা, আমি বক্তা, আমি সঙ্কল্প, 
আমি বিকল্প, আমি স্বর্গ, আমি নরক, আমি আধার, আমি আলো, আমি 
যোগ, আমি ভোগ, আমি মুক্তি, আমি বন্ধন, সব আমি, দেখ. দেখ. ভাল 
করে চেয়ে দেখ, ভাল করে আমায় চেয়ে দেখ রে, প্রতি অনু পরমাগুতে আমি 
আছি, রাগ দ্বেষ কার উপর কর্বি, সব যে আমি, আমি ছাড়া আর কিছু নাই, 
ছিলাম আমি, আছি আমি, থাকবো আমি, যার হিংসা কর্ৰি আমার হিংস| 
করা হবে, এই অস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়৷ একমাত্র আমিই আছি। 


মণেয় মরণ | ১১ 


অহ! কি আনন্দ__-কি কর্ব বল--কি কর্পে-এ.ভাব আমার চির প্রতিষিত 
থাকবে বলে দাও । | 


খং বায়ু মগ্িং সাঁললং মহীঞ্চ 
গ্যোতীংষি সম্বানি দিশে! ক্রমাদীন্‌। 
স[রৎ সমুদ্রাংশ্চ হরে; শরীরং 
যৎকিঞ্চভূতং প্রণমেদনন্তঃ ॥ 
শ্রীভাগবত ১১২৪১ 


ক 


সবই আমার শরীর এই বোধে প্রণাম কর-কবি কথিত মনের মরণের 
উৎকৃষ্ট উপায়ই এই । প্রণাম কর প্রণাম কর 
চৈতসৈবানিশং সর্ব ভূতানি প্রণমেৎ মুধীঃ। 
জ্ঞাত্বা মাং চেতনং শুদ্ধং জীব রূপেন সংস্থিতম্‌ ॥ 
শ্ীঅধ্যাত্ম রামায়ণ 


জীবরূপে স্থিত শুদ্ধ চেতন আমাকে জানিয়৷, চিত্তের দ্বারা সমস্ত ভূতকে 
সর্বদ| প্রণাম কর, এইরূপ প্রণাম করতে করতে যখন তুই আমার পরম তক্ত 
হবি; তখন তুই দেহের দ্বার! প্রণাম কর্তে পার্বি__ 
বিস্যজ্যন্ময় মানান্‌ ্বান্‌ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীন্‌। 
গ্রণমেৎ দণ্ডবদীভূমা বাশ্বচাগডাল গোখরং ॥ 
শ্রীভাগবত ১১।২৯।১৬ 


বন্ধুগণ হাসে হাসুক আমি ব্রাঙ্গণ এ চণ্ডল এই দৈহিক দৃষ্টি ত্যাগ করে, 
কুকুর চণ্ডাল গে গণ্দিভ সকলকে প্রণাম কর্তৈ পারবি । প্রণাম প্রণামই মনের 
মরণের একমাত্র উপায় এইরূপ প্রণামের দ্বারা যেদিন তুই আপনাকে হার|ইয়া 
ফেল্বি সেইদিন দেখবি-__ 
অন্ং হরিঃ সর্বমিদং জনার্দনে। 
নাম্ৎ ততঃ কারণ কাধ্যজাতম্‌। 
আমি হরি, এই সমস্ত জনার্দিন কারণ কার্দ্য সমূহ তাহ! হইতে অন্ত নয় 
ঈদৃড মনে যন্ত ন তন্তয ভুয়ো 
ভবোদঘুবা দ্বন্বভাবা ভবজ্তি ॥ 
বিষুপুরাণ প্রথমাংশ ২২৮৫ 


১২ উত্সব । 


এইরূপ মন যার, তাহার আর সংসারোৎপর সুখছ:খাদি ঘন্দরোগ হয় না। 
এতদিনে মনের মরণের গুঁষধধ পেয়েছি প্রণাম প্রণাম উর্ধে অধে সম্মুথে 
পশ্চাতে প্রণাম প্রণাম হে রাম প্রণাম প্রণাম । আর একটু মনে রেখে প্রণাম 
কর্বি। কিজানিস্রাম রাম করবি আর মনে মনে প্রণাম কর্বি। ষা 
দেখ.বি, যা শুন্বি, যাঁতে আকৃষ্ট হবি বা যাতে বিরক্ত হবি, অধিচারে সকলে রাম 
রাম লপে দ্রিবি আব জপিতে জপ্তিতে প্রণাম করনি। করে দেগ হবেই রে। 
শ্রীগুরু চরণা 'শ্রত 


প্রবোধ 
7 ডুমুরদ 


নববর্ষে__করিষো বচনৎতব । 


তুমি আছ--আমি তুমি রাম শ্যাম গোপাল সকলের মধ্যে আছ-_আবস্মা 
হইয়। আছ--জ্ঞান জ্যোতিতি ভরিত হুইয়। 'আছ--_সর্বশভিমানরূপে 'আছ--- 
ক্ষমাসার হইয়া 'মাছ-__শত অপবাদ করিলেও তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাওনা 
আর অপরাধ করিচ্ে ইচ্ছ। নাই বলিয়। শরণ লইলে তুমি সহস্র অপরাধ ক্ষম! 
করিয়। আমায় কোলে তুলিয়! লটতে আছ। শুধু নর নারীর মধোই যে আছ 
তাহাই নয় তুমি সৃষ্ট সকল বস্ত্র কোলে কোলে আছ--_তুমিই জগৎ সাজিয়া আছ 
_-জগতের কোন কিছুব তৃপ্তি দিতে পারিলে সে তৃপ্তি তোমাতে পৌছে । 
আত্ম হইয়। আছ--আত্মাত কথন ত্যাগ করেন ন! সব অপরাধ ক্ষমা করিয়া 
তিনি তোমার আমার সকলের মধ্যে আছেন তাহার এই ক্ষমাগারহ কে 51 
অনুভব করে। 

অন্ত ক্ষীণ ভাবে ও এই খিশ্বান যাহার 'আাছে--বিপদের তাওনে-- প্রকৃতির 
নিষ্ঠুর কশাঘাতেও বাহার মুখ দিয়! বাহির হয়__হা ভগবান্-_গামি আর পারিনা 
হা গোবিন্দ আমায় কপা কর-_-“অনাগন্ত দীনস্ত তৃষ্ণাতুরস্য ভয়ার্তম্ত ভীতম্য বদ্ধস্য 
জন্তোঃ” প্ত্বমেকা গতিদে বি! নিস্তার দাত্রি ন্মন্তে জগন্তারিণি ত্রাহি ছর্গে।” 
অনাথ, দীন, তৃষ্ণাতুর, ক্ষুধার্ত, ভীত, বদ্ধজীবের--হে দেবি! তুমিই একমাত্র 
গতি- তুমিই তাহাদের নিম্তারদাত্রী। মা জগতৃ'রিণি! তোমাকে প্রণাম 
করি। ছুর্গে আমায় ত্রাণ কর। অতি বিপদের সময়েও যে অজ্ঞাতসারে দীর্ঘস্ববসের 
সঙ্গে ডাকিয়া ফেলে হুর্গে! অন্ত সময়ে কুুক্তি অবলম্বনে সব উড়াইতে চাহিলেও 
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বিপদকালে যে অবুদ্ধিপৃর্বকও ডাকিয়া ফেলে তাহাঃও ভিতরে একটু বিশ্বাস 
'আছে। হূর্গাই বলুক বা গোবিন্দই বলুক বা রঘুনাথই বলুক বা ভগবানই বলুক 
বা মাই বলুক ঝ| বিশ্বাত্মন্ই বলুক বা ব্রন্ধই বলুক সে অস্তরের অস্তস্তলে সর্ব- 
শক্তিমান তোমাকে অতিক্ষীণ ভাঁবেও বিশ্বাস করে--ইহাই মানুষের স্বভাব । 

তোমার স্বভান মানুষকে ক্ষম। করা '্মার মানুষের স্বভাব বিপদকালে তোগায় 
ডাকিয়! ফেলা । এই টুকু ধরিয়া তোমায় বল! হষ্টতেছে তুমি আছ---সকলের 
জন্য আছ। 

তুমি আছ-_.কি জানি কিসের মবনিক! টানিয়া সকলের মধ্যে তুমি আছ। 
আমর! তোমায় দেখিতে পাই না-তুমি কিন্তু সর্বদা! আমার সমস্ত দেখিতেছ। 
এই সহজ বিশ্বাসটী যিনি যত বাড়াইতে পারিলেন--0 মার অনুগ্রহে যীহার 
এই বিশ্বাস সম্বন্ধে মোহ নষ্ট হষ্টল--যিনি গত সন্দেহ হইলেন তিনিই সহর্ষে 
নলিয়া উঠেন “করিষ্যে বচনং তব” যা51 বলিবে আমি তাহাই করিব। 

শ্রীম্জনের মোহ নষ্ট করিবার জগ্ট তুমি-_আত্মারূপী তুমি সথা সাজিয়া__ 
রুক্তরূপ ধরিয়--উপদেশ করিয়াছিলে--আজ কিন্তু সে বেশে_সে সথা ভালে 
তোমাকে আমরা এই স্কুল চক্ষে দেখিতে পাই না । তখন এক মাধারে তোমার 
সমস্তরূপ, সমস্তগুণ, সমপ্ত কন্ম, তোমার স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়াছিল এখন সে 
গব একাধারে দেখিতে পাই না । ন! পাই এখনও ভিন্ন ভিন্ন আধারে তোমার 
এক একটি গুণ দেখিতে পাই ; বাহার মধ্যে তোমার যে গুণ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা দেখিয়াই আমার তৃণ্ডি, তাহাতেই "আমার প্রয়োজন, অন্য সমীলোচনায় 
আমার আবশ্তক কি? "মার ক্চোমার রূপ সোমার গুণ যদ কেহ পুর্ণভাবে 
দেখিতে চায়, সে তাগ। পাইবে তোমার শান্ে । গীতাশ্রয়োহহং তিষ্ঠামি গীতামে 
চোত্তমং গৃহং” আমি গীতার আশ্রয়ে অবস্থান করি, গীতা আমার উত্তম গু | 
আমি নারদ ঞ্বা্দ পার্ধদগণের সহিত তাহাদের সহায় হই যেখানে গীতা পঠন 
পাঠন শরব্ণবিচারাদি য়। এইরূপ শ্রীভাগবতে আমি আছি--শ্রীভাগবতে 
রুষ্ণ কথ! যাহার কর্ণে প্রবিষ্ট ভয় আমি শ্রধণের ভিতর দিয়! তাহার হৃদয়ে 
আসিয়া তাহাহার প'পরাশি বিধুনিত করিয়! হৃদয়ের রাজ! হইয়া! বসি। বাস্থদেব 
কথা প্রশ্নঃ পুরুষ।ন্‌ জীন পুনাতিহি। বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃং স্তৎপাদ সলিলং 
যথা। বাস্থদেব কথাপ্রসঙ্গ পুরুষ স্ত্রীলোক সকলকে পবিত্র করে। বিষুঃ 
পাদোদক গঙ্গ! যেমন সকলকে পবিত্র কবে সেইরূপ এইকথা ও বক্ত। প্রশ্নবার্ত 
এবং শ্রোতা সকলকে পবিত্র করে। এইরূপ চণ্ডীর মধ্যেও আমি, রামায়ণের 
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মধ্যেও আমি আছি, উপনিষদের মধ্যেওআমি স্বরূপে আছি, সন্ধ্যা বন্দনাদি 
মধ্যেও আমি আছি মন্ত্রময় মুর্ভিতেও অমূর্ত রূপী আমি আছি। 

ইহা যদি শ্রীভগবানেরই বাক্য বল তবে আর ভয় কি রহিল? এই সমস্ত 
শ্রবণ করি এস, করিয়৷ গত সন্দেহ হইয়া বলি এস “করিষ্যে বচনং তব”। | 

বর্ষারন্তে গীতার এই “নষ্টো মোহঃ” শ্লোকটী আলোচনা করিতে যাইতেছি। 
এই শ্লোকের আলোচনায় প্রতি মানুষের, গতি সমান্দের, এমন কি মনুষ্য জাতির 
অতি জটিল সমস্যার সমাধান আছে-_ইনাই আমরা দেখাইব।' শ্রীঅজ্ঞুন নর 
স্থানীয় আর শ্রীভগবান নারায়ণ স্থানীয় । গ্রাতি নর নারীর জীবনের সমসা' 
শ্রীভগবান্‌ সঙ্গাধান করিয়৷ দিতেছেন। গীতা ইহারই জন্য । 

গীতায় সকল প্রকার মানুষের জীবনের সমন্তার সমাধান শুনাইয়! শ্রীভগবান্‌ 
শ্রীমজ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন অজ্জুন একাগ্র চিন্তে আমার কথ। শ্রবণ 
কর! হইল ত? প্কচিদেতৎ শ্রুতং পার্থ! ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতস! 1” পরে জিজ্ঞাসা 
করিলেন প্কচিদজ্ঞান সংমোহঃ প্রণষ্টন্তে ধনঞ্জয় ?” কেমন ধনগ্রয় ! তোমার 
অক্তান জন্ত মোহ নষ্ট হইল ত? শ্রীভগবান কতই ভালবাস্নে। তিনি গুরুরূপী 
হইয়। শিষ্যকে সব শুনাইলেন-_শুনাইয়া কত আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
কেমন তোমার সব সন্দেহ দূর হইল ত? এই তগুরুর কার্য্য। এমন দয়! 
আর কার আছে? এত ভালবমিতে আর কে পারে ? 

শ্রীভগবানের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীঅঞ্জুন বলিলেন*_ 

নষ্টো৷ মোহঃ ম্মতিল দ্ধ! তত প্রসাদান্ময়াচ্নাত ! 
স্থিতাহন্মি গতসন্রেইঃ করিতে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥ ১৮ অধ্যায়। 

আমার মোহ--বিপরীত জ্ঞান তোমার প্রসাদে হে অচ্যুত বিনষ্ট হইয়াছে, 
তোমারই প্রসাদে আমার স্থতি--আমি ষথার্থতঃ কি ইহ! লাভ হইয়াছে, আশি 
সর্বপ্রকার অবসাদ বিষুক্ত হইয়া--গত সন্দেহ হইয়। স্বস্থ_-আপনাতে আপনি 
অবস্থিত হইয়াছি এখন যুদ্ধাদি কর্তধ্যতা বিষয়ক তোমার আজ্ঞ। পালন করিব। 
অর্জুনের মোহ কি 'আপিয়াছিল, কোন্‌ বিষয়ের স্থৃতি তাহার লাভ হইল, তিনি 
সন্দেহ শৃন্ত ₹ইয়৷ কিসে অবস্থিত হইলেন_ইহার আলোচন| করিলে আমরাও 
দেখিৰ আমরা যে আগ “করিষ্যে বচনং তব” বলিতে পারি না--তাহার মূল 
কারণ আমাদের মোহ আমাদের স্বরূপের স্থৃতি বিম্মরণ, এবং বহু সন্দেহে 
আমাদের অবস্থান--গীতার উপদেশ শুনিলে মোহ, আত্মবিস্বৃতি, সন্দেহ সমস্ত 


দূর হয়। 
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কোন্‌ মোহ অর্জুনের আসিয়াছিল? মোহটাই বা কোন্‌ বস্তা? স্বরূপের 
আবরণ যাহ তাহাই মোহ। যুদ্ধে লোক মরিবে ইহাই অর্জুনের প্রধান মোহ 
আর ছ্িত্তীয় মোহ হইতেছে যুদ্ধ করিব না-_ভিক্ষাটনে জীবন কাটাইব। 
মান্থুষকে আমর! দেহ ভাবি-_দেংট! নষ্ট হইলেই মানুষ মরিয়া গেল এই 
টা্প্রধান মোহ। দেহটাই আমি নই আমি চৈতন্ত আমি আত্মা, ইহা বুঝিলেই, 
ইহা অনুভব করিলেই আমাদের মোহ নাই বুঝা যাইবে । মোহ দূর হইলেই 
স্বরূপের স্বৃতি জাগিল। “অজ্ঞানেনাবুত জ্ঞানং তেন মুহাত্তি জন্তবঃ” জ্ঞান বস্তুটি 
অজ্ঞানে আবৃত হইলেই শোক মোহ আসিবেই। আত্মা জ্ঞান স্বরূপ, চৈতন্য 
স্বরূপ, প্রকাশ স্বরূপ বস্ত । তুমি, কল্পনায় ভাবিলে দ্েহটাই আত্মা এই মোহ। 
এই মোহ আসলেই বিপরীত বুদ্ধি 'আদিবেই-_-এই বিপরীত বুদ্ধিতে ধর্মাধর্্ম জ্ঞান 
থাকিবে না অধর্্মকেই ধন্দ বণিয়া বোধ করিবে। স্বধর্শে থাকাই মানুষের 
কর্তব্য আর পরধর্ম্ম গ্রহণই কর্তবাহীনতা। অঙ্ঞুন ক্ষত্রিয়_-অর্জনের স্বধন্ম্ম 
যুদ্ধ। ইহ! ত্যাগ করিয়া ইনি ভিক্ষাটন রূপ পরধণ্ম-_ত্রাহ্মণ সন্নযাসীর ধর্ম 
গ্রহণ করিতে চাঁহিলেন। ভগবান্‌ উপদেশ দিয়া এই মোহ দূর করিলেন, অর্জুন 
স্বধন্ম বুঝিলেন। বুঝিয়া৷ বলিলেন “করিষ্যে বচনং তব” ভুমি যে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা! 
করিতেছ আমি তাহাই পালন করিব। 
ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য বা স্বধর্ম যেমন বুদ্ধাদি সেইরূপ ব্রাঙ্গণের কর্তবা__ব' 
হ্বরন্্ম ষটুকর্ম, বৈশ্যের স্বধন্ম কৃষি বাণিজ্য গো-রক্ষা ইতা'দতে ধনার্জন, আর 
শৃদ্রের স্বধন্ম সেবা । শ্রীভগবান্‌ জাতি চতুষ্টয়ের এই স্বভাবজ কর্্কেই স্বর 
বলিলেন-_-এক জাতির কম্ম অন্ত জাতিতে করিলেই তাহ! পরধর্্ম হইল । ভগবান্‌ 
বলিতেছেন বরং স্বধন্মে থাকিয়! মরাও ভাল কিন্তু পরধন্ম কিছুতেই গ্রহণ করিও 
না। সমাজে কি মোহের কার্য কিছু চলিতেছে মনে হয়? শুর্রে কি ব্রাহ্মণের 
ধর্ম আচরণ করিতে ছুটিতেছে? ব্রা্গণও কি শুদ্রের ধর্ম করিতেছে ঃ সমস্ত 
জগতে আজ স্বধন্ম পরধম্মের বিচার নাই-_-এইজন্য জাতির মৃত্যুও বরং ভাল 
কিন্তু এইরূপ পরধর্্ম আচরণ করিয়। জীবিত থাক! শ্রেয় নহে । তুমি দ্বিজকি 
শুদ্ধ ইহার প্রমাণত এখনও আছে । ভৃগুসংহিতা গ্রন্থ কত প্রাচীন। কোন 
শৃদ্রের জন্মকুস্তলী ভূগুসংহিতার নিকট লইয়া ধাও দেখিবে সেখানে” লেখা আছে 
এই ব্যক্তি দ্বিজ নহে ইহার চিত্রগুপ্ত বংশে জন্ম। ছ্বিজ না হইলেই জানা! গেল 
তুমি শৃদ্র। তুমি যদি উহা না মান ফলভোগ তুমিই করিবে। সমাজ আজ 
ংস পথেই ছুটিয়াছে। ব্রাহ্মণকে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণের কর্ম করাও শুদ্রকে শুদ্রের 


১৬ উৎসব । 


কর্ম কর।ও-ইহাতেই “করিযো বচনং তব” হইবে। মোহ দুর হইলে ত ইহা 
হইবে? গত সন্দেহ হইতে পারিলে তবেত ইহা হইবে? সন্দেহ ত বহু? 
্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ব শৃড্র শুধু ভারতবর্ষেই দৃষ্ট হয়, জগতের অন্ত দেশে দেখ! যায় 
না। স্বধন্মাচরণ শুধু ভরতেরই উপদেশ অন্ত দেশে স্বধম্ম পরধম্ম সব একাকার, 
এই সন্দেহের উচ্ছেদ শ্রাভগবান করিয়াছেন তুমি যদি ইহ! ন! মান--না মাজিয়। 
শ্রীভগবানের কথ। অন্টরূপে বুঝাইতে চেষ্টা কর তবে তোমায় মোহ আক্রমণ 
করিয়! রহিয়াছে বলিতে হয়। 

এই লেখ। পড়িয়াই যে কেহ মত পরিবর্তন করিবে তাহা নিশ্চয়ই নহে। তবে 
এ সব লেখা কেন? কাহাকেও র্লেশ দিবার গন্য ইহা লেখা নহে । কেহ 
চলুক বা না চলুক তজ্জন্ লেখক দায়ী নহে তবে সতা কথ। বা! উচিত-_ নতুবা 
সত্যধর্্ম প্রচার হয় না । 'আর ধিনি স্বধন্্ন পালন করিতে চে! করেন উপকার 
হয় তাহার। 

মোহ কাটিলেই স্বতি লাভ--আমি কি এই ভুলিয়াই মানুষ কষ্টে পড়ে। যে 
সমস্ত ভুল কল্পনায় আমিট! অশুদ্ধ হইয়! গিয়াছে শ্রীভগবানের গীত। উপদেশ 
শ্রবণে যখন আমিটি শুদ্ধ হয়--মার যে সমস্ত অসতা কল্পনায় শ্রভগবানের ধারণা 
অশুদ্ধ হইয়া গিজ্াছে যখন নিষ্কাম কর্মদ্ধারা আমর শোধন হয় আর উপাসনার 
দ্বারা শ্রীভগবৎ ধারণার শোধন হয় তখন জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয়। জ্ঞান আমিলেই 
দেখ। যায় আমিও সে ইহাতে কোন পার্থক্য নাই। আমিকে শোধন কর 
"আমি তোমার” এই সাধনার কন্ম করিয়া, তুমি কে শোধন কর স্বরূপের বিচার 
করিয়া করিয়। তবে বুঝিবে আমি তুমি এক কিরূপে ? 

গীতার এই তত্ব বুঝিতে, গীতোক্ত কম্ম করিতে প্রাণ পণ করিবে কি? 
বৈদিক লৌ ক কর্ম বাহা কিছু কর তাহাই শ্রীভগবানের সম্তোষের জন্ত করিতে 
কি অভ্যাস করিবে? যোগারটের কম্মকি করিবে, করিয়া ভক্ত হইয়৷ জ্ঞানী 
কি হইবে । কর ভাল হইবে--ন1 কর বুঝিবে যমরাজের রাজধানীর কোন্‌ পথে 
চলিতেছ । 


চুক্তি ভ | 


ণ্ডাকিতেছ কেন ?” 

“শুনিতে পাইলে ? তবু ভাল!” 

"শুনিতে পাইব না কেন?” 

“কি জানি! আজ ক্তদ্দিন ধরিয়া ডাকিতেছি,__তবু কোন সাড়া শব 
নাই ; তাই ভাবিতেছি, বুঝি এ' যাঁবৎ শুনিতে পাও নই ।” 

“যে মুহূর্তেই যে ডাকে দে মৃহ্র্তেই তাহার ডাক শুনিতে পাই ।” 

“তা” আর বিশ্বা করি কি করিয়৷ ?” 

«কেন ?” 

“তাহা হইলে আমার ডাকের উত্তর আসিতে কি এত বিলম্ব হইত ?” 

বিলম্ব হঃয়াছে না কি ?” 

“হয় নাই? ডাকিতে ডাকিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত তবু উত্তর দাও না!” 

“কেন উত্তর দিব ?” 

কেন ?" 

“উত্তর দিয়! লাভ কি ?” 

“খুন লাতি |” 

“কি রকম ?” 

“তোমার উত্তর পাইলে সেই মত চলিতে পারি। এই উত্তর না পাইয়া আজ 
কতদিন বসিয়। আছি।” 

"উত্তর না পাইয়া বসিয়া আছ ?” 

“ভাসিলে যে?” 

“হাসিব না ?” 

“কেন? হাসিবার কথা কি বলিলাম ?” 

“হাঁসিবার কথা কি বলিলে? এই যে বশিলে “উত্তর না পাইয়! বসিয়া আছ" 
ইহাই উপহাসের কথ ।” 

“ইছণতে উপহাসের কি আছে ?” 

"হাঁসিবার নাই ?” 

৩ 
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“বুঝিতে পারিতেছি না, বুঝাইয। দাও ।” 

প্বুঝাইয়। দিলে কি বুঝিবে ?” 

প্বুঝিব না ?” 

“তখন আবার সহজ কথ।র কত প্রকার ব্যাখ্যা করিতে বসিবে।” 

“তবুও বুঝাঁও ত দেখি ।” 

“শোন 

“বল ।” 

“উত্তর ন! পাইয়! বসির আছ বলিলে বলিক্গ। হাসিলাম। কি জানিতে চাহ 
জিজ্ঞাসা কর। উত্তর শুনিলেই বুঝিতে পারিবে কেন হাসিয়াছি।” 

“এখন আমি কি করিব ?” 

"এ পধাস্ত কি কৰিলে ?” 

«এ পর্যাস্ত যাহা করিলাম, যাহ! চাহিলাম তুমি ত তাহার ফল দিলে। 
এখন ?” 

*এ পর্যাস্ত তুমি যাহা চাহিলে আমি তাহ! দিলাম ?” 

"ভা । তোমার দয়। অলীম 1৮ 

“যদি তাহাই দিয়া থাকি তাহা হইলে তুমি যাহা আম।কে দিবে বলিয়াছিলে 
তাহা এখন দাও” । 

“সেই জন্ঠই ত তোমাকে ডাকিতেছি ।” 

*সেই জন্ত আমাকে ডাকিতেছ ? আভা!” 

“তবে দাও, দাও। আমি যে তাহার ঝড় কাঙ্গাল 1” 

«আমি ভোমাকে ডাকিতেছি_-” 

«সে আর তোমাকে বলিতে হুইবে না । আমার সে কথ! মনে আছে। আমি 
যে তাহার লোভে দিন গননা করিয়া! কাটাইতেছি! তুমি যাহ] চাহিয়াছিলে 
তাহা, আমি তোমাকে দিলে তুমি আমাকে যাহ! দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া- 
ছিলে তাহা! এখন আমাকে দিবে বলিয়। আমায় ডাকিতেছ 1” 

“ঠিক তাহা নহে ।” 

*তবে কি?” 

"এখন কি করিব তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি 1” 

“সে কথা নূতন করিয়। জিজ্ঞাস! করিবার দরকার ত আর নাই। সেই 
সাত বৎসর পূর্বে, বনাবৃত গিরি শিখরে, শিলথণ্ডে উপবেশন করিয়া, প্রভাত 
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সূর্যের পানে চাহিয়া ষে দিন ভক্তিভরে বলিয়াছিলে *তুমি আমাকে তোমার নাম 
করিবার মত নিরুপদ্রব করিয়া দাও, আমি তোমাকে আমার সর্বন্ধ দিব” সেই 
দিন ত আজ তুমি কি করিবে তাহার চুক্তি হইয়া গিয়ছে, তবে আজ আর 
নুতন করিয়া সেই প্রশ্ন ভুলিতেছ কেন? 

“বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া প্রশ্ন তুলিতেছি |” 

“বুঝিবার ত এমন আর কিছুই নাই । তুমি যাহা চাহিয়াছিলে আমি তাহ! 
দিয়াছি। আজি আমি আমার প্র'প্য লইতে আসিয়াছি। এই হাত পাতিয়! 
দাড়াইলাম। তুমি যাহ! দিবে বলিয়াছিলে তাহ! দাও । তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ 
কর, সাধক !” 

"জিজ্ঞাসা করিতেছি-__” 

“কিছুই আর জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না । যাহ দিবে বলিয়াছিলে তাহা 
প্রথমে দাও, তাহার পর অন্ত কথা দ্রিষ্জাসা করি ও। আর তখন দিজ্ঞাসা 
করিবার ত তোমার কিছুই থাকিবে না,__-তখন সকল সত্য তোমার নিকট স্বয়ং 
প্রকাশিত হুইবেন।” 

এই-_৮ 

* এই” নহে । কোনও কথা শুনিব না।” 

“এক কথা,--যাহ! চাহিয়াছিলে তাহ! দিয়াছি ; যাহ! দ্রিবে বলিয়াছিলে তাহা 
দাও ।” 

দকথা বলিতে দাও ।” 

«“কথ। বলিবার ও কিছু 'আর নাহি |” 

“বলিতেছি-_-” 

“দেখ, আর আত্মপ্রতারণা করিও না।” 

“কি রকম?” | 

“কি রকম? এই রকম,-_তুমি যাহা দিবে বলিয়৷ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলে 
এখন তাহ। দিতে তুমি আর ইচ্ছুক নহ। মনের এই ছলন। ঢাকি "র প্রয়সে 
অন্ত কথার অবতারণা করিতে চাভিতেছ । ইহ! বুঝিয়াই তোমার কথা শুনিয়াই 
হালিয়৷ ফেলিয়াছিলাম।” 

“সত্যই কি আমি তবে ছলন! করিতে চাহিতেছি ?% 

“সত্যই তুমি চুক্তি ভঙ্গ করিতে চাহ। কিন্তু তাহাতে পাপ আছে। সেই ভয়ে 
এখন নূতন কথার অবতারণ! করিতে চাহিতেছ,যদি কোন গ্রাকারে এই পাপ 
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ঢাকিন্তে পার। এই পাপের ফল তোমাকে জানাইয়। রাখি । তোমায়! ত বলিয়া 
থাক আমি কুস্কমকোমল আবার ব্জ কঠোর। তোমার প্রতি আমি কম্ুম 
কোমলের ন্তায় বাবহার করিয়াছি কিন! তুমি তাহ! শত সহস্র বার দেখিয়াছ। 
আমার এই প্রণয়ের বিনিময়ে তুমি বদি আজ প্রতারণা কর তা! হইলে নজ্জ- 
কঠোর হইব। যাহা দিয়াছি তাহ পলকে কাড়িয়! লইব। প্রতারক বজের 
অগ্নিতে দগ্ধ হইবে । জীবন তাহার বিষময় হইবে । আমি যেমন সত্য আমার 
এই নিক্দ ও তেমনই অমোঘ। তোমায় ভালবসি তাই সময় থাকিতে সতর্ক 
করিয়৷ দিতেছি । সাধক, সাবধান !” 


নিয়তি। 


নেতা-হীন অভিনয় আসর জমেনা আর। 

বেসুর! প্রাণের বীণ! সাধিত্েই ছেড়ে তার ॥ 
নিভেছে দেউটি সারি আসর আধার ময়। 
তথাপি এ রঙ্গমধ্চে দিতে হবে অভিনয় ॥ 

শ্রীপুর চরণ তলে মন যে ঘুমাতে চায় | 

কর্তব্যের পরোয়ানা নিয়তি দেখায় হায় ॥ 

কে' আছ গে! শক্তিমান এ ঘোর বিপদে মোরে । 


নিয়তির গ্রন্থি ছিড়ে নিয়ে মাও ভাতে ধরে ॥ 
(ভ) ৬কাশীরাম 


স্বর্গগত “রাজ মন্ত্রপ্রবীণ”», “দেওয়ান বাহাছুর”, কাব্যানন্দ 
ডাস্তশন্স ভ্ভান্সস্পরণণ চত্রুলত্ভীঃ 
এম্‌ এ; (পি, আর্‌, এস্, )) পি, এচ, ডি; এফ, কার্‌, এ, এস্‌) 
( যুক্তপ্রদেশের ভূতপূর্বব একাউপ্টেপ্ট, জেনারল্‌) 
মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী-দৃষ্টান্ত ( 70%870019 )দ্বারা 
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বিষষক কতিপয় উপদেশ। 
( পূর্ববানুবৃত্তি) 


তোমার জন্ত শোক না করা আমার পক্ষে অসম্ভব সত্য, কিন্তু উৎসব পঞ্জে 
আমার বর্তমান মনোভাবকে অঙ্কিত করিবার প্রবৃত্তি হইল কেন? তোমার 
স্থলরূপের অভাব যে মামাকে এইরূপ অধীর করিয়াছে, এই ভাবে আমার মর 
স্পর্শ করিয়াছে, এই পত্র দ্বার! তাহা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য কি? 


যে যে কারণবশতঃ আমি তোমাকে হারাইয়া৷ শোকে অভিভূত 
ইইয়াছি, উৎসব পত্র দ্বারা তাহ! প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য । 


কোন সমাচার পত্র দ্বারা কাব্যানন্দ ডাক্তার জ্ঞানশরণের স্ুলদেছের 
তিরোভাব জনিত শোক প্রকাশের প্রবৃত্তি আমার হয় নাই, সংবাদ পত্রে লিখিয়া 
তাহার শোক বিহ্বল আত্মীয়গণকে সমবেদন জানাইবার প্রয়োজনও আমি 
অচ্ুতব করি নাই। পূর্ববজন্মের বিশিষ্ট সুক্কৃতি নিবন্ধন, আমি বহুদিন এই 
মহাপুরুষের সঙ্গলাভে সমর্থ হইয়াছিলাম, বহুদিন ইহার সঙ্গ করিয়া, আমার দৃঢ় 
ধারণ! হইয়াছিল, ডাক্তার জ্ঞানশরণ অসাধারণ পুরুষ, যে সকল গুণ দেখিয়া 
ইদানীং সাধারণতঃ ব্যক্কিবিশেষকে “মহাআ” বলিয়া গ্রহণ কর! হয়, ৬জ্ঞানশরণে 
সেই সকল গুণ পূর্ণভাবে লক্ষিত ন! হইলেও, শান্তর পাঠ পূর্বক মহাত্মা! ঝা 
সঙ্জনের যে যে লক্ষণ অবগত হইয়াছি, সেই সেই লক্ষণের মধ্যে অনেকগুলিই 
যে ইহীতে বিগ্মান ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কাব্যানন্দ ডাক্তার 


২২ উত্সব । 


জ্ঞানশরণ, সর্ধবিস্তা কুশল হইলেও, উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, বালকের স্তায় 
সরল ও নিরভিমান ছিলেন, ইহার সহিত আলাপ করি কেহ বুঝিতে 
পারিতেন না, যে, ইনি, কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের একটী সমুজ্জল রদ্ব ছিলেন, 
ইনি সংস্কতাদদি বহু ভাষাতে স্বুৎপন্ন ছিলেন, গৃহস্থ হইলেও ইহার হাদয় গৃহস্থ. 
ছিল না, বিষয়াসক্কি ইহীর অত্যন্পই ছিল, অতএব বলিতে পারি, গাহৃন্থ্ে 
বিস্তমান থাকিলেও, ৬জ্জানশরণ অন্তরে বৈরাগ্যবান্‌ ছিলেন, জীবনুক্তবং ছিলেন, 
পরোপকার হার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। কাব্যানন্দ ৬জ্ঞানশরণের কিরন 
বালকোচিত কোমল ও সরল, কিরূপ প্রেম বিগলিত সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়, কিরূপ 
ঈশ্বরানুরাগ ছিল, তাহার স্বরচিত 'লোকালোক* নামক ন্ুললিত কবিতা- 
গ্রহের “আমি” শীর্ষক কবিতা পাঠ করিপে পাঠক তাহার কিধি২ আভাস 
পাইবেন বলিয়া আমি এই স্থলে উক্ত গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধ ত করিলাম । 
৬কাব্যানন্দ খন এম, এ, পাস করিয়াছেন, রায়টাদ-প্রেমাদ স্কলার হইয়াছেন, 
পি, এ5২ ডি, দেওয়ান বাহাছুর প্রভৃতি উপাধিভূষিত হইয়াছেন, বখন 
সঙ্গামার্ঘ পদে প্রতিডিত হইরাছেন, 'লোকাঞো'ক” সেই সময়ে রচিত হুইয়াছিল। 
আমারে বোলোন! কিছু আমিত পাগল ! 
ছিনু যবে ছোট খোকা 
দেখে মোরে ছানা বোক। 
বাব! দে'ছে গরু নাম জান তো! সকল ! 
এখনো! মা বলে সদা 
এত 'আছে সেই “গদা” 
শিখিল ন। গৃহস্থালী কি করিব বল্‌, 
সিদ্ধ পক যাহ৷ পায় 
অল্লান বদনে খায় 
নান করে মুছিলে গ। অঙ্গে বহে জল! 
সং ক সঃ রং 
কেহ ব! ঝালক প্রায় 
পথেতে চুমিতে চায় 
শুন্ফ-শ্-বিমণ্ডিত বদন মণ্ডল ! 
এখনও দীড়ালে গিয়ে 
নেট! বাস নেহারিয়ে 
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বউদিদি হেসে উঠে খল্‌ খল্‌ খল. 
আমারে বোলোন! কিছু আমিত পাগল ! 
আমাকে ৰবোলোন। কিছু আমিত পাগল ! 
বুদ্ধি নাই ঘট খালি 
কিকরিব গৃহস্থালী 
যে কাজে পাঠাবে তাহে অনর্থ কেবল! 
যে রেখেছে টাকা ফেলে 
আদায় করিতে গেলে 
চাহে সে আবার ধার আখি ছল্‌ ছল্‌ 
ফের কিছু দিয়ে তারে 
শৃন্ত হাতে ফিরি ঘরে 
লোকে হাসে দেখে মোর ক1জের কৌশল ! 
চা ক ০ বঃ স্‌ 
আমাকে বোলোন! কিছু আমিত উন্মাদ! 
অর্ধ আয়ু কেটে বায় 
বুঝিন্থ না তবু হায় 
রজতের মোহকর মধুর আস্বাদ ! 
' বুবিচ্ু না এর তরে 
কেন নর এত করে 
স্থখ শাস্তি নাশি সহে ক্রাস্তি অবসাদ 
কেন এর বিনিময়ে 
মহামৃর্খ অন্ধ হয়ে 
বিকে প্রেম মেহ দয়! স্যজে বিসম্বাদ ! 
পু .স্ ক ক 
আমারে বোলোনা কিছু আমি ক্ষেপ! ছেলে ! 
গভীর নিশীথে যবে, 
নিদ্রায় মগন সবে 
খুজে ফিরি আমি কারে স্থুখ-শব্যা ফেলে ! 
কখনো দেখিনি তায় | 
গুধাইনি কারে হাক 


দেখ! যায় কিনা যার.কি বা হয় পেলে 
তবু যেন কার টানে 
, ..- চলে'প্রাণ যেন জানে 
দেখিলে চিনিবে বুঝি শুধু গেছে ভূলে! : 
অনন্ত আকাশ গায় 
ওই বুঝি তার ছায় 
এই ধর] যায় যায়-_-কোথা গেল চলে ? 
এই বুঝি নামি আসি 
লুকাইয়ে রপ-রাশি 
বিজনে হাসিছে বসি স্ণ্ড শতদলে ! 
হুর্ববল এ ক্ষুদ্র চিত 
করিছে সে উন্মথিত 
তাহার আভাসে হুঞ্ধে কি যেন উথলে ! 
কিন্তু যেন স্বপুদ 
স্থির ঘনীভূত ঈয় 
সুন্্ব সুক্্রতর সত্তা শৃক্টে জলে স্থলে ! 
নীল নভস্থলে গ্লাখি 
অদ্ধ নিমীলিত. আখি 
সেই সুক্ষ সত্ব! স্থধা ভূঙ্জি কুতৃহলে 
ভেঙ্গোন। সে স্বপ্ন মোর আমি ক্ষেপ। ছেলে ! 


ন্‌ 


কঃ খঃ খ সঃ 
কিরূপ মধুমাথা বলকোচিত সরলভাবের, কিরূপ অকৃত্রিম প্রেম, করুণ! ও 
বৈরাগ্যের, কিরূপ একান্ত ভগবৎ-অনুরাগের, কিরূপ অভিমানশৃশ্ততার আভাস 
এই কবিতাগুলি হইতে প্রাপ্ত হওয়। যার, পাঠক! একবার তাহ! চিন্তা 
করুন। 


৬জ্ঞানশরণকে আমি সাধুভৃষণ বলিয়া মনে করিতাম কেন ? 
শ্রীমদভাগবতে উক্ত হইয়াছে, যে সকল পুরুষ, তিতিক্ষু-_হন্বসহিষুট (]:059 
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0০912 & ৪/০.) করুণাশীল, ধাহার! নর্বদেহীর ভুহাদ (ড1] 71815325 ০1 
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৪11) ) ধাহাদের কেহ শত্র নাই, ধাহার! শাস্তচিত্ব, ধাহারা পরছিতসাধনে সদারত, 
শাস্তান্থ্বন্তি সুণীলত! ধাহাদের ভূষণ, ধাহার! ঈশ্বরে নিফাম, অব্যভিচারিণী-ভক্তি- 
মান্‌, বাহার! ভগবানের প্রীতির জন্তই সকল কর করেন, ভগবানের জন্ত ধাহার 
অখিল অন্ত কর্ম পরিত্যাগ করেন, এমন কি আব্্ক হইলে, বাহার স্বজন, 
বন্ধু বান্ধব গ্রভৃতিকেও ত্যাগ করিয়া থাকেন, (1700989 আ)০102889 ৪1] 
14108 8706199-:60017 1919,610729 ৪20. [16709 107 £০'৪ ৪19), 
ধাহারা সর্জাদ! ভগবানের পবিত্র কথ! শ্রবণ ও কীর্ডন করেন, তাহার! 
যথার্থ সাধু, সর্বদোষহর সর্ধকল্যাণহেতু এতাদৃশ সাধুসঙ্গ প্রার্থনীয়। 
শ্রীমদ্ভাগবতে সাধুর যে সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ৬জ্ঞানশরণে সেই 
সকল লক্ষণের মধ্যে ( পূর্বেই বলিয়াছি ) অনেকগুলি লক্ষণ বিগ্কনান ছিল, আমি 
এই নিমিত্ত, ইহাকে (যদিও ইনি বাহৃতঃ সাধু বেশধারী ছিলেন না, তথাপি ) 
যথার্থ সঙ্জন বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। 


সাধুসঙ্গতির প্রশংসা, সাধুসঙ্গ দ্বারা কি উপকার হুইয় থাকে ? 


মহামতি মহধি বশিষ্ঠদের বলিয়াছেন, সাধুসমাগম সংসার তরণে বিশিষ্ট 
উপকারী। বিছজ্জনের সমাগমে শৃন্ত স্থানও জন সংকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়, 
মৃস্থ্যুও উৎসবের স্তাক হয়, আপদ্‌ সম্পদের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে | * সাধু- 
সঙ্গতি সন্মার্গের সদাচারের দীপিক!, সাধুসঙ্গতি হৃদয়ের অন্ধকারহারি-_জ্ঞান- 
কুর্ধ্যের প্রকাশ স্বরূপ, ষে কোন উপায়ে হো”ক্‌ আত্মকল্যাণ প্রার্থার সাধুসঙ্গ 
অবস্তা কর্তব্য । ত্রিপাস্থিভৃতি মহানারায়ণ উপনিষদ্দের উপদেশ-_পূর্ব্ব পূর্ববজন্মের 
বহু নুক্ৃতির পরিপাক বশত: সংসঙ্গ হইয়। থাকে, সাধুসঙ্গ হইলে সদাচারে 
প্রবৃত্তি হয়, কি কর্তব্য কি অকর্তব্য তাহা অবধারিত হুইয়! থাকে, চিত্তমল 
বিধৌত হয়। ভক্তাবতার মহধি নারদ বলিয়াছেন_-মহতের কৃপাই ঈশ্বর- 


আর, ডবলিউ টাইন অনেকতঃ এইব্ধপ কথাই বলিয়াছেন-_ 
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২৬ উৎসব... 


তক্তিলাভের প্রধান উপায়) মহতের সঙ্গ হুল ভ, অগম্য, কিন্ত অমোঘ (*মহুৎ- 
সঙ্গস্ত ছল ভোহগম্যোমোহশ্চ ।”-_ভক্তিস্থত্র )। পমহতৈর সঙ্গ অগমা”্, এই 
কথার তাৎপধ্য হইতেছে, মহাত্বাকে চেনা ছঃসাধ্য ব্যাপার (“0১৪ ০০০০০ 
08210189110 ০6 609 ৪5126 18,7:8,79 1180690, 20016 18 8%:691068]5 
18970 6০ 79909£0156 01)9, ০০৮ 26৪ 92906 2৪ 17751171019-) 

তগবান্‌ শ্রী/কুষ্ণচন্্র বলিয়াছেন, আমি ভক্তাধীন, স্থতরাং আমি একরপ 
পরাধীন, ভক্তবুন্দ আমার প্রিরতম, সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয় অধিকার 
করিয়াছে । * * * * সাধবী স্ত্রী যেরূপ সংপঁতিকে বশীভূত করে, সেইরূপ সমদর্শা 
সাধুগণ ন্মামাতে হৃদয় বন্ধন করিয়া, আমাকে বশীভূত করিয়া থাকে। 
সাধুরা আমার এবং আমিও সাধুদিগের হৃদয়, তাহারা আমা ছাড়া অন্ত 
কাহাকেও জানে না, আমিও সাধুগণ . ব্যতীত কিছু জানিনা ।* কেবল সংসঙ্গ 
দ্বার! সর্ববাভীষ্ট সিদ্ধ হয়, শুদ্ধ সংসঙ্গ প্রভাবে মূর্খ সছ্ বিদ্বান হয়, দৃশ্চরিত্র 
অন্লকাল মধ্যে চরিত্রবান্‌ হয়, অধার্শ্িক ধার্মিক হয়, বস্ততঃ প্রকৃত সাধুগণের 
সত্য বা ধর্মশীলতা দ্বারাই জগৎ ধৃত (501.9198) হয়া! থাকে । মহাত্মাদিগ দ্বারাই 
যে, জগৎ ধৃত হইয়! থাকে, আমেরিকা দেশবাসী সু প্রসিদ্ধ তত্ব চিন্তক কবিশ্রেষ্ঠ 
আর, ডবলিউ, ইমার্শন্‌, মহৎব্যক্তির কাধ্মকারিতা' বিষয়ক প্রবন্ধে তাহাই 
বলিয়াছেন। মহাতআ্মারাই পৃথিবীর প্রকৃত: উপকারী । মানুষ জ্ঞান ও প্রেম 
বা সমবেদন দ্বারাই মানুষের থার্থ উপকার করিতে পারে, একজন সাধুর 
উপদ্দেশ শত শত বৎসর ব্যাপিয়! মান্থষের হ্িতাবহ হয়। মহাত্মাদিগের জীবনীর 
(880875125) ইহাই উপযোগীতা। + সাধুর জীবনই যে পৃথিবীর অজ্ঞান 


সিসি সী স্পা ৩ পিপিপি ৯ ০ স্পা পাপা পা পাপ সপ, পপ 


পময়ি নিবব্নৃদয়া সাধবঃ সমদর্শিনঃ | 
বশীকৃর্ববস্তি মাং ভক্ত্যা সংস্িয়ঃ সতপতিং ষথ! ॥” 
গা ৬ ৪ 
“সাধবে! জদয়ং মহাং সাধূনাং জদয়ং ত্বহম্‌ । 
. . মদন্যত্তে ন জানস্তি নাহং তেভ্যে! মনাগপি ॥”-_-শ্রীমদভাগবত ৯1৪ 
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প্রত্যক্ষ দর্পন । ২ 
প্রোখসারিত করে, সর্ধপ্রকার ছঃখের. আপনোদন করে, পৃথিবীকে সর্বথ! 
শান্তিময়ী করে, মহতের জীবনই যে, মহত্ব প্রার একমাত্র হেতু, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই, ধাহার| মহতের জীবনী লিখিয়! যান, তাহার! পৃথিবীর প্রকৃত 
উপকারক। একটু নিঝিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে উপলব্ধি হয়, যে কোন প্রকটিত বিদ্যা 
ছোক্‌, তাহা বিস্বজ্জনের স্বানুভূতি বিলাস, মহাত্মাদিগের পূর্বব বা বর্তমান জন্মের 
প্রতিভার প্রব্যন্ত ভাব, প্রত্যেক গ্রন্থ, বিদ্বান মহতের জীবনী ভিন্ন আর কিছু 
নহে, প্রত্যেক সহুপদেশই মহতের সকাশ হইতে আবিভূত হইয়। থাকে। 


সংগ্রন্থই সহসঙ্গ করিবার চিরস্থায়ী উপায়-_ 


সৎসঙ্গের প্রশংসা সকলেই করেন, সৎসঙ্গের কাধ্যকারিত। প্রেক্ষাবান্‌ মাত্রেই 
স্বকীর করেন। যে সংঙ্গের এতাদৃশী উপযোগিতা, স্বায়িভাবে সেই সৎসঙ্গ 
করিবার উপায় কি? কোন মহাপুরুষ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়ে 
কতিপয় ভাগ্যবানের তাহার সঙ্গ লাভ হইতে পারে, কিন্তু সৎসঙ্গ পিপাসু, 
আত্মকল্যাগেচ্ছ ব্যক্তি মাত্রের যাহাতে সংনঙ্গ স্ুধাপান সুলত হয়, এতাদৃশ উপায় 
কি? অত্যন্ন চিস্তাতেই অনুভব হয়, মহতের জীবনীই তাদৃশ উপায় । মহাপুরুষের 
জীবন যদি গ্রন্থারারে প্রচারিত হয়, সংসঙ্গপ্রাবি মাত্রেই, তাহা হইলে, সর্বদা 
তন্বারা৷ উপকৃত হইতে পারেন । সুধীশ্রেষ্ঠ ( মংয7678০%, ) এইরূপ কথাই বলিক়া- 
ছেন। যাহা! বল! হইল, তাহ! হইতে, আমি যে কারণ সাধুপ্রবর ৬জ্ঞানশরণের 
সংক্ষিপ্ত জীবনী অবলম্বন পূর্ববক প্রত্যক্ষ দর্শন (€ 77.০6198] চ71198005 
বিষয়ক কতিপয় কথা লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হুইয়াছি, পাঠক তাহা 
বুঝিতে পারিবেন । «প্রত্যক্ষ দর্শন” এই কথার অর্থ কি, কি নিমিত্ত উক্ত 
পদের ব্যবহার কর! হইয়াছে, যথা! সময়ে তাহা উক্ত হইবে । 


কৃতজ্ঞতা প্রকাশেচ্ছা ও আমার 
লেখনী ধারণের অন্তর উদ্দেশ্য | 


_. মহাত্মা জ্ঞান শরণের সমীপে আমি অপরিশোধনীয় খণে বন্ধ আছি। আমি 
বহুদিন পুজাপাদ বাবা শিবরামকিঙ্করের সঙ্গ করিয়াছি, তীহার শ্রীমুখ হইতে আমি 
বনু অমূলা উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, তাহার জীবন বেদ তাহার কাছেই অধ্যয়ন 
করিবার অবসর ভগবান্‌ আমাকে দিয়াছেন, তথাপি আমি বাবার স্বরূপ 
যথাবতৃভাবে দেখিতে পাই নাই, কি করিয়া আমি আমার করুণাময় জ্ঞানদাতার, 


২৮ | উৎসব । 
আমার পরম প্রেমময় নবজীবনদাতার কিঞ্চিৎ সেব। করিতে সমর্থ হইব, তাহা 
স্থির করিতে পারি নাই, আমার দেব প্রকৃতি দাদা ৬ জ্ঞানশরণ আমাকে বাবা 

শিবরামকিন্করের স্বরূপ দেখাইয়াছেন, কি করিয়া আমি তাহার কিঞ্চিৎ সেবা! 
করিতে সমর্থ হইব, তাহ। বলিয়াদিয়াছেন । আমি এই [নমিত্ব দাদা জ্ঞানশরণের 
কাছে চিরকতজ্ঞত! পাশে বন্ধ । 


সাধুভূষণ, বথার্থগুরু তক্তিমান্‌ আরাধ্যপদ ৮জ্ঞানশরণ 
বাবা শিবরামকিঙ্করকে মনে মনে গুরুপদে 
বরণ করিয়াছিলেন । 


বছুদিন ন্বর্গগত জ্ঞানশরণের সঙ্গ করিয়াছি, তাহার শ্রীমুখ হইতে নান! 
বিষয়ের কথা শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু তাঞ্ছার দেহত্যাগের অতল দিন পুর্বে 
জানিতে পারিলাম, দাদা জ্ঞানশরণ বাব! শিবরামকিন্করকে গুরুপদে 
বরণ করিয়াছিলেন, অনেকদিন হইতে ষ্ঠিনি গোপনে মনে মনে বাবাকে এই 
দৃষ্টিতেই দেখিতেন। অতিমাত্র বিশ্য়জনঙ্ কথা, এ জীবনে বাবার স্থুলরূপ 
তাহার নয়নে পতিত হয় নাই । দাদ! কাক্ঠাকেও সহজে নিজ মনোভাব প্রকাশ 
করিতেন না। স্থুলদেহ তাগের ৮১* ছ্গিন পূর্বে ইনি বাব! শিবরামকিন্করের 
চিকিৎসাধীন হইয়াছিলেন। বাবা শিবরামকিস্করকে আমি এই সম্বন্ধে অনেক 
কথা জিজ্ঞাস! করিয়াছি, শ্রীমুখ হইতে যাহ! শুনিয়াছি, মনে হইয়াছে, পাত্রকে 
তাহ। জানান মন্ুষ্যোচিত। ধাভার! গুরু-শিষ্যতত্ব জিজ্ঞাস, ধাহার। সম্বন্ধতত্ব 
বিবিদিষু, মরণের পর জীবের কর্ধান্থদারে কিরূপ গতি ভয় থাকে, ধাহারা তাছ। 
জানিতে উৎসুক, দাদ। ধাহাকে মনে মনে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন, তাহার 
সহিত (প্রবল ইচ্ছ। সত্বেও) কি প্রতি বন্ধক কারণ বশতঃ তিনি এই জীবনে 
সে ইচ্ছা পুর্ণ করিতে পারেন নাই, ধাহাদের এই দমকল বিষয় জানিবার জন্ত 
যথার্থ কৌতূহল হুইবে, তাহাদের জগ্ত, এবং ধাহার! বাবা শিবরামকিস্করের সহিত 
সহিত ধিলিত হইয়াছেন, ধাহার! বাবার প্রেমময়, আনময় বালকোচিত ব্যবহার, . 
বাবার পরার্থে স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত ভূয়ে! ভূয়ঃ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ধ।হাদের জীবন 
বাব! ঘবার। রক্ষিত হুইয়াছে, তাহারাও বাবাকে ঠিক যে ভাবে দেখিতে পরেন নাই, 
পারেন না,দাদ। জ্ঞানশরণ বাবার স্থুলরূপ ন! দেখিয়াও কিরূপে তাদৃশ পবিভ্রভাবে 
বাবাকে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ধাহাদের তাহ! জানিবার বথার্থ আক্ঃজ্ষা 


প্রত্যক্ষ দর্শন । ২৯ 


হইবে, এক কথান ধাছার! সত্যের অনুসন্ধিৎন্ আত্ম-পর ছিত সাধনেচ্ছু তাহাদের 
উপকারার্থ মামি বাব! শিবরামকিন্করের শ্রীমুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি, উৎসব গঞ্জে 
তাহ! প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। রর 
পুর্বজন্মের প্রতিভা (73195) বশতঃ কোন এক বস্ত বা কোন একব্যক্তি 
একজনের হাদয়কে আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণ করিয়। থাকে | ৬ল্ঞানশরণ অতিমাত্র 
ধীমান ও বিবিধ বিগ্তাপারদর্শী ছিলেন, সাধুচিত্ত ভূষণে বিভূষিত ছিলেন, তিনি 
সম্মানার্হ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, নহু সঞ্জনের সহিত তাহার মিলন হুইয়া ছিল, 
তথাপি তিনি কি কারণে বাব! শিবরামকিন্করের প্রতি (ইহার স্থলরূপ এজীবনে 
নয়নে পতিত না হইলেও ) আকুষ্ট হ্য়াছিলেন, বাব৷ শিবরামকিস্করকে তাহা! 
জিজ্ঞাস! করিয়া, যাহা গুনিয়াছি, তবজিজ্ঞাস্থুর হৃদয়কে তাহ! আনন্দে পরিপূর্ণ 
করিবে, আমার এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে। ৬জ্ঞানশরণের স্থলদেহের তিরো* 
ধানের একাদশ দিনে বাবা! শিবরামকিস্কর কতিপয় ব্রাঙ্গগকে ৬জ্ঞানশরণের যাহ! 
যাহা খাইতে ইচ্ছ হইয়াছিল, কিন্তু খাইতে পান নাই, সেই সকল জিনিস খাওই- 
যাছিলেন, এবং আমাকে সেই দিনে একটা বেীমনত্র অর্থ চিন্তা পূর্বক জপ করিতে 
আদেশ করিয়াছিলেন। যহ্‌দ্েশ্তে বাবা এইরূপ করিক্নাছিলেন, বাব! শিব ম- 
কিন্করকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহ! বিদ্িত-হইয়াছি, কৃতার্থন্মন্ত হইয়াছি। দাদ যে 
রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহার জন্ত ভেষজ ব্যবস্ট। করিবার সময়ে বাবা শিব- 
রামকিস্কর সেই রোগ সম্বন্ধে শ্রীমান্‌ ইন্দুভূষণ সান্তাল এম্‌ এস্‌ সি, এম্‌, বি, কর্তৃক 
জিজ্ঞাসিত হইর| যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি তাহাও চিকিংসাতত্ব 
জিজ্ঞান্থুর উপকারে আসিবে এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়! প্রকাশ করিব। 


পবিভ্রাত্ঞ। ৬জ্ঞানশরণ যে মন্ত্যদেহ ত্যাগ পুর্বক অমর হুইয়া- 
ছেন, অবিনশ্বর দেহ প্রাণ্ড হইয়াছেন, অতিমাত্র আনন্দের সহিত 
জানাইতেছি যথার্থ আগুবচন দ্বার। তাহ। প্রমাণীকৃত হইয়াছে । 


দাদা জ্ঞানশরণের স্থুলদেছের তিরোধান, পুজ্যপাদ বাবা শিবরাম কিন্করের 
প্রশান্ত প্রেমময় হৃদয়কে কিরূপ ব্যথিত ও বিচলিত করিয়া 'ছল, তাহা পুর্ণভাবে 
অন্তকে জানান অসস্ভব। বাব! শিবরামকিন্ধর একদিন নিশীথে আমাকে 
বলিয়াছিলেন, দেখ, পপ্রয়তম জ্ঞানশরণ যে, মর্্য দেহ ত্যাগপূর্বক অমর: 
হইয়াছে, চিরনুখী হইয়াছে, তাহাতে আমার বিশ্দমাত্র সংশয় নাই। অতএব 


. ওক | উত্সব | 


আমার তাহার জন্ত শোক করিবার কোন কারণ নাই, একটা বিষয় মেক 
বিচার করিকাও, আমি বুবিতে পারিতেছিনা,: আমি তাই অত্ন্ত ক্রেশকোগ 
+জ্করিতেছি। জ্ঞানশরণ আমাকে একবার দেখিবার জন্ত অত্যন্ত উতগফ 
. ভইয়াছিল) আহা! জ্ঞানশরণ বলিক়াছিল, “মানুষকে দেখিবার জন্ত মানুষ এত 
-পাগণ হয়, আগে তাহা জানিতে পারি নাই।” জ্ঞানশরণের আমাকে দেখিবার 
 ওৎন্থুক্য এবং তাহার এই কথা, যধনই আমার মনে উদিত হষ্ঈ তখনই আমার 
- হৃদয় অতিমাত্ত ব্যাকুলীভূত হয়, তখনই আমি অসন্থ ক্লেশ অন্ভব করি। 
, আমি বাবা! শিবরামকিন্করের এই কথা শুনিয়া, তাহার নিকটে নিবেদন করি 
-*আপনি যখন বলিয়াছেন যে, দাদ! জ্ঞানশরণ দেহত্যাগাস্তে অতি উত্তম গতি 
' প্রাপ্ত হইয়াছেন, পরম শাস্তি লাভ করিয়াছেন, তখন আমার এ বিষয়ে আর 
কোন সন্দেহ হইতে পরেন!, তবে একটা কথ! নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। 
তাহার প্রয়াণ লগ্ন চক্র প্রস্তত করিয়া ভূগুলংহিতা জ্যোতিষী মহাশয়ের নিকটে 
'পাঠাইর়! দেওয়া যাউিক। অপিচ আপনার এই সময়ের মনোভ।ব নির্দেশক 
একটা প্রশ্ন চক্র ও প্রস্তুত করিয়া প1ঠাইয। :দেওয়। যাউক। কাহার নিকটে 
যদি এই কুগুলীঘয় প্রাপ্ত হওয়! যায়, তাহ হইলে, তাহার মরণোত্তর গতিবিষয়ক 
-শ্রীভৃগুদেবের উক্তিগুলি জানিতে পার! বাইট, এবং আপনার চিত্েও অনেকটা 
শাস্তি আসিবে ।” আমার এইরূপ নিবেদন শ্রবণ করিয়া তিনি উক্তরূপ চক্র 
প্রস্তত করিয়৷ পাঠাইতে আদেশ দেন। উত্তর যে সংবাদ আসিয়াছে তৃন্ধ্য 
ছইতে এক্ষণে কিরদংশ এস্কলে উদ্ধৃত করিঞ্পাম [পুরণ সংবাদ পরে নিবেদন 


করিব । ] *:-- 





গপাঠকগণের মধ্যে অনেকে হয়ত প্রপ্নাণলগ্ন চক্র, প্রশ্নচক্র ইত্যাদি শব 
শ্রবণপূর্বাক একটু বিশ্মিত হইবেন, অনেকের কর্ণেই উক্ত শবগুলি, বোধ হয়, 
অশ্রুতপূর্বববৎ গতিত হইবে । অতএব এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক. 
মনে করি। পুজ্যপাঁদ বাব! শিবরামকিস্করের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে যাহ! শ্রবগ 
করিয়াছি, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পরে নিব্দেন করিব। 

কোন ব্যক্তির জন্স হইলে যেন তৎকালীন গ্রহগণের সন্নিবেশ নিধ্ধারণ 
পূর্বক তাহার জন্মলগ্ন চক্র প্রস্তত করা হয়, সেইরূপ কোন ব্যক্তির প্রক্নাণ বা 
মৃত্যু হইলেঃ তাৎকালিক গ্রহ্গণের 'সন্লিবেশ অনুসারে তাহার প্রশ্নাণলগ্ন টক্র. 
প্রস্তুত কর! হইল! থাকে । জাতকের গন্মচত্রস্থ গ্রহ্গণের মন্লিবেশ ও পরস্পর-- 


ও প্রত্াক্ষ দর্গনি। রং 


প্ুকলগ্নোদয়ে মৃত্যুন্তথাঙ্গে ভাঙ্রির্ভবেৎ, 
প্রশংসিতে কুলে জনম, শুদ্ধবংশে বিলক্ষণঃ 
ধ্াত্মা মৃত্যুকালে চ মহা'ত্বনস্ত ভক্তিতঃ 
মহাভক্তি প্রভাবেণ তস্য মোক্ষোপি জায়তে 
মোক্ষরূপো৷ ভবেদ্বালে! যোগরূগো ভবেন্নরঃ 
তস্য দর্শনমাত্রেণ তস্য ভক্তিপ্রভাবতঃ 

কথং মোক্ষে ব্যথ! শুক্র অবস্থং মোক্ষমাগুর়াৎ। 


ঞ রর রড জজ. 


প্রভোবৈ' ভক্তিমাত্রেণ সংসারাচ্চ তর্গিষ্যুতি 
ংসারেপি ভয়ং নৈব মোক্ষসিদ্ধির্বিদ্যৃতি 
ধন্মাধীশঃ পঞ্চমে চ ধর্মমাত্মবা যৌবনাৎ কবে 
মহাত্মনস্ত ভক্ত্যা সংসারেইপি কথং ভয়ং। 
ক ক . ঝা খা 
লাভগেছে তমঃ প্রোক্তশ্চান্তে মোক্ষপ্রদ। দশ 
ইহলোকে স্থখং ভূক্ত। চাস্তে ভক্তিশ্চ মুক্তিদ! 


দৃষ্টি বিচার পূর্ব্বক যেমন তাহার জীবনের ভাবিফল নিরূপণ করা যায়, সেইরূপ 
প্রশ্নাণলগ্ন চক্র হইতেও তাহার মরণোত্বর গতি প্রভৃতি বিষরক ফল জানিতে 
পার! যায়। এ্রইরূপে কোন সময়ে কাহার মনে কোন প্রশ্নের উদয় হইলে, 
সেই সময়কে লগ্ন রূপে স্থির করিয়! একটা গ্রহকুগুলী প্রস্তুত করিলে, তাহ! 
হইতে উদ্দিত প্রশ্নের উত্তর জানিতে পারা যায়। বল! বাহুল্য, ভগবান্‌ ভূগুদেব 
কেবল-স্থুল জ্যোতিষের সাহায্যে এই সকল ফল বলিয়া! যান নাই, স্থূল জ্যোতিষ 
দ্বারা এইরূপ ভাবে ফল বল! প্রায় .অসম্ভব। কুগুলীফল বর্ণনকালে তিনি স্থল 
জ্যোতিষকে আধাররূণে গ্রহণ করিয়াছেন .বটে, কিন্তু যাহা বর্ণন করিয়াছেন, 
তাহা স্বীয় ত্রিকালদর্শি যোগনেত্র দ্বার! দেখিয়াই বর্ণন করিয়াছেন । : পাঠক 
.শ্মরণ রাখিবেন, যোগ এবং জ্যোতিষ সম্পূর্ণ পৃথক্‌ সামগ্রী নহে। পুজ্যখাদ -বাথা 
শিবরাষকিন্করের যোগ: ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে উপদেশগুলি পাঠ করিলে পাঠক: 
জানিতে পারিবেন, যোগ সুম্ম জ্যোতিয়। 


২ উত্সব 


যোগিরাঁজশায কৃপযা সজ্জনব্রীক্তাপি দর্শনাৎ 

পরিবারঃ পবিত্রং বৈ তেষাং মোক্ষোপি জাতে । 
ক ্ বাট . ঞ এ 

ইতি মন্ত্রজপং কৃত্বা মোক্ষক্গাভো ভবিষ্যত 

মহাত্মনিকটে বাস! রামলোকে স্ুখং কবে। 


[ প্রশ্নকুগুলী ইইতে ] 


“গবিপুজোদয়ে প্রশ্রস্তদীশো ব্যয়ভাবকে 

দ্বিজবংশে মহাযোগী যেন প্রশ্নঃ কৃতঃ কৰে ॥ 

পরার্থং প্রশ্ন ভে। শুক্র ষোক্ষার্থং ভক্তহেতবে 

মোক্ষযূপে! ভবেদ্বালো ভক্তানাং মোক্ষদায়ক 

তস্য মোক্ষে বাথ! নৈব যোগিরাজস্য দর্শনাৎ ॥ 

বিরক্কোৎপি ভবেদ্ালঃ পঞ্জপর্রমিবাস্তসা 

ভক্তার্থং ভবেং প্রশ্ন ভক্তাঁনাং মোক্ষ সিদ্ধয়ে 

ভক্তানাং মোক্ষমাপ্রোতি জীবন্ুু্তঃ স্বয়ং কবে। 

ভক্ততুক্ত মহাপ্রাজ্জ রামলেত্বকে গতঃ কৰে 

তপ্য দর্শনমাত্রেণ ধাযানমাজ্জেণ ভো৷ কবে 

ভক্তিমাত্রেণ ভো শুক্র নামমাত্রেণ ভে। কবে 

ভক্তানাং স্থখমাপ্মোতি তেষাং মোক্ষমবাপ্র,য়াৎ” 

প্রশ্রসিদ্ধিঃ প্রক্গার়তে প্রশ্ন ভীবফলস্তিদং ॥” 

[ পরে এই সকল উক্তিগুলি যথাপ্রয়োজন বিস্তার পূর্বক ব্যাখ্যাত হইবে। ] 
আমি প্রথমেই বলিয়াছি “তুমি ফে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সে কুল 

নিশ্চয়ই অতি পবিত্র, তোমার মত পুত্ররদ্ধকে প্রসব করিয়া তোমার জননী 
কতার্থ হইয়াছেন, সন্দেহে নাই, তোমার ভ্রাতা, ভগিনাগণ, তোমার 
সহধর্মিনী, তোমার পুত্রকন্'রা, এক কথায়, যাহারা পূর্বজন্মের বিশিষ্ট 
নুক্কৃতিনিবন্ধন তোমার সহিত কোন না কোন সম্বন্ধনথত্রে সন্বদ্ধ হইতে পারিক্লাছেন, 
আমার বিশ্বাস, তাহাদের জীবন সার্থক হইগ্লাছে, তীহার! সকলেই,, যে পুশ্যলোকে 
শোতন হদয়যুত্ত, সুরুতিসম্পন্ন পুরুষেরা আধিব্যাধি কতৃক আক্রান্ত, শোক তাপ 
দ্বারা দহমান নশ্বরদেহ ত্যাগপূর্বক নিত্যানন্দ ভোগ করেন, সেই পুগ্যলোকে 
গন করিবেন, আন্তিক হৃদয়ের আকাজ্ছিত সেই স্থখময় শ্বর্গধামে খাইয়া 


বিষুঃ প্রণাম । ৩৩ 


তোমার সহিত সন্মিলিত হইবেন, আপাততঃ কিছুিনে হূর্বিষহ. শে!কানলে দগ্ধ 

হইলেও, তোমার অসামান্ত স্ক্কৃতিপ্রভাবে তাহারা সকলেই চিরদিন তোমার 

সহিত চিরশাস্তি নিকেতনে বাস করিবেন” যাহ! অনুমান নেত্রে দোখিয়া- 

ছিলাম, তাহ! যে সম্পূর্ণ সত্যতূমিক, কক্ুণাপাগর ত্রিকালদর্শী ভগবান্‌ 

ভূগুদেবকৃত ৬জ্ঞানশ রণের প্রয়াণ ও প্ররশ্নকুণ্ুলীর ব্যাখ্যা শ্রবণপূর্বক তাহ 
জানিতে পারিয়া, অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। 

*প্রত্যক্ষদর্শন' (7800108] চ1711950207)5) 

এই পদের ব্যাখ্যা 

(ক্রমশঃ ) 


শ্ীসদ্দাশব 
শরণং 
প্ী১০৮ গুরুদেব পাদপন্পেভ্যো নমঃ ॥ 
শীসীতারামচন্দ্র চরণ কমলভ্যো। নমঃ ॥ 


আধ্যশাস্ত্রপ্রদীপাদি গ্রস্থরচয়িত৷ পরমাধ্যপদ ভাগ'ব 
শিবরামকিস্কর যোগত্রয়ানন্দ পদকমলের উপদেশাম্ৃত । 


বিষণ প্রণাম । 


প্রশ্ন । “নমো * ব্রহ্মণ্য দেবায় 1 গোত্রাহ্মণ হিতায় চ। 
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্ধায় নমে! নমঃ ॥" 
এই বিষুৎপ্রণাম- মন্ত্রের অর্থ জানিতে ইচ্ছা করি । ইহার মধ্যে “গোব্রাহ্মণছিতায়? 
এই শব'টার অর্থই আমার বিশেষতঃ জ্ঞাতব্য) ভগবান্‌ কি € কেবল গো এবং 
ব্রাহ্মণেরই হিতকারী ? 


. ঞ*%* “নমং' শবের অর্থ বিষয়ে পাঠক অন্তত্র (প্রাথনাতত্ব ও নমস্তত্ব প্রভৃতি 
গ্রন্থে ) পৃজাপাদ বাব! শিবরামকিস্করের উপদেশ দর্শন করিবেন। 
1 (১) ব্রহ্গণো ভাবঃ _ ব্রন্ধণ্যং ঃ ব্রহ্ষণা এব দেবঃ » ব্রন্ধণ্দ্দেবঃ - 


পররব্রদ্মত্বরূপঃ | 
টন অথব।! 


(২) ক্ষণে ভাবঃ  ব্রহ্মণ্যং- বেদঃ | 
বরদ্মগ্যন্ত দেবঃ প্রতৃঃ _ ব্রহ্ষণাদেবঃ» বেদপতিঃ ; 0 ১ 
শব্দ দ্বার! অন্য দেবত| হইতে বিষুটর শ্রেষ্ঠত্ব চিত্ত করা ং 


৫ 


৩৪ | উত্সব |: 


. উত্তর। তোমার প্রশ্নের উত্তর ত ইঞ্থার পরবর্তী শবেই রহিয়াছে. 
“জগন্ধিতায়”, তিনি ত জগতের হিতকারী ; তবে, জগতের হিতকারী হইতে গেলে 
গো এবং ব্রাহ্মণেরই বিশেষতঃ হিতকারী হইতে হয়। এখন সংক্ষেপে কিছু 
শুনিয়। রাখ। 
ভগবানের ধর্ম হইল, জগতের রক্ষা কর; জগতের পালনত্ই বিষুত্ব। 
বিষ্ুুই জগতের সংরক্ষণ শক্তি । সেই শক্তি ছই ভাগে বিভক্ত, ব্রাহ্মণশক্তি এবং 
গোশক্তি। জান৷ গেল, বিষ্ণু পালন বা রক্ষা করেন ; এখন দেখিতে হইবে, 
রক্ষা কি? কি হইতে রক্ষা করিবেন? কি করিয়া রক্ষা করিবেন? কেহ যদি 
কোন একটী ভাববা অবস্থায় থাকে, তাহাকে সেই ভাব বা অবস্থায় 
রাখা, তাহাকে তাহা হইতে পড়িতে ন। দেওয়া, অথবা যদি পড়িয়। গিয়। 
থাকে, পুনরায় তাহাকে সেইস্থানে স্থাপিত কর, স্বপদচ্যুতকে স্বপদে 
প্রতিষ্ঠিত করা_-ইহাই তাহার রক্ষা কর! । স্থতরাং স্বভাবে রাখাই রক্ষা । 
ষে ভাবে রক্ষিত হইলে প্রকৃত রক্ষা! হইবে, আর কখন পড়িবার 
আশঙ্ক। থাকিবে না, তাহাই প্রধান রক্ষা। . কি কারলে তাহ! হয়? আত্মজ্ঞান 
ব৷ ্রহ্মজ্ঞান হইলেই তাহ! হয় ( তাহ! হইলেই মিথ্যাজ্জান আর থাকিবে না, 
জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি যত দোষ বা দুঃখ কিছুই আর থাকিবে ন7)। এজ্জান 
হইবে কি করিয়৷ ? দিবেন কে £ ব্রাহ্মণ |. ব্রাঙ্গণ জ্ঞানময় তপোষুত্তি, ব্রাহ্মণ 
জাতমাত্রেই ধার্মিক। কি সং, কি অণৎ, তাহ! সকলে জানে ন1) কি হিতকর, 
কি অহিতকর, কি গ্রাহা, কি ত্যাজ্য, সে জ্ঞান সাধ!রণের নাই; ব্রাহ্মণই তাহা 
জানেন, তিনিই এ বিষয় অন্তকে শিক্ষা! দিতে পারেন ('ব্রাহ্মণ শবের অর্থ 
চিন্তনীয়)। ম্ুুতরাং ব্রাহ্মণ জগৎপালন বিষয়ে ভগবানের দক্ষিণ হস্ত (ব্রাহ্মণ 
কাছাকে বলে, প্ররুত ব্রাহ্ষণ কে, তাহা চিন্তনীয়)। * অতএব ব্রাহ্মণের 
রক্ষ! সর্বাগ্রে প্রয়োজন, নচেৎ জগতের রক্ষা হইতে পারে না । সকল দেশেই এই 
নিয়ম । দেখ, পাশ্চাতা দেশে ব্রান্গপ্য রক্ষার কত চেষ্টা, তাহাদের দেশের 
ত্রাহ্মণদিগকে তাহারা কেমন যত্বের সহিত রাখে (তথাকার বৈজ্ঞানিক ও 
দার্শনিক পপ্ডিতগণ_ হারা সকলকে জ্ঞান দিতেছেন, নানাবিধ নূতন তত্ব 
আবিষ্কার করিয়া জগতের ছুঃখ দূর করিতেছেন, তাহারাই তথাকার ব্রাঙ্গণ 





* ব্রাহ্মণ বস্ততঃ কোন্‌ পদার্থ এ সম্বন্ধে পুজ্যপাদ বাবা শিবরামকিক্করের 
মুখে যাহ! গুনিয়াছি, তাছা ক্রমশঃ জানাইব। 


নিক প্রণাম । | ৩৫. 
তাহাদিগকে তাছার। অতি বত্বে রঙ্গ করিয়া! থাকে, কারণ) তাহার! জনে 
যে, তাছাদের উপরিই জগতের রক্ষ1 নির্ভর করিতেছে 7 রাজা তাহাদিগের সম্ত 
ভার বহন করেন, তাহাদের লকল বাধা দূর করিয়া দেন, তীহাদের মনত কার্য 
যাহাতে কোমরূপে না বাধিত হয়, ততপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন)। ছুষ্টের 
দমন এবং শিষ্টের পালনই ভগবানের ঈপ্সিত, জগতের মঙ্গলই তাহার 
অভিপ্রেত, স্থতরাং যাহাকে রক্ষা করিলে অনেকের রক্ষা হইবে, তিনি 
তাহাকেই অগ্রে রক্ষ/ করিয়। থাকেন; তাই ব্রাঙ্গণের হিত তাহার প্রধান 
্রষ্টবা। 


বুঝ! গেল, জ্ঞানলাভ হইলেই আমাদের প্রকৃত রক্ষা হইয়! থাকে । এখন 
দেখা যাউক, জ্ঞানলাভ করিতে হইলে অন্ত কি কি বস্তুর প্রয়োজন আছে। 
মন এবং শরীর সুস্থ বা সবল না থাকিলে গ্রানোপার্জন হুইতে পারে না। 
শারীরিক স্বাস্থ্য না থাকিলে, সাধারণতঃ মনের স্বাস্থ্য থাকে না। শরীরের 
স্বাস্থ্য সম্পাদন করিতে হইলে আহারের প্রয়োজন । কি প্রকার আহার গ্রহণ 
করিলে আমাদের শরীর ও মনের ঈপ্লিত উন্নতিলাভ ভইতে পারে? সাত্বক 
আহার দ্বারাই তাহ! হইতে পারে । দ্বত, ছুগ্ধ, তওু,ল, গম, যব ও অন্ঠান্ত শহ্াদি 
এবং ফল মূল প্রভৃতিই সাত্বিক আহারের মধ্যে পরিগণিত। অত্যন্প চিন্তাতেই 
আমর! বুঝিতে পারি যে, গোজাতি দ্বারাই সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে আমরা 
এই সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া থাক, গোজাতিই আমাদের সর্ববিধ কল্যাণের 
আকরন্বরূপ। যক্ঞ করিলে বুষ্টি হয়, বুষ্টি হইলে অন্ন হয়, অন্ন হইতেই লোকের 
জীবনরক্গ হইয়া থাকে ।* যে যজ্ঞের এত আবশ্তকতা, যাহ! হইতেই আমর! অন্ন- 
লাভ করিয়! থাকি, তাহারই প্রধান উপকরণ হইল গে! । সুতরাং তাহার রক্ষ! যে 
সর্বপ্রধান কর্ম, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে কি? অতএব গে। আর 
ব্রাহ্মণের ঠিত কর! হইলেই জগতের হিত করা হইল ( 'জগদ্ধিতায়' )। ভগবান্‌ 


পপ আপস পপ 


* যজ্ত কি বস্ত, এবং যজ্ঞ করিলে কেন বৃষ্টি হয়, তাহ! অবশ্ত ভাল করিয়৷ 
বুঝিতে হইবে । বিষয়টা আজকাল বিশেষতঃ ছূর্ববোধ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। 
অনেকের ধারণা, প্রজলিত অগ্নিতে ত্বৃতাদির আহুতি দেওয়াই যজ্ঞ । যজ্ঞ বস্তুতঃ 
তাদ্বশ পদার্থ নয়। পাঠক এ বিষয়ে অন্তত্র পূজাপাদ বাবা শিবরামকিন্করের 
উপদেশ দর্শন করিবেন। | 


৩৬ .. উহসব 1২. 


তাই গে৷ এবং ব্রাহ্মণের হিতকারী। গো এবং ব্রাক্ষণ, এই ছুইটার রক্ষ! হইলে. 
ব্রদ্ষণ্যলাভ হইয়! থাকে । » 





প্রীসদাশিবঃ 
শরণং ৷ 
শ্ী১*৮ গুরুপাদপন্থজেভ্যে। নমঃ ॥ 
শ্রী১০৮ সীতারামচন্দ্র চরণকমলেভ্যো নমঃ ॥ 
আর্ব্যশাস্ত্রপ্রদীপাদিগ্রস্থরচধিত। পরমারাধ্যপদ ভার্গৰ শিবরামকিস্কর 


যোগত্রয়ানন্দপদকমলের উপদেশাম্ৃত | 
গজাততব। 1 


প্রশ্ন। প্গঙ্গাধর”"_-তগবান্‌ শঙ্করের এই নামটার সার্থকতা কি? 

উত্তর । আরও সহজ ভাষায় বলিতে গেলে তোমার প্রশ্ন ইহাই হয় যে, 
“শিবের মন্তকে গঙ্গা কেন ? অতএব প্রশ্নটীর উত্তর জানিতে হইলে, তোমাকে 
শিব, কি, শিবের মন্তক কি, এবং গঙ্গাই ব! ৫কান্‌ পদার্থ, তাহা জানিতে হুইবে.। 


* 'কৃষায়'__“কৃষ্ণ” শব্ধ পরমাত্মবাচী_-) ইহার এই কয় প্রকার ব্যুৎপাত্ত 


(১) ধিনি সর্ধজীবকে আপনার অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া থাকেন, যিনি স্বয়ং 
আকর্ষণ না করিলে কেহ ষ্ঠাহার নিকটে যাতে ব! তাহাকে পাইতে পারে না ). 
(২) যিনি মনুষ্যগণের পাপ কর্ষণ করিয়। থাকেন ; 


(৩) প্কৃষিভূবাচকঃশবঃণশ্চ নিবূতিবাচকঃ ॥ 'তয়োরৈকাং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ 
ইত্যভিধীয়তে। 


কৃষি_ভূ বা সন্তাবাচক ; 
ন- আনন্দবাচক ; এইরূপে “কৃষ্ণ শব্দ পরমাত্মারই বাচক হইয়াছে ( সত 
এবং আনন্দ ব্রহ্গের স্বভাব )। 
“গোবিন্নায়'--গাং বিন্বতি ইতি। । ( গো” শ শব গে, পৃথিবী এবং বেদের 


বাচক হইয়! থাকে )। 
1 শ্রুত উপদেশগুলি যেভাবে প্রদত্ত নিত আমার প্রতিভার মালিন্তবশতঃ 


এবং স্থৃতিশক্তির ক্ষীণতাবশতঃ ঠিক সেই ভাবে গৃহীত ও ধৃত হয় নাই। অতএব 
সর্বথা শুদ্ধভাবে লিখিত হইল না) তথাপি, বিশ্বাস, আত্মকল্যাণকামী পাঠকগণ 


হারের পাঠদ্ধারা অনেক পরিমাণে উপকার ও আনন্গলাভ করিবেন ।-- 
নিবেধক প্রীনন্দকিশোর সুখোপাধ্যায়। 


গজাতব্। : ঙ৭ 
- প্রথমে গঙ্গ। কাহ!কে বলে, তাহাই দেখ! বাউক। “গম্‌* ধাতু .হইতে গঙ্গা, 
পদটী সিদ্ধ হইয়াছে, যিনি গমন করেন, তিনি “গঙ্গা” বিনি সদাই যাইতেছেন, 
জীবের উদ্ধারার্থ যিনি সদ! প্রবাহিত, তিনি গঙ্গ।। “যাইতেছেন' 
এই শব্দটা উচ্চারিত হইলে আমাদের মনে আর কি ভাবের উদয় হয়? আমাদের 
মনে হয়, “কোথা হইতে যাটতৈছেন ?' এবং “কোথায় যাইতেছেন ?' ইস্ার 
প্রথম ভাগের উত্তরে "আমরা বলিতে পারি, “যিনি মর্ত্যধাম. হইতে যাইতে 
পছেন।” মমর্ভ্যধাম' বলিতে আমর! কি বুবিয়া থাকি? যেখখনে লোকে মরে'* 
যাহ মৃত্যুর রাজ্য, তাহাকেই “মত্যধাম” বলে। এখন দেখিতে হইবে, মৃত্যু 
কোন্‌ পদার্থ। পরিবর্তনই মৃত্যুর স্বরূপ । একভাবে যেখানে থাকা যায় না. 
যেখানে ভাবের পরিবর্তন হুয়, তাহাই মৃত্যুর রাজ্য, তাহাই সংসার । গঙ্গা এই 
ম্ত্যধাম হইতে গমন করিতেছেন । এখন জিজ্ঞান্ত হইবে, কোথায় যাইতেছেন ? 
ইহার গতির লক্ষাস্থল কোথায়? নিত্যধামই এই গতিরেখার প্রান্ত বিন্দু, 
অমৃতধামই ইহার গন্তব্য দেশ। ইনি কি স্তধুই বহিয়৷ যাইতেছেন? অথবা 
ইহার প্রবাঞ্চের কোন উদ্দেশ আছে? উদ্দেশ্ঠ আছে খৈ কি; বড় কল্যাণময় 
উদ্দেগ্য । যাহার! মৃত্যুর অধীন, তাহাদিগকে লইয়া ইনি নিতাধামে পৌছাইয়া 
দিতেছেন, আধি, ব্যাধি, জর! মৃত্যু প্রভৃতি ছঃখ দ্বারা আক্রান্ত এই সংসার 
হইতে সকলকে লইয়া গিয়া! বিষ্ণুর পরমপদে-_যেখানে মৃত্যুর প্রবেশাধিকার নাই, 
সেইপরমধামে--পৌছাইয়! দ্রিতেছেন। 
আমর! যখন সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন কি দেখি? দেখি, 
ংসারও এই প্রকার গতিশীল, কখন স্থির নহে, আমরা কখন একভাবে 
থাকিতে পারি না, পরিবর্তনের আোত এখানে সদ! প্রবাহিত। কিন্তু, এই প্রবৃত্তি, 
গতি বা পরিবর্তন কি গতিরই জন্য, ব অপরিবর্তনীয় কোন দেশ আছে, সেইথানে 
যাইবার জন্ঠ ? 'আমর! যে চঞ্চল বা গতিশীল, তাহা কিসের নিমিত্ত? 
শাস্তি পাইবার নিমিত্তই আমর! চঞ্চল (411 2)06101) (97005 6০ 79801 
৪00111071002),আ মর! চলিবার জন্য চলিনা,বসিবার জন্তই চলি, বসিতে পাইতে- 
ছিন৷ বলিয়াই চলি, সংসারে বসিবার স্থান নাই, এখানে বসতে গেলেই কটা 
লাগে, তাই. আবার উঠিতে হয়, আবার কোন কণ্টকহীন স্থান অন্বেষণ করিবার 
জন্য চলিষু। হইতে হয়। হারবার্ট স্পেন্সারের কথাটিও এখানে স্মরণ করিতে 
পার; তিনি জিজ্ঞাস করিয়াছেন £--“জগতের পরিণাম শ্োতের কি অস্ত 
আছে? জগৎ কি চিরদিনই এই পরিণামআোতে ভামিয়! যাইবে? জগতের 


৩৮ উত্সব । 


এই প্রবৃতি কি প্রবৃত্তির অন্তই, ব|৷ ইছার কোনদিন কোনখানে নিবৃতি দেখিতে 
পাওয়া যাইবে? তিনিও উত্তর করিয়াছেন £ না, ইহার অস্ত আছে, 
সাম্যাবস্থাগ্রান্তিই প্রাক্কৃতিক পরিণামের.অস্ত অবস্থা।' * আমর! কিছু পাইবার 
জন্তাই চঞ্চল, আমাদের যাহ! প্রীপ্তব্য, তাহা পাইলেই আমর! আর চলিব না, 
স্বির হইব, আমাদের গতির নিবৃত্তি হইবে, আমরা শান্ত হইব। আমরা এই 
চলনাত্মক সংসার তইতে যাহ! চাহিতেছি, তাভা যিনি পাওয়াইয়া দেন, তিনি 
ঠা । 1 আমরা চাই কি? আনন্দ । আনন্দ কিসে থাকে ? কোথায় থাকে ?* 
অমৃতত্বেই আনন্দ থাকে, অমৃতভবনই আনন্দধাম ; মৃত্যু বা পরিবর্তনশীল 
অবস্থায় আনন্দ নাই, অমর্ত্যভাবে বা একভাবে থাকিতে পারিলেই আমর। 
আনন্দ পাই। $ তাই মরণকালে মুমূর্ষু মার ক্রোড় আশ্রয় করিতে চায়, মার 
ক্রোড়ে গিয়। জীবন পাইতে চায়, ক্রিতাপজ্াল! চিরদিনের নিমিত্ত জুড়াইতে চায়। 
মাকে দেখিলে মনে হয়-_ -_“মা, তুমি দয়াময় প্রতূর উদ্ধারিণী শক্তিরূপে তাহার 
চরণ হইতেই প্রবাহিত, তাহারই করুণাশক্তি (তুমি) যেন সরিতরূপে পরিণত 
হষ্টয়া বহিয়া যাইতেছ, জীবকে আবার তীঞ্কার চরণে লইয়! যাইবার নিমিত্ত | 
আমি অবশ হইলেও কোনরূপ য্দি তোমার চরণে গিয়।৷ একবার পড়িতে পারি, 
তাহ। হষ্টলে, তুমি আমাকে লইয়া গিয়। তাহার $রণে পৌছাইয়া দিবে ।” মুমূর্ু 
তাই কোন প্রকারে মার চরণে আসিয়৷ পড়িতে চায় । 


সপ অর ত্র. এ সঃ পাটি (৯৫৯ পপ ০ ৯ ১০০৯৯ পা 
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1পগ্গ। গমনাৎ।”--নিরুক্ত । 


*ল| চি বিশিষ্টস্থানম্‌ গচ্ছতি, গময়তি বা ৷ প্রাণিনে। বিশিষ্টস্থানমিতি ।*-_ 
নিরুক্তটাক! | 

৪ পাশ্চাতার্ধার্শনিকগণের মধ্যে অনেকে বলেন, পরিবর্তনই সুখের কারণ, 
একভাব হইতে ভাবান্তরগমনই সুখনামক পাদার্থ, মানুষ এই নিমিত্ত পরিবর্তনই 
চায়, এক অবস্থায় সে দীর্ঘকাল থাকিতে চায় না। এই প্ররশ্নটার মীমাংস। 
পৃজাপাদ বাবা শিররামকিস্করের "মুখ ও “দুঃখের স্বরূপ” শীর্ষক উপদেশ সমুহ 
জাপনকালে নিবেদন করিব । 


এই গঙ্গার আবাসস্কল কোথায়? শিবের মন্তকে। যিনি জীবের পরম- 
কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত ম্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কল্যাণময় 'শিবমস্তক ভিন্ন 
তাহার আর প্রকৃত আবাসস্থল কোথ। হতে পারে ? শিব কে? 'শিব' শবের; 
অর্থ কি? “শেতে সর্বমশ্মিন ইতি শিবঃ1” বিশ্বজগৎ ধাহাতে শুইয়া থাকে, 
আনন্দে ঘুমাইয়| থাকে,তিনিই শিব | * গল্প! শিবেরই শক্তি, তীহারই মন্তকে 
ধত হইয়া থাকেন; সেই স্থান হইতে নির্গত হইক্গা আসিয়া, জগৎকে উদ্ধার 
করিয়! লইয়া আবার সেইখানে যান। 

আমাদের মৃত্যু (_-পরিবর্তন-__একভাব হইতে ভাবাস্তর গমন--জন্ম হইতে 
জন্মাস্তর প্রাপ্তি__-) হয় কেন? পাপে। অতএব যিনি সর্বপাপ-বিনাশিনী তিনিই 
অমৃতত্ব দিতে পারেন। তাই মার নাম “সগ্ঃ পাতক সংহস্ত্রী-, | যাহ! মৃত্যুর 
রাজ্য হইতে অমৃতধামে লইয়! যায়, তাহা কোন্‌ শক্তি ?" তাহা পাপনিবারি নী 
শত্তি। যিনি সগ্কঃ পাপ ধ্বংল করিয়! দেন, পরমগতি দিবার অধিকার তাহা 
হইতে আর অধিক কাহার আছে? পাপ কাহাকে বলে ?"পাতি রক্ষতি আত্মানং 
অন্(ৎ ইতি পাপং' যাহা হইতে আমর! আমাদিগকে পর্ধদ! দূরে রক্ষা করিতে চেষ্টা 
করি, তাহা পাপ। পাপ ( বা অজ্ঞান ) আমাদের স্বরূপ ভূলাইয়৷ দেয়, আমা- 
দিগকে পরমাত্মরূপ স্বপ্ণপে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেয় না, আমাদিগকে সেই পরমপদ 
হইতে বিচ্যুত করিয়া! দেয়। যিনি আমাকে স্বরূপে প্রতিষঠিত করিয়া দিবেন, 
পরমপদে স্থাপিত করিয়৷ দিবেন, আমি যাহা, আমাকে তাহাই বলিয়া বুঝাইয়া 
দিবেন, তিনিই আমাকে পাপ হইতে রক্ষা করিবেন। তাহ! কে পার্ে? যিনি 
স্বয়ং সদ! পরমপণদে প্রতিষ্ঠিত হুইয়! আছেন, অবিষ্ঠা ধাহার চরণ স্পর্শ করিতে 
পারেনা, ধিনি জ্ঞানময়ী তিনিই পারেন। বিষুণর পাবনী শক্তি বা তেজঃ যাহা, তিনিই 
গঙ্গা, তাহার সা্ধিকী শক্তিই গঙ্গা। রঞজজঃ ও তমোমল দূর করিবার শক্তি সাৰিকী 
শত্তি__বিষুুর পরমপদ হইতে যাহা উদ্ভূত, ( “পদ” শবের অথ এখানে আমর! 
সাধারণতঃ যাহাকে “পা” বলিয়! বুঝিয়া থাকি, তাহ! নহে )-_তাহ! ভিন্ন আর 

* পাঠক এই স্কানে শিবের শ্বরূপটী চিন্তা করিবেন; তাহার রূপ এবং 
তংস্থচিত গুণগুলি চিন্তা করিলে দেখিবেন যে, জীবকে উদ্ধার করাই যেন তাহার 
এক মাত্র লক্ষ্য। যাহাতে জীব এই সংসার মরু হইতে উদ্ধৃত হইতে পারে, 
অমৃতত্বের অধিকারী হইতে পারে, ভগবান্‌ শঙ্কব নিঞ্জককৃত্য দ্বার! তাহাই শিক্ষা 


দিতেছেন। . 


৬ . উশ্সব । 


কাহারও নাই। বিষ্ুর পদ ও যাহা, শক্করের মন্তক ও তাহা । তাই-_গঙ্গাতে 
কোনরূপে গির্। পড়িতে পারিলে, সাগরে গিয়৷ পৌছান যায়। দেখ, একটা তৃণ 
গিয়া গঙ্গায় পড়িল; অমমি ভাসিয়া যাইতে লাগিল, ক্রমশঃ গিয়৷ সাগরে পড়িবে। 
তুমি ভাবরাক্যে নান কর, আপনাকে তৃণ বলিয়! ভাব, আপনাকে অবশ ভাবে, 
জড় মনে করিয়া, মার চরণে মিশাইয়। দ1ও, মা তোমাকে পরমপদে পৌছাইর়৷ 
দিবেন, তোমার সর্ব হুঃখের নিবৃত্তি করিয়া দিবেন। এইবার একবার মার-_ 


'সগ্যঃ পাতকসংহস্ত্রী সগ্ভোহঃখ বিনাশিনী 
স্থখদ। মোক্ষদ! গঙ্গ। গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥ 
এই প্রণাম-ন্ত্রের অর্থটা ভাব দেখি; শব প্রকাশিত ভাবগুলি আন, 
দেখি। | 
মা! তুমি সগ্ঃ পাতক সংহ্ত্রী, তাই ভুমি সগ্ভোহঃখ বিনাশিনী, কারণ, 
পাপ বাঁ অজ্ঞানই (যাহ! আমার্দিগকে আত্মার স্বরূপের জ্ঞান হইতে দূরে রাখে ) 
ছঃখের হেতু । এই পাপ বা অজ্ঞান দূরীভূত হইলেই আনন্দ স্বরূপ আত্ম৷ 
প্রকাশিত হন, তাহ! হইলেই সকল হুঃখষ্বায়। তাই তুমি সুখদা বা মোক্ষদ। 
( কারণ, দকল ছুঃখের অস্ত হইলেই প্রত ক্ষ বা মুক্তি পদ যাহা, তাহাই পাওয়। 
যায় )। অতএব, মা! তুমিই পরমা গতি ঝা আশ্রয় ( সাত্বিকী শক্তি ভিন্ন আগ 
পরমগতি কে হইতে পারেন ), তোমাকে আশ্রয় করিলেই আমাদের ইঠ্টসিদ্ধি 
হইবে, পরম কল্যাণ সাধিত হইবে ( এখানে “গতি' শব্দ আশ্রয় বাচী; গম্যতে 
প্রাপ্তে অনয়া ইতি গতিঃ--ফাহ! দ্বারা কোন পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহ। 
গতি )। একটু ভাবিলেই বুঝা যার যে, গঞ্জাই বস্ততঃ সকলের পরম গতি, গঙ্গ। 
ভিন্ন কাহার ও গতি নাই। পৃর্ব্বে বল! হইয়াছে, যিনি মৃত্যুর রাজ্য হইতে অমৃতের 
রাজো লইয়া যান, তিনিই গঙ। | মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ যখন পরিবর্তন ভিন্ন অন্ত 
কিছু নহে, এবং পরিবর্তনশীল অবস্থ! যখন কাহারই ঈপ্সিত নহে, সকলেই যখন 
একভাবেই থাকিতে চায়, এই আছে, হয়ত পরক্ষণে নাহ, এরূপ অবস্থ! যখন 
* কেহই চায়না, তখন, গঙ্গাই যে সকলের পরম গতি, তাহাতে আর সংশয় 
থাকিতে পারে 511 
ক্রমশঃ 
শ্রীনন্দমকিশোর মুখোপাধ্যায়। 


৬. 


( আমার ) 


( আমার ) 


€ আমার ) 


( আমার ) 


( আমার ) 


(আমার ). 


প্রার্থনা ৷ 
(১) 
সকল চোখের ধারা যেন গে 
তোমার পানে ধায় 3 
(যেন) তোমার পানে ধায় 
(২ ) 
সকল প্রাণের ব্যথা যেন গো! 
তোমাতে লয় পায় 
€ যেন) তোমাতে লয় পায়। 
(০ ) 
সকল দুখের তাপে যেন গো 
তোমার ছায়া পাই 
(যেন) তোমার ছায়া পাই ; 
(৪ ১) 
সকল চিন্তার ধারা যেন গো 
তোমার দিকে যায় 
(ছুটে) তোমার দিকে যায়। 
(৫ 9 
সকল আধার ভেদ ক'রে গো৷ 
তোমার আলো যায় 


(ষেন) তোমার আলো যায়; 


(৬ 9 
সকল জানার শেষ যেন গো 
তোমায় জেনে হয় 


. (যেন) তোমায় জেনে হম; 


ব্যথা 


ছংথ 


অজ্ঞান 


৪২ ' 


উত্সব । 
(৭ ) 
(আমার ) সকল বিচার সন্দেহ গো 
তোমায় জেনে যায়; 
(যেন) তোমায় জেনে যায়। 
6৮) 
( আমার) সকল কাজের মাঝে যেন গে! 
তোমারি কাজ রয়। 
(যেন) তোমারি কাজ রয়; 
(৯) 
( আমার) সকল দেখার শেষ যেন গে 
তোষায় দেখে হয় 
(যেন) তোমায় দেখে হয়; 
(১০ 3. 
(আমার ) সকল রসের তৃষা যেন গো 
তোমার রসে যায়; 
(যেন) তোমার রসে যায়। 
[ ১১ ) 
( আমার ) সকল ধ্বনির ঝাঝে যেন গে৷ 
( তোমার ) নুপুর ধ্বনি পাই 
(যেন) নুপুর ধ্বনি পাট) 
€( ১২ ) 


( আমার ) সব পরশের স্থখ যেন গে! 


তোমার স্পশে হয় 
(যেন) তোমার স্পর্শে হয়। 
(১৩ 0 


( আমার ) সকল গন্ধের লোভ যেন গো 
(তব) প্রেমের গন্ধে যাঁর 
(যেন) প্রেমের গন্ধে যা 


পি 


বিচার 


কা 


রপ 


রস 


শব 


ম্প্শ 


প্রার্থনা । ৪৩ 


১৪) 
(আমার) সকল রে সফলতা গে৷ আশা 
তোমায় পেরে হয় 
(যেন) তোমায় পেয়ে হয়। 
| (১৫) 
( আমার) সকল পুজার ফুল যেন গে! অঞ্জলি 
তোমার পায়ে যায় 
(যেন) তোমার পায়ে যায়। 
(১৬) 
(আমার) সকল পুজার শেষ যেন গো পূজ।| 
তোমার পৃজায় হয় 
(যেন) তোমার পুজায় হয়; 
পি | 
(আমার ) সকল প্রেমের শেষ যেন গে! প্রেম 
তোমার প্রেমে হয় 
(যেন) তোমার প্রেমে হয়; 
(১৮ ) 
(আমার) সকল সুরের ধ্বনি যেন গে! গান 
তোমার গানে বয় 
(যেন) তোমার গানে বয়। 
( ১৯ 0) 
(আমার ) সকল পথের শেষে যেন গে! দর্শন 
তোমার দেখ! পাই 
(যেন) তোমার দেখা পাই । 
(২৯ ) 
( আমার ) সকল পাবার শেষ যেন গো প্রাপ্তি 
.. তোমায় পেয়ে হয়, | 
(যেন) তোমায় পেয়ে হয়; 


১লা» প্ুদঘশাখ ১৩৩১ 
ঈশা ( প্রীফতীন্ত্র নাথ ঘোষ। 
শিবপুর, হাওড়া। ূ 


৮ 


স্রীশ্রীনাম মাহাত্ম্য কীর্তন | 


( পুর্ববানুবৃত্তি ) 
অ্জীল্লামপ্রসাছেল্স অভ্ভিম আমম্্র নাগম জপেন্স স্কুল । 
কীর্তন স্ুর। 


(আজি) দেহ ছাড়ি প্রাণ, যাইছে চলিয়! 
(তাই) শ্রীরাম প্রসাদ শোনে । 
দূর ছোতে আসে, যম মহিষের 
গল--ঘণ্টা--রব কাণে ॥ ্‌ 
ভীষণ মরণ, মুরতি__হেরিয়া 
'ভয়েতে--বিহ্বল প্রাণে । 
(তার) সার! জীবনের সাধ! “মা”, “মগ, 'বুলি', 
| ভুল ছোয়ে গেল ক্ষণে ॥ 
ভীষণেরও যিনি, হন গো ভীষণ 
রক্ষকেরও যিনি পাতা । 
এ হেন সময়, অসঙ্ায় জীবে 
তিনিউ-_আশ্রয়__ দাতা! ॥ 
(নিজ) ইষ্টের শ্মরুণে, ( চোয়ে) তখন নির্ভয় 
' গর্জিল শমনে ডাকি। 
তিলেক দাড়াও, বারেকের তরে, 
( আমি ) প্রাণভরে মাকে ডাকি ॥ 
কোথায় ভবানী, বরক্ষময়ী তারা 
কালী, চর্গা, দয়াময়ী । 
' এস. গো জননী, এ সংস্থট--কালে 
তুমি যে মঙ্গলময়ী ॥ 


(করি) 


(ওরে ) 


(মোরে ) 


জীঞ্জীনাম দাহাত্য্য ফার্ম । 


শুন যমরাজ, এ বিশ্বাস মোর 


না পড়িব তব ডোর়ে। 
শ্যাম মার আমি, থাসের প্রজা 
“মা' কয়েছেন মোরে ॥ 
মায়ের সংসংর, আজ্ঞা-মত করি 
ন! ভূলিয়া তার নাম। 
আজীবন করি”, অবিরাম জপ 
হর্গী, কালী, তারা, নাম ॥ 
শ্বাসে নাম জপ, জাগিয়ে ঘুমায়ে 
€ শেষে ) যাই যদি যমপুরী । 
কালী, হর্গা, তারা, নামের মালা 
(আমি ) বুথায় গলায় পরি ॥ 
ধরঙ্মরাঙ্গ তুমি, মহাভুল করি, 
এসেছ লইতে মোরে। 
ছু ওনা চু ওনা, এখনো পলাও 
( মোর ) সাথে সর্দা মা" যে ঘোরে ॥ 
কালেরও জননী, কালী কল্পতর 
বরানয় দায়িনী মা। 
মাভৈঃ বলিয়ে, ( হের) দিক উজলিয়ে 
(মোর) শিক্পরে এলেন উমা ॥ 
( জয় কালী জয় কালী বল) 


€( ক্রমশঃ ) 


শ্রীঅশ্বিনী কুমার চক্রবন্তা, বি, এল, 


৪8৫ 


দেখার দোষ 


সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বিনি তিনি আপনাকে জগতরূণে ব্যক্ত করিয়াছেন তাই 
জগৎ আনন্দময় কিন্তু মানুষ আনন্দকে না দেখিয়া জড় ঢঃখাত্মক জগৎ দেখে ও 
হাহাকার করে। মানুষ অনস্ত শো! মরী সৌন্দধ্যময়ী প্রকৃতিকে দেখিয়া আত্মহার! 
হইয়া যায়। আকাশের এই নীলিমায়, চন্দ্রের কৌমুদীতে, শ্োতস্থিনীর নৃতো, 
স্টামল তরুলতাকীর্ণ গুধরে, গিরি ও সাগরের গান্তীর্যে ষদি সৌন্দ্যা বাদ দিয়া, 
যদ্দি লৌন্দধ্্যর অধিষ্ঠাতা আনন্দ স্বরূপকে দেখিত তাহা হইলে দেখার সফলতা 
*লাভ করিতে পারিত। যার সৌন্দর্য তাহাকে দেখিলাম না দেখিলাম আবরণ 
£্লৌন্দরধ্য। তাহাতে দেখ! হইল কি? হায় অন্ধ আমরা দেখিতে জানিনা কিন্ত 
পিতা মাতার বাৎসল্যে, পুত্র কন্তার ভক্তিতে, ভ্রাতা! ভশ্মীর স্নেহে, স্বামী স্ত্রীর 
প্রণয়ে, বন্ধুর গ্রীতিতে এনং গুরুর করুণায় «সই আমন্দময়ের আনন্দ ধারাই 
প্রবাহিত হইয়! আসিতেছে । তাহ! আমরা আঙ্ভব করি ন! তাই আনন্দ পাই 
না। অনাদিকাল হইতে আমরা স্থল দেখিতেছি_ও স্থলে বদ্ধ ইয়া যাইতেছি। 
আঙ্কক্ষ ভিতরে বাহিরে আনন্দ তথাপি আগ্ন্দের অনুসন্ধানের জন্ত অক্রাস্ত 
চরণে ছুটাছুটি করিয়া শ্রাস্ত হইয়া পড়ি ও পরিশেয়ে আর্তনাদ করিয়! বলি যে মনই 
মামার দুঃখের মূল ও মনঈ আমার সর্বনাশ করিয়াছে । মন যে আমার সর্বনাশ 
করিল সে দোষ আমার না মনের ? নির্মল নিঃসঙ্গ হইয়া আমি মনের গোলামী 
করিতে গেলাম কেন? মনের ধর্মকে নিজধম্শ বলিয়া গ্রহণ কারলাম কেন ? 
আমি মনের দ্রষ্টা তাহা ভুলিয়। এই সংসার তরঙ্গ তুলিয়াছি। নিজ ড্রষ্টাপদে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই মন আসিয়া নিজ আনন্দ স্বরূপ যে আমি আমাতে 
যুক্ত হইবে তখন জগৎ মুছিয়। যাইবে থাকিবে শুধু আনন্দ । 


( ভ) ৬কাশী ধাম 


বষারস্তে-_ভার দেওয়া । 


তুমি ভিন্ন ভার ত কেহ লইতে পারে না | মুখে তবলি আর তভার বহন 
করিতে পারি না । শরীরের ভার, মনের ভার, সংসারের ভার -.কোন ভারই 
যেন আর বছিতে পারিনা । আমি তোমার হুইলাম। তুমি আমার ভার লও । 
ইহ! যদি সত্য সত্যই আমার প্রার্থন! হয় তবে আমি এট সেটা আবার ভাবি 
কেন ? শরীরের ব্যাধিতে ভাবন।, মনের লয় বিক্ষেপে ভাবনা--এ সব ভাবন৷ 
তার কেন হইবে যে সকল ভার তোমায় দিয়াছে, সত্য সত্য দিয়াছে-স্টটধু বচনে 
দেয় নাই। 

যা হয় হোক আমি ত ভার দিয়াছি--সেই সব করিবে বা করাই! লই 
আমি নিশ্চিন্ত । আহা মনকে চিন্তাশুন্ত করিবার ইহা অপেক্ষা সহজ পথ আর 
কিআছে? যত বিপদ আসে আন্মুক-_আমার ভার যখন সে লইয়ছে সে 
আমায় সম্ত করিবার শক্তিও দিয়া দিবে তখন আমি ভাবিবই বা! কেন, বিচলিত 
হইবই বা কেন? প্রারন্ধ ভোগ ত করিতেই হইবে । আমি যাই হুইন! কেন 
সত্য সত্য বখন ভা'র দিয়াছি তখন তাহার নাম করিয়৷ প্রারন্ধ ভোগ রূরির়া 
যাই--সেই আমায় শক্তি দিবে। 

আচ্ছ। যেন কিছুই ভাবিলাম না_কিন্তু মনত বিন! কন্মে এক ুহর্তও 
থাকিতে পারে না__আমি করিব কি তথন ? 

কেন-_তার আজ্ঞা পালন রূপ কম্ম আমি করিব, বা তে চেষ্টা করিব। 

দেখ। শুনা কথা কওয়া--তোমায় দেথ।, তোমার কথ। শুনা, তোমার সহিত 
কথা৷ কওয়া৷ এইত আমার সর্থদার কর্ম। যখন মনে অন্ত কথ! উঠিবে তখন 
তোমার সঙ্গে কথা কহিয়া সব জানাইব। আমার পূর্ববক্কৃত কর্্মফলে কত শত 
বিষয়ের কথা উঠিতেছে--আমি যে আর এসব ভাঁবিতে পারিন1!--তুমি এসব : 
তাড়াইয়। দাও। আহ! কথা কওয়া কত সুখের । যত বয়স বাড়িয়া উঠিল ণ 
ততই বুঝিলাম মনের মানুষের সঙ্গে কথ! কওয়ায় ধেমন সুখ এমন স্তুখ্* 
আর কিছুতেই নাই। কথা কহিবার পুরুষ তুমি। কত কথাই কহিজে ইচ্ছা 
করে, তোমার সঙ্গে-_-কথাও কই। কিন্তু আমার ভাগ্য আমিই. কথ! কহিয়া 
যাই-__এক তরফ! কথাই কই-_তুমি ত কওনা। নাই কও-_-তথাপি কথা 
কওয়ায কত সুখ পাই। তুমি আড-_আমার হাদয় ছাইয়া আছ-_ভুমি 


৪৮ উগ্সব। 


গুনিতেছ এই বিশ্বাসই আমাকে কথা কওয়ায়। লোকে হতাশ করিয়! দেয় 
বলে সে কি শুনে? শুনেন! কি ? সে যে সব ছাইয়া আছে, সেই যে সব সাজিয়া 
আছে; আত্মা হইয়। সেই ত আছে। তুমি যাহাই কেন না কর তোমার 
আত্মা কি তাহা জানেন ন! ? তবে তুমি কেন মনে কর তোমার কথ৷। তোমার 
আত্মা শুনেন না? ভিতরে তিনি তোমার হৃদয়ের রাজা--তোমার আত্মা তইয়া 
আছেন আর বাহিরে তিনিই সব সাজিয়া সব করিতেছেন--তাহার অভাব 
কোথায় বল? তোমার অবিশ্বাসের ফলেই তোমার এই হাহাকার । ভার দাও-_ 
ভার দাও; দিয়! নিশ্চিন্ত হইয়! তাহাকে ভিতরে ডাক। লয় বিক্ষেপ যদি উঠে 
তীহার কষ্ঠছে নালিশকর-_ সর্বদা লয় বিক্ষেপ বিস্ব আমিলে বলনা কেন--পকটু 
কইবি, সাজ! পাবি, মাকে দিব কঃয়ে-_-সে যে দনুজ দলণী শ্ঠাম! বড় ক্ষেপা 
মৈয়ে”। লয় বিঙ্গেপ তাড়াইবার এই সহজ উপায়টা অভ্যাস করিয়া ফেলন!। 
শান্্রমত নিতা কন্ম না করিতে চেষ্ট! করিলে ইন! হইবেন! জানিও। শাস্ত্রমত আচার 
পালন না করিলে, শাস্ত্রমত শুদ্ধ আহার না করিলে শাস্ত্রমত নিত্যকন্মের প্রয়াস 
না করিলে, শান্ত্রমত স্বাধ্যায় না করিলে নাঞ্ধিশ করার অভ্যাস কিছুতেই হইতে 
পারেনা । ভগবান যে বলিতেছেন “যঃ শান্তর বিধি মুৎস্থজ্য বর্ততে কাম কারতঃ। 
নস সিদ্ধিমবাপ্রোতি ন স্ুখং ন পরাংগতিম্”। ২৩।১৬ অধ্যায় যে বাক্তি শান্ত্রবিধি 
ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয় সে সিদ্ধি পায়ন! এবং না সুখ না পরাগতি প্রাপ্ত 
হয়। কত স্মেচ্ছাচারী এই কলিযুগে জগতে ছুটিতেছে। তাহাদের উপদেশ 
শুনিয়৷ নরক গুলজার করিতে ছুটিবে কেন  শীল্ত্রবিধি মত কন্ম কর- বিষ্ন 
অনেক আসিবে তথাপি জানিও বিদ্রহারী তোমার পক্ষে । তোমার ভয় কি? 
খন প্রার্ধ তোমার গোলমালে ফেলিবে যখন মন নানাপ্রকার চিন্তার হাহাকার 
তুলিবে, তখন তুমি ভগবানকে ভার দিয়! ভরি হরি করিতে লাগিয়া যাও-_যত 
প্রবল ভাবে তোমার চিস্তাস্ত্রোত ছুটিবে তুমি তাহ! অপেক্ষ। চিৎকার করির! হরি হরি 
কর। হুর্গ। ছুর্ কর রাম রাম কর--কিছুদিন ধরিয়া! অত্যাস কর--দেখ 
তোমাকে কেহ শাস্তি আনিয়! দেয় কিন! ? নিশ্চরই দেন। করিয়৷ দেখ-_ভার 
দিয়া দেখ নিশ্চয়ই শান্তি পাইবে । কেন মিছ! ভাবনা কর তাই বল? শ্রীভগবান্‌ 
ভিন্ন তোমার কোন গতি নাই। শান্ত্রমত কর্ম করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর 
আর শ্রতগবানের প্রির হও-_স্বেচ্ছাচার কর আর যমরাজের রাজধানীতে ছ্ট 


এই আর কি? 


্ 


যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ২২ সর্গঃ। 
সর্বিশক্তিরনস্তাত্মা সর্ববভাবাস্তরস্থিতঃ | 
অদ্বিতীয়শ্চিদ্দিত্যন্তর্যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥। ২৮ 
আধিব্যাধি ভয়োদ্িগ্নো জরামরণ জন্মবান্‌। 
দেখোহমিতি বঃ প্রাজ্ছো ন পশ্যতি স পশ্যতি ॥॥ ২৯ 
তির্্যগুষ্ধমধস্তাচ্চ ব্যাপকোমহিমা মম | 
দ্বিতীয়োন মমাস্তীতি যঃ পশ্যতি স পশ্ঠাতি ॥৩০ 
ময়ি সর্ববমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণা ইব। 
চিশুতন্তনাহহমেবেতি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৩১. 
নাহং ন চান্যদস্তীতি ব্রন্মৈবান্তি নিরাময়ম্‌। 
ইণ্থং সদসতোম্ধ্যে যঃ পশ্মাতি স পশ্যতি ॥$২ 
যন্নাম কিঞ্চিজৈলোক্যং স এবাবয্নবে। মম । 
তরঙ্গোব্ধাবিবেত্যন্তর্ঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৩৩ 
শোচ্যা পালা ময়েবেয়ং স্বসেয়ং মে কনীয়সী ৷ 
ব্রিলোকীপেলবেত্যুচ্চৈর্যঃ পশাতি স পশ্যতি ॥৩৪ 
আত্মত।-পরতে ত্বত্ত। মন্তে ষস্য মহাত্মনঃ। 
ভবাছুপরতে নূনং স পশ্যতি স্ুলোচনঃ ॥৩৫ 
চেত্যানুপাতরহিতং চিন্তৈরবময়ং বপুঃ। 
আপুরিত জগভ্জালং যঃ পশ্যতি স পশ্ঠতি ॥৩৬ 


প্রতিদিন একবার করিয়াও চিন্ত। কর চাই-_ 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
সুক্মন 
(৫) 
(৬) 
অন্তন্র | 


(৭) 


গাঢ় চৈতন্য চিন্তা দ্বারা শরীরটা নাই হইয়া যাওয়। চাই। 
শরীরের স্খ দুঃখট। আমার নয় ইহ! হওয়া চাই। 
আমি অপার পধ্যস্ত আকাশ মগুলের মত ব্যাপী । 
আমি ব্যাপী অথচ কেশাগ্র লক্ষভাগের কোটি ভাগের মত 


আত্মা ও আত্মাভিন্ন বস্তু এক ও সমস্তই চিজ্জ্যোতি । 
সর্বশক্তি জড়িত চিশ্পদার্থ, সকলের অন্তরে ও আমার 


আধিব্যাধি. জনম মরণ ভরা দেহট। আমি নই। 
১০৯ | 


৮৬২ যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ২২ সর্গঃ | 


(৮) আমিরই মহিমা উদ্ধে অধে সর্বত্র ব্যাপ্ত-_আমি ভিন্ন 
দ্বিতীয় নাই। 

(৯) চিত্বস্তুতে আমিই সকলকে গ্রথিত করিয়া ধরিয়া আছি । 

(১০) ব্যক্ত অব্যক্ত সকলের মধ্যে নিরাময় ব্রহ্মই আছেন অহংও 
নাই অন্যও নাই । 

(১১) ত্রলোক্যে ষ! কিছু সবই আমার অবয়ব । 

(১২) ত্রিলোকীর অনস্তিত্ই নাই-_-যদি থাকে তাহা আমির 
সত্ত/তে ; এই. জন্য ইহা! শোচ্যা ও পাল্যা। 

(১৩) বিবেক বাধিত হইয়। দেহাদি সাংসাঁরক বস্ত্র হইতে আমি 
মম দূর হওয়া চাই । 
08) চেত্যত৷ শুন্য চৈতন্য দ্বারা জগভ্জাল পরিপুরিত দেখ। চাই । 

বশিষ্ট-_হা প্রতাহ এই সমস্ত আলোচনা কর, বিচার কর, সমস্ত 
ভ্রম দ্ূর হইবে । তখন স্থখ দুঃখ, গ্নেহ, গুরু, দেবতা, শান্ত শ্রদ্ধ, 
নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক ও তদ্দার! শ্রবণাদি আত্ম পরিচয়ের তারতম্য 
ভেদ__এই সমস্তই আমি-_-যিনি এইরূপ দেখেন তিনি কখনই অবসন্ন 
হন ন।। 

নিরতিশয় আনন্দঘন আত্মসত্তা দ্বারা ত্রল্গাদি তৃণান্ত জগণ্ 
আপুরিত। বে আনন্দের কণামাত্র পাইয়া মিথ্যাভূত জগতে আনন্দের 
অস্তিতা অনুভূত হয় আমি যখন সেই ব্রহ্মানন্দাত্মা তখন আমি হেয় 
বলিয়া ত্যাগ বা কি করিব আর উপাদেয় বলিয়। গ্রহণই বা কি করিব 
এইরূপ ষাঁহার দৃষ্টি তিনিই সুন্দর দর্শনশীল । 

তর্কের অতীত যিনি, ধিনি চিত্তের বৃত্তিশূন্য অবস্থা জন্য প্রতিফলন 
রহিত সেই বস্তুই এই সমন্ত-_এই বোধে যাহার হেয় উপাদেয় বোধ 
নষ্ট হয় সেই পুরুষই পুরুষ । 


য আকাশ বদেকাত্মা সর্বব ভাব গতোপি সন্॥ 
ন ভাব রগ্রনামেতি স মহাত্মা মহেশ্খর ॥ ৪০ || 


যিনি আকাশের মত এক আত্ম! হষ্টয়া গিয়াছেন সর্ববভাব প্রাপ্ত 


যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ২৩ সর্গঃ। ৮৬৩ 


হইয়াও যিনি কোন ভাবে আর রাঙ্গিয়া উঠেন ন। সেই. নিরতিশয় 
আত্মানন্দ ভোগ সমর্থ মহাপুরুষই মহেশ্বর । 
ঃ প্রকাশকলন! মুক্ত2 কালাত্মতাং গতহ। 


যঃ সৌম্য; স্থুসমঃ স্বস্থস্তং নৌমি পদমাগমতম্‌ ॥ ৪১ ॥ 
তম-স্থযুপ্তি; প্রকাশ- জাগর; কলনা-__স্বপ্ন এই জাগ্রত 


স্বপ্ন স্থুযুপ্তি হইতে মুক্ত; কাল যে মৃত্যু তাহারও যিনি আত্মত৷ প্রাপ্ত 
হইয়াছেন__নিরঠিশয় প্রেমাস্পদত। প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি সৌম্য, 
স্ন্দররূপে সমদর্শা এবং স্বস্থ__তুরিয়াবস্থা প্রতিষ্ঠ সেই পরমপদ 
প্রাপ্ত পুরুষকে আমি বশিষ্ঠ__মামিও নমস্কার করি। 

যন্যোদয়াস্তময় সঙ্কলনা কলাম্ত্র 

চিত্রান্থ চারুবিভবাস্ত জগণ্গতাস্তব | 

বুক্তিঃ সদৈব সকলৈকমতেরনন্ত। 

ত্মৈনমঃ পরগবোধবতে শিবায় ॥ ৪২ 

জগন্গতান্থ চিত্রাস্থ চারুবিভবান্থ__-জগতের বিচিত্র স্ন্দর বৈভবের 

উদয়ঃ সর্গঃ জস্তময়ঃ প্রলয় সঙ্কলনা স্থিতি___স্ৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লক্ষণাত্মক 
বাপারে ষীহার ব্রহ্মদৃষ্টি হইয়াছে সেই ব্রদ্ষেকমতি পরম বোধবান্‌ শিব 
স্বরূপ মহাপুরুষকে আমি বশিষ্ঠ-_আমি নমস্কার করি ॥ 


৪০ সপ অপ 


যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ২৩ সর্গ2। 

স্পল্ললীল্ল নগল্ল-ভভ্ানীব্র সল্ীল্প লাজ অন্যস্থীনন । 

* বশিষ্ঠ-_বিনি উত্তম পদ প্রাপ্ত হইয়া জীবম্মুক্ত হইয়াছেন, তিনি 
কুলাল চক্র ভ্রমণব, প্রারন্ধক্ষয় পর্যন্ত এই শরীর নগরী রাজো রাজত্ব 
করিলেও কিছুতেই লিপ্ত হন না। ভেগ ও মোক্ষের নিমিত্ত ক্রীড়া 
বিনোদের হেতু বলিয়া উপবন তুল্য এই স্বশরীর মহাপুরী, তত্ব 
মহাপুরুষের কেবল স্থুখেরই জন্য-_এখানে তাহাকে কোন ছঃখ 


ভোগ করিতে হয় না । 


৮৬৪ যোগবাণিষ্ঠ স্থিতি ২৩ সর্গ; | 


রাম-- নগরীত্বং শরীরশ্য কথং নাম মহামুনে । 
এতঞ্চাধিবসন্‌ যোগী কথং রাজস্থখৈকভাক্‌ ॥ ৩ 

হে মহামুনে ! শরীরটা কি প্রকারে" নগরী হইল? যোগী এই 
শরীর নগরীতে বাস করিয়া কিরূপেই বা রাজস্থখ ভোগ করেন £ 

বশিষ্ঠ-_জ্ঞানীর নিকটে এই শরীর অতি রমণীয়, ও সর্ববগুণান্থিত | 
এই নগরী আত্মজ্যোতিঃরূপ সুধ্যের আলোকে আলকিত। জ্ঞানী 
এই নগরে কোথায় কি হইতেছে দেখিতে পান, কত কল কারখান৷ 
কত যন্ত্র এখানে চলিতেছে সকলের কার্য দেখিতে পান । 

দেহ নগরের সূর্য্য হইতেছেন আত্মা, নেত্র হইতেছে গবাক্ষ বাতায়ন, 
ইন্ডরিয় প্রদীপ। দেহ নগরের নেত্ররূপ বাতায়ন স্থিত ইন্দ্রিয় প্রদীপ 
সমুদায় জগন্মগুল প্রকাশ করিতেছে । করছয় শরীর নগরীর পথ এই 
পথ প্রশস্ত হইয়। পাদরূপ উপবন প্রাপ্ত হইয়াছে । রোমরাজি এখানে 
লতাগুল্স্বরূপ--স্থানে স্থানে চণ্পমগত- শিরাজাল। ইহার গুল্ফ ও 
অঙ্গ'লিতে জঙ্ঘায় রূপ বৃহণ্ স্তস্ত দ্বয়। এই দহ শগরীর রেখ! 
সমান্বত পাদাগ্রদ্ধয় আধার প্রস্তর । বাহিরে চম্ম, ভিতরে মর্ম্মস্থল, 
মধ্যে মধ্যে শিরাজাল ও অস্থিসন্ধি সকল এ নগরের সীমারূপে অবস্থিত 
থাকায় উহা অতি মনোহর । উপৰনের মধ্যে যেমন নদী থাকে 
সেইরূপ উর্দ্বয়ের মধ্যে যে উপস্থেন্ট্রিয় তাহাই ইহার জল প্রণালী । 
.কেশ শ্মস্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রে বৃক্ষে শোভিত শিরোদেশ এই উপবনের 
ক্রীড়। শৈল। বদন ইহার উদ্যান, ইহা জর, ললাট ও ওষ্ঠাদি দ্বারা 
স্থশোভিত, কপোল দেশ ইহার বিহারস্থল-_ইহা কটাক্ষরূপ উতুপলে 
আকীর্ণ। বক্ষ-স্থল সরোবর-_এই সরোবর স্তনরূপ পল্মকোরকে 
শোভিত । স্বন্ধরূপ পর্বত নিবিড় রোমাবলী দ্বারা আচ্ছন্ন। উদর 
এই নগরীর কোষাগার-_ইহা অন্নর্ূপ ধনে পূর্ণ । দীর্ঘ কনালীঘ্বার। 
উদগীর্ণ প্রাণবাযুর শব্দ দ্বারা বোধ হয় যেন ইহা এই দেহ নগরীর 
কপাটোদঘাটন শব্দ। হৃদয় এই পুরীর বিপণী। বুদ্ধি ইহার রত্ 
পরীক্ষক । ইন্ড্রিয়গণ এই বিপণীতে নানাখিধ বস্তু আনয়ন করে। 
দৃষ্টবস্তর সংস্কার সমূহ সে সকলের পণ্যরূপে গৃহীত হয়। এই পুরীর 


.”" ফোগবাশিষ্ঠ ক্িভি ২৩ সর্গঃ। . ৮৬৫ 


নয়ঘার।. প্রাণরূপ নাগরগণ-_-নগরবাসিগণ এ দ্বার দিয়া -অনবরতঃ 
গমনাগমন করিতেছে । মুখবিবর ইহার সিংহদার, দন্ত ইহার গঞ্জ- 
দন্তনির্রিত কীল কাষ্ঠ। দমুখাস্পদ! ভ্রমজ্জিহ্ব! চণ্ডী চর্ব্বিত ভোজন,” 
মুখরূপ স্থানে জিহবারুপিণী চণ্ডী সর্ববদ! ভ্রমণ করিতেছেন ও ভোজ্য- 
দ্রব্য চর্ববণ করিতেছেন। উহার কর্ণ কোটররূপ কুপ রোমরাজিরূপ দীর্ঘ 
তৃণদ্বারা আচ্ছন্ন । পৃষ্ঠদেশ এই নগরের প্রান্তর ; নগরে কূপ হইতে 
জল তুলিবার যেমন যন্ত্রধাকে এবং সেই যন্্রস্থান যেমন সদ! কর্দমিত, 
এই দেহ নগরের; পায়ু ও মুত্রদণ্ড যন্ত্র, মুত্র ইহার জল ওবিষ্ঠা 
এখানে কর্দম। এখানে চিন্তউগ্ভানে মাত্মচিন্তারপ বরাজন! সতত 
ক্রীড়া করেন। এই নগরে চপল ইন্ড্রিয়রূপ মর্কটগণ বুদ্ধিরূপ সুদৃঢ় চণ্্রজ্জ 
বার আবদ্ধ। বদন ইহ।র বহিরুগ্ভান__হাশ্য এই উদ্ভানের পুষ্প । 


স্শরীর মনোজ্ঞস্য সর্ববসৌভাগ্যস্থন্দরী | 

স্থখায়ৈব ন ছুঃখায় পরমায় হিতায় চ ॥ ১৭ 
অভ্ভন্যেয়মনন্তানাং ছুঃখানাং কোশমালিক1 | 
জ্তস্য ত্বিয়মনন্তানাং স্থখানাং কোশমালিকা ॥ ১৮ 


জ্ানীর পক্ষে এই সর্ব সৌভাগা স্থন্দরী দেহ নগরী সখ ও পরম 
হিতের কারণ ইহ। দুঃখের জন্য*নহে । কিন্তু এই দেহনগরী অজ্ঞানীর 
নিকটে অনন্ত দুঃখের আগার আর তত্বঙ্ঞানীর ইহ। অনন্ত সখাগার | 
অরিন্দম রাম! এই দেহ নগরী নষ্ট হইলে জ্ঞানীর অতি তুচ্ছ 
বস্তুই নষ্ট হয়_-সত্য মোক্ষরূপ ধনের কিছুই নষ্ট হয় না পরন্তু ইহা 
থাকিলে সমস্তই স্তখপ্রদ হয়। অতএব ইহা জ্ঞানীর সৃখদায়িনী । 
যদেনাং জ্ঞস্‌ সমারুহা সংসারে বিহরত্যলম্‌। 
অশেষভোগমোক্ষার্থং তেনেয়ং জ্ঞরথ£ স্মৃতঃ ॥ ২০ 
যে হেতু জ্ঞানিগণ দেহনগরীতে আরোহণ করিয়া সংসারে বিচরণ 
করেন এবং অশেষ ভোগ ও মোক্ষ লাভ করেন সেইজন্য ইহার নাম 
ভ্তরথ- জ্ঞানীর রথ । ইহার দ্বার জ্ঞানী শব্রস গন্ধ স্পর্শাদির 
জ্ঞান, বন্ধু ও স্ত্রী লাভ করেন এইজন্য ইহ! লাভদ! নামে কথিত হয়। 


রর বু 


৬৬. যোগবাশিক্ঠ স্থিতি ই৩ সর্গ;। 
_ সর্বজ্ঞ. যিনি-_পুর্ণ আত্মাকে যিনি জানেন তীহার সমস্ত্র ভোগ ও. 
', মোক্ষোপায় বস্ত্ব সমুহের সংগ্রহে সমর্থ বলিয়া ইহ! সর্বববস্তুভর কম! 
জ্ঞানী অমরাবতীতে দেবরাজের ্যাঁয় শরীর. নগরীতে রাজ্য করতঃ 
বিগত ভ্বর ও স্বস্থ হইয়। অবস্থান করেন। 
ন ক্ষিপত্যবটাটোপে মনোমত্ততুরঙ্গমম্‌। 
ন লোভছুক্ররমাদায় প্রজ্ঞাপুত্রীং প্রবচ্ছতি ॥ ২৪ 
অবটে ষোনিগর্তে আটোপঃ পরাক্রমো যন্ত কামস্য তথ্বিষয়ে। 
ন ক্ষিপতি প্রেরয়তি। জ্ঞানী কখনই মনোরূপ মত্ত তুরজগমকে কাম- 
কুপে নিক্ষেপ করেন না এবং বিবেকিনী বুদ্ধিরূপিণী পুত্রীকে লোভরূপ 
দুর্ক্ষের ফল ভোগ করে যে লোভী অধান্মিক তাহারাও হস্তে 
সমর্পণ করেন না । ইনি অজ্ঞানরূপ পররাষ্ী বা তাহার রদ্ধ, অন্বেষণ 
করেন না। ইনি সংসাররূপ শক্রহয়ের মূল স্বরূপ ন্নেহকে সর্নবদ। 
উচ্ছেদ করেন । 
ভৃষ্তাসার পরাবর্তে কামসন্ভোগছ্গ্রহে । 
ন নিমজ্জতি পধ্যস্তঃ সুখছ্ুরখপ্রদেবনে ॥ ২৬ 
যেখানে তৃষ্তার প্রবাহ প্রচণ্ড আতর্ত তুলিয়া ছুটিয়াছে, কাম 
সম্তোগই যেখানে ভীষণ হাঙর কুস্তীর, মাহা স্থখ পরিদেবনানি সম্কুল, 
অন্তর্্ম,খ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কখন বহির্মখ হইয়। এই অসার ভোগরূপিণী 
মিথ্যা। নদীতে নিমজ্ভন করেন না । 
করোত্যবিরতং স্নানং বহিরম্তরবীক্ষণা। 
সরিশুসঙ্গমতীর্থেষু মনোরথগতঃ ক্রমাণ ॥ ২৭ 
প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ভগবান রামচন্দ্রের বা বাস্থদেবের বাহির ও ভিতর 
সর্ববদা দেখেন ব'লয়া-_আধিভৌতিক বাহির এবং আধ্যাত্মিক ভিতর 
দর্শন হে হু সর্বকালেই শ্লান করেন । কোথায় ? সরিশ সঙ্গম তীর্থে__ 
যেখানে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম. হইতেছে সেই ত্রিবেণীতে। 
কিরপে? মনোরথ হইতেছে এখানে মানস ব্রহ্মাকার বৃত্তি। সেই 
মনোরথে তিনি ক্রম অনুসারে জারূঢ় হইয়াছেন বলিয়া । 


1 বীপি স্থিকি২ও সগঃ 1১ চট হ রঃ 
সকলাক্ষজনাদৃশ্ট সুখপ্রেক্গপেরাত্ুখঃ ছি. রা 
ধ্যাননাস্ছি -স্থখং নিত্যং তিষ্ঠত্যন্তঃ পুরান্তরে ২৮॥ ... 

সকল লোকের যাহা! দৃশ্ঠদর্শন সুখ সেই স্থখে তিনি পরাক্থুখ 
আর অন্তঃপুরের ভিতরে তিনি ধ্যান নামক ন্থুখে নিত্য অবস্থিত । 


স্থখাবহৈষা নগরী নিত্যং বৈ বিদ্িতাত্মনঃ | 
ভোগমোক্ষপ্রদা চৈষ শত্রশ্যেবামরাবহী ॥ ২৯ 





যিনি আত্মাকে জানেন এই দেহ নগরী তাহার জন্য সর্ববদ| স্ত্খ. 
বহন করে । ইন্দ্রের অমরারতীর হ্যায় ইহা ভোগেরও স্থান ও মোক্ষের 
ও স্থান । দেছট! থাকিলে ইহাদের সর্বপ্রকার স্থখ থাকে কিন্ধু বিনষ্ট 
হইলে ইহাদের কিছুই বিনষ্ট হয় ন৷ স্তৃতরাং দেহটা স্ুখাবহ বলায়: 
দোষ হয় না। ঘট নষ্ট হইলে যেমন ঘট মধ্যবর্তী আকাশ বিনষ্ট 
হয় না সেইরূপ দেহ নষ্ট হইলে দেহমধ্যবস্তী আত্মার কিছুই ন্ট 
হয় না। 
বি্কমানং ঘটং বায়ু কিঞি স্পৃশতি নাস্থিতম্‌। 
যথা তথৈব দেহী স্বাং শরীরনগরীমিমাম্‌ ॥ ৩২ ॥ 
যেমন বাযু--ঘট থাকিলে তাহাকে স্পর্শ করে, ন! থাকিলে স্পর্শ 
করে না-_-( ইহাতেও বিচার কর ঘটের স্থিতি দশাতেও তাহার সম্যক 
স্পর্শ হয় না কিঞ্চিৎ ভয়, ) ঘটের নাশে স্পর্শ একবারেই নাই-_ইহা! 
আবার কি বলিতে হইবে ? সেইরূপ দেহী, দেহনগরী থাকিলে 
ইহাকে স্পর্শ করেন কিন্তুনা থাকিলে কি আর করিবেন? এই 
দেহ নগরীতে অবস্থিত তন্ববিশ আত্মা সর্বব্যাপী হইলেও পুরুষের 
বিশ্ব কল্পনাকৃত ভোগ জাল ভোগ করিয়।-_সমস্ত প্রারন্ধ ভোগ করিয়া 
প্রাক্সাক্ষাৎকৃত পূর্ণ আত্মরূপ পরম পুরুতার্থ যে মোক্ষ সেই মোক্ষকে : 
ভজন।. করেন। . 
_ আত্মতত্ববিদের অবস্থা কত স্ুখের--রাম তুমি তাহা! 'শুনিয়। ৃঁ 
তত্ববিত হও। শ্রাবণ কর। 





কুর্ববন্নপি ন কুর্ববাণঃ সমস্তার্থক্রিয়োন্ুখঃ | 
কদ্দাচিশু প্রকৃতান্‌ সর্ববান্‌ কার্য্যার্থাননুতিষ্ঠতি ॥ ৩৪ 
কদাচিল্লীলয়। লোলং বিমানমধিরোহতি | 
অনাহতগতিঃ কান্তং বিহর্তূমমলং মনঃ ॥ ৩৫ 
তত্র স্থে। লোকন্থন্দধ্যা সততং শীতলাঙয়া । 
রমতে রাময়! মৈত্র) নিত্যং জদয়সংস্থিতঃ ॥ ৬৬ 


ষথা প্রাপ্ত কম্মোম্মুখ হইয়া বাবহার দশায় কম্ম করিয়াও তিনি পরমার্থ 
উশায় কিছুই করেন না কখন বা প্রকৃত কার্য্ের অনুষ্ঠান করেন। 
কখন বা ভোগকৌতুকব মনের বিনোদনার্থ বিমানতুলা হৃদ্পুগুরীকে 
টঅধিরোহণ করিয়া অনাহতগতিতে লীলা! করেন | কখন বা এ দেহ 
টনিগরীতে অবস্থিত তত্ববি, ত্রিলোক স্ন্দরী সতত শীতলাঙ্গী না 
রিয়ার সহত বিহার করেন। ইহার ছুই পার্শে সতাতা ও একতা নামে 
- আর ও দুই কান্ত। থাকেন । এই দুই কান্ত! নিশাখা নক্ষ বরদ্ধয়ের টি৮ 
চন্দ্রের হ্যায় সতত ইহার হদয়াঙ্লাদকারিণী। সুঘা যেমন অতি উচ্চ 
'আকাশে থাকিয়া পৃথিবা দেখেন তন্ববি২ও সেইরূপ দেখেন যে 
অন্ত লোক সকল লতাজড়িত বনের ন্যায় পরস্পর বেগ্রিত হইয়া বিবিধ 
দুঃখ জালরূপ একচক্র বিদারিত হইয়! বুথ। কম্ট পাইতেছে। তত্ববিদের 
সকল আশা পুর্ণ হয় কাজেই সকল এরশ্ধধ্য তাহাকে আশ্রয় করে 
“সেজন্য তিনি অকলঙ্ক পূর্ণ শশধরের হ্যায় বিরাজিত থাকেন। অ্রকৃ 
চন্দনাদি ভোগ সকল সেনা করিয়াও ঠিনি পুনজ্জন্ম দুঃখে পড়েন না। 
কাঁলকুট বিষ শিবকে দুঃখ দিতে পারে না অধিকম্ ভাহার কণ্টের 
শোভা বন্ধন করে । | 
পরি্দ্বাতোপভুক্তোহি ভোগে। ভবতি হুষ্টয়ো । 

বিজ্ঞায় সেবিতোমৈবাীমেতি চৌরে। ন শক্রুতাম ॥ 8১ 





নর _ ভোগের স্বরূপ জানিয়৷ যদি ভোগ করা যায় তবে ভোগ তুষ্টিই 
প্রদান করে | জানিয়া শুনিয়া চৌর বন্ধু ভাবে সেবিত হইলে বন্ধুই হয়-_ 
ক্র হয় না। ভানী ব্যক্তি উদাসীনের মত দুর হইতে ভোঁগরূপ উত্সব 





্ 
৮৪ লিপোক্পী পি ০০৪ পাস ছি পিক ৩৮ 


-স্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম) এ আলে পি 


সা মা ষ্ঠ 


“সাতেব হি্কারিণীষ শর্ত জীবের চরমলকষয রে ধামের পে 


দেখাইয়! দিয়! বলিতেছেন “তমেব বিদিত্বাইতিমৃত্যুমেতি নাহ্াঃ পন্থা বিদ্যতেত্য়নায়” 
সেই পথে প্রবল পুরুষকান্ের সভিত পমগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজন। বাক্য প্রয়োগে 
শ্ীগীত। বলিতেছেন “মামেকং শরণং ব্রজ* এই উত্তেঞ্ন! ও আশ্বাসবানীই স্্রীগীতাগ 
বিশেষত্ব । আলোচক তাহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাী গীতা 
স্বাধায়ের ফলে যে ভগবৎ-রুপা গু অনুভূতি লান্ড করয়াছেন তদ্থারা তিনি গ্রতি- 
প্লোকের গভীর তত্ব সমুভ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্লোস্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন? 
অনেকেই বলেন শীতার এমন বিশদ ব্যাথা এ পর্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাট । 
এই 'অভিমতের সতাসত্য নিবূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে 
অন্থরোধ করিতেছি । শ্রীগীত।৷ তিনথণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । প্রতি খণ্ডের মূল্য 
বীধাই ৪1 টাকা, মোট ১৩* টাক! । 


উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত 
অন্যান্য গ্রস্থাবলী | 


গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ-_-শ্রীভগবাসের উত্তেজনা 'ও আশ্বাসবামী 
. প্রাণে প্রাণে উপলদ্ধি করিবার জন্য শ্রীগীত! পাঠের প্রয়াস! গীতাপরিচয় শ্রীগীতার 
অনেক পরিচয় বলিয়। দিতে পারিবে । গী-তাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীরীতার রসাম্বাদন 
ন1 করিয়! থাকা যায় ন1 ইভাঈ আমাদেব বিশ্বীল । বীধাই ১৪* আবীধা ১০। 
ভদ্রো__২য় সংক্ষরণ--নছা ভারতের স্ৃতদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রস্থথানি 
আধুনিক উপল্লাসের ছ্বাচে লিখিত হইয়াছে । বিবাহ্ন জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে 
নষ্ট হয় এবং কি করিলে উন! স্তায়ী হখ, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর. 
পে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে স্ীবের পতন ও উত্থানের 


আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মান্বই উহা! পাঠে 
এক অপূর্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার নিতা ক্রিয়ার এক বিশেষ 
উপাদ্দান পাইবেন, ইহা আমর! নিঃসক্ষোচে বলিতে পারি-_মূল্য আধাধা ১* জান! 
বীধাই ১৪৭ মাত্র । | 
ফৈকেযী--হ২সষ সংস্করণ-_দোষী ব্যক্তি চির অন্থতাপ করিয়া পুনরায় 
তগবানের চরণাশ্তায় পবিত্র হইন্রে পারেন তাহা দেখাইবার জন্ত গ্রন্থকার রামায- 
ণের কৈকেরী চরিন্ত অবলম্বনে আলোক ও আধারের রেখা সম্পীতে পাপগুণ্যের 
এক অভিনব লেখা চিত্র করিয়াছেন মূল্য ॥* আন! মা ।. 





2৮৭ ও এ উপারম ও অন কী সংস্রপ। : : পরিবার্িত, হুশ এবং 
“ জাবোবীগক চিত্রসমহ্িত। সতীদ্বের আদর্শ-দর্শনের সন্বল্প জাগিবামাত্র সতী 
সাবিত্রী যেন হৃদগ্স ভুড়ি! বসেন। তাহার ত্যাগ, লংঘম, তিতিক্ষা এক 
... পুরুষকার যেন ডি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ 
+ গ্রস্থকার হার মোহন তুলিক ও সাধনার হরিচন্দন দ্বার! সাবিত্রীর যে অনুপম 
.. অঙগরাগ্গ করিয়াছেন ঠাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্তক এ মাতৃরূপ মানসনয়নে 
. দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃঠার্থ হইয়া যাইবেন। অস্থুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী 

স্বামীর পবিভ্রভাবের কথায় উপাসনা-তব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব! 
| মূল্য ॥* আনা মাত্র 
রা “সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তত্ব” উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত 
এ হইয়াছে, শীপ্বই পুস্তকাকারে বাহির হইবে। | 
.. জ্রবিচার চক্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ-___এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়। বাহির 
করা গেল। আবীধাইয়ের মূলা ১॥০ টাক । দ্ধ বাঁধাইয়ের মুল্য ৯৮০ ডাকমাগুল 
 স্বতন্ত্র। পু্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বীধাই- 
- ফের কাগজ, কালি, কাপড় বোড' প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই ডুক্মুল্য। পুস্তক 
খানি ভাল কাগজে ভাল করিয়! ছাপা, সুন্দর কন্ধিয়া বাধা সুতরাং যে মুল্য নির্ঘধা- 
 স্িত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না। 


'ভগবচ্চিন্তার জন্ত সকল শ্রেণীর লোকের যাহ। প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই 
সংগ্রহ কর! হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত. হইতে পারিবেন 


- এইজন্ত নিত্য পাঠ্য স্ব স্্তি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে । 


হিঙ্গোন্ল চতেত্রাদ্শ্ |... 
ইহ।তে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কব আছে। মধ্যথণ্ডে বেধান্তের 
সরল ব্যাখ্য। প্রশ্্রোস্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । নিত্য স্বাধ্যায় জন্য 
'শ্রীশ্রীচণ্তী গীতা ইত্যাদি দেওয়! হইয়াছে । বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গ্রস্থ 
সঙ্গে থাকিলে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্ত পুস্তকের আবশ্তক হইবে না | 
_ নিয়লিখিত পুস্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়াথ প্রস্তুত আছে। 
.... শ্ীধুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যন্পীলা--১২,(২) উচ্ছাসাঃ ৪* আনা 
৩) লক্ষমীরাণ--১।* (৪8) লোকালোক-_-১২ (৫) আহ্তিকম্‌-_॥*। 
87989 27404 ৬4এ 249 মে তোএনাল মিছা, 
- শু) 0757550 05 001785206 0215065] 991201205 00109, 85. 3. 


রাপ্ডিস্ান, “উৎসব আফিস,১৬২নং বহছবাজার স্ত্রীট,কলিকাতী । 
| বেস চট্টোপাধ্যার, অবৈতনিক াথ্াক্ষ। 


হি রা 
প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংক্করণ-_ঈশ্বরের নিউ * আনা। 
দ্বিতীয় ভাগ--ঈশ্বরের উপাসনা-_গুল্য 1০ আনা । 
গৌহাটার গভর্ণমেন্ট দ্ীভার শ্বধর্মনিষ্ট-:. 
স্বায় শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বাহাদুর বি, এল প্রণীত । 
| এই  ছুইখানি পুস্তকের সমালোচনা “উৎমবে* প্রকাশিত 
হইয়াছে । বাহার সাধন তঙ্গন দ্বারা জীবন গঠন করিতৈ চাহেন, তীহারা- এট. 
পুস্তক পাঠে বিশেষ উপরুত ভুইবেন। এমন কি হিন্দুমাত্রেরই এই পুস্তক ছুই-. 
থানি পাঠ কর! কর্তব্য বলিগ্না মনে করি! সাধারণের - উপকারের জন্য সূল্য অতি 


অর্পই নির্ধারিত ভইয়াছে | 
প্রাপ্ত ধান-_-উৎসব” আফিস 


সুলভ মূল্যে পুরাতন “উৎসব” 


*উৎসব” প্রথম বৎসর ১৩১৩ সাল হইতে ১৩২৩ সাল পয্স্ত ফুরাইয়া 


গিয়াছে । নূতন গ্রাহছকগণের স্গবিধার জঙ্ত ১৩১৪।২৫।২৬ এবং ২৭ সালের 
"উৎসব” ২২ স্থলে ১।০.পাইবেন। ২৮ সাল হইতে ৩১ ডাক মাশুল ব্বতন্্। :. 











যদি ম্ৃৃতূযুর খাজন। কম কর্তে চান» 
তাহলে আজই ডাঃ-_শ্রীকাত্তিকচন্দ্র বঙ্গ সম্পাদিত__ 


ান্জ্ঞ্য-্নস্বাচ্গান্ত্র 
নামক সচিত্র মাসিক পাত্রকার গ্রাহক হবার জন্য পত্র বিজিত | 


মধ্যে পত্র লিখিলে একখানি *সমীচার” বিনামূল্যে পাঠিয়ে দেওর! হবে। 
হতে বারে] বছরে পা দিয়েছে । লক্ষ লক্ষ লৌক উপকার পেয়ে এর মুস্তকণ্ঠে 


প্রশংসা করছেন। -৩২শে জ্যোষ্ঠের মধে) বাধিক মূল্য ২২ পাঠিয়ে গ্রাহক হুগলে .. 

.৩ খানি বিশেষ উপহারের-টিকিট ও একখানি সুবৃহৎ ভিনব ধরণের *স্থাস্্য-. 

র্-গৃহ রিতা বিনামূল্যে উপহার দেওয়া হবে। 

টু ক: ক্র্-_গ্থাস্া-সমাচার” 
কু [৪৫ নং আমহাষ্ট দ্র, কলিকাভা:) 


টস 
বৈশাখ 


ভদ্রা। ) 


৫ সংস্করণ । 
মহাভারতের ত্র ্প্ অবলম্বনে এই গ্র্থথানি আধুনিক 
: উপন্তাসের ছশাচে লিখিত। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন্‌ দোষে 
.” নষ্ট হয়, কি করিলেই বা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি 
সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন . 
ও উত্থান আলোচনা এতদূর চিত্তীকৰক হইয়াছে যে চিন্তাশীল পাঠক 
মাত্রেই উহা পাঠে. এক অপুর্বব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তীহার 
-, নিত্য ক্রিয়ার বিশিষ্ট উপাদান এখানে পাহবেন ইহা আমর! নিঃসক্ষোচে 
. ৰলিতে পার! 

._ মূল্য বীধাই ১০1 ; আৰীধা মূল্য ১০ পাঁচসিকা 


্ীস্্ীনাম-রামায়ণ-কীর্তনম | 
দ্বিতীয় সংস্করণ নিত্যপাঠ “ও স্বাধ্যায় জন্য এই ক্ষুদ্র . 
পুস্তকে শ্রীতগবানের তত্ব, লীলা, নাম কীতঁন-_সন্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন . 
“শান্তর হইতে খষি বাক্য ও সাধু বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে 
নয পাঠ ও নিত কার্তনের জন্য ইহা বিরচিত। 
ৰ মুল্য বাঁধাই 1* আট আন । আবীধা ।০ চারি আন! 





পিপিপি ০৭ পাশ পপ পাপী কপি তি ৯০ ৩ পপ শপ 


পা পোপ পপ পপ পরী পপ ৯০০, পা ৫০ ৮০ পাত সাপ ০০ পি টপ 
পদ লা সিিজ 


ন্‌ হিল্তল্রসলী ( ২ক্ক সনহক্ন্্রলা) 
5 ভাল কাগজে সিক্ষে বাধাই, ছুই থণ্ডে সম্পূর্ণ, মূলা ১॥* মাত্র ১ম খণ্ড 
| পু চরিত্রা সতী, সীতা, সাবিত্রী, র্গাৰতী. রাণী ভবানী, লীলা, খনা, প্রভৃতি 
৩ জন প্রাতঃন্মরণীয়া মিলার পুণ্য জীবন কাহিনী সম্ভারে পবিপূর্ণ। ২য় খণ্ডে. 
বিবাহ, বাল্যবিবাহ, দাম্পত্যপ্রেম, স্ত্রীধর্শ, সতীত্ব, নারীর প্রতি নরের অত্যাচার, 
রক্ষণ হতে শিশুর নীতি শিক্ষা পর্যন্ত, রন্ধন, স্বাস্তারক্ষা, টা গশুশ্রধা 
কাত ৪২টা অধ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে । . . ২ 
পরানতিহ্থান, লীশ্সীভুসি দির রি ০ 
বট . পোঃ বিদ্যা, (রিগুরা )। 











 ভিনধানি তন গ্স্থ ৪ 
€ ১ ). ওীভ্ডল্ভ্ড 


শী চি াপ্রতুর বংশোভ্তবা সাধনরত ব্রহ্গচারিণী শি মানমরী- দেবী | 
প্রণীত। মূল্য ১* মাত্র। একখানি অপূর্বব তক্তিগ্রস্থ। শ্রীভরতের অলৌকিক 
যম, ত্যাগম্বীকার ও বৈরাগ্য এবং সর্ধোপরি জোটঠত্রাত শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি 
তক্তি ভাব অবলম্বনে সাধকের ভাষায় মর্শুম্পর্শী ভাবে লিখিত। সুন্দর বাধাই 


কাগঞ্জ ও ছাপা। সোনার জলে নাম লেখা । ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 
বঙ্গবামী, বন্থমতী, সার্ভেপ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রঙ্গবিদ্তা 


প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেব প্রশংমিত । 


€২) জশ্তম্াগা। 
্রক্মচারিণী শ্রীমতি মৃনালিনী দেবী প্রণীত। মূল্য ১ মাত্র। 
ভগবানের প্রতি অঙ্গ ভর! কবিতাগুচ্ছ। কবিতাগুলি পড়িলে সাধকের . 
হৃদয় আনন্দে ভরিয্কা যাইবে । রচনায় ভাবের গান্ভীর্, ও পবিত্রতা লক্ষ্য 


করিবার বিষয় ! 
মুর পুরু চিন্কন কাগজে বড় বড় অক্ষরে সুন্দর কালিতে ছাপা ১৭৯ পৃষ্ঠার 


সম্পূর্ণ। একথানি রঙ্গিন হরগৌরীর সুন্দর ছবি আছে। 
বঙ্গবাসী, বন্্রমতী, সার্ভেপ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বত 


্রস্থতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংদিত | 


(৩) ভীল্লাস্মলীলা মুল্য সমাজ 
ৃ ( আদিকাণ্ড) | : 

তৃমিকা শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্র নাথ দত্ত, এম, এ, বি. এল 
বেদাস্তরঘ্ব মহাশয় কর্তৃক লিখিত। 

ধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে পদ্ধে পয়ার ও ব্রিপদী ছন্দে লিখিত । ২২০ রঃ 


পৃষ্টা সম্পূর্ণ ' সুন্দর বীধাই। মোনার জলে নাম লেখা । ্ 
.._ উপরোক্ত গ্রস্থ তিনথানি_ ১৬২. নং বন্ৃবাজ্ার স্টট উৎসব ক্মাপিসে প্রাপ্তব্য)1 





স। ৩, উৎসবের বিজ্ঞাপন? 


ধান গীর্ডেনিৎ, রি 
- ভারতীয় কৃষি-সমিতি ১৮৯৭ সালে স্থাপিত । 


 ক্রু্মক্- ককষিবিষয়ক' মাসিকপত্্র ইহার, মুখপত্র | চাষের বিষয় জানিবার 
| শিবাৰ অনেক কথাই ইহাতে আছে । বাধিক মূল্য ৩২ টাক! । | 

-উদ্দেহ্া £--সঠিক গাছ, সার, উংকৃষ্ট, বীজ রুযিযন্ত 'কৃষিগ্রন্থাদি সরবরা 
করিয়া স্বাধারণকে প্রতারণার হস্ত হইতে বক্ষ! করা! সরকারী কৃষিক্ষেত্র সমূহে 
'ীজাদি মাত্রেই সমিতি হইতে সরবরাহ করা হয়, স্থতরাং, সেগুলি নিশ্চয়ই 
ক্ুপরিক্ষিত । ইংলগ্ড, আমেরিক।, জান্মানি, অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল প্রভৃতি নানা 
গে হইতে আনিত-গাছ, বিজাদির বিপুল আয়োজন আছে। 
"... শীতকালের স্জী ও ফুল বীজ-__উতৎরুষ্ট বীধা, ফুল ও চি 
চিনি বীট, গাজর প্রভৃতি বীজ একত্রে ৮ রকম নমুন! বাক্স ১ প্রতি প্যাকেট 
1» আনা, উতরুষ্ট এষ্টার, পান্নি, ভাধিন।, ডান্বাস্থাস, ডেজী প্রভৃতি ফুল বীজ নমুনা 
বাজ একত্রে ১।০ প্রতি প্যাকেট 1 "সানা | মাইর, ম্লা, ফরাস বাণ, বেগুণ, 
ইমাটো ও কপি প্রভৃতি শল্য বীজেব মূলা তালিকা ও মেম্ববের নিয়মাবলীর জন 
'নিষ্ ঠিকানার আজই পত্র লিখুন। বাজে যাত্বগায় পীর ও গাছ লইয়া 
সময় নষ্ট করিবেন না। 
. ১. কোন্‌ বীজ কিরূপ জমিতে কি প্রকারে বপন ক্করিতে হয় তাহার জন্য সময় 
* এ পুস্তিকা আছে, দাম ।* 'আনা মাত্র / সাড়ে চার আনার ভাক টিকিট 
প্রাঠাইলে বিন। মানলে একখান! পুস্তকা পাঠান জয় । অনেক গণ্যমান্ত লোক 
ইহার সভ্য 'আছেন। 
 ইগ্ডয়ান গার্ডেনিং এসোপিয়েসন 


১৬২ নং বনুবাজার বাট, টেলিগ্রাম “*ক্লুষক”' কলিকাতা । 


গাছ ও বীজ। 


রে : জচ্ছে, করল।, কীকুড়, কাকাড়, তরমুজ, থরমুজ, চৈতেবিগ্গে, লাউ, শশা 
প্রভৃতি আজকাল ব্সাউবার দেশী শাক সবঙ্গী বীজ ১* রকম ১* প/াকেট ॥* 
আনা, ২০ রকম ১২1 ফুলের বীজ ১* রকম ১০ পাীকেট ১২ টাকা ।, 

::.:” এক্ষণে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট জাতীয় গোলাপের কলম প্রস্তত আছে । দর 
শ্রুতি ডজল রকম বা জাতি অনুসারে ॥ হইতে ৬২. টা | অন্ান্ত গাছের ও 


বীজের দূর ক্যাট্লগে জ্রষ্টবা ৷ 
জাহান নার্সারি | 


সু নং'কাকুড়গাছি ফাষ্ট লেন; কলিকাতা । 7 
্াদন্দভকে গত্রলিখিবার সময় রা “উৎসবের” নাম উল্লেখ কারবেদ... 














জু, 


₹:852.755৮  হতি পাত শসার ২৩০০০ ১৪১ ৩ তততত ইছাশতিত 

নব গা সির ্ 

হারের মা] |] ই 
ক অর্বিত মি 2 


২. প্রল শুক্ত মহারাজাধিযাজ হাবাদ:প্রদেশীধিপতি নিজামবাহাহর 
শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহীশূর, বরদা, ত্রিবাক্ুর, যোধপুর, চ্চরতপুর।. : 





সণ অদ্ধিতীয়! শ্শিল্লোল্লোলেল্স সতোৌম্যত্খ গন্ধে অতুলনীয় 

জবাকুজুম তৈল ব্যবহার করিলে মাথ। ঠাওা থাকে, অকালে ঠুল পাকে না, 
মাথায় টাক পড়ে না। বাহাদের বেশী রকম মাথা খাটাইতে হয়, তাহাদিগের 
পক্ষে জবাকুস্থম তৈল নিত্য ব্যবছাধ্য বন্জ | ভারতের স্বা্দীন মহারাজাধিরধজ্ত -. 
হইতে সামান্ কুটীরবাসী পরাস্ত সকলেই জবাকুস্থম তৈল বাবার করেন এবং 
ঘকলেই জবাকুসুম তৈলের গুণে মুদ্ধ । জবাকুনম £তণে ছাথার চুল বড়... 
নরম ও কুঞিত হয় বলিয়া, রাজরাণী হইতে সানান্ত মহিলারা পর্য্যস্ত অতি 
আদরের সহিত জবাকুন্গম তৈল ব্যবহার করেন। এর শিশির খুলা ১২ শক ' 
টাকা । ডাক মাশুল।* আন! । ভিঃ পিতে ১//* । ডজন (১২ শিশি) ৮৪* আনা. 

| সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড 
7 ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক | ১০ ৩ শি 
কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন। 

২৯ নং কলুটোলা দ্রিট,_-কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতাত দাত ক পত্রে লিখিবার সময় অগ্নগ্রহপূর্ধবক ”উৎসবের. নাম উল্লেখ করিবেন. 





পা চদা মি 
এ ক 7 
202টি. : 
নি তা 22০০০, 
একি দি 
রঙ কভলি ৯ তা 






হাহা সদা ক টি ১, ্ী এ রং পেঠিশ 
4 পু. ০ . চিনি ্ ডি টে সির: টা 
৫ ই সি চে 
এপ 
বু ডিও 
রি ৩ 
হী এ 
সি 


: পুজাপাদ সি মজুমদার এম, এ, হানি প্রদী পরা কিবা ৃ 
রি কি ভাবের গাতীর্ষ্যে, কি প্রাক্কতিক সৌনরধ্য উধাটনে, কি. 
মানব-স্দয়ের বঙ্কার বর্ণনায় সর্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক । সকল পুস্তকই সর্বরক্র 
সমাদৃত ও সংবাদপত্র দিতেও বিশেষভাবে প্রশংসিত । প্রীয় সকল: পুত্কেরই | 
রিনি রালালিত | 
টি ূ ীছত্রেশ্বর ্রোপধ্যাত |. 
৪ গ্রস্থকারের সির | রঃ 
টা এ জ প্রথম টক | দ্বিতীক় সংস্করণ ]:. বাধাই 81 
২». দ্বিতীর টক [দ্বিতীয় সংস্করণ] . * 885. 
. ৩। * তৃতীয় বট ক দিতীর সংরণ ) তু টি ৪1০. 
৪ | শীতা-মাহাত্্ ও গীতার শ্লোক ও শবনির্ঘন্ট (১৮৪ পৃঃ) | 
.. [উৎসবে প্রকাশিত, পরে প্রকাশিত হইফ্ব ]. 
৫1 শীত! পরিচয় ( তৃতীয় সংস্করণ ) বাধাই ১৪০ আবাধা ১*। 
' ৬। ভারত-সমর বা! শীতা-পূর্বাধ্যায় : (ছুই খণ্ড একে ) বাহির 
হইয়াছে। মূল্য আবীধা ২২, বাধাই ৯৯ টাকা। 
৭। কৈকেরী [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] মূল্য ॥* আট 'আনা 
৮। যোগবাশিষ্ঠ উৎপততিপ্রকরণ' শেষ ]' . 
০: ” পরে স্বতন্ত্র প্রকাশিত হইবে] 
রর ৯। অধ্যান্ত রামায়ণ ( উৎসবে চলিতেছে ও চলিবে ) 
ইন শ্রীমস্তাগবত ঙঁ 
৯১1 নিত্যস্গী বা মনোনিবৃত্তি__বীধাই মূল্য ১৪০ আনা । 
: ৯৯ । ভত্রা - বাধাই ১৪৭  শাবধা ১৭. 1. 
০১৩ মাগু,ক্যোপনিষৎ [ প্রথম খণ্ড] . মূল্য আবীধা . . ১৯. - 
১৪৭ দ্বিতীয় খণ্ড [ উৎসবে প্রকাশিত হইতেছে ]-- ৮ ১ 
৯৫1 কিচাগ কদম [ তীয় সংরণ পরায় ৯** পৃঃ বুল... 
২8০ আবীধাত অর্ধ বাধাই ২৯, এ 
টি -১৬।: সাবিত্রী ও উপাসনা-তস্ব [রর ভাগ] তীর সং, ৮: টি 
১:১৭," রী [হিতীয়ভাগ ] উৎসবে, রি হছে: 
: পাকার নীম বাহির, র্ইবে। 


সহাভ্ভাক্সতেল্স সুঙ্ল রিট ম্্স্্পম্রণী । 


02725 * ওর ও শু ১.২ 
ঢু ভারত, সমর বা. খত ূর্বাধ্যায়.. ৫. 
৮ ই বাহির হইয়াছে | 
£ তীয় ৃ 

ঃ 

|] 


* হবপ্ভমান সম্মত্যিক্ শপম্যোগী কুল্তিজ্া এমন রর 
* ভ্ঞান্ছে স্পুর্খেধ কেহ কশ্ননগ্ঞ ছেত্খান্ন আই । প্রস্থ" ৫ 

* হ্বঙগন্প ভ্ঞানেন্ শউচ্চ্হতাতস ভ্ঞাক্সতেল্ল হলন্নাতিন্ন * 
| র স্পিজ্ষা। ওওতিন চিল লল্্রীনল শ্রুল্িল্লা আক্িজ্মাজ্েন্ে | « 


ুকল্য আবন্বান্থা ২২বাথাই-২।০। £. 
রী 


৫০ ক ও ক ও ৯ এস কব সস ক ওক ক ও ক ক আক ও ৪ ও ও এস ও আস ৯ 


সচিত্র সাধন-বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রণেতা । 
জ্রীমদ্‌ যোগপ্রকাশ ত্রন্মচারী কর্তৃক বিরৃত 


স্নক্গাভতঙ । 


এ ভ্ভাম্বান্্, ভিলশ্খিত্ত |. ্াহাভ্ঞাল্সতেক্ল চক্সিজ্র ৩০০ 


বঙ্গান্থবাদ মুখে সহজ আনুষ্ঠানিক যৌগিক ক্রিয়। কৌশল ও মস্ত্রা্দির জে 


বিশুদ্ধ ও বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে । .এইরূপ ক্রিয়াকৌশল সমন্বত চিনির | 


ব্যাখা! পূর্বে আর বাহির হয় নাই। মুলা 1%০। 


প্রাপ্ডিস্থান_-দি বুক কোম্পানি ॥ 
কলেজকোরার, সিরাত 


ৃ এনিত্যনী বা! মনোনিবৃততি 1 
উত্তম বীধাই-_মূল্য ১।* টাকা 


প্রীযুক্ত রামদয়াল দেবশশ্ম (ম্জুমদরি ) প্রণীত ।. 


্‌  স্থানাভাবে, পুস্তকের বিশেষ পরিচয় দিতে পারিলাম না. পুস্তকের মাধ - 





তার পরিচয় । 


আনাস [ 
; সার সংক্ষরণ বাহির হইয়াছে ৬. 
* প্রা আরাধা ১৫৮ বাধাই ২৪০1... ...... 





ন নর রি নিম ব্চতিপো, 
ির্তিকেট শষ, বেনারস সিট! 








আমরা রি তি ৰ ্ আ] 
১২ খণ্ডে পর ূ তা. র 

টি ধা অভ্রিম ৯. টাক জমা দিরা ত্রাক শ্রেণী কুক হাছন 
 'অনেক্ষেই . ৮ খু পর্ধনথি - পাইরাছেজ। গত্োক ও সব: 
বে একসঙ্গে ০৪ পাঠাইলে এক খ্রচেই হইবে কেবল মাগুল, প্রত্যেক . 
খণ্ডের /* লাগিবে। এই জন্য ,উচ্ম -ও3 ১০ম গু এবলতে 
পিন হইতেতেতে.। 7 নর 





জা 120, ঠ তিনি. 





উট, ১৩৩১ সাল। . 





রা মক রা রর 





মাসিক পত্র ও সমালোচন। 
বাধিক মূল্য ৩২ তিক্কি টাকা । 
সম্পাদক-_উ্রামদয়াল মজুমদার এম, এ | 


1... পহকারী সম্পাদক-_স্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্ঘ। 

ৃ সূচীপত্র । 

র 

| ১।. ভবকর্ণধার *: ৪৯ ৭ কাপিলতন্ব ও সাংখাদশন ৬৮. 

| ২। তোমার দর্শন ৫১ ৮1 যোগতত্ব শ৩ 
০558 টি. এটি প্রেমের দায়ে ৮২ 
১) দিাপসাধুয (865 জি, যাকাত আমি 
৫1 খবিতব - ৫৯ কৈকেয়ী (পুর্ববান্বৃত্তিটি ৮৯ 
৬। দেবতাতত্ব ক ১১। মাও,ক্যোপনিবদ্‌ কারকা ১৫৩ 





কলিকাতা ১৬২নং বহুবাঞজার স্ত্রী, 
উর কার্ধ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
| প্রকাশিত ও | | 
7 ১৬২নং বছ্বাজার সীট, কলিকাতা, “্ীরাষ প্রেসে” 





লারা প্রসাদ মণ্ডল খারা মুতিত্। । 


_ উৎসবের নিয়মাবলী । 


১». উৎসবের বাধিক মূল্য সহর মফঃম্বল সর্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩২ তিন টাক! 
প্রতিদংখাঁর মূল্য 1/* আনা । নমুনার জন্ত 1/* আনার ডাক নর পাঠাইতে, 
হয়। অগ্রিন মূলা ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় রা হয়'না। বৈশীখ মাস হইতে 
চৈত্র মাস পধ্যস্ত বর্ষ গণনা কর! হয়। ্‌ 
২। বিশেষ .কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব 

প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব “না পাওয়ার সংবাদ+ ন! দিলে 

বিনাসুল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা 
করিতে আমর! সক্ষম হইব না 


৩। উৎসব সম্বন্ধে কৌন বিষয় জানিতে হইলে “রিপ্লাই- 
কার্ডে” গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে । নতুবা পত্রের 


উত্তর দেওয়। অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে ন|। 

৪1 উৎসবের জন্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি ক্গাঙ্খ্যান্থ্যস্ক এই নামে, 
পাঠাইতে হইবে । লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ ছেওয়া হয় না। 

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার-_মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫২, অর্ধ পৃষ্ঠ। ৩. এবং 
সিকি পৃষ্ঠা ২২ টাক।। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। 

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার জ্যন্কজে্চ আুগন্য অর্ডারের 
সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠাহ্র হইবে না । 


অবৈতনিক কাধ্যাধ্যক্ষ-_ শ্ীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । 





শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত । 
ভদ্র । 


দ্বিতীয় সংস্করণ । 

মহাভারতের স্মৃভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক 
_ উপন্যাসের ছণীচে লিখিত । বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন্‌ দোষে 
নষ্ট হয়, কি করিলেই বা! স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি 
স্ন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন 
ও-উত্থান আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে চিন্তাশীল পাঠক 
মাত্রেই উহ৷ পাঠে এক অপুর্বব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তীহার 
নিত্য ক্রিয়ার বিশিষ্ট উপাদান এখানে পাইবেন ইহ আমর! নিঃসক্কোৌচে . 
বলিতে পারি। .. 
মুল্য বাধাই ১৪০ । : আবীধ মূল্য ১1 পীচসিকা রে 





পরত হয়, মন্্ুর এই কথাতে শরদ্ধাবান্‌ হওয়া ক সভ্য টি ? প্রাথনিক: 
 (চল0160৩9) অবস্থাতে মানুষ কি ভাবিত, কি করিত, কি পাইন, মাছের; 
প্রথমাবস্থাতে কিরূপ জ্ঞান ছিপ, ধণ্ম, দেবতা, উপদেবতা (ভূত প্রভৃতি,) ক 

865 ) আত্মা, ঈশ্বর, মৃড়া, স্বপন, মৃচ্ছ? ( অপস্মারাদি বায়ু রোগ সমূহ )%, বীনা 
ও অস্তরাম্সা (00970091681 2770 5017108,1), মত্যুর পর অস্তুরাত্মার বা 
মানতা, ইত্যার্দি বিষয় স্থদ্ধে প্রাথমিক মানুষের কিরূপ বিশ্বাস ছিল, কিরূপ 
অসত্য মানুষের ঈশ্বর, দেবতা প্রভৃতি পদাথের অস্তিতে বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছিল 
হার্ববার্ট ম্পেন্সার, ডারুবিন্‌, প্রস্ৃতি ক্রমবিকাশবাদের পক্ষপাতী, ক্রমবিকাশ: 
বাদের সমর্থক সুধীগণ এই সকল বিষয় সম্বন্ধে অনেক. সারগ কথা! ববিযা: 

পিয়াছেন॥ হার্বাট স্পেন্সার, ডারুবিন্, টাইলর ইত্যাদি বিখ্যাত নামা, বিচ্চান 
পারদর্গা বলিয়া সমাদৃত পুরুন বৃন্দ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, “্বপ্র দর্শন, ছায়াব”: 
লোকন এবং অন্ঠান্ত কারণ বশতঃ অদ্দসভ্য মানুষ শরীরাস্মা ও অস্তরাত্মা আত্মার 
এই দ্বৈবিধো বিশ্বাস স্কাপন করিতে আরম্ভ করে। মৃত্যুর পরে অস্তযাত্মা 

বি্বমান থাকে, অস্তরাত্সা অতান্ত শক্তিধান্, বিবিধ, উপহা্, 
প্রদান ও প্রীতিজনক কশ্মদ্বারা ঠহাকে প্রসন্ন এবং ইহার আহমুকুল্য আবাহন; 

করিতে পারা যায়, এবস্রকার বিশ্বাসের বশবত্তী হয়। অন্তরাখ্মর অস্তিকেও 
বিশু ক্রমশঃ এক বা! একাধিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক বিশ্বাসে পরিণত ইউর 

থাকে | উহাদের মতে কিঞ্চিং তক বা বিচার শক্তির সহিত যখন কল্পনার, রি 
বিশ্ময়ের ও কৌতৃহলের অংশতঃ বিকাশ হয়, তখনই মানবের নৈসগিক নিযে 
চতুষপারশবস্ত- ঘটনাপুঞ্জের তত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মে, ঈশ্বরের অন্তিত্থে বিশ্বাস; 

'আধ্যাত্িক কতৃত্বে সম্প্রতায় এই অবস্থায় ভইয় থাকে । সর্ধশক্কিমান্‌ ঈখরের 
অনিতে বিখাস (98991151111 009 69151918068 01 ৮ (91710100618 ডে 

রানরজাতি। আদিম অবস্থায় ছিল না। বেদেক প্রপর্ম বয়সেও দেবত। বলি 
| গুটুদিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, পরে পভ্যতার ঈষৎ বিকাশ হইতে 
আরস্ত, ছলে, দেবতাজ্ঞান ক্রমশঃ অন্তরূপ ধারণ করিয়াছে, স্থপের অস্তরে দেবতা? 
(আছেন, এই প্রকার বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক* ঞ. 
আধিদৈবিক দেবতার এইবূপ ভেদকল্পনার স্থত্রপাত হইয়াছে । আমি ক্রমবিকাশ: 

দাহ ছার স্পেন্সার, প্রভৃতি ধীমান্‌ পুরুষাদগের এইক্পপ বালকোচিত, মতের? 









- কথা বিদিত আছি; যুক্তিকুশল আধুনিক শ্যদেশীয়, বিদেশীয় ব্জ্জনের এবন্রকার 
; মত বহুশঃ শ্রুতিগোচর হইলেও, আমার 'বেদের প্রতি বিন্দুমাত্র ভক্তির হাস হয় 
নাই, বেদ নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রস্থতি, বেদ হইতেই বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, 
 দেবতারাও বেদহুধ্য প্রন্থত, অগ্যাপি আমি বেদ শাস্ত্রোপৃদিষ্ট এই উপদেশ সমুহকে 
: আনুল্য রত্তবোধে হুদয়ে স্থান দিয়! থাকি, আমার. দৃঢ়ধটুরণা ঈবেদভির আমার 
প্রকৃত বন্ুযাণ অন্ত কাহার দ্বার! সাধিত হইবে না, ত্রিবিধ ছুঃখেক্ঠঅত্যন্ত নিবৃতি- 
রূপ অত্যন্ত রপুরুষার্থ সিদ্ধির বেদই একমাত্র সাধন । পরম পুজ্্য৯ চরণ, লোক 
হিতার্থী, বেদজ্ঞ, বেন্াচার্ধ্য মহধি শৌনক, কাত্যায়ন প্রভৃতি মহা পুরুষদিগের গ্রস্থপাঠ 
 *পুর্্বক অবগত হইয়াছি, ধথাতখভাবে দেবতাতত্ ন। জানিলে কেহ কোন লৌকিক 
ব! বৈদিক কর্েয় ফল প্রাপ্ত হন না(*ন হি কশ্চিদ্ববিজ্ঞায় যাথাতখ্যেন 
 দৈবতম্। লৌকিকানাং বৈদিকানাং কণ্ণাং ফলমশ্রতে |”-_ বৃহদ্দেবতা )7 
- ভগবান্‌ কাত্যায়নাচাঁধ্য স্বগ্রণীত সর্বানুক্রম সুত্রে বলিয়াছেন, “মন্ত্রের খষি, দেবতা! 
ও ছন্দের তত্ব ন৷ জানিয়!, যিনি বেদাধ্যায়ন করেন, বেদ পড়ান, বৈন্দিক মন্ত্র 
জপ করেন, বৈদিক মন্ত্র বার হোম করেন, যন ও যাজন করেন, সেই পুরুষের 
বেদ নিববার্ধয-_স্বকার্ধয সাধনে শক্তিহীন হয়,_নিক্ষল হয়। কেবল ইহাই নছে, 
খষ্যাদি না জ্লীনিয়। বেদের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, জপ, হোম, যজন, যাজন করিলে, 
মহৎ অনিষ্ট হইয়া থাকে, দেবতা ন! জানিয়া হোম কম্সিলে,ং হোম কর্তার 
হবি দেবতার। শ্বীকার করেন না। যে পুরুষ মন্ত্রদেবতজ্ঞ হইয়া স্বাধ্যায় 
( বেদপাঠ ) করেন, সেই স্বাধ্যায় পাঠক ন্বর্গলোকে ইন্দ্রার্দি দ্বেবগণ কুর্ত্ুক 
স্তত হন। এতএব যত্ব পূর্বক প্রত্যেক মন্ত্রের দেবত। "জান! কর্তব্য । মন্ত্রের 
দেবতাতত্ব বিদিত হইলে, পুরুষের মন্ত্রের ষণার্থ অর্থাববোধ হয়, এবং ধাহারু, 
যথার্থ মন্ত্ার্থ বোধ হর, তিনি বিধৃত পাপন! (ক্ষীণ পাপ ) হইয়া, বুখমর সব রগ 
প্রাপ্ত হুইয়৷ থাকেন ।* 


* “এতান্ত বিদিদধা যোহ্ঘীতেইনুক্রুতে জপতি জুছোত্তি যজতে স্বাজতে তই হাজতে তত 
নব যাঠযামং' ভবতি 1” __ 
শকর্মারজ্ে মন্ত্রাণাং দৌঁতা বেদিতব্যাঃ 1৮ রর 
“শ্বাধ্যায়ঙ্গপি যোহধীতে মনত দৈব: সোহমুশ্ষিরোকে বেবী” ্ 
“তশ্মচ্চ দেবত! বেগ্ভা মন্ত্রে মন্ত্রে ততঃ 1” ক; ূ 
পমন্ত্রাণাং দেবতা জ্ঞানান্ন্ত্রা মধিকাচ্ছতি ।*-+- 


দেবতা তত্ব । ডি ৬৭ 


' আমি এই নিমিত্ত সন্ধযাদিতে প্রযুক্ত মন্ত্র সকলের বিশুদ্ধভাবে উচ্চারগ করিতে 
উহাদের ফ্রধি, দেবতা ছন্দঃ এবং অর্থ জানিতে একান্ত অভিলাধী হইয়াছি। 

বক্তা _-ধিনি বৈগ্লিক আর্যাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ধ্বাহার বৈদিক 
আর্ধ্যোচিত সংস্কার একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, বেদও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহে 
ধাছার শ্রদ্ধা সন্ধ্বথা ,বিচলিত হয় নাই, প্প্রত্যেক মন্ত্রের দেবত। যত্বপুরব্ষ 
বেদিতবা, যিনি ?দৈবতজ্ঞ__দেবতাতত্ববিৎ তিনিই মন্ত্রসকলের প্রকৃত অর্দ জানিয় 
থাকেন, বথাধথভাবে দেবতাতত্ব অবিদ্দিত হইয়৷ কর্ম করিলে কর্ম কর্তা বৈদিক ও 
লৌকিক এই উভয় বিধ কর্মেব মধ্যে কোন কর্মেরই ফল প্রাপ্ত হন না” ইত্যাদি 
শাস্ত্রোপদেশকে, যিনি সত্য বলিয়া, হিতকর বলিয়। বিশ্বাস .করেন, এই সকল 
শান্্রোপদেশানুসারে কর্ম কর! অবশ্য কর্তব্য, ধাহার এইরূপ দৃঢ় ধারণা, তিনি 
দেবতাতত্বের জিজ্ঞান্থ ন| হইয়া থাকিতে পারেন না। তুমি প্রীচ্য 
ভাষ।বিৎ ঙকোবিদগণ কর্তৃক লিখিত দেবতাতন্ব বিষয়ক বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছ, 
নবীনক্রমবিকাশবাদীদিগের গ্রন্থ পাঠ পূর্বক, তুমি বিদিত হইয়াছ, দেবতার 
অস্তিত্বে ও দেবতার কার্যকারিতাতে বিশ্বাস, অদ্ধভ্য মানুষেরই হইয়া থাকে; 
কিরূপে অদ্ধসভ্য মানুষের দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাম উৎপন্ন হয়, তাহ1ও তুমি 
অবগত হইয়াছ, সন্দেহ নাই ; ইংরাজী “মাইথলোজী* 115 017০109851 শবের 
যদর্থে বাবহর হয়, তাহ! তুমি জান, “মিথ” (57) এইশব হইসে 
( যাহা শমথা।” “অসত্য” এই অর্থের বাচক ) “মাইথলোজী” পদের উৎপত্তি 
হইয্ছে । £মিথ” এই অব্যয় শব্দই *মিথের” টড) প্রভব (071610)। 
"ম[ইথলোজী” (1561019£5), পৌরাণিক গল্প বা কল্পিত উপকথ। এই অর্থেই 
প্রযুক্ত হইয়। থাকে । রিলিজন(চ১9118107), ও মাইথলোজী (18 5 ৮০109£5) 
এই উভন্ত্ের স্বরূপ সম্বন্ধে ক্রমবিক1শবাদীরা যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, 
বলাবাহুল্য তাহা! তোমার জ্ঞাত নহে। মাইথলোজী ( 15610910985) 
গুত্যেক ব্রিলিজনের (8:9181০) সহগামী, “রিলিজন,” অনুষ্টান (278০66 ৃ 
মাইথলোজী (75180109085) পৌরাণিক উপকথন, (" 38157021 19 10720%109,% 
15601০08519 ৪6০75-69111178,”-00159 0০0৮০1৮০৮০৫ 6756 1055 ০৫ 
জজ ত্র. 41197) । দৈব ৰা অতিগ্ারৃতিক শক্তি বিষয়ক গ্্ঞান, মানুষের 

“সমৃদ্ধি, দৈধ ব! অতিপ্রাক্কৃতিক শক্তির ধআশ্রিত-_ইঈহার উপরি নির্ভর করে 
এইরূপ ' বোধ, অপিচ দৈব ব1 ্বতিগ্রারর্ঠিক শক্তি সমূহের, আরাধন1, ইহারাই: 


রিলিজন (91181০9) পরদবৌধা ব্যাপক অ্থ। মাইথলোজী, দৈব বা অতিপ্রাক্ক- 
ঠা 


৬৮৮ উত্সব । 


তিক শক্তি সমূহের কর্ন, ও উহাদের আস্ঘভাব বিষয়ক আখ্যারিক!, “উপকথা” * 
তোমার দেবতা তব বিষয়ক জিজ্ঞাসার প্রাবল্য দেখিয়া, আমার জানিতে ইচ্ছ! 
হইতেছে, অভ্যুদয়ণীল জ্ঞান-বিজ্ঞানবিৎ প্রতীচ্য কোবিদগণের দেবতা সন্বন্ধীয 
এবন্প্রকার মত অবগত হইয়া ও, তুমি যে, “দেবতাতত্ব না জানিয়া! কর করিলে 
কর্পের ফল প্রাপ্তি হয় ন!,” উত্যাদদি শান্ধোপদেশে আস্াবান্‌ থাকিতে পারিয়াছ, 
সাচার কারণ কি? 

( জমশঃ ) 


শ্রীসদা শিব: 
শরণং 
নমোগণেশায় 
শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপন্সেভো। নমঃ 
শ্লীদীতারামচন্রর চরণ কমলেভ্যে। নমঃ 


কাপিলতত্তব ও সাংখ্যদশন । 


বন্ত।__-ভার্গব শিবরামকিস্কর যোগব্রয়ানন্দ । 
জিজ্ঞান্ব-_-শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় বি, এল, 1 
্ুপিলছেন্বেল্ তভ্ভ্রান্মুসহ্দানেল্স প্রন্সোজন্ন। 
জিজ্ঞানু--সাংখ্য ও যোগদর্শনের সমীপে মন্থধা জগৎ কত খণী, তাহ! স্থির 
কর! অসাধ্য ব্যাপার, আপনার অনস্ত কৃপা উপলবি হইয়াছে, সাংখ্য ও 
ঘোগদর্শন, জ্ঞান পিপান্থুর অসেচনক, যোগীর আরাধ্য সামগ্রী, ধর্ম্মতত্বজিজ্ঞান্থুর 


৯ তাপ পপ « তা পপ পাস পি শা প পাপী সপীপা পাল ৭ শি আপা পিপি শা 
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কাপিলতত্ব ও সাংখ্যদর্শন। | ৬৯ 


পরম মিআ, ভক্তের অমূল্যনিধি, বথার্থ উপ!সকের প্রধান আলম্বন,. সাংখ, ও 
যোগদর্শনই নাস্তিকের ভীমমুদগর । সাংখ্য ও পাতগ্রলদর্শনের ষদি আবির্ভাব ন। 
হইত, তাহা! হইলে কি, আমরা আমাদের ব্রহ্মতেজোময়, ঈশ্বর সদৃশ সামর্থ্যবিশিষ্ট, 
জান-বিজ্ঞানের আছ প্রস্থতি, শিল্প-কলার প্রথমোপদেষ্টা, বিশ্বের পিতৃভৃত, ভূগু, 
বশিষ্ঠ, কপিল, গোতম, ভরদ্বাজ, অক্ষির1, অত্রি, মরীচি প্রভৃতি অগ্রতিহত-জ্ঞান 
মহধিদ্দিগকে আমাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া বিশ্বাম করিতে পারিতাম ? তাহাদের 
অতুলনীয় গৌরবে আপনাদ্দিগকে গৌরবান্থিত মনে করিতে ক্ষমবান্‌ হইতাম? 
সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের বদি আবির্ভাব না হইত, তাহা হইলে আমর কি এই 
অকুযুদয়শীল, 'আাধুনিক দুরাধর্ষ, দুরাগ্রহ নাস্তিক বৈজ্ঞানিকদিগের হস্ত হইতে 
রক্ষা পাইতাম ? সাংখা ও পাতঞ্জলদর্শনের দি আবির্ভাব না হইত, তাহ! হইলে 
কি আমাদিগকে ডারুবিন্, হেকেল, হার্ট ম্পেন্সার, হক্সলী প্রস্তুতি 
ক্রমবিকাশবাদী, ধীমান্দিগ দ্বারা প্রদর্শিত প্রোটিষ্ট, কুমি, মত্ত, বানর 
ইত্যাদিকেই আমাদের পূর্বপুরুষ (00996০015 ) জ্ঞান করিয়া সন্থষ্ট থাকিতে 
হইত না? শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি, পুরাণ, তন্ত্র, ইতিঙাস, জ্যোতিষ, আমুর্কেদ 
ইত্যাদি শাস্ত্রসমূহে সাংখ্যমতই সমাদৃত হইয়াছে, যোগী সাংখ্যমহেরই বিশেষতঃ 
অনুবর্তন করেন, কশ্মীর সাংখ্যমত ভিন্ন গত্যন্তর নাই, বৈদিক আধ্যজাতির 
উপাসনা প্রণালী যে, প্রধানতঃ সাংখামতের উপরি প্রতিষ্ঠিত, ভক্ত, ভগবান্‌ 
কপিলের সমীপে যে, চিরঞ্ধণী, ধাহার!  বেদপ্রস্ুত সাংখ্যদর্শনের প্ররুত রূপ 
নিরীক্ষণ করিয়াছেন, যাহার! বিষুর অবতার বিশেষ ভগবান্‌ কপিলের অমূলা 
তন্বোপদেশের মন্দ্ম ধথাযথভাবে গ্রহণ করিতে পারগ হইয়াছেন, তাহারাই তাহ! 
স্বীকাৰ করিবেন । যোগিশ্রে্, মহর্ষিললামন্তৃতত যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন, সাংখ্যের 
সমান জ্ঞান নাই, ফোগের সমান বল নাই, সাংখ্য 'ও যোগ উভয়েই অনিধন-- 
অবিনাশী উভয়েই নিতা (নাস্তি সাংখ্য সমং জ্ঞানং নান্তি যোগসমং বলম্‌। 
ভাবুভাবকচর্ষেটী তাঁরুভাবনিধনৌ স্থৃতৌ ॥৮_-মহাভারত-_শাস্তিপর্ব ৩২১ অধ্যায়) 
“সাংখোর সমান জ্ঞান নাই,” যাজ্ঞবন্ধ্য এখানে "সাংখ্য” শব্দ দ্বারা কাশাকে লক্ষ্য 
করিয়াছেন, আমি তাহা স্থির করিতে পারি নাই, স্থির করিতে না পারিবার 
কারণ হইতেছে, প্রসিদ্ধ সাংখ্যদর্শন প্রণেত! কপিলদেব লম্বন্ধে, পরম্পর বিরুদ্ধ 
বিবিধ মত প্রচলিত আছে, শ্বেতাশ্বতর উপনিধদে, পুরাণ 'ও ইতিহাসে 
কপিলদেবের স্ততি আছে, “সাংখোর সমান জ্ঞান নাই, যোগের সমান বল নাই,” 
যোগিশ্টে মহর্ধি যাজ্জবন্ধা এই স্থলে প্সাংখ্য”*শবা ছার! যে, স্বেতাখতর শ্রুতি 
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বর্ণিত আদি বিদবান্‌ সিদ্ধেশ্বর কপিলদেব প্রোক্ত সাংখ্যকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, 
আমার তাহাই অনুমান হয়। শারীরক হুত্রেরভাঙ্যে ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য 
বলিয়াছেন, বর্তমান সময়ে ষে সাংখ্দর্শনের পঠন, পাঠন হ্যা থাকে, সেই সাংখ্য 
দর্শনের গ্রণেত। কপিল, এবং শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি স্তত, আদি বিদ্বান কপিল, এক 
পুরুষ নহেন, ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্যের মতে, শ্রুতি স্বত, আদি বিদ্বান কপিল ও 
হিরণ্যগর্ভ অভিন্ন পুরুষ। বশিষ্ঠদেব রাজার্ধ জনককে যে সাংখ্য জ্ঞানের 
উপদেশ করিয়াছিলেন, ফোগি যাজ্ঞবন্কয “সাংখোর সমান জ্ঞান নাইঈ,” এই স্থলে 
ষে সাংখ্যকে লক্ষ্য করিয়াছেন, সেই সাংখ্া দর্শনের প্রণেতা কে, আমার তাহা 
জানিবার একাস্ত অভিলাষ হুইয়ছে। “কপিলের সাংখ্য* অনেকেই এই কথ! 
ব্লিয়। থাকেন, কিন্তু হুঃখের বিষয় “ক পিচ কে” বন্ত ব্যক্তিই তাহ। অবগত নহেন; 
অতান্প ব্যক্তিই তাহ! জানিবার প্রকৃত চে&। করেন। শাস্স পাঠ করিলে বু 
কপিলের সংবাদ পাওয়া যায়, অতএব কোন্‌ কপিল সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা, 
তাহা নিণয় কর! দুঃসাধ্য । দেবহৃতি পুন ধাহাকে শ্রীমচ্ভাগবতে বিষ্ণুর অবতার 
রূপে বর্ণন কর! হইয়াছে, যিনি শ্বীর় মাতাকে সাংখ্যযোগের উপদেশ কররয়া- 
ছিলেন, কেহ কেহ তীহাকেই প্রসিদ্ধ সাংখ্যদর্শনের 'প্রণেত। বলিয়া অবধারণ 
কারয়াছেন। বহুবিবাদাম্পদ, গহন ৰকুপিলতত্ক বিষয়ক কিছু উপদেশ শ্রমুখ 
হইতে শুনিবার অভিলাষ হইয়াছে । ধাহার কাছে মনুষ্য জগৎ চিরঞ্খণী, 
বৈদিক আর্ধাজাতির যিনি বিশেষতঃ গৌরবের সামগ্রী, তাহার তত্বাবধারণের চেষ্ট। 
অবশ্য কর্তব্য । | | 
বক্তা তোমার কপিলতন্ব জিজ্ঞাসা, আম্ম-পর কল্যাণপ্রাথা, কৃতজ্ঞ 
মানবোচিত, ধিনি জগতের 'মহছুপকার করিয়াছেন, তাহার তত্বান্বেষণ না করিয়া 
কৃতজ্ঞ মানুষ থাকিতে পরে কি ? সাংখ্যদর্শনের গঠন ও প1ঠন হইতে সাংখ্যদর্শন 
প্রণেতা কপিলদেবের তশ্বানুসন্ধানের আবশ্যকতা অল্পতর নহে । সাংখ্যদর্শন 
প্রণেতা বিশ্বপৃজ্য কপিলদেবের তন বথাযথভাবে হৃদরমুকুরে প্রতিভাত 
হইঞে, সাংখাদর্শন প্রণেতা কপিলদেবের পবিত্র নামের যথার্থ অর্থ ভাবন! 
পূর্বক জপ করিলে, যাদৃশ বিমল সাংখ্যজ্ঞানের উদয় হইবে, শতবর্ষ সাংখ্যদর্শন 
অধ্যয়ন করিলেও, তাগৃশ বিমল সাংখ্য জ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারিবেন! । 
ভগবান্‌ পতঞ্জলিদ্দেব এবং যোগস্ত্রের ভাষ্যকার ভগবান্‌ বেদব্যাস বলিয়াছেন, 
স্বাধ্যার়শীল (অর্থভাবনা পর্ব্বক ইঠ্টমন্ত্রাদির জপ পরায়ণ ) পুরুষের প্রার্থনান্ুদারে 
দেবগণ, ্লধিগণও সিদ্ধপুরুষবৃন্দ দর্শন গ্রদান করেন, এবং উহ্থার কার্যঃসম্পাদন 
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করেন (*স্থাধ্যায়াদিষ্টদেবতা৷ : সম্প্রয়োগঃ ।”--পাং দং ২1৪৪, প্দেবাখাষয়ঃ 
সিদ্ধাশ্চ স্বাধ্যায়শীলন্য দর্শনং গচ্ছস্তি কার্যে চান্ত বর্তস্তে 1”- যোগস্থত্রভাষ্য ). 
তগবান্‌: পতঞ্জলিদেব ও তগবান্‌ বেদব্যাসের এই কথায় শ্রদ্ধাবান হইলে, 
আপাততঃ স্থূল নয়নের দৃ্ত না হইলেও, দেবতা, খষি প্রভৃতি যে, কারনিক পদার্থ 
নহেন, ইস্থা্দিগকে যে, প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহ! মানিতে হইবে। যথার্থ সদ 
আকাজ্জ। হইলে, এখনও চিরজীবী কপিলাদিকে যে দেখিতে পাওয়। ষায়, তাহ 
স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কোন্‌ কপিল সাংখ্যদর্শন প্রণেতা, কোন্‌ কপি- 
লকে শ্বেতাখবতর শ্রুতি আদি বিদ্ধান্‌ বলিয়াছেন, পরমেশ্বর হইতে লব্ধ-বিদ্য বলিয়। 
প্রশংসা করিয়াছেন, তাহ! জানিবার নিমিত্ত ষথাবিধি চেষ্টা করিলে, চেষ্ট! নিশ্চয় 
ফলবতী হইবে,কপিলদেব স্বয়ং ষে কোন উপায়ে হোক,তোমার কাপিলতত্ব জিজ্ঞাস৷ 
পূর্ণ করিবেন, বিশ্বাস করিও কপিলদেব এখনও আছেন, বিশ্বাস করিও প্ররুত 
ভক্তের আকর্ষণে আকৃষ্ট হুইলে, দেবতা,খধষি ও সিদ্ধপুরুষ বুন? দর্শন $দান 
করেন। 
_ জিজ্ঞান্থ--অধুন! 'দেবতা, খষি, সিদ্ধপুরুষবুন্দ প্রভৃতি স্থূল প্রতাক্ষ প্রমাণের 
অবিষয় পদার্থ সমূহের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপনের ও ইহাদের স্বরূপাবলোকনের পথ 
যেরূপ কণ্টকাবৃত হইক্াছে, তাহাতে স্বাধ্যায় বা সমাধি বিশেষের অভ্যাস দ্বার 
ইঞ্ঠাদের তত্ববিনিশ্চয়ের চেষ্টাই, স্থির ও উপদ্রব রহিত উপায় বলিয়া মনে হয়। 
গৌড় পাদ সাংখ্য কারিকাভাষ্যে বলিয়াছেন, ব্রচ্গার মানসপুত্র কপিল ধ্ষিই আদি 
সাংখাস্ুত্র. প্রণেতা, ইঙ্ার মতে দ্বাবিংশতি স্ত্রাত্মক তত্বসমাস নামক ক্ষুদ্রগ্রস্থই 
আদিসাংখ্য, ছ্াবিংশ স্ত্রাম্মক সাংখ্যের বিস্তারে ষড়ধ্যায়ী সাংখ্যের 
আবির্ভাব হইয়।ছে। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধা শারীরক ভাষোর একস্থানে বলিয়াছেন, 
কপিল এই নাম-সামান্ত বশতঃ অনেকে সাংখাদর্শনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্‌ 
হইয়া থাকে, যে কপিল নামধেয় পুরুষ সগরপুত্রদিগের দাহকর্তী, ধাহাকে বিষ্ণুর 
অবতার বিশেষ বল! হয়, তিনিই সাংখা দর্শনের প্রবক্া, এইরূপ বিশ্বাসই প্রসিদ্ধ 
সাংখাদর্শনে লোকের বিশেষ শ্রদ্ধ। হইবার কারণ । সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিলের 
তত্ব নিরূপণ এই নিমিত্ত হঃসাধা হইয়াছে । 

বক্তা -তুমি গুনিলে বিস্মিত ও আনন্দিত হইবে, গ্বপ্থেদের সপ্তুমাষ্টকে কপিল- 
দেবের আবির্ভীবের কথা আছে। খণ্থেদের সপুমাষ্টকে যে কপিলদেবের আবির্ভাবের 
কথা আছে, আমার বোধ হয়, প্রাচীন, নবীন কপিলতত্বানুসন্ধায়ীদিগের মধ্যে 
অনেকেই তাহ! লক্ষ্য করেন নাই, যথাস্থানে এই বিষয়ের আলোচন! করিব। 


৭২ উত্সব । 


জিজ্ঞাহথ__খশ্েদে যে, কপিলের আবিাবের কথা আছে, আমি তাহা 
এই প্রথম শুনিলাম। 

বক্তা--্গ্বেদে যে কপিল স্তত হইয়াছেন, মনে হয়, শ্বেতাখ্বতর উপনিষৎ 
সেই কপিলকেই পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন, পরমেশ্বর হইতে উপাত্ববিগ্ত বলিয়াছেন, 
সেই কপিলই যে সাংখ্যদর্শনের প্রথম উপদেষ্টা আমার তাহাই অন্থমান। কেহ 
কেহ বিজ্ঞানভিক্ষুকে ই ষড়ধ্যায়ী সাংখাদর্শনের প্রণেতা বলিয়া থাকেন, এইরূপ ষত্ত 
অগ্রাহা, সন্দেহ নাই। প্রসিদ্ধ ষড়ধ্যায়ী সাংখ্যদর্শনের ভোজদেব কৃত ব্যাখ্য। 
আছে, ভোজদেব বিজ্ঞানভিক্ষুর বহু পর্বত, অতএব বিজ্ঞানভিক্ষু, প্রসিদ্ধ 
সাংখ্যদর্শনের প্রণেত। হইতে পারেন না। 

জিন্ঞান্থ__দেবহৃতি পুত্র কপিল স্বীয় জননীকে যে সাংখোর উপদেশ করিয়া- 
ছিলেন, যাহ! কপিল গী'্ত৷ নামে প্রসিদ্ধ, আমি এতঙ্াতীত আর একখানি কপিল 
গীতা দেখিয়াছি, পৃজ্যপাদ বিশুদ্ধানন্দ- স্বামী এই কপিলগীতার ভাষাটীকা 
করিয়াছেন। পুজ্যপাদ বিশুদ্ধানন্দ স্বামী যে কপিলগীতার ভাষাটাকা করিয়াছেন, 
সেই কপিলগীতা কোন্‌ কপিল কর্তৃক বিরচিত, তাহা! আমি স্থির করিতে পারি 
নাই, শ্রীমপ্তাগবতের কপিলগীত! ও এই কপিলগীত! যে একপুরুষ কর্তৃক প্রণীত 
নহে, তাহ! বুঝিতে পার বায়। 

বক্তা--পুজ্যপাদ বিশুদ্ধানন্দ স্বামী যে কপিল গীতার ভাষাটাক! করিয়াছেন, 
আমি তাহ! দেখিয়াছি, শ্রীমপ্ভাগবতের কপিলগীতা! ও এই কপিলগীতা যে বিভিন্ন 
পুরুষ কর্তৃক প্রণীত, আমরাও তাহাই বিশ্বাস। | 

জিজ্ঞান্ু-_ কপিলতব্বান্ুসন্ধান ষথার্থভাবে করিতে হইলে, সাংখাদশন দ্বার! 
যে সকল ততব্বের দর্শন হয়, শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা 
সেই সকল তত্বের স্বরূপাবলোকনের চেষ্টা অবশ্য কর্তবা, সন্দেহ নাই। যোগি- 
যাঞ্জবন্কা বলিয়াছেন, “সাংখোর সমান জ্ঞান নাই” 1প্নাস্তি সাংখ্ায সমং 
জ্ঞানং 1”-_মহাভারত শ্াস্তিপর্ব )। যোগিযাজ্ঞবন্ধা "সাংখ্যের সমান জ্ঞান 
নাই” এস্থলে “সাংখ্য* শব দ্বার! কি লক্ষ্য করিয়াছেন, পুর্ধবেই নিবেদন করিয়াছি, 
আমি তাহা ভাল বুঝিতে পারি নাই, “সাংখা” শবের বহু অর্থে প্রয়োগ 
দেখিয়াছি । ৃ 

বক্ত1-_-'সাংখ্য' শকের কত প্রকার অর্থে প্রয়োগ দেখিয়াছ, তাহ! বল। 

| (ক্রমশঃ ) 


শ্ীসদা শিবঃ 
শরণং 
নমোগণেশায় 
শী১০৮গুরুদেবপাদপগ্মেভ্যো নমঃ 
শ্রীসীতারা মচজ্্র কমলেভ্যো নমঃ 


যোগতত্ত্‌ ] 
পাতঙ্জলোক্ত ক্রিয়াযোগ ও নিয়ম নামক যোগাঙ্গের অন্তর্গত 


স্লাখ্যাজভিকআাবল্োক্ম্ন । 
বক্তা-_-ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ | 
জিজ্ঞান্ব__শ্রীইন্দুভূষণ সান্যাল এম, এস্‌, সি, এম্‌, বি, 
াধ্যায্স৮্ণন্দফেজ অর্থ । | 
জিজ্ঞান্্র- _যোগস্তত্র প্রণেতা পত্ঞলিদেব “তপঠ১)৮ শস্বাধ্যায়” ও “জীশ্বর- 
প্রণিধান” এই তিনটীকে ক্রিয়াযোগ বলিয়াছেন ( “তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি- 
ক্রিয়। যোগঃ 1৮ পাং দং ২১) “নিয়ম” নামক দ্বিতীয় যোগাঙ্গের স্বরূপ বর্ণন 
কালেও শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, এবং ঈশ্বরপ্রণিধান এই পাচটার উল্লেখ 
করিয়াছেন ( শশৌচ সন্তোষতপঃ স্বাধায়েশ্বর প্রণিধানান নিয়মা১1”- -পাং 
দং ২৩২ )। পস্াধ্যায়”শব্দের অর্থ হইতে ইহাকে যে নিমিভ পক্রিয়াযোগশ ও 
“নিয়ম* বল। হইয়াছে, তাহ। বৃঝিতে পারা ধায় সন্দেহ নাই। 
বক্ত1--ম্বাধ্যায়” অন্দের অর্থ কি, এবং পক্রিয়াযোগ” ও পনিয়ম” কাহাকে 
বলে, তাহ! শ্মরণ করিলেই, “স্বাধ্যায়” শব্দের অর্থ হইতে, ইহাকে যে নিমিত্ত 
ক্রিয়াযোগ ও নিয়ম বলা হইয়াছে, তাহ! বুঝিতে পারা যায় কিনা, তুমি তাহা 
স্বয়ং উপলব্ধি করিতে পারিবে । ক্রিয়াযোগ ও বম-নিয়মাদ যোগাঙ্গ সমূহের 
তত্ব চিন্তা করিবার সময়ে তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈর্খরপ্রণিধান এই তিনটাকে ষে 
নি'মত্ত পক্রিয়াফোগ” ও নিয়ম নামক যোগাঙ্গের অস্তভূত করা হইয়াছে, তাহা 
বথাজ্ঞান বুঝাইবার চেষ্টা! করিব, অধুন। *ম্বাধ্যায়” শব্ষের অর্থ কি তাহা স্মরণ 
কর। 
. জিজ্ঞান্-_পস্ু” ও “অধি” উপসর্গ পূর্বক অধ্যরনার্থক ”ইউস» ধাতুর উত্তর 
"ঘঞ» প্রত্যয় করিয়া, পস্থাধ্যায়” পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে । পস্থ” -অতীব আবৃত্তি 
১০ 
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পুর্র্বক অধ্যয়ন, অর্থ ভাবনা পূর্বক জপ "্স্বাধ্যায়” শব্ষের বু[ৎপত্তি হইতে এই 
অর্থ অবগত হওয়৷ ষায়। যোগস্ত্রের ভাষ্য পস্যাধ্যায়” শষের মোক্ষশাস্ত্রের 
( মোক্ষোপযোগিজ্ঞানপ্রদ উপনিষদাদ্দির) অধ্যয়ন, অথব। প্রণবের জপ 
( "স্বাধ্যায়: - মোক্ষশান্ত্রাণামধ্যয়নং প্রণবজপোবা”-_ষোগন্ত্রভাষ্য ) এই দ্বিবিধ 
অর্থ উক্ত হইয়াচ্ছ । 

বক্তা__বেদে ও তম্ম,লক শাঙ্স সমূহে *স্বাধ্যায়” শব্দের, “বেদ”, প্রণবাদি 
মন্ত্র জপ, বেদাধায়ন (গ্রহণাধায়ন ও গৃহীত বেদের প্রতিদিন ব্রহ্গযজ্ঞরূপে 
অধ্যয়ন ), মোক্ষশাস্ত্রের অধ্য়ন ইত্যাদি অর্থে প্রয়োগ দুটি হইয়া থাকে। 
“তন্মাৎ স্বাধ্যায়োইধ্যেতব্য১৮--তৈত্তিরীয় আরণ্যক, এ স্থলে ৭স্বাধ্যায়” শব 
বেদীধায়ন এই অর্থ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে । “তম্মাৎস্বাধ্যায়োইধ্যতব্যঃ৮-- 
এই শ্রুতির অর্থ হইতেছে, যখন স্বাধ্যায়--যথাবিধি বেদাধ্যয়ন ব্যতিরেকে 
স্বকৃতমার্গ__-( যথার্থ কল্যাণ প্রদ পুণ্যপথ ) কি, তাহ! জান যায় না, তখন স্বাধ্যায় 
(বেদাধায়ন ) অবশ্তট বর্তিব্য। বেদাধ্যয়ন, গ্রহণাধ্যয়ন, ও ব্রক্ষযজ্ঞ ভেদে 
দ্বিবিধ। গুরু সকাশ হইতে নেদগ্রহণকালে যে বেদাধ্যয়ন হয়, তাহার নাম 
গ্রহণাধ্যয়ন এবং গুহীত বেদের প্রতিদিন যে আবৃত্তি করা হয়, তাহাকে 
'্রহ্মধজ্ঞ' বলা হইয়া থাকে । * শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, “বিত্বপুর্ণ। 
এই পৃথিবী দান করিলে, যে লোক প্রাপ্তি হয়, যে বিদ্বান অহরহঃ যথাবিধি 
স্বাধ্যায় করেন, তিনি তাহা হইতে ত্রিগুণ অধিক স্থখময় লোক প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন, অথব! তিনি অক্ষয্য-_ ক্ষয় রহিত স্বর্গ-লোকের অণ্বকারী হ'ন। স্থাধ্যায়ই 
দতরদ্ধযন্ত” (অথ ব্রহ্গবজ্ঞঃ | প্বাধায়ো বৈ ব্রহ্গযজ্ঞঃ | * * * ইমাং পৃথিবীং 
বিভেন পূর্ণাং দলো'কং জয়তি ত্রিস্তাবন্তং জয়তি ভুয়াংসং বা ক্ষষ্যং য এবং বিদ্বান-_. 
হরহঃ স্বাধ্যায় মধীতে 1”- শতপথত্রাঙ্গণ )। শতপথ ব্রাঙ্গণ বাকোবাকাতর্কশান্ত 
( ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্যে ভাষ্যকার ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য বাকোবাক্যের 
তর্কশান্ত্র এই অথ গ্রহণ করিয়াছেন,_“বাকোবাক্যং শুর্শান্ত্রম_ ছ।ন্দোগ্যো- 
পনিষদ্ভাষ্য ), ইতিহাস, পুরাণ ইহাদের অধায়নকেও “ম্বাধ্যায়' বলিয়াছেন 
(শ্য এবং বিদ্বান বাকোবাকামিতিহাস পুরাণমিত্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে”__ 
শতপথব্রাঙ্গণ )। শতপথব্রাঙ্গণে ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে স্বাধ্যায়ের বিশেষ 

* প্যন্মাৎ স্বাধ্যায় ব্যতিরেকেণ . স্ুক্কতমার্গো ন জ্ঞায়তে তন্মাৎ 
স্বাধ্যায়োহধেতবাঃ, গ্রহ ণাধ্য়নং ব্রঙ্গজ্ঞাধ্যয়নং চ কর্তব্যম্‌ 1”-__তৈত্তিরীয় 
আদ্নণ্যক ভাষ্য )। 


€যাগতত্ব। ৭৫ 


প্রশংস! আছে, পরে তাহ। জানাইতেছি। অমরকোষে “ন্বাধ্যায়” ও. “জপ” এই 
শবাদবয় বেদাধ্য়নের বাচকরূপে অভিহিত হইয়াছে (পস্বাধ্যায়ঃ স্তাজ্জপঃ৮-_ 
অমরকোষ, “দ্বে বেদাধায়নন্ত”--অমরকোষের ভামুজিদীক্ষিতকৃত টীকা )। 
শ্ীজাবালদর্শনোপনিষৎ "ত্বাধ্যায়' বুঝাইতে “জপ, শবেব ব্যবহার করিয়াছেন। 
শ্রীজাবালদর্শনোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, বেদোক্তমার্গে মন্ত্রাত্যাসের নাম জপ, 
কল্পমুত্রে, বেদে ধর্মশান্ত্রে পুরাণে ও ইতিহাসে মে বুত্তি-_কল্পহ্ত্রাদির অর্থাববোধ 
পূর্বক যে অধ্যয়ন, তাহ! প্জপ” শব্দের ব্যাপক অর্থ। * যোগিষাজ্ঞবন্ধ্য 
“জপ” শবের শ্রীজাবালদর্শনোপনিষদের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। যোগি- 
যাজ্জবন্ধ্যের উক্তি_-“বেদবহিভূতি আচার পরিত্যাগপূর্বক ওরপদিষ্ট মন্ত্র অথবা 
বিধিক্রমে বেদ, সুত্র, ইতিহাস ঝ! পুরাণাদি অভ্যাস করাকে জপ বলে (গুরুণ! 
চোপনিষ্টোংপি বেদবাহাবিবজ্জিত: | বিধিনোক্তেন মার্গেণ মন্ত্রাভাসোজপঃ স্থৃতঃ ॥ 
অধীতা বেদং হুত্রং বা পুরাণং সেতিহাসকং। এতেঘভ)সনং তন্ত অভ্যাসেন 
জপঃ স্মৃতঃ1”-_যোগিষ।জ্ঞবন্ধ্য প্রণীত যোগশাক্ত্র। শীসদাশিব্জ্রে সরস্বতী স্বপ্রণীত 
ষোগন্ধাকর নামক ধোগস্থত্র বৃত্তিতে বলিয়াছেন, "গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্র সমূহের 
অধায়ন স্বাধ্যায় শন্দের অর্থ।' মন্ত্র, টিক ও তাস্ত্রিক ভেদে দ্বিবিধ। বৈদিক 
মন্ত্র আবার প্রগীত (যাহ। গীত হয়) ও অপ্রগীত ভেদে দ্বিবিধ। তান্ত্রিক মন্ত্র 
স্্রী-পুংনপুংসক ভেদে ত্রিবিধ (*ম্বধ্যায়ো গায়ত্রী প্রভৃ তীনাংমন্ত্রাণামধ্যয়নম্‌ । 
তে চ মন্ত্র ছ্বিবিধ। বৈদিকাস্তান্ত্রিকাশ্চ। বৈদিকঃ প্রগীতাপ্রগীত ভেদেন 
দ্বিবিধাঃ। তান্ত্রিকাঃ স্ত্রী পুং নপুংসক ভেদদেন ত্রিশিধাঃ1৮--যোগনুধাকর )। 
কৃর্মপুরাণের ঈশ্বর গীতাতে তপঃ স্বাধ্যায়, সন্তোষ, শৌচ ও ঈশ্বর পুঞ্জন সমাঁসতঃ 
যোগসিৰি প্রদ, এই পাঁচটীকে প্নিয়ম” বলিয়া নিক্েশ কর! হইয়াছে। ঈশ্বর 
গীতাতে পস্বাধ্যায়” শবের পুরুষের সত্ব সিদ্ধিকর বেদান্ত, শতরুদ্রীয় প্রভৃতির 
অধ্যয়ন এবং প্রণবাদি মন্ত্র সূহের জপ এই অর্থই গৃহীত হইয়াছে (“বেদান্ত 
শতরুদ্রীয় প্রণবাদি জগন্থুধাঃ। সত্বসিদ্ধিকরং পুংসাং স্বাধ্ায়ং পরিচক্ষতে ॥৮-- 
ঈশ্বরগীতা )। বিষুঃপুরাণে উক্ত হইয়াছে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, 
প্রত্যাহার, ধারণ।, ধ্যান, ও সমাধি এই অষ্টবিধ যোগাঞ্গের মধ্যে যম ও নিয়মের 
অন্তর্গত ব্রহ্ধচর্যা, অভিংসা, সতা, অন্তেয় এই করেকটী ধর্ম নিরন্তর অবলম্বন করা, 

*  পবেদোক্তেনৈবমার্গেণ মন্ত্রাভ্যাসে! জপন্থতঃ | করহ্ত্রে তথা বেদে 
ধর্শশাস্ত্রে পুরাণেচ। ইতিহাসে চ বৃত্ির্ধা স জপ প্রোচ্যতে ময় ।”- প্রীজাবাল 
দর্শনোপনিষৎ। 


৭৬ উত্সব। 


বিষয় বাসনা! পরিগার কর1, এবং মনকে ব্রহ্গপ্রবণতার উপযুক্ত করা, যোনীর 
কর্তব্য । বেদ্যাধায়ন, শৌচ, সন্তোষ, তপক্তা, এই সমুদায় অবলম্বন পূর্বক 
জিতেন্দিয় হইয়া, যোগী মনকে পরব্রঙ্গে আসক্ত করিবেন। এই আমি তোমার 
নিকট পাঁচ প্রকার যমও পাচ প্রকার নিয়ম কীর্তন করিলাম । * বিষুপুরাণ 
প্ল্বাধ্যায়” শবের “বেদাধ্যয়ন” এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। রুদ্র যামলতন্তে 
তপঃ সন্তোষ, মনঃ স্থির, আস্তিকা, জপ ইত্যাদি চতুদ্দণ প্রকার নিয়মের বন 
আছে। রুদ্র বামলোক্ত বাক্ত, অব্যক্ত ও অতিহ্ঙ্মাগ ব বাচিক, উপাংশ্ত ও 
মানস এই ত্রিবিধ জপই স্বাধায় পদবোধ্য অর্থ ।+1+ ঈর্বরগীতাতে- স্বাধায়ের 
বাচিক, উপাংস্ত ও মানস এই ত্রিবিধভেদ প্রদশিত ভইয়াছে (শ্যঃ শব্বোধজননঃ 
পরেষাং শৃঙ্বতাং স্ফুউটম্‌। স্থাধ্যায়ো বাচিকঃ প্রোন্ত উপাংশোরথ লক্ষণম্‌ ॥৮-_ 
ঈর্বরগীতা )। বামকেশ্বরতস্তরান্তর্গত নিত্যাষোড়শিকাণবে উক্ত হইয়াছে, জপ 
বাস বাস্থুপ ও আত্তর বা হুক্মু এই দ্বিবিধ। বৈথরী বর্ণানুপুবর্বী বিশেষের 
উচ্চারণ রূপ জপ, বিশুদ্ধ জপ নহে, এই প্রকার জপ অখিল মন্ত্রে সিদ্ধিকারক 
হয়না, সমস্ত ইন্ট্রিয়গণের স্ব-স্ব বিষ্জামুখী গ্রবুত্তিকে সংযতত__নিরুদ্ধ করিয়া! যে 
আস্তর নাদের উচ্চারণ, তাহাই হুক্ম জপ। এই সক্ষম জপের অভ্যাস, যুগপৎ 
সর্বমন্ত্রের সিদ্ধিজনক। $ এই অতীব গন্ভীরার্থক উপদেশের মণ্ম যথাস্থানে, 
যথাশক্তি উদ্ঘাটিত হইবে। 
১ লাসসিসা সভানেমাপরিএান। 
সেবেত যোগী নিফফফামো যোগাতাং স্বমনোনয়ন্‌ ॥ 
স্বাধ্যয় শোঁচসস্তোষ তপাংমি নিয়তাত্মবন্‌। 


কুববীত ব্রহ্মণি তথ! পরশ্মিন্‌ প্রবণং মনঃ ॥ 
এতে যমাঃ সনিয়মাঃ পঞ্চ পঞ্চ প্রকীর্ভিতা ।”__বিষু্পুরাণ ষষ্ঠোহংশ ৭ম 
অধ্যার়। 
+ “তপশ্চ সন্তোষ মনঃ স্থিরং সদা! আন্তিকামেবং দ্বিজদেবপূজনম্‌। 

নিতান্তদেবাচনমেব ভক্ত সিদ্ধাস্তশুদ্ধশবণঞ্চ ভীতি |৮-_ 
রুদ্রযামল-উত্তরতন্ত্র ২৫শ পটল। 

পজপঞ্চ ত্রিবিধং প্রোকং ব্যক্তাব্যক্তাতিসুল্মগম্। 

ব্যক্তং বাচিকমুপাংগ হান্যক্তং শঙ্ষমং মানসম্‌ ॥”- রুদ্রধামল-উত্তবতন্ত্র ২৬শ 

পটল। 


& অণ হ্গ্মজপমাহ-__ 
সংযতোব্দিয়সংচারং প্রোচ্চরেল্াদমাস্তরম্‌। 
এষ এব জপঃ প্রোক্তে! ন চ বাহাজপো জপ: ॥”__শ্রীবামকেশ্বরতন্তরাস্তগগতি 
নিতভ্যাষোড়শিকার্ণবঃ-- 


যোগতন্ব। ঠা টি 
“ন্বাধ্যায়” শব্ষের কোন্‌ অর্থ গ্রহণ করিব ? .. 
এই প্রশ্নের উত্তর 


জিজ্ঞান্‌-__পল্বাধ্যায়” শবের বহু অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে, “বেদ, 
“বেদাধায়ন,” প্ধর্শাশাস্ত্র ও ইতিহাস--পুরাণাদির অধ্যয়ন,” মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন 
এবং “প্রণবাদি মন্ত্র জপ,” পস্বাধ্যায়” শব্দের এত প্রকার অর্থ অনগত হইয়াছি, 
অতএব জিজ্ঞান্ত হইতেছে, পাতঞ্জল দর্শনে ষে স্বাধ্যায়কে ক্রিয়া যোগ ও নিয়ম 
নামক যোগাঙ্গের অস্তুভৃত কর! হইয়াছে, সেই স্বাধযায় শবের কোন্‌ অর্থ গ্রহণ 
করিব? “বেদাধ্যয়ন” এই অর্থ গ্রহণ করিন? অথবা মোক্ষশাঙ্জের অধায়ন 
কিন্ব। প্রণণাদি মন্ত্র জপ এই অর্থ গ্রহণ করিব ? 

বন্ত।-_“অহরভঃ স্বাধ্যায় অধ্যয়নকরিবে (“অহরহঃ স্বাধ্য।য় মধীয়ীত” ), «ই 
স্থলে যে স্বাধ্যায় শব্দের ব্যবহার ভইয়াছে, মীমাংসকগণ তাহার, মোক্ষশান্থের অবা- 
রন এই অর্থ গ্রহণ করেন ন!, তাহাদের মতে "শ্বাধ্যায় “বা, এস্কলে বেদাধ্যয়নের 
বাচক। পন্-_-মধ্যায়”__ উত্তম অধ্যয়ন, অর্থাৎ যাহার অধ্যয়নে ধ্রহিক-__পারলৌ- 
কিক নুখসাধন হইন। থাকে, তাহার অধায়নই, “ম্বাধ্যায়” শবের মুখ্য মথ | বেদ 
সর্ববিগ্ার নিধান, অতএব স্বাধ্যায়-শব্দের প্রহিক-পারত্রিক সুথ সাধন বেদা- 
ধ্যয়ন এই অর্থই সাধারণতঃ গৃগীত হইয়া থাকে । নিবৃত্তি নিরতের-_নিবৃত্তি- 
মার্গের পথিকের মোক্ষশ।স্ত্রের অধায়ন, প্রণবাদি মন্ত্রের অর্থ ভাবন। পুর্বক জপ 
বাধ্যান (মানস জপ ও ধ্যান সমান পদার্থ ), ইভারাই পস্বাধ্যায়,” এবং প্রবৃত্ত 
মার্গের পথিকের বেদাধায়নই *স্বাধার” | 

জিজ্ঞান্্র-_“বেদ” যদি সর্ববিগ্ভার আকর হন, তাহ! হইলে, বেদাধ্যয়ন করিলে 
কি মোক্ষ শান্ত্ের অধায়ন হয় না? গ্রণবাদি মন্ত্রের জপ হয়না? 


উপনিষদ বুঝাইতেও “বেদ শব্দের, ব্যবহার দৃষ্টি হয় । 

বন্তা--শবের অপূর্ণ অর্থজ্ঞানই, অজ্ঞানের প্রস্থতি, বিবিধ সংশয় উৎপত্তির 
হেতু । “বেদ” শবের শ্রুতি ও শাস্ত্রে ষে যে অর্থে ব্যবহার হইয়াছে, সেই সেই 
অর্থের সম্যগ জ্ঞানের অভাববশতঃ বহুপ্রকার সংশয় উদিত হইয়া থাকে। 
শ্ীত্তগবদগীতাতে উক্ত হইয়াছে, প্ত্রৈগুণ্য বিষয়াবেদ! নিস্ত্েগুণ্যে। ভবাজ্জুন» 
অর্থাৎ, হে অঞ্জুন! বেদ সকল ত্রেগুণ্য বিষয় (যাহ! সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই 
গুণত্রয় সম্বন্ধীয়, তাহ। ত্রৈগুণ্য। ত্রৈগুণা--ত্রিগুণময় সংসার বা প্রণা-পাপ-- 
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ব্যামিস্র কর্ম. হইয়াছে, বিষয় যাহার, তাহা ত্রৈগুণ্য বিষয় ), তুমি নিক্লৈগুণা 
হও-_নিষ্কাম হও, প্রবৃত্তি মার্ণ পরিত্যাগ পূর্বক নিবৃতিমার্গকে আশ্রয় কর, 
নিফাম ন| হইলে নিবৃত্থিমার্গকে আশ্রয় ন! করিলে, মুক্তিলাভ হয় না, অতএব যদি 
তোমার মুক্তি লাভের ইচ্ছ। হইয়া থাকে, তাহ! হইলে, তোমাকে নিষ্ভাম হইতেই 
হইবে। মুণ্ডকোপনিষদেও খাণ্েদ, যঙ্জুর্বেবদ, সামবেদ, অধর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, 
ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছনঃ, জ্যোতিষ, ইহার্দিগকে “অপরাবিগ্য।” এবং যে বিদ্যা দ্বারা 
অক্ষর পরব্রহ্ধকে জান! যায়, অক্ষর পরবুহ্ধকে লাভ কর! যায়, তাহাকে “পরা বিদ্ধ” 
বলিয়। নির্দেশ করা হইয়াছে । ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণগন্ত্র বেদকে ত্রৈগুণ্য বিয়য় 
বলিয়াছেন, মুগ্ডক উপনিষদেও বেদ ও বেদাঙ্গ সকল “অপরা বিছ্য।” এই নামে 
অভিহিত হইয়াছেন, বর্তমান সময়ে এই নিমিত্ত বহু ব্যক্তির বেদের প্রতি আদর 
কম হইয়াছে, হইতেছে। ছুঃখের বিষয় “বেদ” শব্ধ যে গীতাও কঠোপনিষদে উপনি- 
ষদের বাচকরূপেও প্রযুক্ত হইয়াছে, ধাহারা গীত।, মুণগ্ডকোপনিষৎ প্রভৃতি পাঠ 
করিয়া বেদের প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, হইতেছেন, তাহার! তাহ লক্ষ্য করেন 
না, উপনিষৎ ষে বেদেরই অঙ্গ, বেদেরই শিরোভাগ, তাহ তাহারা বিশিষ্ট 
প্রতিভার প্রেরণায় বিশ্বাস করিতে পারেন না । “সকল বেদ যাহাকে একবাক্যে 
প্রাপ্তব্য পরমপদ বলিয়া প্রতিপাদন করেন, তপন্বীর! যে পদ পাইবার নিমিত্ত 
তপশ্চরণ করেন, ব্রহ্মচারী যে পদ পাইবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্যয পালন করেন, সংক্ষেপে 
বলিতেছি তাহ! প্রণব--অর্থাৎ তাহা প্রণববেগ্য পরমাত্ম (*সর্বে দেবা যৎ 
পদমামনস্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদস্তি। যদিচ্ছন্তে। ব্রহ্মচর্ধ্যং চরস্তি তত্তে পদ্দং 
সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥”--কঠোপনিষত )। শ্রীমদ্তগবদগীতাতে এই 
কঠোপনিষদ্বচনই অবিকল উক্ত হইয়াছে, যথ! ণ্যদক্ষরং বেদবিদে! বস্তি 
বিশস্তি যদ যতয়ো বীতরাগাঃ। যদিচ্ছস্তো ব্রহ্ষতর্যাং চরস্তি, ততন্তে পদং 

গ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥৮-__ গীতা ৮১১ মুগ্ডকোনিষৎ যে উদ্দেশ্তে ষড়ঙ্গ বেদকে 
“আপরা বিদ্যা” বলিয়াছেন, ভগবান্‌ শ্রুকৃষ্ণচন্ত্র যে নিমিন্ত বেদকে ত্রেগুণ্য- 
বিষয় বলিয়াছেন, ইদ[নীং অনেকে তাহ। চিন্ত। করেন ন। | ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধয 
বলিয়াছেন, 'পরাবিদ্ধা দ্বারা উপনিষঘ্ধেগ্ধ, পরব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান গ্রধানতঃ বিবঙ্গিত 
হইয়াছে । পরব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান বৈখরী শব্ধ দ্বারা অধিগম্য নহে, পরব্রহ্গ জ্ঞান 
বৈখরী শব রাশি দ্বারা লাভ কর! যায় ন!, রহু শবাজ্ঞ হইলেও, ব্রহ্মবিদ্‌ গুরু কৃপ। 
না হইলে, বৈরাগ্য রূপ অনল দ্বারা হৃদয়ের কামনা গ্রন্থি তল্মীগুত না হইলে, 
সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম ( বিগন্ন্পৃ্ ) না হইলে ব্রদ্ষবিষ্তার আবির্ভাব হয়না | “বেদ 
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শব সাধারপতঃ শব্রাশি বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। মুণ্ডক শ্রুতি এই নিমিত্ত 
*পরাবিচ্য।” এই পর্দ দ্বারা বেদ (শব্ধ বেগ বিষয় বিজ্ঞান ) হইতে উপনিষদ্ধেদ্া 
অক্ষর পরব্রদ্ম বিষয়ক জ্ঞানকে পৃথক করিয়াছেন, উপনিষৎ খগাদি বেদ-বাহা' 
পদার্থ নহে। তিলে যেরূপ তৈল বিদ্যমান থাকে, বেদের মধ্যে সেইরূপ বেদাস্ত 
ঝ উপনিষৎ স্প্রতিষ্ঠিত আছেন € প্তিলেযু তৈলবৎ বেদে বেদান্ত স্থপ্রাতি- 
ষিতঃ1৮__যুক্তিকোপনিষং)। কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড বেদে 
এই কাণ্ডত্রয়ের উপদেশ আছে। কর্মকাণ্ড ও উপসনাক1ও সাধন (1198118), 
জ্রানকাও্ সাধ্য (170৭ )। কর্ম ও উপাসন! দ্বারা শুদ্ধচিত্ত না হইলে, মুক্তিপ্রদ 
জ্ঞান বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম করিবার শক্তি নাই, উপাসনার 
অধিকার নাই, এই জন্ত বেদকে পত্রেগুণ্যবিষয়” বলিয়। প্রত্যাখ্যান করিলে, 
উষ্টসিদ্ধি না হইয়! অনিষ্ট প্রাপ্তিই হইয়া থাকে । খক্‌ ও অথর্ববেদ সংহিগাঁতে উক্ত 
হইয়াছে যে অক্ষর পরম ব্যোমে (বিবিধ শব্দ জাত যাহাতে ওত-প্রোতভাবে 
ব্যাপ্ত হইয়৷ থকে, অকার, উকার ও মকার লক্ষণ মাত্রাত্রয় উপশাস্ত হইলেও, 
যাহা অবশিষ্ট থাকেন, তিনি পরমব্যোম ) বেদস্তত অখিল দেৰত! অধিনিধর 
আছেন, সেই পরমব্যোমকে যে অবগত হইতে পারে না, 
যথাবিধি সাধন! দ্বারা তাহার স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারে 
না, তাহার তত্ব জানিবার চেষ্টা করে না, খগাদি মন্ত্র বার সেকি করিবে? 
এতদ্বারা তাহার কি ইষ্টাপত্তি হইবে? যে ভাগ্যবান খগ্ৰার্দি বেদ প্রতিপাস্ত 
নিত্যশব্ময় পরমব্যোম বা প্রণব বেদা পরমাত্মীকে অবগত হইতে পারেন, 
তিনি প্রণব বিগ্রহ-পরমাত্মাতে অনুপ্রবেশ পূর্বক শাস্তশিখ অনলের ন্তায় নির্বাণ 
হইয়। থাকেন, আত্ন্তিক মোক্ষলাভ করেন (“চো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌ 
যদ্রিন দেবা অধিবিশ্বেনিষেছুঃ ॥ ন্তন্নবেদ কিমূচা করিষ্যতি 'য ইত্তঘিতুস্তইমে 
সমাসতে ॥”-_ খণগ্বেদসংহিতা ২।৩।২১, অথর্ববেদসংহিত ৯১1১৮ )। তৈত্তিরীয় 
আরণাকের ভাষ্যে ভাষ্যকার উদ্ধত খকের ব্যাখ্যা করিবার সময়ে বলিয়াছেন, 
“সমস্ত বেদমন্ত্র প্রণবাশ্রিত, প্রণব হইতেই অখিল মন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে । 
কেবল বেদমন্ত্র সমূহ প্রণবে সমাশ্রিত নভে, মন্তরস্তত নিখিল দেবতাই, অক্ষর 
পরমব্যোম ব৷ প্রণবে অধিষ্টিত আছেন, প্রণবই সর্ধমন্ত্রের মূল, প্রণব প্রতিপাদ্য 
অদ্বিতীয় ব্রন্মই নিখিল বেদস্তত দেবতার স্বরূপ। পরমাত্মাই যে অগ্নি প্রভৃতি 
নাম ছার! স্ত হইয়াছেন, এই পরম সত্য জানাইবার নিমিত্ত উদ্ধত মন্ত্রটীতে 
সর্বদেবতার প্রণবে পর্যবসান উক্ত হইয়াছে । * স্বাধ্যায় শবের আপাত 
দৃষ্টিতে পরস্পর ভিন্ন বিবিধ অর্থে প্রয়োগ হষট়াছে, এইরূপ বোধ হইলেও, 
বস্ততঃ ইহার পরস্পর ভিন্ন বিবিধ অর্থে প্রয়োগ হয় নাই । “বেদ” ভিগুণময় 
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* “ন কেবলমূচ এব তাঁ্মন্‌ প্রণবে সমাশ্রিভাঃ কিন্তু বিশ্বে সর্ধ্বে দেবা অপি 
ষশ্মিন গ্রণবাক্ষরেইধিনিষেছুঃ,. অধিকত্বেননিষপ্পা।  অতএবোত্তরতাপনীয়ে 
দেবানাং পরমাস্মধ্যানার্থং প্রণবপর্ধ/বসানমুক্তম্”--তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভাব্য। 
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ংসার, বেদ ত্রৈগুণ্য বিষয়, আবার, বেদই ত্রিগুণাতীত ব্রঙ্গের স্বরূপ, বেদই 
এনিস্তৈগুণ্য, বেদই অপরাবিদ্যা এবং ব্রেই পরাবিদা!। বেদাধায়ন এবং প্রণব 
জপ যে ভিন্ন প্রযত্ব নহে, বেদীধ্যয়ন এবং মোক্ষশান্ত্র-_ উপনিষৎ প্রভৃতির অধ্যয়ন 
ষে বস্ততঃ পৃথক্‌ ক্রিয়া নহে, যাহা বল! হইল, তাহ। হইতে তাহ! বিশদভাবে 
উপলব্ধি হইবে । যিনি বেদের যেরূপ দেখিবার অধিকারী, তিনি বেদাধ্যয়ন 
করিয়। বেদের সেইরূপই দেখিবেন, যাদৃশ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত, যিনি 
বেদাধায়ন করিবেন. বেদাধায়ন দ্বারা তাহার তাদুশ প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে । 
বেদের প্রত্যেক মন্ত্র প্রণবে অধিষঠিত, বেদের প্রতোক মন্ত্রের প্রণব প্রতিপাদণ 
পরমাক্মাই বাচা, বোস্তত প্রত্যেক দেবতার প্রণব প্রতিপাগ্য পরমাত্মাই স্বরূপ, 
যিনি এবম্প্রকার প্রতিভা বিশিষ্ট, “স্বাধায়* শব্দের, বেদাধ্যয়ন, মোক্ষশাস্তীধায়ন, 
ধর্শাস্ত্, ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতির অধায়ন আপাতদৃষ্টিতে পরম্পর ভিন্নার্থকরূপে 
প্রতীয়মান এই প্রকার বহু অর্থ শ্রবণ করিলে, তিনি হতবুদ্ধি হইবেন না। 
*স্বাধায়” শষ কোন্‌ অর্থ গ্রহণ করিব, তোম।র এই প্রশ্নের যথা প্রয়োজন উত্তর 
প্রদত্ত হইল । 
জিজ্ঞান্থ--আমি আশাতীত লাভবান্‌ হইলাম । 
বক্ত!-_বাহা শব্ণ করিলে, যথাবিধি মনন ও নিঙ্গিধ্যাসন ছ্বারা পুর্ণভাঁবে 
তাহার তাংপর্য্য পরিগ্রহের চেষ্টা কর। অখিল মন্ত্র প্রণবাশ্রিত, প্রণব হইতে 
বেদের এবং অন্যান্ত শাস্ত্রের আবির্ভাব হয়, সর্ব দেবতা বন্কতঃ প্রণব প্রতিপাগ্য 
পরমাত্মারই বিভূতি, তীহা হইতে অভিন্ন, এই সকল কথা শ্রবণ করিলেই কৃতকৃত্য 
হওয়! ষায় না। পপ্রণন” কি, প্রণব হইতে বেদ ও অন্ঠান্ত শাস্ত্রের কিরূপে 
আবির্ভাব হয়, যথার্থ ভাবে তাহ! অনুভব করিবার নিমিত্ত চেষ্টা কর্তব্য । অধুনা 
বেদে স্বাধায়ের যে রূপ প্রশংসা আছে, তাহ শ্রবণ কর। স্বাধ্যার় দ্বারা কি 
উপকার হইতে পারে, পম্বাধ্যায়” দ্বারা কিরূপ ফল নিষ্পত্তি হয়, পতঞ্জলিদেব 
রুপাপূর্ব্বক তাহ! বলিয়। দিয়াছেন। পতঞপিদেব স্বাধ্যা়কারীর যে লাভ হইবার 
কথা বলিয়াছেন, স্বাধ্যায় দ্বার! তাদুশ লাভ হইবার যুক্তি কি, যথাসম্ভব তাহা 
বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে, যথা বিধি স্বাধ্যায় করিলে, তাদৃশ ফল প্রাণি তয় 
কি না, বিধি পূর্বক স্বাধ্যায় করিয়া, তাহ! পরীক্ষা করিতে হইবে । বেদ ও 
অস্তান্ত বেদমুলক শান হইতে তোমাকে এখন স্বাধ্যায়ের গ্রশংলা শ্রবণ করাইব। 
স্বাধায়ের প্রশংস! শ্রবণ যে অনর্থক নহে, তাহা! তুমি স্বীকার করিবে সন্দেহ 
নাই। | 


যোগতখু । ৮১ 
স্বাধ্যায়ের প্রশ্নংসা ৷ রর 

জিজ্ঞানগ-- প্রশংসা ও নিন্দার যে কাধ্যকারিত। আছে, ইভারা যে সর্কত 
আর্ক নহে, তাহ! আমি একটু বুঝিতে পারি। কোন বাক্িকে কোন কমে 
প্রবৃর্তিত করিতে হইলে, ততকশ্ধ স্বারা কি ফল সিদ্ধি হয়, পূর্বে তাহাকে তাহা 
ভ্তাপনকরার আবশ্তকত| আছে সন্দেহ নাই। কোন কর্মের প্রশংসা শ্রবণ 
করিলে, লোকের তংকন্মে শরদ্ধ! উৎপন্ন তয়, কর্মের ফলশ্রবণ কশ্মান্ষ্ঠানে প্রবর্তিত 
করিয়া থাকে । যেকম্ম করা উচিত নন্চে, যে কশ্ম অনিষ্ট ফল প্রসব করে, 
তথ্থরশ্মের নিন্দীও নিরর9থক নহে, অনিষ্টফলপ্রদ কম্ম সমূহ হইতে নিবন্ঠিত 
করেবার উদ্দেশ্তে উহার নিন্দার আবশ্য £ত। আছে। চিকিৎসক যে উষধ দ্বাযা, 
যে রোগের প্রতীক।র করিতে সমর্থ হ'ন, সেই উষধের প্রশংসা করেন, সহিতরর 
বন্তর নিন্দ। করিয়া থাকেন। অতএব সভ্যভাষণ দ্বারা অন্তর উপকার করিতে 
হইলে, প্রশংসা বা স্তি ও নিন্দার প্রয়োজন হইয়। থাকেন “ম্বাধ্যায় 
ক্রিয়াষোগ বিশেষ, ইত! নিয়ম নামক যোগার অন্তত । গ্রমাদবশতঃ 
অনিষ্ট কন্মে গ্রবর্তমান পুরুষকে যাহা নিবারণ করে, অপিচ যাহা শুভ বা ইষ্ট 
কন্মে প্রবর্তিত করে, তাহাকে প্রত, বলে। বেদে প্রত” শব যদর্থে বাবজত 
হইয়াছে, যোগশাস্্ে পক্রিয়াযোগ” যে তদ্থেই প্রযুক্ত হষ্টয়াছে তাভা অবগত 
হইয়াছি । অতএব শস্বাধ্যায়” করিলে, কি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, স্বাধ্যায় না 
করিলে কি অনিষ্ট টয়! থাকে, স্বাধ্যায়ে প্রবন্তিত করিবার নিমিত্ত তাহা 


জানান অবশ্ কর্তব্য। স্বাধ্যায়ের প্রশংসা অনর্থক নহে । 
বন্তা-_তুমি যাহ! বলিলে তদ্বারা অর্থবাদের স্বরূপের একটু আভাস দেওয়া 


হইল । কোন অথ কোন প্রয়োজন পিদ্ধিকে লক্ষা করিপনা যাহ! উক্ত হয়, 
তাহাকে অর্থবাদ বাকা বলে। অর্থবাদ স্বতি (প্রশংসা )- অর্থবাদ ও 
নিন্দার্থবাদ ভেদে প্রধানত: দ্বিবিধ ( “প্রাশক্তানিন্দান্ত তর পরং বাকামর্থবাদ2 1” 
লৌগাক্ষিভাঙ্করকূৃত অর্থ সংগ্রহ )। অর্থবাদ প্রধানত: প্রশংসার্থবাদ ও 

নিন্দার্থবাদ ভেদে দ্বিবিধ কেন, তাহ। তুমি শ্বয়ংই বলিয়াছ। 
শতপথ ব্রাহ্গণে উক্ত হইয়াছে, স্বাধ্যায় ও প্রবচন ( বেদগ্রহণাথ যে বেদাধায়ন, 
তাহ। স্বাধ্যায় এবং গৃহীত বেদের প্রতিদিন প্রকুষ্টভাবে ব্রহ্গযজ্ঞরূপ বচন প্রবচন ) 
অতিমাত্র হিতকর, স্ুখজনক বলিয়! প্রিয় পদার্থ। যিনি যথাবিধি, নিম পূর্বক 
স্বাধ্যার ও প্রবচন করেন, তিনি যুস্তমনা--একাগ্রচিত্ব --যোগযুত্ত হদয় হন, . 
৯৯ : 


৮২ . উতৎসব। 

তিনি অপরাধীন হন, স্বতন্ত্র হ'ন..( যিনি জিতেজ্দ্িয়,। যিনি অকামহুত, তিনি 
বস্তুতঃ আত্মবশ--তিনিই প্রকৃত স্বাধীন )। যিনি স্বাধায় ও প্রবচন করেন 
তাহার সর্ব প্রয়োজন সিদ্ধ'হয়, তিনি সুখে নিদ্রা যান, তিনি আত্মার পরম 
চিকিৎসক হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তিনি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভোঁতিক 
এই ত্রিবিধ রোগের অত্যন্ত নিবুত্তি সাধনে সমর্থ হন, তাহার ইন্দ্রিয় সংধম 
হয়,এভীহার একীরামত! ( এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই হইয়াছেন একমাত্র ররমনীয়__ 
আরাম স্থল যাহার তিনি একারাম, একারামের ভাঁব- একারামতা ) হইয়া 
থাকে, পরমাত্মা ভিন্ন অন্ত কোন পদা্কে তিনি প্রাণারাফ বলিয়া মনে করেন 
না, পরমাত্মাই তাহার পরম প্রেমাম্পদ রূপে বিবেচিত হইয়া থাকেন। তাহা 
প্রজ্ঞ। বৃদ্ধি হয়ঃ যশো বৃদ্ধি হয়। * 
পু ক্রমশঃ. 


১. 


প্রেমের দায়ে। 


_ *আন্গ কয়েকদিন এমন ছটফট করিতেছ কেন, প্রাণ ?” 
“আর ভাল লাগে না?” 
"কি ভাল লাগে না?” 
“তোমার সঙ্গ |” 
“আমার সঙ্গ তোমার ভাল লাগে না? কেন ভাল লাগে ন|, প্রাণ ?” 
শভাল আর লাঁগিবে কি-সে ?” 
”সে কি? তোমার সখের জন্ত আমি এত করিতেছি তবুও আমার সঙ্গ 
তোমার ভাল লাগে না ? 


রগ শস্ক মি 


* “অথাতঃ স্বাধ্যায় প্রশংসা | /প্রি়ে স্বাধ্যায় প্রবচলনে ভবতো৷ যুস্তমন! 
ভবত্য পরাধীনাহহরহরর৫থাস্তমাধয়তে স্থখং ম্বপিতি পরমাচিকিৎসক আত্মনে' 
ভবতীন্ত্রিয় সংযমশ্চৈকারামতা চ. প্রপ্তাবুজিয শো” * % * শত পথ 
বাঙ্ধণ ১১৩৮৭ 











প্রেমের দায়ে। ৮৩ 


“সত্যই বলিতেছি তোমায় ত্যাগ করিয়।পলাইবার জন্ত আমি ব্যাুল রা 
উঠিয়াছি।» 
পতোম্টীকে সুখে রাখিব বলিয়া এত করিলাম তবু তোমাকে হী করিতে 
পরিলাম ন৯--এ+ আমার দগ্ধ অদৃষ্ট 1” 
ৰ শক্জামার স্থথের জন্ত তুমি কি করিয়াছ ?” 
ণতোমার স্থুখের জন্য কি করিয়াছি? কেন? তুমি কি তা! জান ন 7” 
শতুমিই বল না কি করিয়াছ? শুনি ।” 
"পসকল কথা ও মুখে আনিতে নাই 2” 
রর পকেন ?* 
“প্রণয়ের পীতি । তুমি ত প্রেমের সকল মানাই অবগন্ত আছ ।” 
“তা” ভক,--ঢু' একটি বল ।” 
*নিতাস্তই ছাড়িবে না ?” 
“ন1, ছাড়িব না।” 
“তবে শোন ।” 
“বল |» 

“মনে পড়ে তোমার সেই দিন যেদিন তোমাক আমি প্রথম দেখি ?” 

খুব পড়ে! তখন তোমার কৈশোর-_কি রূপ, গুণ!” 

“থাক্‌ সে রূপ গুণের কথা 1” 

"থাকিবেই বা কেন? তোমার রূপ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। 
ভাবিতাম, এত বূপ যাহার সে যদি আমান ভালবাসিত। তোমার গুণে আমি 
বিমোহিত হইয়াছিলাম । ভাবিতাম, এত গুণ যাহার সে যদি আমার গুণ 
বুঝিতে পারে !” | 


€€ ঞ$ 


উস সস 





“চুপ করিয়া রহিলে যে?” 
"অনেরু' কালের কথা তুলিয়াছ, তাই চুপ করিয়া ভাবিতেছ্ছি ।” 
"কি ভাবিতেছ ?” 
“ভাবিতেছি,-তখন কত সাহস, কত বীর্য, কত আশা কত বহার 1” 
“সত্যই তখন তোমার অসীম সাহস, "দম্য শক্ষি বুঝি, পাহাড় পর্বত 
ভাঙ্গিয়! ফেলিতে পারিতে |” 


গ্ ঠীটী . 


৮৪ উতলধ। 


“আবার কি ভাবিতেছ ?% 

“ভাবিতেছি, সেই দিন হইতে তোমায় ভালবাসিয়। তোমাকে নুখে' টিটি 
সন্ত তদবধি কত প্রগ্নাস আমি নিরবধি করিতেছি 1” 

“আমাকে সুখে রাখিবে বলিয়! তুমি তোমার কোন্‌ সখ ত্যাগ কষ্িয়াছ 1, 
“জানি না সোমার আজ কোন্‌ ভাব জাগিয়াছে,--তবে দেখিতেছি -ক্ কথ৷ 
আমার মুখে আসিতেছে না সেই কথা বলাইবার অন্ত তূমি আজি পীড়াপীড়ি 

করিছুদু। |” | 
শী” আমি পীড়াপীড়িই করিতেছি । আমি যাহ! জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি 


* ভ্তাহার উত্তর দাও। 'আমার মনে আজ কি ভাব জাগিয়াছে আমিও তাহা 


কুগ্াকাশ করিব 1” র ৰ 
“তুমি জিজ্ঞাস! করিতেছ তোমার স্থথেয় আগ্ত আমি আমার কোন হব 
ভ্যাগ করিয়াছি ?", 
“ই, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি ।”" 

“কি আর বলিব £ এই ধর,_-এ' কালে লোকে যাহাকে সাংসারিক উন্নন্তি 
বলেন তোমার স্থখের জগ্ঠ আমি তাহা ত্যাগ করি নাই কি ?” 

“51, মামার সুখের জন্ত সাধারণের গায় অর্থান্েষণ তুমি ত্যাগ করিয়াছ |”, 

“মাত্র র্থের অধ্বেষণ কেন? মান, দশঃ- যাহার জন্য সর্বত্যাগীও 
বাকুল ?” 

“না, তাহার অন্ত ও তুমি আমাকে বাস্ত ক'র নাই ।৮ 

“তোমার প্রেমের দ।য়ে আমার অর্থ, লাজ, মান অবসান; তবুও তোমাকে 
শ্্যাগ করি নাই 1, 

“গড্ডালিক প্রবাহে ভাসিলে অর্থ তুমি প্রচুর লাভ করিতে পারিতে | 
চেষ্টা করিলে মান যশঃ ও যথেষ্ট অক্্ন করিতে পারিতে। কিন্ত আমার সুখের 
জন্ তুমি সে সমুদয় জলাঞ্জতল দিয়াছ,_ ইহ] সম্পূণ সত্য কথা |” 

“তবু তোমায় সুখী করিতে পারিলাম না ।” 

“না, তবুও আমি শান্ত হইতে পারিতোছ না1+ 

পগুধু কি তাহাই! 'আর কিছু কি ত্যাগ করি নাই?” 
“আর.কি ত্যাগ করিয়াছ ?” 

"কি আর বলিব! এ' সকল বলিতে ভাল লাগে না ।” 

"ভাল লাগে না এমন কাজ ত আজিও অনেক করিতে হইতেছে ।” 


৯ 


প্রেমের গায়ে। ৮৫ 


"সে আমার মন্দ ভাগ্য!” 
"মন্দ ভাগ্যই হউক আর যাচাই হউক, করিতে ত হইতেছে ।” 
পা, হইতেছে ।” | 
“তকে,এ কথাটিও না! হয় বলিয়! ফেল ।” 
'ক্টবলিব ” | 
“বল ।* 
“এ যাহাতে ফুনির মন টলে,_ তোমার জন্য তাহা হইতে মন বাধা ্ 
ক করি নাই কি ?” 
পা, খুব কষ্ট করিতেছ। এই বর্তমান সমাজের বন প্রকার, তীব্র আকর্ষণের 
মাঝে বসিয়া বিপুল প্রয়াসে মন বাধিতেছ 1” | 
"তোমার সুখের লাগিয়া এত করিতেছি তবু ভুমি লিতেছ আমার সঙ্গ আর 
তোমার ভাল ল!গিতেছে না ।” 
"সত্যই বলিতেছি, তুমি এত করিতেছ তবুও আমি অন্থে ছটফট 
করিতেছি | 
"আমি আর কি করিলে তুমি সুস্থ হও, প্রাণ 2” 
তা” ত তুমি জান।” 

“জানি ব্লিয়াই ত এই বসস্ত---প্রদোষে তোমাকে এই হীন লা 
পরিশোভিত দেবদারকুঞ্জে আনিয়াছি। অদুরে, চুত-মুকুল মাঝে পত্রাবৃত 
কলেবরে নসন্ত-সথ! তাহার মধুময় কে বসন্ত-সঙ্গীত গাহিতেছে। পত্রাবলী 
ঈষৎ বিধুনিত করিয়! বসস্তানিল বহিতেছে। মুকুলসৌরভ চতুর্দিক আমোদিত 
করিয়াছে। কেহ কোথাও নাই,__সর্বঞজ নীরব, নিম্তন্ধ। শুধু উর্ধে, অনপ্ত 
গগনের নীলিমা! মাঝে দই একটি তারক! কেমন উজ্জ্বল মুখে অকম্মাৎ দেখা 
দিতেছে । তোমাকে মুখী করিব বপিয়াই ত লোকালয়ের মধুর নৃত্য গীতের 
সাদর নিমন্ত্রণ উপেক্ষ। করিয়া এই বিজন শ্বানে তোমাকে এক্ষণে আনিয়াছি। 
আর এই, মনোহর স্থানের শোভা সম্পদ মাঝে আসিয়! তুমি কি না ছটফট, 
করিতেছ 1” : ূ 

“সত্যই তুমি আমাকে অতুল সৌন্দধ্য মাঝে লইয়! আসিয়াছ। কিন্তু সত্যই 
বলিতেছি এই সৌন্দর্য্য সম্ভার মাঝে আলিয়! আমার অশান্তি দ্বিগুণ বঞ্ধিত 
নী 1” খঁ 

 *সৌন্দর্ধয রাশি মাঝে আসি! তোমার অশান্তি দিগুণ বাড়িল ?” 


৮৬ উত্সব 


"সতাই দ্বিগুণ বাড়িল।”' 
“আমার ছৃ'র দৃষ্ট বশতঃ বুঝি এমন অধটন নি ৮ 
“কেন এমন অঘটন ঘটিতেছে শুনিতে চাছ ?” : 
“চাহি বৈকি? আমাকে যে তুমি দাপানুদাস করিয়া ফেনিয়াছ। | "আমি 
যে তোমার স্থুের জন্য পাগল হইয়াছি। তুমি আজামাকে ত্যাগ করিবার 'জন্ঠ 
ব্যগ্র হইলেও আমি যে তোমাকে ছাড়িতে পারি না।” ব'ল,-কেন তুমি 
ছটফট). করিতেছ » তোমার জালার কাবণ জানিয়াআবার তাহা দূর করিবার 
প্রয়াস করি। তোমার সুখের চেষ্টায় প্রাপপাত করাই বুঝি আৰার এবারের, 
নিয়তি |” 2 | 
; পএই সৌন্দধ্য সম্ভার মাঝে আসিয়া আমি ছট-ষ্কট, করিতেছি কেন তাহা 
বলিতেছি, শোন ।” | 
পবল। দাস তোমার চির-অবঠিতই আছে ।”" 
রূপের রাজ্য ভূমি আমাকে এট প্রথম আন না |" .. 
“লা ।” : 
“বহুবার বহু রূপের রাজ্যে তুমি আমাকে বঙ্গে করি! বহিয়! লইয়! গিয়াছ |”. 
“তবু ভাল যে তোমার তা' মনে জাে।” | 
*তুমি আমাকে কি মনে কর ?” 
*কি আর মনে করিব!” 
“তুমি ভাব কি তোমার আদর আমি বুঝিত্তে পারি ন! ?” 
“আমার আবার আদর 1” 
“সতা নাকি! এত অভিমান 11” 
“মান ভাঙ্গিবার আমার কে আছে যে 'আমি অভিমান করিব 1" 
"আজ যে তুর্ঞয় অভিমান দেখিতেছি 1” 
“বোধ হয় আজ আবার হতমান হইন বলিয় 1” 
. শদেখ, তোমার এই মান-_অভিমান দেখিয়া! আমার অত্যন্ত আনন্দ হয়।” 
“তা' হইবে বৈ কি? তা' না হষ্টলে আর ভালবাস! কি ?”-__ কাঙছার ও 
সর্বনাশ কাহার ও ব! পৌধ মাস!” | | হু, & 
- শআচ্ছা, সে সর্ধনাশ-_ পৌষ মাসের কথা আর. একদিন হবে | মি 
যাহ! কুরিতেছি তাহাই বলি।” এ 
তুমি সুখী হইবে বলি! তোম।কে বক্ষে লইয়া ব কত রাজোই ন! ফিরছি 1” 


প্রেমের দায়ে। ৮৭ 


২পপ্রথম প্রথম তোম।র সঙ্গে বখন. এই রূপরাজ্যে প্রবেশ রুরিতাম তখন 
আমার আনন্দ হইত |” - 

"তখন আনন্দ হইত ?” 

শা, হইত ।” 

“তবে এখন হয় না কেন ?" 

“এথন হয় ন! কেন ?” 

“তখন আনন্দ হইত আর এখন আনন্দ হয় না কেন তাহ! বলিতেছি ।” 

“বল। শুনি।” শর 

“তখন যখন তুমি অকুতোভর়ে স্বাপদ-সম্কুল গহন বনমাঝে একাকী প্রবেশ 
করিতে, আকুল আবেশে বুক্ষদেহ আলিঙ্গন করিয়া বহুক্ষণ স্থির হইয়া! থাকিতে, 
তরুশাখা-বিলন্বিত কুহ্থমিত লতিকার কুম্থমকে সপ্রণয়ে স্পর্শ করিয়া গভীর প্রেমের 
সহিত আলাপ করিতে করিতে বিশ্ব ভুলিয়া যাইতে তখন আমি বিপুল আনন্দ 
লাভ করিতাম । ভাবিতাম এত প্প্রেম যাভার সে বুঝি আমাকে শাস্ত করিতে 
পারিবে। তুমি যে কোন কথ! বলিতেছ না! ? আমি একাকীই বকিয়া মরিব 
নাকি? 

“আমি আর কি বলিব ? কথ! কহিবার মুখ ত আমার নাই, আমি-_যে শত 
অপরাধে অপরাধী !” 

“তা? হও তুমি শত অপরাধে 'পরাধী, তবুও তৃমি মধো মধো কথা ব'ল। 

টি কঞ্স। না বলিলে কথা বলিতে আমার ভাল লাগে না|” 

“ীচ্ছা, তোমার যাহা হুকুম তাহাই করিব._-মধো মধ্যে কথা কঠিব ।”-- 

পুকুম” কি ? ধরিয়া! বাধিয়। প্রণয় নাকি? আমার আগ্রহাতিশযো কথা 

বলিবে ? তোমার নিজের ইচ্ছায় নহে ?” 

“রেখ প্রাণ, তোমায় আমি কত ভালবাসি তাহা তুমি জান। তোমার সহিত 
কথা বলিতে আমি কত ভালবাসি তাহাও তুমি অবগত আছ। সমগ্র জীবন 
কাহারও সহিত আলাপ করি নাই ইহা অপরে জানে আর না জানে তুমি জান। 
আজ এখন আর কথা বলাইৰার জন্ত পীড়ন করিও না। . এখন আমাকে নীরবে 
শুনিতে দাও, -আমার কোন্‌ দোষে তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া! যাইতে চা'ও” 

“তুমি জান তোমার মলিন মুখ আমার সহা হয় না। আমার কথ! শুনিতে 
শুনিভে তোমার মুখ একেবায়ে আধার-হইয়া গিয়াছে । আমি শীগ্বই আমার 
কথা শেষ করিয়। ফেলিতেছি ।” 


চে 


৮৮ উগুসব। 


"তাহাই হউক। সংক্ষেপে তোমার কথা শেষ কর। এই বিষাদ কাহিনী 
'আর বিস্তৃত করিয়া কাজ নাই।” 

“বলিতেছিলাম, তখন যখন তুমি রজনী মুখে বিশাল দেহ বন্ঠশ্তী উপেক্ষ। 
করিয়া দূরারোহ পর্বত শিখরে উঠিতে, পর্বত চূড়ায় উপবিষ্ট হইয় পশ্চিম গগনের 
অস্তগামী, লোহিত ভান এবং পূর্বব-গগনের নবোদিত, উজ্জ্বল সন্ধ্যা-তারা বক্ষে 
ধরিয়া পরিদৃশ্তমান জগৎ বিশ্বত হইতে তখন আমি পুলকিত হইতাম । ভাবিতাম, 
বিচিত্র বিশ্বের বৈচিত্র্যাভ্যস্তরে লুকায়িত হইয়া যে বাজীকরের কন্ঠ। এই বিচিত্র 
ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছে তুমি এই বৈচিত্র্যাবরণ ভেদ করিয়া সেই লীলাময়ীকে 
বাহিরে বাহির করিতে পারিবে । তুমি তাহার রক্তোৎপল যুগল চরণে হৃদয় 


পরিমল চঙ্চিত জধাবিঘনল অর্পণ করিতে পারিবে । তখন এই আশা ছিল 


'তাই তোমার সঠিত রূপরাজো প্রবেশ করিয়া শান্ত হইতাম ।” 
“আর এখন ?” 
গএখন ?” 

গঠ | % 

“এখন আমার সে আশ! ক্ষীণ হইয়! আসিতেছে রা এট রূপরাজ্ো প্রবেশ 
করিয়া আমার যাতনা দ্বিগুণ বদ্ধিত হয়।”” : 

“দ্বিগুণ বর্ধিত হয় কেন ?” 

“লোকালয়ে যখন তুমি দশ কাজে নিযুক্ত থাক তখন আমার বেদনা এক- 
প্রকার নিদ্রিত থাকে । কিন্তু লোকালয় ত্যাগ করিয়! যখন আবার ফ্ইরপ 
রূপরাজ্যে প্রবেশ ক'র এইরূপের মাঝে রূপমরী বার্জীকর-কন্ঠার স্পর্শে সামার 
স্গপ্ত ব্যথা জাগ্রত হষ্টয়। উঠে এবং কাল সর্পের স্টায় আমকে দংশন করিতে 
আরম্ভ করে, আমি তখন তাহার বিষের জ্বালায় এইরূপ ছটফট করি ।” 

তুমি এত হতাশ হইতৈছ কেন ?” 

“আশ! আশায় কত যুগ অতিবাহিত হুইল তবুও আশ! মিটিল না! হতাশ 

হইব না?” ৰ 

“বহু যুগ অতিবাহিত হইয়াছে, সতা; কিন্তু আমি কি আমার প্রয়াস শিথিল 
করিয়াছি? একাকী, অজ্ঞত, দুর্গম পথে চলিয়াছি; সাঙ্কাধা করিবার কেহ 

নাই; চরণ কষ্করে কাতর; দেহ কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত; পলিত কেশ; গলিত 
দস্তু) জীর্ণ দেহ; শীর্ণ মন; তবুও. কি নিমিষের .তর়েও বিশ্রামের ইচ্ছ।: 
জমির ?গ | 


অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়া। ৮৯ 


“তুমি কি পারিবে ?” 

“পারিবই পারিব।” 

“কবে ?” 

“জীবনে ন। হয় মরণে |” 

“না, তাহ। শুনিব না । "মরণে হইবে?--এ' কথা কাজের কথ! নহে । যাহ! 
জীবনে হন না, মরণে তাহা হয় না। এই জীবনেই বাজীকরের মেয়েকে 
দেখাইবে, বল ।” ৃ | 

“দেখাইব |” 

“শপথ কর।” 

“আমার শপথের মূল্য কি ?” 

“খুব মূল্য ৮ 

“কি রকম ?” 

“তোমার শত অপরাধ আছে, কিন্তু এ পৃথিবার কে» বলিতে পারিবে না 
যে তুমি যাহ! বলিয়াছ তাহ। তুমি ক'র নাই .৮ 

“সত্য বলিতেছ ?” 

“সত্য বলিতেছি।” 

“শপথ করিলাম ।” 

“দেখ এ সুনীল গগন কেমন উদ্জল তারকা য় পূর্ণ 5ইয় গিয়াছে | এস না, 
আমর! দু'জনে এ উন্মুক্ত প্রান্তরে একট্র মণ করি ।” 

“চ্লি।  যেগা যাবে চল,_ আমি মাত্র তোমার আজ্ঞাবহ ভভা ।” 





অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী। 
স্বস্তি অধ্যাস্। 
শ্রীসীতার অনুমতি প্রাপ্তি । 
বিশ্ব, ভীতি, প্রীতি, ক্রোধ, যুক্তি, অনুনয় ও বিণক়--এত করিয়া ওবে 
অনুমতি মিলিল। জ্গন্মাতার যুক্তি "ভবেয়ং কার্যসাধিনী” আমি তোমার 
কার্ধ্য সাধিকা হইব এ কথাও কিন্তু জগন্নাথের অবিদ্িত ছিলনা । তথাপি 
৯৯২ 


৯৯ উতসব। 


লৌকিক ব্যবহারের সমস্তই করিতে হইল। “ইহাই সংসার অভিনয়ের .মিয়ম,। 
আরও যাহ! বাকী রহিল শ্রীভগবান্‌ এখন তাহাই ফরিলেন। * . | 


তাং পরিষজ্য বাহুভ্যাং বিসংজ্ঞামিব ছুঃখিতাম্। 
উবাচ বচনং রাম পরিবিশ্বাসয়ং স্তদ]। 
জানকীকে ছংখশোকে বিচেতনপ্রায় দেখিয়। রাম সীতাকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন 

করিলেন এবং তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন দেবি! তোমার বিয়োগ ছুঃখ 
্বার! প্রান্ত স্বর্গও আমার রুচিকর হইবে নাঁ। যেমন স্বয়স্ত পরমেশ্বরের কোন 
প্রাণি হইতে ভয় নাই আমারও সেইরূপ কোন প্রাণি হইতে কিছুমাত্র ভয় নাই__ 
বনে আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবনা _এ কথা আমি মনেও ভাবি নাই। 
শুভাননে ! আমি তোমাকে অরণ্যে রক্ষা করিতে শক্তিমান হইলেও বনবাসে 
তোমার রুচি কতটুকু তৎসম্বন্ধে তোমার সমগ্র অভিপ্রায় না জানিয়া কিরূপে 
তোমায় সঙ্গে লইয়া বাই তাহাই দেখিতেছিলাম । ঠাকুর ! সব জানিয়াও তুমি 
কি জীবের মুখ দিয়া বাহির করিয়া লইতে চাও জীবের মনের ভাবটি কি? 
জীব আপনার মনের প্রকৃত অবস্থ। বুঝুক ইহাই তুমি বুঝি জীবকে অনুভব 
করাইয়া দিতে চাও। আহা ! মনের কপটত| ছাড়িয়া জীব সরল হইয়া 
আপনার মনকে আপনি জানুক ইহাই জীবের প্রকৃত কল্যাণ। জীবের আশ্ব! 
যেমন জীবেক প্রতি কখন অপ্রসন্ন হননা__-শত দোষ করিলেও সর্বদা জীবকে 
ক্ষম। করেন_-কখনও ত্যাগ করেন ন! সেইরূপ তুমি করিয়া থাক; 
অথবা তাই কেন তুমিই না জীবের আত্মা। আহা! এই তত্বটি জানিলে 
জীবের ত নিরাশ হইবার কোন কিছুই নাই । তুমি আত্মার মত জীবকে সর্ববদ! 
ক্ষমা! করিতেছ শুধু তেমার নাম করা, নিরস্তর কর! ইহাই জীবের কার্ধ্য। 
শ্রীভগবান্‌ আবার বলিতে লাগিলেন__- 

বং স্থষ্টাসি ময় সাদ্ধং বনবাসায় মৈথিলি। 

ন বিহাতুং ময়া শক্যা! প্রীতিরাত্মবত! বথ!॥ 

মৈথিলি! আমি দেখিতেছি আমার সঙ্গে বনবাসের জন্যই তোমার জনককুলে 

আবির্ভাব হইয়াছে । অতএব আত্মজ্ছজ যেমন প্রেম ত্যাগ করিতে পারেন না 
সেইরূপ আমিও আর তোমাকে ত্যাগ করিতে পারিনা । পূর্ববতন' 
রাজধিগণের ন্যায় হে করিশুণ্োর ! আমিও সপতীক হইয়। বানপ্রস্থ অবলম্বন 
করব ; তুমিও স্ুবর্চলা যেমন স্র্যোর অনুবর্তিনী হ্ইয়াছিলেন সেইরূপ আমার 


অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী ককেরী । ৯১ 


অনুবস্থিনী হও, জনকনন্দিনি ৃ আমি যে ননে গমন করিবনা-ইহা কখন 
হইবে না কারণ পিতার সত্য প্রতিজ্ঞা বাক্য আমার বনে লইয়া যাবেই ।' 

এষ ধরন সথশ্রোণি পিতুম [তুম্চ বশ্যতা । 

আজ্ঞাথাহং ব্যতিক্রম্য নাহং জীবিতুমুতৎমহে ॥ 

অন্বাধীনং কথং দৈবং প্রকারৈরভিরাধ্যতে । 

স্বাধীনং সমতিক্রম্য মাতরং পিতরং গুরুম ॥ 

যত্র এয়ং ত্রয়ো৷ লোকাঃ পবিত্রং ততসমং ভূবি। 

ন।ন্দন্তি শুভাপাঙ্গে তেনেদমভিরাধ্যতে ॥ 


হে সুশ্রোণি_হে সুনিতত্বে! পিতা মাতারব শে থাক1-_ইহাই ধর্--সনাতন 
ধন্ম। আমি তাহ। লঙ্ঘন করিয়। জীনন ধারণে অভিলাষ করি ন।। প্রত)ক্ষ 
পিতামাতা৷ পরমগুরুকে অতিক্রম করিয়া অপ্রত্যক্ষ দৈবকে কোন্‌ ভাবন। দ্বার! 
আরাধন! কারয়! তৃপ্ত করি ? পিতামাতাকে আরাধনা করিলে ধর্ম অর্থ কাম 
এই ত্রিবর্গ লাভ হয়, এবং ভূভূস্বঃ এই ত্রিলোকের আরাধন| হয় এই জীবলোকে 
ইহা অপেক্ষা! পবিত্র আর কি আছে? শুভাপাঙ্গে! এমন পবিত্র আর কিছুই 
নাই বলিয়া আমি পিতার আরাধন। করিতেছি । আরও শ্রবণ কর-_ 


ন সত্যং দানমানো বা বজ্োবাপ্যাপ্তদক্ষিনঃ | 

শথাবলকরাঃ সীতে যথ! সেনা পিতুম তা ॥ 

দ্বর্গো ধনং বা! ধান্তং বা বিদ্ঠা: পুত্রাঃ স্বখানি চ। 

গুরু বৃত্যন্থরোধেন ন কিঞ্চিদিপি হরে 'ভম্‌ ॥ 

দেব গন্ধর্বগোলোকা ন্‌ ব্র্দলোকাংস্তথ। পরান্‌। 

প্রাপ্ত বস্তি মহাত্মনো মাতাপিইপরায়ণাঃ ॥ 

স মাং পিতা যথ। শান্তি সত্যধরন্মপথে স্থিতঃ। 

তথ বহিতুমিচ্ছামি স হি ধন্দঃ মনা নঃ ॥ ৩৮ 

সীতে ! পিতৃসেবার ন্টায় সত্য, দান, মান, ভুরি দক্ষিণ যজ্ঞ-_ইহার কিছুই 

পরলোকে হিতকর হয় না। পিতার চিত্তবুত্তি অন্ুবৃত্তি করিলে ব্বর্ণ, ধন, বা 
ধান ব বিছা, পুত্র, স্ুথ-_কিছুই ছুল্লুভ হয়না । যে সমস্ত মহাত্মা পিতৃমাঁভৃপরায়ণ 
তাহার দেবলোক, গন্ধর্বলোক, গোলক, ব্রহ্দলোক এবং অন্তান্ত লোকও লাভ 
করেন। সত্যধর্্ম পথে স্থিত পিতা আমাকে যেরূপ আদেশ করিতেছেন আমি 
সেইরূপই করিতে ইচ্ছ৷ করিয়াছি কারণ ইহাই সনাতন ধর্ম 


৯২, উতুসব। 


মম সন্ন' মতিঃ সীতে ! নেতুং ত্বাং দগ্ডকাবনম্। 
বসিষ্যামীতি সা ত্বং মামনুযাতুং স্ুনিশ্চিতা ॥ 
সা ভি দিষ্টানবদ্যাঙ্গি বনায় মদিরেক্ষণে | 


অনুগচ্ছন্য মাং ভীরু ! সহ ধর্মচরী ভন ॥ 


সীতে ! “বনে বাস করিব? বশিয়! তুমি যখন আমার অনুগামী হইতে দুঢ়- 
নিশ্চয় করিয়া তখন দগুকবনে তোমাকে লইব না! আমার এই ইচ্ছা আর নাই। 
অনব্ছাঙ্গি ! মদিরেক্ষণে ! তুমি বনগমনে অনুমতি পাইয়াছ, ভীরু! এক্ষণে 
আমার আন্থগমন কর এবং আমার যাহা ধন্দু তুমিও ততৎসাধনে 
প্রবৃন্ত হও | কাস্তে! সীতে! তুমি আমার ও তোমার 
₹শের অনুরূপ অপাবসায় করিয়াছ, তোমার অভিপ্রায় অতি উত্তবম। ছে 
নিতম্ববন্তি ! তুমি এখন বনগমনের উপঘৃক্কু অন্তষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও । ইদানীং তোমায় 
ছাড়িয়া সীতে ! স্বর্গও জামার রুচিকর ভইবে ন1। ব্রাঙ্গণগণকে ধন রত দান কর, 
ভক্ষণার্গী ভিক্ষুকদিগকে ভোজন দান কর, ত্বরান্বিত হও-.বিলম্ব করিও না। 
মহামূলা অলঙ্কাব, উদ্ম উত্তম নন্্ব মাহা কিছু, ক্রীড়ার্থ রমণীয় যাহা! কিছু স্বর্ণময় 
পুত্রিকাদি উপকরণ, শধা! ঘানারি তোমার আমার যাহা কিছু তাহা বিপ্রগণকে 
দান করিয়। নশিই সমুদার 'আমাদিগের উত্যপণকে দান কর। দেবী জানকী 
হ্নগমনে স্বামীর অনভ্মতি লইয়। প্রমুদিত। হইয়া! শীপ্ব নাদ্ধ সমস্ত দান করিতে 


অব রস্ত করিলেন । 


হলগ্দ্ম ব্যাস । 
শ্রীলঙ্গাণের অনুমতি প্রাপ্তি । 


অভান ও নৈরাগ্যের পুটপাকে মনকে তাপ দিতে না পারিলে--মনকে 
তপস্যা করাতে না পারিলে মানুষের কখন শান্তিলাভ হইবে না। ঈশ্বর চিন্তার 
অভ্যাসই অভ্যাস আর ঈশ্বর ভিন্ন অপর চিন্ত। দূর করার জন্তই বৈরাগ্য আশ্রয় 
করিতে হয়। মানুষের তপস্তার ব| ঈশ্বর ভাবনার প্রধান বিদ্বই হইতেছে মনের 
অসম্বন্ধ প্রলাপ-_ব1 বুদ্ধি পুর্ব্বক বিষয় চিন্তা । মুখে কত পোক হরি হরি করে কিন্ত 
সেই সময়েই মনে কত কি বিষয় চিন্তা করে, কত কি অসম্বন্ধ প্রলাপ বকে। 
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মনকে প্রলাপ শ্ন্ত করিয়! ঈশ্বর ভাবনা ধিনি করিতে পারেন তিনিই বৈরাগ্য ও 
অভ্যাসের পুটপাকে চিততশুদ্ধি করিতে পারেন । মন রাগগ্ধষ শৃন্ট হইসা নির্মল 
হু্টলেই মড়িচা নির্মক্ত লৌহেখণ্ডের মত ঈশ্বর চুম্বকে লাগিবেই_-মন নির্মল 
হইলেই ঈশ্বরের আকর্ষণ অনুভব সীমায় আইসে। কলির জীব কঠিন তপস্যা 
করিতে পারে ন। এই জন্ট খধিগণ লঘৃপায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন । এই লবৃপায়ই 
হইতেছে লীলা চিন্তা । লীলা চিন্তার সহজসাধ্য সাধনা হইতেছে শ্রীভগবানের 
সঙ্গে ধাহারা কথা কঠিয়াছেন তাভাদের কথাবার্তী শ্রবণেও শ্রীভগনানের বাকা 
মনের কর্ণে শ্রবণ কর! হয়। আধ্্যজাতির এই মহাগ্রন্থ রামায়ণে যেমন এই সাধনটা 
হয় তেমনটি আর কোথাও হইতে পারে না। কারণ ভগবান্‌ বাল্সীকি কোথাও 
তাহার কর্পন! ঝ্াকেন নাই-_যাঠ। ধ্যানে পাইয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন | 
এই জন্ত 'আমর! শবণের দ্বারা কথা শুনিয়া শ্রীভগবানের সঙ্গে কথা কহিয়া 
কহিয়! ঈশ্বর চিন্তা করাকে অতি সহজ সাধনা বলিতেছি। ইহার অভ্যাসে সহজে 
বিষয় ভাবন! মন হইতে দূর করিয়া দেওয়া যায়) তখন ভ্রমধ্যে ব! হৃদয় 
পৃগুরীকে শ্ীভগবানকে জ্যোতির মধো বসাইয়। তাহার সহিত কথা কহিয়া 
জীবনটাকে সরস করির। ভুলিতে পারা বাঁয়। ইহার সহিত শ্রীভগবানই চৈতন্ত, 
ঈনিই আমার আম্মা, ইনি আমার তোমার সকলের উপর কুপা করিয়া নিরাকার 
হইয়াও নরাকারে এই লীল। করিয়াছিলেন নিগুণ সগুণ হইরাও আত্মা হইয়া আমার 
পুজা লইবার জন্ত মুর্ঠি ধরিয়।ছেন, এখনও সেই “সরযৃতীর বিঠারা ধৃতকৌস্তত 
মণি হারা” তেমনি করিয়া অপেক্ষ। করিতেছেন, ইহার ভাবনা আমাদের চিত্তকে 
সর্বদা মধুময় শ্রীভগবানে ডুবাইয়া রাখে । আবার বখন আমর! ভাবন| করি 
আমার আত্মা আমায় যেমন কখন ত্যাগ করেন না--শত অপরাধ হষ্টয়া' গেলেও 
তিনি ক্ষমা করেন-_-আভা ! এই ক্ষমাসার ভগবানের শরণে আমি আসিলাম । 
আমার সমস্ত অপরাধের ক্ষমা হইল, আমি নির্মল হইলাম-_-আমি এখন 
শ্লীভগঝানের আজ্ঞামত নিত্য কর্ম করিয়া, শ্রীভগবানের জীব সেবায় 
তাহার সেবা করিয়া, একান্তে তীহার সহিত কথ! কহিয়া, ধারণ! ব্যানাস্তে 
তাঁহার গুণে, তাহার রূপে, তীহার স্বরূপে ভরিয়। গিয়া, তীহার হইয়াই জীবন 
সফল করিতে পারিব--+এই উগ্ভম জাগাইয়া সংসার পথে চলিতে আরস্ত করিলাম, 
এখন আমার আর ভয় নাই, যাহা ভয় হউক আমি সকল অবস্থায় ভগবানের 
সঙ্গে কথা কহিয়। কহিয়৷ অন্ত সমস্ত অগ্রাহা করিবার শক্তি পাইলাম--আমি ধন্ 
হইয়া গেলাম_-এই সহজ সাধন! যিনি করিতে পারিলেন তাহার আর" সংসারে 
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ভয় কি থাকিল? এই জন্ট আমর! ভগবানের কথ! কোথাও সংক্ষেপ করিতেছি 
ন।। , এক্ষণে বনগমন সম্বন্ধে শ্রীভগবানের সহিত শ্রীলক্ষণের যে কথা বর্ত! 
হইয়াছিল আমরা তাহাই বলিতে চপিলাম। 
শ্রীলক্ষণ ত পূর্ব হইতে রাম সীতার সঙ্গেই ছিলেন, সকল সংবাদই তিনি 
শুনিলেন। বাম্পপর্ধ্যাকুল সুখ শ্রীলক্ষণ শোক সহিতে পারিলেন না। ভ্রাতার 
চরণ যুগল গাঁঢ়ভাবে নিপীড়ন করিয়া রাম ও সীতাকে তিনি বলিতে লাগিলেন-__ 
যদি গন্ভং কৃতা বুদ্ধিব'নং মূগ গজাযুতম্‌। 
অহং ত্বান্থগমিষ্যামি বনমগ্রে ধন্ুধ রঃ ॥ 
যদি মুগমাতঙ্গসঙ্কুল অরণ্যে গমন কর! আপনাদের একান্তই ইচ্ছ! হইল তবে 
আ[মও ধন্ুধারণ করিয়! আপনাদের অগ্রো অগ্রেই গমন করিব। 
ময়! সমেতোহরণ্যানি রমাণি বিচরিষ্যসি | 
পক্ষিভিভূঙগ যুখৈশ্চ সংঘুষ্ঠানি সমস্ততঃ ॥ 
বে মনোরম অরণ্য পক্ষিগণের ও ভূঙ্গ যুখ সমূঙচ্ের কলনাদে সমস্তাৎ নিনাদিত 
আপনার আমার সঙ্গে তথায় বিচরণ করিবেন । তোমাকে ছাড়িয়া আমি 
দেবলোকেও গমন করিতে চাহিন1, অমরত্বও প্রার্থন। করি না, ভ্রিলোকের এরশ্বর্যযও 
ইচ্ছা করি না। 
সাস্বনা'বাকো রাম লক্ষণকে বারংবার নিবারণ করিলেন, লক্ষণ নিরম্ত 
হইলেন না। লক্ষণ বলিতে লাগিলেন আর্য! পুর্বে আপনি আমাকে 
আপ্নারি অনুসরণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, তবে কি কারণে এখন নিবারণ 
করিতেছেন? আমার অতিশয় সংশয় হইতেছে, বলুন কেন যাইতে নিষেধ 
করিতেছেন? লক্ষণ রুতাঞ্জলি হইয়! অন্গগমনের "শনুমতি প্রার্থনা করিয়! 
সন্ুথে অনস্থিত_-রাম বলিতে লাগিলেন লক্ষণ ! তুমি স্নিগ্ধ স্বভাব, ধর্্মরত, ধীর 
সতত সৎপথে স্থিত, তুমি আমার প্রাণসম প্রিয়, বশীভূত ভ্রাতা ও সথা। তুমিও 
যদি আমার সহিত বনেগমন কর, তবে যশস্বিনী কৌশল্য। ও স্থমিত্রাকে 
কে প্রতিপালন করিবে? মেঘ যেমন পৃথিবীকে প্রচুর বারি প্রদান করে সেই- 
রূপ যে মহাতেজ! মহীপতি কামন! পুর্ণ করিতেন তিনি কামপাশে--কৈকেয়ী 
অগ্ুরাগে বন্ধ তিনি কি আর ইহাদের ভরণ পোষণে যত্ব করিবেন? অশ্বপতি 
নৃপন্থৃতা কৈকেয়ী দেবী ও রাজ্য ল।ভ করিয়! দুঃখিত! সপত্বী দিগকে উত্তম ব্যবহার 
করিবেন না । আর .ভরত ও রাজ/লাভ করিয়! মাতার পক্ষে আসিয়া অতি হুঃখিতা 
কৌশল্য। ও নুমিত্রা দেবীকে শ্রণ করিবেন না। লক্ষণ! এই জন্ত আমি 
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বলিতেছি তুমি নিজে বা রাজার, অনুগ্রচে যেরূপেই পার এইস্বানে থাকিস! 
“উহাদের ভরণ পোষণ কর”। এইরূপ করিলেই আমার প্রতি তোমার দৃটভক্কি 
প্রদর্শিত হইবে। হে ধন্মজ্ঞ ! গুরুজনের পুজা করিলে উৎকৃষ্ট ধর্ম সঞ্চয় হয় 
জানিও। সৌমিত্রে! তুমি আমার জন্ত আমার জননীর ভার গ্রহণ কর | যদি 
আমর! সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাই তাহা হইলে তিনি কিছুতেই সুখী 
ভইতে পারিবেন ন!। 

রামের বাকা শ্রবণে লক্ষণ মনোহর বাকোো রামকে বলিতে লাগিলেন - 
তোমারই তেজে ভরত প্রত হইয়া কৌশল্যা ও সুমির দেবীবে পুজা করিবে 
ইহাতে সংশয় নাই। আর রাজ্য পাইয়া ভরত যদি দুস্থ হয়__কুপথ গামী হয়, যদি 
দরভিসন্ধি করিয়া অথবা গর্ব বশতঃ ইহাদিগকে রক্ষা না করে তাহা হইলে সেই 
হুর্মতিকে, সেই ক্ররকে আমি নিশ্চয়ই বধ করিব, এবং তাহার পক্ষে ত্রলোক্যের 
সমস্ত লোক মদ্দি যোগ দেয় তবে তাহাদিগকেও বিনাশ করিব। কিন্ত আর্য ! 
আত্মভরণে কৌশল্যা দেবীকে কাহারও মুখাপেক্ষায় থাকিতে হইবে না, আমার 
মতন সহ সহস্র লোককে তিনিই প্রতিপালন করিতে পারেন__-তিনি আশ্রিত 
প্রতিপালনের জন্ত সহজ গ্রাম প্রাণ হইয়াছেন, তিনি অনায়াসে আপনাকে-- 
আপানি ও মদীয় জননীকে পালন করিতে পারিবেন। আপনি আমাকে সঙ্গে 
লইয়া চলুন ইহাতে কিছুমাত্র বিধর্ম-_কিছুমাত্র ধর্মহানী হইবে না। এই কার্য্যে 
আপনার স্বার্থসিদ্ধি হইবে, আমিও কৃতার্থ হইব। আমি খনিন্র (খস্তা) পেটক 
(বংশ পেঁটর! ) এবং সগুণ শরাসন গ্রহণ পূর্বক আপনার পথ প্রদর্শক হইয়া 
অগ্রে অগ্রে গমন করিব, নিত্যই আপনার নিমিত্ত বন্ত ফল, মূল ও অন্যান্ত 
তপস্থবীদিগের হোম যেগগা বস্তব আহরণ করিব। আপনি দেবী বৈদেহীর সহিত 
গিরিশৃঙ্গে বিহার করিবেন--জাগরিতই থাকুন ব! নিদ্রিতই থাকুন আমি আপনার 
জন্ত সমস্ত কম্মই করিব। 


রাম লক্ষণের বাক্যে প্রীত হইলেন_বলিলেন লক্ষণ ! তবে তুমি আত্মীয় 
স্বজনের অনুমতি লইয়। আইস। রাজর্ধি জনকের মহাঁধজ্ঞে বরুণর্দেৰ যে 
দিব্যরৌদ্রদর্শন ধনু, দুর্ভেছাবশ্ম্ম, অক্ষয় সায়ক তৃণ, আদিত্য প্রভান্বিত কনকখচিত 
খড়গ ছুই প্রস্থ করিয়া আমাদের নিবাহে যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা 
আচার্ষে)র গুছে আছে? তুমি এঁ সমস্ত গ্রহণ করিয়! সত্বর আগমন কর । 

লক্ষণ তাহাই করিলেন। পরে রামভবনে আগমন করিয়া মাল্য চন্দনাদ্দি 
ভূষিত স্তর সকল রামকে দেখাইলেন। রাম অতিশয় প্রীত হইয় বলিলেন 


৯৬ ' উত্সব । 


লক্ষণ! তুমি আম।র বাঞ্ছিত সময়েই আসিয়াছ । এক্ষণে আমি তোমার সহিত 
আমার ধন সম্পত্তি, তপস্বী ও ব্রাঙ্গণগণকে বিতরণ করিধ। এখানে গুরুগণে 
দৃঢ়ভত্তি করিয়। অনেক ব্রাহ্মণ বাস করেন ; তাহাদিগকে ও অন্তান্ত পোষ্যবর্গকে 
অর্থ দান করিব। তুমি শীঘ্র বশিষ্ঠ তনয়,আধ্য সুষজ্ঞকে এথানে ডাকিয়া আন, 
আমি তাহাকে ও অপরাপর ব্রাহ্মণ সকলকে অর্চনা করিয়া অরণ্য যাত্রা করিৰ। 

তখন মধ্যাহ্ন কাল। শ্রীলঙ্ষণ স্থুযজ্জের অশ্রিভোত্র গৃহে গিয়া রামের ইচ্ছা! 
জানাইলে বেদবিৎ স্থুযজ্ঞ মধাহ্ন সন্ধা! করিয়া লক্ষণের সহিত রামভবনে 
আসিলেন। হুত হুতা্‌শনের স্তায় প্রদীপ্ত গুরুপুত্রকে দেখিয়া রামচন্দ্র “গুরুধৎ 
গুরু পুত্রেষু” গুরুর মত গুরুপুত্রকে অভ্যর্থনা করিলেন। ক্ৃতঞ্জলি পুটে সীতার 
পহিত গাত্রোথান করিয়! রাম তাহাকে উত্কষ্ট অঙগদ, কুগুল, হেমস্্ত্র গ্রথিত 
মণিমালা, কেয়র, বলয়, ও নানাবিধ রত্রদ্বারা পুজা! করিলেন। পরে সীতার 
অভিপ্রায় জানাইয়া বলিলেন শুভদর্শন । আপনার সখা সীঠাদেবী বনগমনে 
উদ্যত! হইয়। আপনার ভাধ্য।কে ছার, ভেমস্ত্র, রশন1, বিচিত্র অঙ্গদ, মনোহর 
কেয়ুর এবং উৎকৃষ্ট আন্তরণের সহিত নান। রত্রথচিত পধ্যঙ্ক প্রদান করিতেছেন। 
'আপনি ভূত্য দ্বারা এই সমুদায় তাহার নিকট প্ররণ করুন। আমার মাতুল 
আমাকে শত্রঞ্জয় নামে যে হস্তী দিয়াছিলেন আমি নিষ্ষ সহস্র দক্ষিণার সহিত 
তাহাও আপনাকে প্রদান করিলাম । সুষজ্ঞ সমস্য প্রতিগ্রহ করিয়া আশীর্বাদ 
করিলেন । রাম পুনরায় লক্ষমণকে কভিলেন তুন্মি আগস্ত্য ও বিশ্বামিত্র এই ছুই 
শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আহবান পূর্বক অচ্চনা করিয়া বহুতর রদ দিয়। তর্পিত কর। 
বেদজ্ঞ তৈত্তিরি শাখাধ্যয়নকারা দিগের আচাধ্য-ঘিনি সর্বদ। কৌশল্যাদেবীর 
মঙ্গলাকাজ্জী তিনি যাহাতে সন্থষ্ট হন সেইবরূপ দাসদাসী ধন রত্র দান কর। 
আগার মন্ত্রী চিন্ররথকে ধনরদ্ব পশু দিয়! সন্ধষ্টু কর। উপনয়নাবধি ব্রঙ্গচারী 
দগুধারী ভিক্ষা মাত্রোপজীবী যে সমস্ত ব্রাহ্গণ নিয়ত কঠশাখা! অধায়ন করেন কেবল 
বেদাধায়নই ধাহাদের কাধা হে সোমিত্রে! তুমি তাহাদিগকে সহত্রগবী, 
শালি ভারপৃর্ণ সতস্্র বুম ও রদ্বপুর্ণ 'অশাতি উষ্ট প্রদান কর। আর যে সমস্ত 
রঙ্চারী ব্রাঙ্গণ বিবাহ করিবার জন্ত অর্থাভিলামী হউম। আমার মাতার উপাসন। 
করিতেছেন তুমি তাহাদিগের প্রত্যেককে স্তর গো দান ওধন দান করিয়া 
'মঙ্চনা কর। লক্ষণ ভগবানের আজ্ঞা ততংক্ষণাৎ পালন করিলেন। রাম তখন 
বাপ্পরদ্ধ কগ% ভৃত্য বর্গের প্রত্যেককে চতুর্দশ বৎসর উত্তমরূপে জীবিকা! 
নির্বাহের জন্তঠ ধন ও দ্রবা দান করিয়া বলিলেন আমর! যঙ্দন ন! প্রত্যাবর্তন 
করি ততদিন তোন-1 আমার ও লক্ষণের গৃহে অবস্থান করিও। পরে ধনাধ্যক্ষ 
আরও বহুধন আনয়ন করিল রাম লক্ষণের সহিত সেই সমস্ত ধন ব্রাঙ্গণ, 
দীনবালক ও বুদ্ধগণকে প্রদান করিলেন । 


( ক্রমশঃ) 


মাওুক্যোপনিষদ কা ব্িকা। 5৫৩ 


নিরূপণ করা যায় না__যলীবানী লিলন্লন্মী বাক্যের, নিবৃত্ত 
সেখানে হইয়। যায় এই জন্য তিনি অনামরূপকম্‌। তিনি কোন'নামে 
অভিহিত হন না---কোন প্রকারেও নিরূপিত হন না! । 

শিষ্য। “সকৃত্‌ বিভাতং জর্পবজ্্ঞং নোপচারঃ কথঞ্চন” বলুন । 

আচাধ্য । সর্ববদ! প্রকাশরূপ তিনি, কারণ বিষয় গ্রহণ, অগ্রহণ 
অন্যথাগ্রহণ, আবির্ভাব, তিরোভাব--যে সমস্ত অপ্রকাশের স্বরূপ-- 
তাহ। তাহাতে নাই । বিষয় উপলন্ধিরূপ গ্রহণ, বিষয় উপলদ্ধি ন৷ 
কর। রূপ অগ্রহণ দিবস ও রাত্রির হ্যায় । এই উভয়ই এবং অবিদ)।- 
আক তম ব। অন্ধকার এই তিনই অপ্রকাশের কারণ_ এ সদাপ্রকাশ 
অছৈত নসাত্মতন্বে-__নিত্যচৈতন্য আত্মাতে__অপ্রকাশের কোন কিছু 
নাই। নিত্যচৈতন্য প্রকাশরূপ বলিয়। ত্রন্গের সর্ববদাই সকৃুবিভাতত্ব 
যুক্তি যুক্ত । সর্বব বলিয়। যাহ! কিছু তাহ জ্গানই__ভ্ভান ভিন্ন যাহ। কিছু 
তাহা মায়াকৃত --শাহা নাইই--এই জন্য তিন জ্ঞানরূপ সর্ববরূপে 
স্থশোভিত । এই জন্য সর্ববন্দ্ত। | 

শিষ্য । কোন প্রক'র উপচার নাই- ইহার অর্থকি £ 

আচার্য । যাহারা মান্সাকে জানেনা-_যাহারা অনাত্মবেত্। 
তাহাদের দশৌপচারে ব৷ ষোড়শ উপচারে বা পঞ্চোপচারে পুজা করা 
প্রভৃতি কর্তব্য আছে । চিত্তকে একাগ্র কর! রূপ কর্তব্যই উপচার। 
আর যিনি ব্রহ্মবেস্তা! হইয়। ব্রল্ধই হইয়। যান তিনি নিত্যঞ্চন্ধ বুদ্ধ মুক্ত 
স্বভাব। অবিদ্যার বিনাশ হইয়া গিয়াছে ধাহার তাহার আর উপচার 
বা কর্তব্য কি থাকিবে ? অবিদ্যা যত দিন থাকে ততদিনই জপ পুজা 
ইত্যাদি কর্তব্য থাকে । বিদ্যান্ব।রা অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে সমস্ত 
অসতের নাশ হইল আর বাবহার দশার কর্তব্য কোথায় থাকিবে £ 


লভ্ালিাঘঘ্িবাল; তনন্রিক্লান্বন্তব্মিন: | 
ব্যহ্যান্ন: বক্তাজ্জনীনি: বলাঘিবন্বতী গল: ॥২৩ 


০ 


্রহ্ধাবিৎ ব্রন্মের সমান হইয়। যান সেইজন্য প্রকারম্তরে ব্রহ্ম নিরূপণ 
করিতেছেন--সর্বব প্রকার কথন রহিত, সর্বপ্রকার চিন্তার সাধনী- 
২৬ | 


১৫৪ মাওুক্যোপানিষদ্‌ কারিক! ৷ . 


ভূত যে অন্তঃকরণ-__-সেই অন্তঃকরণ রহিত, এবং সমস্ত বিষয় বর্ভি্ুত 
বলিয়া আত্মা সম্যকরূপে প্রশান্ত, আত্ম চৈতন্যরূপে সর্বদাই জ্যোতিঃ 
স্বরূপ, এই আত্মার বিষয়ে চিত্তকে একা গ্র করিতে হয় এই জন্য ইনিই 
সমাধিগম্য ; ইনি অচল- বিকার রহিত, এই কারণেই অভয়-_- 
বিকার নাই বলিয়। অভয় ॥৩৭] 


০ সস জা. ০.৯ আস 


অনামকত্বাণ উক্তার্থ সিদ্ধয়ে হেতমাহ__অভিলপ্যতে অনেনেতি 
অভিল।পঃ বাক্‌-_-করণং স্্ববপ্রকারস্য অভিধানস্য তস্মাদ্‌ বিগতঃ | 
বাক অত্র উপলক্ষণ। সর্বব বাহ্য করণ বর্জিজিত ইত্যেতৎ ! তথা সর্ববচিন্ত 
সমুখিত2- চিন্ত্যতে অনয়া ইতি চিন্তা বুদ্ধিঃ তস।ঃ সমুখিতঃ অন্তকরণ 
বর্জিত ইতার্থঃ | এক্সদ্গাব্ী ক্মললা: হক্লে:” “ক্সহান্‌ হল: হে” 
ইত্যাদি শ্রুতেঃ। যম্মাৎ সর্বব বিষয় বড্ডতঃ অতঃ স্ুপ্রশান্তঃ সকৃণ্ 
সদা জ্যোতিঃ জ্যোতিস্বরূপঃ অত্বচৈতন্য স্বরূপেণ। সমাধিঃ 
সমাধিগম্যঃ । অচলঃ স্বরূপাদ্চুতঃ অনিক্রিয়ঃ। অতএব অভয়ঃ 
বিক্রিয়! ভাবাশু-_অবিনাশী ইত্যথ; ৩৭ 
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আচার্ধ্য-__ “লক বিন্ছ্ ্ মনি” এই শ্রুতি প্রমাণে আত্মজ্ঞান 
যিনি লাভ করেন তিনি ব্রন্ষের মত নিরাকার নির্বিবকারই হইয়া যান 
ইহা বলিয়। প্রকারান্তরে ব্রন্দের স্বরূপ নিরূপণ কঙ্রিতেছেন। 

শিষ্য-_ তাহার নাম নাই ইহ প্রমাণ কর! যায় কিরপে ? 

আচাধ্য--ভষণ করা যায় যে করণ দ্বারা সর্বপ্রকার 
কথনের কারণ যে বাণী-বাক্‌ তাহাকে বলে অভিলাপ। সমস্ত 
অভিলাপ অর্থাৎ কখন হইতে রহিত। ব্রহ্গরূপ বিদ্বান সমস্ত বাগিন্দ্রিয় 
হইতে রহিত। আবার যাহার দ্বার চিন্তন কর! যায় এইরূপ যে 
বুদ্ধি তাহাকে বলে চিন্তা । সেই সমস্ত চিন্ত!. হইতে সর্বব প্রকারে 
উত্থান প্রাপ্ত-_অর্থাৎড বুদ্ধি আদি সমস্ত 'অন্তঃকরণ রহিত। শ্রুতিও 
বলেন “গান্ধী আলা হ্যলী ক্ালহান্‌ দহন: নহ্‌ঃ” অপ্রাণ, অমন 
শুদ্ধ, কাধ্য হইতে পর যে কারণ-_অক্ষার তাহারও পর--এই শ্রগতি 
প্রমাণে সর্নেবক্্িয় এবং ইক্দ্িয়ের বিষয় হইতে রহত। আবার. 


মাুক্যোপনিষদ্‌ কারিক1। ১৫৫ 


সৃপ্রাশাস্ত-_নিরস্তর শান্ত, সকজ্জেযোতি:_সদ। প্রকাশ- স্মাধ্রিপ 
অচল এবং অভয়। অর্থাু যে ভাবে বাহিরের ইন্দ্রিয় ও অস্তর হইতে 
রহিত সেই জন্য নিরন্তর শান্ত আর আত্মচৈতন্য স্বরূপে সর্বদাই 
প্রকাশরূপ, সমাধি যোগ্য বুদ্ধির দ্বারা জান! যায় বলিয়া সমাধিরূপ 
অর্থাত “কুঙঘনিলন্আা জুতা ভুক্কাা ব্রুদছহগ্সিলি:” “পল্লাল 
নললাদ্র,আাল্‌” ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে বুদ্ধিকে সমাধি যোগ্য বল! হয় 
কারণ আত্মচৈতন্যের প্রকাশক হইতেছে সমাধি । পরমাত্মাকে সমাধি 
বলা হইতেছে কারণ পরমাতআ্মীতে জীব আপন উপাধি স্থাপন করে। 
আর সর্ববক্রিয়ারহিত বলিয়া পরমাত্মা অচল আর যে হেতু তিনি 
ক্রিয়া শূন্য সেই হেতু তিনি অভয়। 


ন্বী ল লল নীন্যাবাস্তিন্লা অল্প ল নিহানী। 
ক্সাজঘাহস' লহা ল্াললজানিবললা নল; ॥ইহ॥ 
যেব্রঙ্গে কোন চিন্ত। বি্যমান থাকে না সেই ব্রঙ্গে কোনরূপ 
গ্রহণ ও নাই, ত্যাগ ও নাই। যখন আত্মসত্যের বোধ উশুপন্ন হয় 
তখন অশ্নিতে যেমন উঞ্ণত। থাকে সেইরূপ আত্মাতে অবস্থিত জান 
জদ্মাবর্জিত ও ৮ শিক রসতা টি হয়। 


পি শি ০ শা »শাপশপশি পি শশী ২৮ ০ স্পা ৮ টি চিনে 


ত্র ঙ্াি কাচিৎ ি্ত না যত্র অমনস্তাৎ ন তত্র গ্রহে! গ্রহণম 
২সর্গ উত্সর্তজনং ত্যাগে! বা সম্ভবতি । যত্রহি বিক্রিয়া তদ্‌ বিষয়ত্বং 
বা, তত্র হাঁনোপাদানে স্থাতাম্‌। ন তদ্‌ দ্বয়মিহ ব্রঙ্গণি সম্ভবতি । 
বিকার হেতোঃ অন্যন্তাঁভাবাণ্ নিরবয়বন্বাচ্চ; অতো ন তত্র হানো- 
পাদানে সম্ভবতঃ । অথ অদ্বৈত প্রকরণাদৌ যছুক্তম্‌ অতো বক্ষ্যাম 
অকার্পণ্যম অজ।তি নমতাং গতম্‌ ইতি তছ্ৃুপসংনিয়ত আত্মেতি । যদৈব 
আত্মসত্যানুবোধো জাতঃ তদৈব আত্মাসংস্থং বিষয়াভাবাশ অগ্ুষ্ণবশ 
আত্মন্যের স্থিতং জ্ঞানং অজাতি জাতিবর্জজিশুম্; ' সমতাং গতং পরং 
সাম্যমাপন্নং ভবতি | যন্ব। যণ্ড অদ্বিতীয় -আত্মজ্ঞানং আত্মলীনং ভবতি 
তদ। তশুস্বরূপজ্জানং সমতাং একরসতাং গতং জনিহীন্মব ভবতীত্যর্থঃ | 


০৯ ৩ পি শেপ পা শপ পাপা িপাপাসিসপসস্প লাাসিপা শশী পপ পা পে পিপাসা পা 


১৫৬ মাও্ুক্যোপনিষদ্‌ কারিকা । 
এতম্মাদাত্মসত্যানুবোধা কার্পপ্যবিষয়মনাও প্যী মরা হনহৃত্ব আহ 
নিবিলা ক্পভাজীজান্‌ লি বজজনহ্ম: কুন স্থুন: | প্রাপ্যৈতৎ সর্ববঃ 
কৃতকৃত্যো স্রহ্মণো ভবতীতাভিপ্রীয়ঃ ॥ইত॥ 

শিষ্য । ব্রন্ষে গ্রহণও নাই ও ত্যাগণ্ড নাই কিরূপে ? 

আচার্ধা। যাহাতে বিকার থাকে ব৷ ষাহ। বিকার যোগ্য তাহাতেই 
গ্রহণ বা ত্যাগ থাকে । যে হেতু ব্রন্গে কোন চিন্ত। নাই, কোন চলন 
নাই সেইজন্য ব্রহ্মে কোন বিকারও নাই বিকার যোগ্যতাও নাই। 
কারণ সেখানে বিক।রোত্পাদক কোন বস্তু নাই এবং তিনি স্বয়ং 
নিরবয়ব এজন্য তাহাতে গ্রহণও নাই ত্যাগও নাই । 

শিষ্য । “চিন্ত! যত্র ন বিদ্যতে” ব্র্গে কোন চিন্কা নাই কেন ? 

আচাধ/;। অমনস্তাৎ। চিন্তাসাধন মন ন1 থাকায় কোন প্রকার 
চিন্তাই এমন কি মোক্ষ পর্যন্ত চিন্ত। বরে সগুব হয় না। 

শিষ্য । “আত্মসংস্থং তদ। জ্ভানং অঙ্জাতি সমতাং গতম্” কিরূপে ? 

আচাধ্য। যে সময়ে আত্মরূপ সতোর অনুভব হয় তখন মন 
আত্মসংস্থ হয়। যেমন দাহা বস্তুর অভাব হইলে অগ্নির উষ্ণতা 
অগ্নিরপেই অবশ্থিত হয় সেইরূপ জ্ঞাতব্য বিষয় না থাকিলে জঞ্কান ও 
আত্মাতে অবাস্থত হয়__আর জন্ম রহিত পরম সমতাপ্রাপ্ত জ্ঞান তখন 
প্রকাশ হয়েন। অদ্বৈত প্রকরণের আদিতে “অতো বক্ষ্যাম্যকার্পণ্য- 
মজাতি গত” এই যে বলা হইয়াছে-_-অর্থা জন্মর হত সমতা- 
প্রাপ্ত অকৃপণ জর কথা ষে বল হইয়।ছে তাহাই যুক্তি ও শাস্ত্রের 
দ্বার উপসংহার কর| হইল । 

এই আত্মরূপ সত্যের অনুভব জনিত জ্ঞান ধাহার নাই সেই 
কৃপণ । শ্রুতি বলেন “মী না হলহৃন্ৰ াব্য' শ্রিবিল্লা ক্মজ্াজীজ্াল্‌ 
পনি বব জানব: হে গার্গ! যে এই অক্ষরকে না জানিয়। এই মনুষা 
শরীর রূপ লোক হইতে মরণকে প্রাপ্ত হয় সে কৃপণ । এই শ্রুতি 
প্রমাণে বলা হয় এই তত্বজ্ঞান লাভ করিলেই সর্বজন কৃতকৃত্য ব্রাঙ্গণ 
হয়েন। শ্রুতি এই জন্য বলেন “তরী ম্বা হনহতৰক বাঝি নিহেত্রা 
সব্মাজীজান্‌ লি ব লাক্সাব্য:” ॥৩৮॥ 


০০ শমস- 


মাওুঁক্যোপনিষদ্‌ কারিকা। ১৫৭ 
্মহ্ময্ীনী লি লাল ভু: বল্ঈম্বীবিলি: | 
যীনিনী বিন্যনি ফ্াকাহলয লঘবৃত্িল; ॥ই৫- .. 


পরার 


অস্পর্শযোগ বলিয়। প্রাসদ্ধ এই যোগটি সকল যোগির পক্ষে 
দুর্দর্শঃ__ক্রেশ দ্বারা লভ্য ॥ এই অভয় যোগে ভয়দ,শশ যোগগণ এই 
যোগ হইতে ভীত হন ॥ 





রর. 


যগ্চপ ইদমখখং পরমাথতত্বং, অস্পর্শযধোগো নাম অয়ং সর্বব 
সন্বদ্ধাখ্যস্পর্শবর্জিতহ্াৎ অস্পর্শ যোগে নাম বৈ স্মর্য্যতে প্রাসদ্ধ 
উপনিষদন্থ । ছুঃখেন দৃশ্ঠাতঃ ইতি ছুর্দর্শঃ পর্বে ফযোগিভিঃ বেদান্ত 
বিজ্ঞানরহিতৈঃ, সর্ববর্ধোগিভিঃ  আত্মসত্যানুবোধ-_মায়াসলভ্য 
এবেত্যর্থঃ ! যোগিনো বিভ্তযাতি হি অস্মাত্ড সর্ববভয়বর্জিজিতাদপি 
আত্মনাশরূপম্‌ ইমং যোগং মন্যমানা ভয়ং কুব্বিন্তি, অভয়েহ'স্মন্‌ 
ভয়দর্শিনো  ভয়নিমিত্তাক্সনাশ-__দর্শনশীল। অবিবেকিন ইত্যর্থঃ। 
অপঙ্গাদ্বৈতনামমাত্রাস্ভীত। ন তজ জ্ঞানে যতন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥ 


জপ রত সন পপ 


শিষ্য । এই অআছৈত আত্ম বোধটি ব্রহ্ম স্বরূপে স্থিতি লাভ 
ঘটায়__ইহাই যদ্দি সিদ্ধান্ত হয় তবে ইহা সকল সাধকের নিকটে 
আদৃত হয় না কেন? 

আচার্য; । তত্বজ্ঞান দ্বারাই আত্ম সত্যান্ুভব রূপ অছ্ৈত ভাবটি 
লাভ কর! যায়। অদ্বৈত জ্ঞান লাভ না করয়াও সন্তুষ্ট মুট্রগণ 
অদৈতে নিষ্ঠাবান হয় ন৷ সেইজন্য বলিতেছেন যোগিগণও এই অস্পর্শ 
যোগ কে দুঃখে দর্শন করেন । | 

শিষ্য । অস্পর্শ যোগ নাম দেওয়া হইল কেন ? 

আচার্য্য । সর্বববর্ণাশ্রমাদি ধণন্ন এবং পাপারদদি মনের সহিত 
সন্বন্ধরূপ যে স্পর্শ তাহা হইতে রহিত এই জন্য অস্পর্শ। এই অনৈত 
জনুভব রূপ অস্পর্শ যোগ জীবকে ব্রহ্মভাবে “পাছাইয়া দেয়__উপনিষদ্‌ 
বাক্য প্রমাণে ইহাই নিশ্চিত হয়।” কন্মী পুরুষ বেদান্ত কথিত এই 
ব্রঙ্গবতা লাভের জন্য শ্রবণ মননাদি সাধনা দর্শন করিয়াও ভীত 


৯৫৮ মাওুকে)াপনিষট্‌ কারিকা । 


হয়েন। কারণ “ল জক্মিলী সনভ্য্ঞজ্তি হারাল” এই আরতি প্রমাণে 
কর্দ্দের ফলের জন্যই কর্মনিষ্ঠের অনুরাগ অধিক অর্থাু আত্মরূপ 
সত্যবস্তরর অনুভব অত্যন্ত ক্লেশে লাভ করা যায়। 

অদ্বৈতটি একেবারে ভয়রহিত বিষয় এখানেও ভয় দেখেন যে 
কম্মযোগী তিনি সর্ববভয় বড্জিত আত্মানুবোধকে ভয় করেন এবং 
বলেন ইহাতে আত্মনাশ হয়। অর্থাড নদী যদ্দি সমুদ্রের সহিত এক 
হইয়া গেল তবে ত নদীর পৃথক অস্তিত্বই গেল-_ইহাতে আর স্থখ কি 
হইল-_মহংটাই যদি গেল তবে আমার রহিল কি? এই ভাবে কন্ধী 
এই অদ্বৈত জ্ঞানকে বড় ভাত চক্ষে দর্শন করেন। ইহারা নিতান্ত 


মুঢবুদ্ধি। 


অলবী লিন্সল্ভাবন্লললত বলআীমিলাল্‌। 
ুংব্বঅ: দলীঘধাজতা ম্যান্তিংজন্য 08৩ 


পপ 8১০ পাপ পপ কাপাপাপপপ্পাপপীপ পীপে আপস পীপপী্পাসপ শপপশিশি ৩৩০ লস তা পপ পপ পপ ০ ৮ পপ পপ পপ শসা পিপি লা উল 


মনকে নিগ্রহ করিতে পারিলেই সকল প্রকার যোগী অভয় হইয়। 
যান, তাহাদের দুঃখের ক্ষয় হয়ব, এবং স্বরূপ দর্শন করিয়া তাহার। 
প্রবুদ্ধ হন এবং অক্ষয়া শান্তিও লাভ করেন। 


পপ পপ পালি পাপা পাপ পে শাশীশীশশিততশি চস াশিাাপসপীসীীতীসি পপ আস আপ আপ পাপ শা সী তা উপ আর পপ শা পপ 


যেষাং পুন; ব্রঙ্গ স্বরূপ ব্যতিরেকেণ রজ্জব সর্পবশ কল্লিতমেব মন 
ইন্দ্রিয়াদি চ ন পরমার্থতে। বিছ্যাতে,তেষাং ব্রঙ্গ্বরূপাণাং অভয়' মোক্ষাখ]|. 
চাক্ষম। শান্ঝঃ স্বভাবত এব সিদ্ধা, নান্যায়ন্তা! “নোপচারঃ কথঞ্চন” 
ইত্যুক্তেঃ। যে তু অতোহন্যে বোগিনে। মার্গগ। হান মধ্যমদৃষ্টয়ো। মনোহন্যৎ 
আজ্সব্যতিরিক্তম আত্মসন্বন্ধি পশ্বন্তি, তেষাং আস্ত সত্যানুবোধ- 
রহুতানাং মনসে। নিগ্রহায়ন্তম্‌ অভয়ং সর্েবষাং যোগিনাম্। কিঞ্চ 
হুঃখক্ষয়োহপি, ন হ্যাত্সসন্বন্ধিন মনসি এঞ্চলিতে হুঃখক্ষয়োহস্তি 
অবিবেকিনাম্। কিঞ্চ আত্ম প্রবোধোহপি মনোনিগ্রহায়ন্ত এব।. 
তথা, অক্ষয়াপি মেক্ষাখ্যা শান্তিস্তেঘাং মনোনিগ্রহায়ত্তৈৰ ॥ যদ্বা অভয়ং 
অদ্বৈতং দুঃখক্ষয়ঃ সর্ববছুঃথক্ষয়ঃ প্রবোধঃ জাত্মবোধঃ শান্তি মুর্্তিশ্চ 


মাওুক্যোপনিষদ কারিকা | ১৫৯ 


এতশু সর্বত মনো নগ্রহাধীনং |. তশ নিগ্রহশ্চ দুক্ষর ইতি মতং 
সাধারণ যোগিন'ম্‌। প্রাক্‌ স্থুকৃতলন্কাত্মবোধানাং তু আত্মা--অতিরিক্- 
অভাবেন সাধ্য. সাধন কথৈব--নেতিঃ ভাব? ॥ ৪০ , 

শিষ্য । যে সাধক মন্কে নিগ্রহ করিতে পারেন তিনি অভয় হন 
অর্থাত অদৈতে স্থিতি লাভ করেন, তীহার সর্বববিধ দুঃখ ক্ষয়. হয়, 
তীহার প্রবোধ হয় অর্থাৎ আত্মদর্শন হয় আর তাহার অক্ষয়৷ শাস্তি 
অর্থাৎ মোক্ষ হয়--এই মন্ত্রেত ইহাই বলিতেছেন কিন্তু এই প্রকরণের 
৩৬ শ্লোকে যে বলিলেন “সকুদ্বিভাতং সর্বনজ্ঞং নোপচার2 কথঞ্চন”-__- 
সাধন ভজন কিছুই -করিতে হয় না শুধু অনুভব করিলেই হয় যে 
কেবল আত্মাই সত্য আর যাহ! কিছু সমস্তই মিথ্য। ? 

আচাধ্য । উত্তম অধিকারী ঘিনি বিচার দ্বারা নিশ্চয় করেন 
একমাত্র আত্মাই সত্য অন্য সমস্ত রজ্ভুতে যেমন সর্প কল্পত সেইরূপ 
আত্মতে কল্পিত মাত্র সেইঞ্জন্য আত্মা ভিন্ন অন্য সমস্তই মিথ্য। ৷ 
উত্তম অধিকারী অদ্বৈতজ্ঞান বিচার দ্ঝরাই লাভ করেন। অছৈত- 
জ্ভবানের ফলে ইহার মনের নিরোধ স্বভাবতঃই হইয়া যায়। মন্দ 
অধিকারী পুরুষের জন্য বলিতেছেন যে মনোনিগ্রহ কর তবে আত্মজ্ঞান 
লাত করিতে পারিবে তখন অভয় পাইনে-_ মোক্ষ হইবে । 

শিষ্য । মনট! মিথ্য। ইল্দিয় সমস্ত অসহ্য-_-ইহারা আঁত্বাতেই 
কল্পিত এজন্য মিথা। সকলে ইহা বোধ করিতে পারেনা কেন ? 

আচাধ্য। সকল মানুষ একরূপ নহে। পুর্ব পুর্ব কম্ম অনুসারে 
মানুষের অবস্থ। ভিন্ন হয়॥। সাধকদিগের মধ্োও উত্তম মধ্যম মন্দ 
অধিকারী আছে । গ্ঞানযোগী উত্তম, উপাসনা যোগী মধ্যম এবং 
কম্মযোগী মন্দ । 

(১) জ্ভানযোগী বিচার দ্বারা অনুভব করেন যেমন রজ্ছুই আছে 
সর্পটা কল্পনায় আছে কিন্তু সত্য সত্য আদৌ নাই--সেইরূপ চৈতন্ই 
আছেন, সেই চৈতন্য মিথ্যা মায়াতে মনরূপে ইন্দ্রিয়রপে দেখা 
যাইতেছে ---এইগুলি কল্পনা মাত্র-_কাজেই মিগ্যা । আত্ম! ভিম্ন আর সবই 
[মথ। যিনি নিশ্চয় করিলেন তিনি অদ্বয় জ্হানে শ্থিতি লাভ করিলেন। 


ভাবোনদীপক চিত্রসমন্থিত। 

পাধিতী যেন: হৃদয় ভুড়য়া বলেন। 

পুরুষকার যেন মুদি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হ্। . বিশেষতঃ 

+ শরন্থকার তাহার. মোহন তুলিক। ও সাধনার হরিচন্দন বারা সাবিত্রীর বে অনুপম: 
ডি: এঅক্ধরাস কারয়াছেন তাহাতে লাধন!-পথের প্রথম প্রবর্তক ত্র মাতৃরূপ, মানসনয়নে 
সর্ণর করিবা মাত্র কৃত-কতার্থ হইয়া যাবেন । 

্‌ স্বামীর পনিভ্ুভাবের কথায় উপাসনা-তত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষ). 


৭ য়া, লীস্রই পুন্তকাকারে বাহির হইবে। 


নর .. সংগ্রহ, করা ৬হয়াছে। 
. এইডস নিত্য পাঠা শব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে। 








সানির নী উপ কপবহী স্বরণ, শা ৃ 
সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সপ জাগিবামাজ। সতী . 
ডাহার ত্যাগ, লং, .তিতিক্ষা এক 


অন্থুরা গনী স্ত্রী এরং অন্থুরাসী ৃ | 


১ মুলা ॥* আনা মাত্র . 


"গস বিত্রী পরিশিই ও উপাসনা তত্ব” উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত র 


উ্ীর্বিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ-__এই পুস্তক নিত্ত্য রদ? করি বাহির 
করা গেল । আব!পাইয়ের মূলা ৯॥০ টাক! | আস্ধ বাধা্টয়ের মুল্য ১৪* ডাকমাণুল-. 


শ্বতস্্র। পুন্তকখান ১০৯০ পৃষ্ঠায় মন্পূর্ণ ।  উপন্চিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাই- 
. য়ের কাগভ, কাস, কাপড় বোড' প্রতি যাবতীয় উপাদানগুলিই ছৃগ্ুল্য। পুস্তক 

- খানি ভাল কাগডে ভাল করি ছাপা, সুন্দর ক'রয়। বাধ। স্থতরাং যে মুগ্য নির্ধা- 
রঃ রি হইয়াছে তাঙাতে সাধারাণর কোম "প্রকার অসন্তোষের কার” হইবে না। 


. গবচ্চন্ত'র ছন্ত সকল শ্রেণীর লোকের যাহ। প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই 
স্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন 


.- ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধান এবং কবচ আছে। মধ্যখণ্ডে। বেধান্তের 


. পরগ ব্যাখা! প্রশ্নোন্রচ্ছলে স'রবেশিত কর! হইয়াছে | নিত্য স্বাধায় জন .. 


উ্চী গীত৷ ইতাাদি দেওয়! হইয়£ছে। বিদেশ যাওাকালে এ এই একখানি, প্রস্থ 
: সঙ্গ থাকিলে ধর্মপ্রাণ ব্যন্তির তন্য পুক্তকের আবশ্তক হইবে না । 7 পবন 2 
' নিক্নলিখিত পুস্তকগুলি উংসব আফিসে বিক্রয়াথ প্রস্তুত 'আঁছে !: 
: ভুক জান শরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যলীলা---১২,৫) সী 18৬. টিন 


শা % না তি, 
1 ঘানি 


নথ বন্পীরনি--১৪, €৪) শোকালো ক-“১৯ (৫) আহক্্‌--।০1. ): 32 ক 
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. পর ১ চরের নত? 9০৯০1৪৪৪ চু 06 ডি 85. 


স,.উহসরঃ মাফ ৯৬২নং- বহরাজার, & কলিকান্ডানি. 
হের টোপ বি ৪. এ: 


এ ূ রং রা 
ক এন, গা ২৮ দা 1১:৮৮ ৭ 


3৫ 
কাত 













| ১ ৬ হনব, পীর নাম বি 
বাহির করা হইয়াছে ॥ পি আইকগণের নাতে সব ৯৩ ক 
পুরি আহা সউৎ্সং” চে চলে ১1০. পাইবেন |? 1 ২৮ ৮ লা হতে 


নু ১ 'অবানিলা 
এক ৫ অবাযে টুন এসং ..দুইভাগে.: বিশ্ক্ু.]... ইহাতে: আছে: 

( চুর মূল স্লোক (২) তনয় ও পদরিজ্ছেদ, ৩) 
_ বিশদ্্টীকা ব্যাখ)া: (৪) বঙ্গানুবাদ (৫) আধ্যা ত্বক তাব (৬) 
যোগতত্ব। পুজা উপলক্ষে ্রস্থের মুল্য .কগান গেল-_$* টাকার 
লে ২1৯ টাকা, স্বতন্ত্র ডাক খরচা লাগিবেন!। অধ্যাপক শ্রীঈণান 
চক্র ঘোষ এমও এ) কর্তৃক, অম্পান্দেত। | | 


ঠিকানা_-কাকশিল়া লী,__চু'চুড়া। 
বি “কালী & তারা”র আধ্য। ত্বক ব্যাা। মূলা +/৯_ | ০ 








7 এছ ছা 
. এ 
৪ ক 
সঃ 

ঃ 














যদি স্্যুর খাজনা কম করতে চাল,__ ০ 
হলে আই ডাঃ_প্রকার্তিকচন্দ্র বহু দম্পাদিত__ 


. জ্ষান্জ্য-স্ল্নাচ্গন্স 
নামক.সচিত্র মাসিক প্রকার, গ্রাহক হবার অন্ত - পত্র জিখুন। 
মধ্যে পত্র লিখিলে একখানি */মাচার” বিনামূল্যে পাঠিয়ে. দওয়া হবে। +বশাখ 
হ'তে বারো বষ্থরে পা দিয়েছে। .লক্ষ ক্ষ লোক উপকার পেয়ে এব ঘুত্ব কণ্ঠে 
গ্রশংস! করছেন। ৩২শে ৈষ্টের মধে। বাধিক মৃগা' ২২ পাঠিকে গ্রাঞ্কক হলে 
৩খানি বিশেষ উপহথীতের টিকিট ও একখানি হত, ফষতিনব * ধরণের শান) রী 
গৃহ পরিকা* হি ডি 'ফেও়া, হবে টি 22 
ক্রি সাদা টস 
১৪৫ মং আহা ক করি 


৭ দিনের 














নাও ওয় নি দারুণ চিঠি তিন প'রশ্রমের পর মানবের, র পাতি-আবঞ্কক, 
নর যদি একব।র অবণ্ে টানে মিঠে সুর শুস] ফায় খন, আচ জো তইতে 







ডবল রীভ বাক্স পমেত+ -:-,০.- 45488551277 585 
এঁ . স্পেশেল ঃ ৫ নাছ ৫৯৯৬ 
1 শ্রী 1 এক সেট ব্যাক রীড যু এ ৫8২ 
৮ ডবল রীউ' বাক্সসমেত 7010 পা ছিপ? 
1১4 পা চর 8 141:7 ম্পেশেল - 7 ১) দি কত দি 
০ কী ৬. এক সেট ব্যারুরীভ যুক্ত. ব5৯0 
পি সহ ৩০ উাক্ষা লাস্লা পালাই হক. .. 


-আন্5 ভি কাল |: 


খু রন ও অর নির্ীত/-সকলিকাত। বিটিক হল, 
পে দি লাল বাজার বাট, - স্রাঞ্চ--১৩/৮, লোয়ায চিৎপুর রোড 1. চা 





.. কও ১ ১) ভ্রীজলভ।, । 

গু পি প্রহর বংশোহধ। সাধনরত। ব্রন্মারিলী নভী মানমরী দেবী”? 

| শীত? মুলা, ১৮ মাত একখানি অপূর্ব ভক্তিত্রস্থ। প্ীভরতের অলৌকিক. 

সংযম, ত্যাগ, ৪] কার ার ও ইরা এবং সর্বোপরি জ্োষ্ঠভ্রাতা, পীরামটন্রের, প্রতি রর 

তন্কি তারও অব্রাত্ধনে সাধকের ভাষায় - সম্্ম্পর্ণী ভাবে লিখিত । সুস্বর খাই রং 

কাগজ ও ছাপা । সোনার কলে নাম লেখা । ২৫৩. পৃষ্ঠায় সম্পর্ণ।” হি হ টা 
| বজব্বপী,' ্বস্থমতী): সার্ভে, ০ ভারতবর্ষ, পরবাসী, জি 

সি পিক বিশেষ গ্রশংসিত।- , 


৫২), অস্তুল্লা্সী। 


অক্মসনিদী শ্রীমতি মৃনালিনী. দেবা প্রনীত। মূল্য: ১২ মার .. 
ভগবানের প্রতি অনুরাগ ভরা কবিতাগুচ্ছ। কবিতাগুলি-পড়িলে:: সাধকের 
দয় আন্ন্দে ভরিয়। যাইবে.। : রচনায়. ভাবের, গন্তব্য, ও পবিরত টা 
করিবার বিষয়] ৃ . . ্‌ 0৫ 
সুর পুরু চিকন কাগজে বড় বড় অঙ্গে সুন্দর কালিতে ছাপা -১৭৯ ৯ -২ 
মম্পূর্ণ। একখানি রঙ্গিন হরগৌরীর হুন্দর ছবি আছে। ্ঁ 
বঙ্গবাসী, .বন্সমতী, নার্ভেন্ট, অমৃতবাজার, ভারতরর্ধ, সী, অঙ্গ ৃ 
প্স্ৃতি প্জিকায় বিশেষ শ্রশংসিত । | | 


(৩), জঞাদলীলা। ঠ* মাত্র। 

ডি . (আদিকাণ্ড).. রি 
খর পতনে লাখ দত, এম, এ, বি,এল .. : .. 

০ . বেদ মহাশর কর্তৃক লিখিত . . . ..... ৯ 
ধ্যাত ষারণ অবল্ষনে পদ্চে পয়ার ও রিপদী ছন্দে লিকিত,.. বা 


টির, সর্প: সুন্দর: যাহা গর জলে সাম লেখা। ডি 
উপরোক্ত ছু ভুনধানি, ১৬২ মং. ই ছবাজুর টীট উৎসব াশিসে ্াপ্তবা, )। 1: 


















৬০ তত 





রাজ টি সমিতি ২ ১৮৯৭, , সালে স্থাপিত, % 


ক. রর 
2 ০ রা 


(স্ুম্ষ ক রুধিবিষযরক মীসিকপত ্‌ 'মুধপত | চাখের (বিষয় ানিবার 
লিববাৰ অনেক-কথই-ইহাতে আছে। বার্ষিক মূল্য ৩২ উাক1-।.: এ এ 
; -উদ্দেগ্ত £-সঠিক গছ, সার, উংকৃষ্ট বীজ কৃষিষস্ত্র ও বিগরসথাদি সরবরাহ, 
করি সাধারণকে প্রতারণার হস্ত হঈতে রক্ষ! করা। সরকারা কৃষিক্ষেত্র সমূহে 
'বীঞ্গাদি মারে সমিতি হইতে সরবরাহ কর! হর, স্থতরাং সেগুণল নিশ্চয়ই 
'শ্ুপরিক্ষিত | উইংলগু, আমেরিকা, জা'়ানি, অষ্ট্রেলিয়া, নি প্রভৃতি নানা” 
রগ হইতে আনিত গাছ, বিজ্গাদির বিপুল আয়ে।জন -আছে। ০ ই পুত 


শীতকালের স্জী ও ফুল বীজ- উৎরষ্ট. বাধা, ফুল ও - গলক পি 
সালগম, ব্বীট, গাজব প্রভৃতি বীজ একত্রে ৮ রকম নমুম! বাক্স ১1*-প্রুতি প্যাকেট: 








-১7* আনা, উংকষ এষ্টার, পাম্সি, ভাপপিন', ডায়াস্থাস, ডেজী প্রভৃতি ফুল বীজ নমুনা! 
১.বাক্স একত্রে ১।* প্রতি প্যাকেট ।** আনা); অর) মূলা, ফবাস বীণ, বেগুণ, 
উমাটে। ও কপি প্রভৃতি শদ্য বীজের মূলা তালিকা! ও মেশ্ববের নিয়মাবলীর জন্য 
নিন ঠিকানায় আজই পত্র লিখুন। বাজে ১৮৪ বাজ ও গাছ দা 


রি সময় নষ্ট করিবেন না। 


কোন্-বীঞ্জ কিরূপ জিতে কি প্রকারে বপন কঞ্ধিতে হয় তাহার জন্ব সময়” 


নিরূপ পুপ্তিকা ভাছে, দাম ।* আনা মাত্র । সাড়ে চার আনার ডাক -টিকিট,: 


,পপাঠাইলে-বিনা ম'শুলে একখানা পুস্তক পাঠান হয়.। অনেক গণ্যনান্ত লোক.. 
এইথার লভ) াছেন 
সা য়ান গার্ডেনিং এসে বের 


১৬২ নং বহুবাঞ্জাঞ সী, টেলিগ্রাম “ক্কদমুক”' কলিকাতা | 


গাছ ও বাজ। 








হচ্ছে করলা, কীকুড়, কাকাড়, তরমুজ, খরমুজ, কিকে লাউ, শশা | 


সাত আজকাল বসাইবার দেশী শাক সবজী বীজ ১০ রকম ১* পঠাকেট 0৯... 
ক্আনা, ২* রকম ১২। ফুলের বীজ ১* রকম ১* পাকেট ১২-টাকা। 22. 
২... এক্ষণে নানা প্রকার উৎরুঈ জাতীয় গোপাপেব কলম প্রস্তর আছে । দর. 
(রতি, _ডঞ্জল রকম ৭ জাতি অন্থসংরে, দ' রন ৬২ টাকা । । অন্তান্ত পাছে ও. 


বীজের দর ক্যটিলগে অব্য 





টা "হারার লেদ: কলিকাতা": 
ব্য মনদাতাকে স্নিকার সময় (অহত্ন্ুক উৎসবের” মাম উল্লেখ +াসবের 








পরল শু চিরিক ছারহাবাদ গনি নিজামবাহাহর রি 
নি মহারাঙ্গাধিরাজ মহীশূর, বরদা, জিবাস্কুর, যোধপুর। দ্তরতপূর, 
- পাতিরালা ও তানিন বাাহিরগপের এবং অন্যালল ্বীবীনি ৷ 





রাজন্যবর্গের অনুমোদিত, ও শৃষঠপোর ঘত_ 
কবিরাজ চক্্র'কশোর মেন মহাশয়ের 


৬২ 
গুণে অদ্বিতীয়! শ্পিক্রোল্লোগেজ হমহোৌম্য্া গন্ধে টি ৬ 
__জবাকুন্ুম তৈল ব্যবহার করিলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে, অকালে চল পাকে না, 
মাথাক্স টাক পড়ে না। যাহাদের বেশী রকম মাথা খাটাইতে হয়, ঠাহাদিগের 
পঙ্গে জবাকুম্থম.. ভৈল- নিত্য বাবহাধ্য বসত । ভারতের স্বাধীন মহারাজাধিরংঞ্জ -... 
হইতে সামান্ত কুটারবাসী পর্যাস্ত সকলেই জবাকুন্থম তৈল ব্যবার করেন এবং রর 
সকলেই জবাকুন্ম তৈলের গুণে মুগ্ধ। জবাকুন্গম তৈণে ঘাথার চুল বড়. 
নরম ও কুঞিত হয়, বলিনাঃ-ব্রাজরানী হইতে. সানান্ত, মহির191 পর্যাস্ত অভি 
আদরের সহিত জবাকুন্গম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মুলা ১২ এক. 
টাক অক মাক্ডল / গাদা 1 ভিঃপিতে ১/* 17 ডজন (১২ শিখি) ৮৪, না রা: 


; সিঃ কে, সেন্ু এর$.৫কাত লিমিডেন-. 
লিক সক রর ০ র্ 











“বিজ্ঞাপন 


রি শুজাপাদ পয রামদয়াল মুলার এদ,. এ+অনথাশয প্রীত থালা কি ভাবার 
রর গৌরবে, কি -ভাবের গাশ্তীর্য্যে, কি প্রাকৃতিক, নি -উদাটনে, কি 







মানব 'ায়ের, ঙ্কার বর্ণনায় সর্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক । ).. সবক কিক 
“সদা ও সংবাধপত্া দিতেও বিশেষভাবে শংসিত। রং সকল. পুং 






0 | .প্রস্থকারের পষ্কাবলী। 2. এডি 8 
৯ ১৪ প্রথম কও [ দ্বিতীয় সং রগ) ধা 9885 
১২7১৯ দ্বিতী্ টক [ ছিতী সংস্করণ ৪: তি ক 4 নতি 
জজ কী “তৃতীয় ষটক [ দ্বিতীয় টনি, | রা রি 885 
৪1. প্নতা পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ ) বাধাই ১৭৮. আবাধা: ১৯1 
৫ । ভারত"সমর. . বা. শীতা-পূর্বাধ্যাক্ক (হই খণ্ড. একত্রে). বাহির 
.হুইয়াছে। মুল্য আবীধা ২৬, বাধা ২॥০ টাকা । ॥ 
৬ । কৈকেরী [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] মূল্য &০ আট আনা 
৭। নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি-্বাধাই সসূল্য ১) আনা! 
৮1. ভদ্র বাধাই ১৮০ আকীযী ১০ 8 
৯ মাগ্ডক্যোপনিবৎ [ গুথম খণ্ড ) মূলা আবাধ' ১ 
১০ ত্র দ্বিতীয় খণ্ড [ উৎসবে প্রকাশিত হইতেছে ]-- . :.:-:. 
১১ । বিচার চক্দ্রোদয় [ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯*৯ পৃঃ যা 4 এ 
২1০ - আবীধা, অর্ছ বাধাই ২৪০, সি রি 
| . জাবির ও উপাসনা-তত্ব [ প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংস্করণ: 7. * 8০ 
- ১৩ ও রামায়ণ কীর্তনম্ বাধাই ॥ 1, আবীধা 1১. 


 আীত্রীনাম-রামায়ণ-কীর্ভনম |. 
ই সং ক্রনিতযপাঠ ও. ূস্বাধ্যাকস জন “পরই, রি 








শি 





(পাসপদ দা নিন টিসি সক 








বাহির হইয়াছে ূ 


দ্বিতীয় সংস্করণ 


সহাভ্ভান্পতেলন্ল সম্বল ভপপাঞখণান 'অর্্্পল্ণী 

জ্ঞাম্বাম্্ তিনশ্িভ । সহাভ্ভঞাল্রতেল্প চক্ত্িজ্র গুনে 

হপ্তষ্মান লমম্সেন্প উপম্ঘোগী কল্পনা এন 

ভ্ভান্বে পুন্বেধ কেহ কহখনওংদেশানন লাই । গ্রন্থ" 

হ্চান্ল ভ্ডান্েন্র উচ্চ্ভবাণে জ্ঞাল্পতেন্ল সনাতক্ন 

শ্পিক্ষা গুলি িল্ নলীন্ন কলিন্স আাক্চিয্মাছেন্ন। 
| ্বত্য র্কাঞ্ধথা ২৯ কবান্ধাই-_-১।।০। 


| ভারত: সমর বা টিন ৃ 


৯ এরর 











সচিত্র সাঁধন-বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রণেতা । 
শ্রীমদূ যোগপ্রকাঁশ ব্রহ্মচারী কর্তৃক বিবৃত 


স্নক্কর্াভক্ঞু । 


বঙ্গানুবাদ মুখে সহজ আনুষ্ঠানিক যৌগিক ক্রিয়া কৌশল ও মন্ত্রাদির উদ্দেস্ঠ 
বিশুদ্ধ ও বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে । এইরূপ ক্রিয়াকৌশল সমন্বিত সন্ধ্যামস্ত্রে 
ব্যাখ্যা রর আর বাহির হয় নাই। মুলা ।%০। 


প্রাপ্তিস্থান-_-দি বুক কোম্পানি ৷ 
কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা । 


“নিত্যসঙ্জী বা মনোনিবৃত্তি |” 
উত্তম বাঁধাই- মূল্য ১॥০ টাকা 


শ্রীযুক্ত রামদয়াল দেবশন্মা (মজুমদার ) প্রণীত । | 
স্থানাভাবে পুস্তকের টির পরিচয় দিতে পারিলাৰ না। পুস্তকের নামই 


ইহার পরিচয় । 
বীজ স্সন্তিচ্্ল। 


তৃতীয় সংক্ষরণনটৃহির হইয়াছে । 





শ্্ীগীতা-_তৃতীয় ষটক-দ্বিতীয় সংস্করণ । 
ূ ন্বাত্রিল্ক্র শহীভল। 
সুতস্য অন বাধ1 ৪২ ণশ্বাহ 11০ 


ধাহার! অগ্রিম ১২ টাকা জম! দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, 
- টাক! বাদ দিয়া ১১শ এবং ১২শ খণ্ড ভিপি ডাকে পাঠাইতে 
আরম্ত করিতেছি | ধাহারা অগ্ঠান্ত খগুগুলি এপর্য্যস্ত লয়েন নাই, 
তাহার! দয়! করিয়! আমাদিগকে জানাইলে পাঠাইন । কারণ খণ্ডে 
, খণ্ডে গীতা প্রচার এখন হইতে বঙ্গ কর! বাইবে। 


জ্ীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । 


অবৈতনিক কা ্যাধ্যক্ষ ॥ 


্াল্ম্ন সল্ত্িন্ল। ন্কি হুস্ 


. বি এই ল্রহস্যপ্পুর্ণ প্রশ্গেন্ন বেগৌতুহতলাদ্দীপক্চ 


ৃ উতজক্পস জান্সিভে হচ্ছ ক্ুক্পেন ভহ্ে 
ভীম কক্ষাম্ী স্সানস্ত ওীননীভ্ডি 
| 6৫ চর 5 | 

পা কাজিন! স্ুলা ৮০ তান্না সাজ । | 


ম্যানেজার নিগমাগম বুকভিপো, 









| বাঁষিক মূল্য ৩. তিন টাকা! । 


বৰ 


| সম্পাদক--্ররামদয়াল মজুমদার এম, এ। 
* সহকারী সম্পাদক-_শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ | 


সূচীপত্র । 


১। রাম পাছুক। ৭৭. :৬। গ্রহশান্তির উপায়. ১৩৩... 
২। শ্্রীগীতার তৃতীয় সংস্করণের নূতন ৭। শ্রীস্রীনাম-মাহাস্মা-কীর্তন ১৪২ টি 

. ভূমিক! ৯৯ ৮। সমালোচন৷ ১৪৩. 
৩। অপেক্ষায় বীশী ১৯৩ ৯। অযোধ্াকাণ্ডে বানী .. : 
৪। . খবিতত- ১১৪ কৈকেনী (পূর্বাচথবৃত্ধি) .. ২৪৪. রি 
€। বাত পবা ১২৮ ১০) নাও, ক্যোপনিব কারিক। ১৬১ রঃ 








পপ পপ 





রা কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার সীট 
ূ সস 'কারযাল্ হইতে যুক্ত ছত্রেশ্বর চ্টপাধ্যায় রদ 
- প্রকাশিত, 2 ২ 
নং বঙবাজার ই, 'কলিফাতা। “রাম প্রেসেশ, 
: এভীসারদা এসাদ মগুল:রার। সুজিত 1. 





উৎসবের নিয়মাবলী ৷ 

১ উৎসবের বাধিক মূল্য সহর মফঃশ্বল সর্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৬ তিন টাকা 
প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/* আনা । নমুনার জন্ত +/* আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে 
হয়। অগ্রিন মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীতুক্ত করা হয় ন'। বৈশাখ মাস হইতে 

চৈত্র মাস পথ্যস্ত বর্ষ গণনা কর! হয়। | 
২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক ন! হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব 
প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব_“না পাওয়ার সংবাদ” ন দিলে 
বিনামূলযো উৎসব দেওয়া! হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহ্থা রক্ষা 

করিতে আমর! সক্ষম-হইব ন! 

৩। উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে “রিপ্লাই- 
কার্ডে” গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে । নতুব! পত্রের 


উত্তর দেওয়! অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হুইবে না । 

৪1 উৎসবের জন্ঠ চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি শ্রগাশ্র্যান্্যস্ক এই নামে 
পাঠাইতে হইবে । লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না। 

৫€। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার--মাসিক গ্রক পৃষ্ঠা ৫৯৬, অর্ধ পৃষ্ঠ! ৩২ এবং 
সিকি পৃষ্ঠা ২২ টাক।। বিজ্ঞাপনের মুল্য অগ্রিম দেয়। 

৬। ভি, পি, ভাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার জ্বক্জ্কা 5 স্ওন্য অর্ডারের 
সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না। 


অবৈতনিক কার্ধ্যাধ্যক্ষ__1 শ্রছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । 
| শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত । 





ভদ্রা। 


নর দ্বিতীয় সংন্দরণ | 

মহাভারতের স্ুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রস্থখানি আধুনিক 
উপন্যাসের ছচে লিখিত। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন্‌ দোষে 
নষ্ট হয়, কি করিলেই বা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা মতি 
 স্ুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন 
ও উদ্ধান জালোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে চিন্তাশীল পাঠক 
মাত্রেই উহ! পাঠে এক অপুর্ধব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার 
"নিত্য ক্রিয়ার বিশিষ্ট উপাদান এখাঁনে পাইবেন ইহা আমরা নিঃসহ্োচে 
“: ..ৰলিতে পারি। 


উৎমব। 


শাক ১ 
স্লাজ্ল্লাস্মাজ্স ননঙ্মও। 
শগৈব কুরু যচ্ছেয়ে! বৃদ্ধঃ সন্‌ কিং করিষ্যসি। 
স্গাত্রাণ্যপি ভাঁরায় ভবন্তি হি বিপর্মায়ে ॥ 


সস পি জরে 
পাম্প তল 





৩ 
শা শ্পাাশীশীশীশাশীসশীট পা শিপ পাশ পাশ সপ পপ পাপা বপসপপ 


১৯শ বর্ষ আষাঢ়, ১৩৩১ সাল। ৩য় সংখ্যা । 





রাম পাছুকা | 


এই রাজ্য ত তার -এই অযোধা। রাজ্য--এই দেহরাজ্য-_রামের। তিনি 
কিন্ত এই রাঙ্গা গ্রহণ করিলেন না । চতুর্দশ বৎসরের জন্ত এই রাজ্যের ভার 
পড়িল আমার উপরে । হিনি আজ বনবাসী। আমি তাহার মত আচরণ 
করিয়া নিষ্জন প্রদেশে থাকিয়া ভাগার রাঙ্গা পালন করিব। ইহা তীাহারই 
আজ্ঞা । আমি এই দেহ র|জ্যের বল বৃদ্ধি করিব--করিয়া চতুদ্দশ বর্ধ তাহারই 
জন্য অপেক্ষা করিব। তিনি চতুর্দশ বর্ষ অস্তেই 'আঙিবেন-আস্য়। নিজ রাজ্য 
অধিকার করিবেন। আর যদ একদিনও বিলম্ব করেন তবে আমি প্রাণ 
বিসর্জন দিব--ঠাহার সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করয়। আসিয়াছি। 

আজ তীহাব স্থানে তাহার পাদুকা বসাইলাম। এই পাহুক1 দেখিব আর 
মনে ভাবিব তিনি বসিয়া আছেন । পাছকাকে ছত্রতলে রাখিলাম। পাছকাকে 
নিবেদন না করিয়া---পাহুকাকে না জীনাইয়। কোন কিছুই করিব না। আমার 
ভাবনা, 'আঁমার বাকা, আমার কাযা--সমস্ই পাদুকার সহিত হইবে। প1দুকাই 
আমার রাম পাদুকা আমার নিকট জীবন্ত। চতুর্দশ বর্ষ আমি পাকা 
শিরে ছত্র ধারণ করিয়া উঠ্জ তপস্তা করিব। পাছুকার সহিত কথা কহিব-_ 
পাছক(তলে বিশ্রষম করিব। 'আমার চক্ষে আর কোন দৃশ্ত থাকিবে না 
আমার বাকা আর কাহারও লক্ষে হইবে না--আমার বাক্য আর কাহারও জন্ত 
হইবে না__ঙ্ামার ভাবন। আর অন্ত কিছুই লইয়! হইবে না। এই আমার সাধন! । 
এই লইয়াই আমি চত্রুদ্শ বর্ষ যাপন করিব। তার পর তিনি যাহা করেন 


তাহাই হইবে । বথাসময়ে আগমন করেন আমি প্রাণ রাখিব__নতুবা প্রাণ 
বিসঞ্জন দিব। ছি ও. ৬ 

আহা! ! আমরাত হঃখে বড় কাতর হই-_বড় অস্থির হই।. কিন্তু শ্রীভরত 
আমাদের কি শিক্ষা দিলেন আমাদের শিক্ষার জন্ত কিরূপ আচরণ করিলেন? : 

হার যে ছুঃখ হইয়াছিল তেমন ছুঃখ কি আমাদের ? তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ 
হইয়াও আজ জগতের চক্ষে দৌষী। যে তীহাকে দেখে সেই সন্দেহ করে এই 
ভরতই বুঝি রামকে বনে দিল। ভরত আজ মাতৃ অপরাধে অপরাধী। তুমি 
আমি সত্যসত্যই কত দোষে দোবী। তথাপি লোকে অপরাধী বঝলিলে সহিতে 
পারি না। 'আর নিরপরাধী ভরতকে লোকে মিথ্য। দোষী করিতেছে । ভরত 
অযোধ্যাবাসীর নিকটে অপরাধী, কৌশল্যা জননীর নিকট অপরাধী, ভগবান্‌ 
বশিষ্ের নিকট অপরাধী, গুহকের নিকট অপরাধী, খধি ভরদ্বাজের নিকট 
অপরাধী__কিস্ত সকলের নিকটে তিনি দোষ মুক্ত হইলেন__রামকে ফিচাইতে 
গিয়া-_রামকে আনিতে গিয়া । রাম আসিলেন ন1-_রাম স্থানে রাম পাক! 
বসিল। তুমিও যদি সতা সতা অপরাধী হইয়া থাক তথাপি তোমার সকল 
অপরাধের ক্ষমা হইবে যদি রামপাছুকাকে স্বাপন করিতে পার--ষদি তাহার 
স্মরণে ভাবনা বাক্য কন সমন্ত নিবেদন করিয়৷ চলিতে পার--চলিবে কি? 
করিয়া দেখ চতুর্দশবর্ষ অস্তে তিনি আসেন কিনা ? দেখা দিতে একদিনও তিনি, 
অপেক্ষা করিতে পারেন না । 

. এই রাম কে? তিনিই এই । *্ত্রক্ণা নর রূপেণ জাতোইয়মিতি” ব্রহ্মই 
নররূপে জন্মিক্াছেন। আবার কার্য শেষে *পুররগাত ব্রহ্ত্বমমাগ্ধং” আদি ব্রহ্ম 
ভাবে স্থিত হয়েন। 

.. -প্যর্লাম স্থৃতি মাত্রতোইপরিমিতং সংগার বারাংনিধিং* 
.. ভীত্ব। গচ্ছতি দুর্জনোহপি পরমং বিষ্োোপদং শশ্বতম্‌ ॥ 
এই নাম স্মরণে অতি ছুর্জনও অপরিমিত সংসার সাগর পার হইয়া বিষুর 
গনাতন পদ প্রাপ্ত হয়েন। 
শ্যন্ত না সততং জপস্তিযেহজ্ঞান কর্মমকৃত বন্ধনং ক্ষণাৎ।” 
_সগ্থ এব পরিমুচ্যতৎপদং যাস্তি কোটিরবিভাম্থরং শিবম্‌ ॥ 
ইঙ্ভীর নাম সর্বদ! ধিনি জপ করেন তিনি একক্ষণেই ( সর্বদা জপ যখন, 
হইল ) অজ্ঞান কৃত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়। সদ সপ্ত কোটি স্ুর্য্যের মত প্রকাশময় 
মঙ্গলমর় সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন। রাম রাম এই পবিত্র নাম মৃত্যুকালেও 
যদি মানুষ করে---“অজ্ঞানতে। বাপি ভজন্ত লোকাং* অজ্ঞানে রাম রাম মুখদিয়! 
বাহির হইলেও লোকে যোগিলভ্য লোকে গষন করিবে । 
সর্ধদ। রাম রাম অভ্যাসে সচেষ্ট হও ও রাম পাছুক। ধরিয়। শ্রীভরতের আচয়ণ 
অনুষ্ঠান করিতে বত্ব কর- যাহা! চাও তাহাই মিলিবে। বিশ্বাস রাখ হতাশ 
হইও না । বুথ বিলাপে ফল নাই। বিশ্বাস পু্ট কর। হুইবেই।, 


ও 
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গীতা এমনি একথানি গ্রন্থ, যাহার গ্রয়োজনীয়ত1 জীবের পূর্ণ না. হওয়। পর্যান্ত 
থাকিবেই। এই প্রাচীন বয়দে সেই জন্ত আর একবার গীত। বুঝিতে প্রয়াস 
পাওয়৷ যাইতেছে । কে বলবে ইহা শেষ প্রয়াসকি না? . 

ভগখান্‌ বালীকি রামায়ণ লিখিয়! পুর্ণ হইয়। গিয়াছিলেন। ব্রঙ্গা 
ভগবান্‌ আসিয়৷ যখন বাল্সীকিকে বলিলেন ব্রহ্গন্‌ "আমি মহাভারত নামক পরম 
পবিত্র পুরাতন ইতিহাম তোমার জন সম্যকৃরূপে কল্পনা করিয়। রাখিয়াছি-_ 
“প্রকল্িতং ময়! সম্যক তব শ্লে(কয় তন্মুনে” তুমি তাহা শ্লোক বদ্ধ কর__তখন 
ভগবান্‌ বাল্মীকি বলিলেন “কতং রামায়ণং ব্রদ্গন্‌ ব্ক্তং মোক্ষত্ত সাধনম্” আমি 
রামায়ণ রচনা করিয়াছি-রামায়ণ স্পষ্টভাবে মেক্ষের সাধন। আর রামায়ণ 
রচম। করিস আমি নিঃসন্দেহে ক্ষোভ মোহ বিবজ্জিত হইয়াছি “কিমর্থমপরং 
রন্ধন করিষ্যামি বৃথোছ্মম্” আমি কি জন্ত আর বৃথ! উদ্ভধম করিব? পঅহং 
রামায়ণং রৃত্ব। কৃতার্ধোহভবমীশ্বর 1” হে ঈশ্বর! আমি রামায়ণ রচন! করিয়! 
কতাথ হইয়। গিয়াছি-পুর্ণ হইয়! গিয়াছি। দ্বাপরে ন্যাস জন্মিবেন_-ঠাহাকে 
আমি কাব্যবীজ বন্গিয়। দিব তিনি আপনার বাসন! পুর্ণ করিবেন। 

আন্গ কালকার জগতে কত লোক কত গ্রন্থ রচন! করিতেছেন--কত 
প্রকারের কল্পনা জগতকে ছাইয়া ফেলিতেছে কিন্তু কয়জন আজ বঝাল্সীকির মত 
বলিতে পারিয়াছেন_-আমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছি--আর লিখিবার প্রয়োজন, 
নাই--আমার নিজের জন্তও নাই--অপরের জন্ত ও িখিবার কিছুই নাই-- 
ধন্মার্থকাম-মোক্ষের সমস্ত কথাই আমি বলিয়াছি ?. ৃ 

হায়! আমাদের ও ত এই দশ! । আমর! অপূর্ণ ই থাকিয়! মাইতেছি, সেই 
জন্ত এত লিখিয়াও মনে হইতেছে সব ত' লেখ! হইল না, এত করিয়াও মনে 
হইতেছে সব ত কর! হইল না । হায়! কি ছূর্ভাগ্য! চক্ষু এত দেখিল--তথাপি 
ইহার দেখার সাধ মিটিল না__-ইহ! পূর্ণ হইয়া গেল না। কর্ণ এত গুনিল-_ইহ! 
পর্ন হইয়! কিন্তু গেল না । হায়! সেই পুর্ণকে না দেখ পর্য্ত--সেই. পূর্ণেক, 
রীমুখের কথ! সাক্ষাতে শোন! না! পর্ধাস্ত ধুঝি ইন্দরিয়াদি পুর্ণ হবে না।. এই 
জন্ত আমাদের এত কণ্মন, এত বচন, এত দেখ! গুনা, এত গমলাগমন। আকা 
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পূর্ণ হইয়! গেলে তবে সব কর! ফুরাইয়া যাঁয়। পূর্ণ হুইয়। গেলেও কিছু করাটা 
অভিনয় মাত্র-_পুর্ণের অপূর্ণ সাঁজিয়! অভিনয় । | 

গীতা মানুষকে পূর্ণ করিবারই গ্রন্থ । কিরূপে শ্রীগীত। মানুষকে পূর্ণ 
করিবার পথ দেখাইঞ়! দিতেছেন তাহা বুদ্ঝিবার জন্তই এই আয়োজন। 

_ *তত্বমসি” বেদের মহাবাক্য। এই মহাবাক্যের বিচারে মানুষ পূর্ণ হয়। 
তগৰান্‌ বশিষ্ঠ রলিতেছেন-_ 
বাগভাভি ব্র্গবিৎ ব্রহ্ম ভাতি স্বপ্নইবাত্মনি । 
যদিদং তৎ স্বশকোটৈ ষে! যৎ বেত্তি সবেত্তি তৎ॥ 

তত্বমন্তাদদি বাক্যজনিত যে স্বাত্মপ্রকাশ তাহাই বাগভা। ইহা দ্বারা ব্রক্মবিৎ 
হওয়া যায়__ইহা দ্বার! পূর্ণ হওগা যায়। জীব-্রদ্ষই বাগ ভাভিম্মহাবাক্জ __ 
অথগ্ডাকার বৃত্বীদ্ধ স্বপ্রকাশৈ ব্র্গবিৎ স্বতত্বং সাক্ষাৎ ক্লৃতবৎ সৎ ভাতি পারমার্থিক 
নিত্যমুক্ত পূর্ণরূপেণ প্রকাশতে। জীব ব্রহ্গই বাগভা দ্বারা__মহাবাক্য জনিত 
অখগ্ডাকার বৃত্তি প্রজলিত স্বপ্রকাশ দ্বার! ব্রক্মবিৎ হইয়!__স্বতব্ব সাক্ষাৎ করিয়া, 
আপন পারমার্থিক নিতামুক্ত পৃর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েন। মহাবাক্জনিত বৃত্তি 
ব্যতিরিক্ত অন্ত কোন কিছু দ্বারা জীব কখন পূর্ণ হইতে পারে না। কেন পূর্ণ 
হয় না? যতে! যদিদং দেহেজ্িয়াদি বিজ্নদ[দি চ দৃশ্ঠং বন্ধরূপং আত্মনি প্রত্য- 
গাত্বভৃতে ব্রহ্ণ্যেব স্বপ্ন ইব আবিভূতিং ভাতি। কারণ এই দেহ, এই ইন্দ্রিয়, 
এই আকাশাদি যে দৃগ্ঠ প্রপঞ্চ তাহীই বন্ধন। ইহা ন্বপ্নের ন্তায় আত্মাতে 
তাদিয়াছে । নিজের দেহ দেখিয়! যিনি সর্বদ| ভাবনা! করিতে পারেন-__-আত্ম।র 
উপরি যে কল্পনা ভাদিয়াছিল তাহাই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে সুল হইয়। দেহ 
হইয়াছে, জগৎ দেখিয়াও যিনি ভাবনা করিতে পারেন রজ্জুতে সর্গভ্রমের মত 
জগৎটা ব্রহ্মবিবর্ত, তিনিই ভ্রম দুর করিয়! পুর্ণ হইয়া যান। কল্পনাতেই 
এই স্বাপ্র বন্ধন। ন.হিম্বাপ্নবন্ধনিবৃত্তিঃ প্রবোধ।তিরিক্তং সাধনমপেক্ষত ইতি 
তাবঃ। না জাগিলে এই স্বপ্নের বন্ধন অন্ত কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নয়। তাই 
বলা হইতেছে-_-তৎ ব্রদ্দ, যোহধিকারী স্বশবোখৈঃ শ্বণাগ্য.পায়ৈ ধর যাদৃশং 
তত্বতস্তথা বেত্তি অহমেব ব্রন্গেতি সাক্ষাৎকরোতি স তৎ প্রাগুক্তং পুর্ণ নিতামুক্ত 
ব্গভাবরূপং মোক্ষফলমপি বেত্তি জীবয়েব সাক্ষাৎ অন্ুতবতি। অধিকারী 
হইয়া ধিনি সেই ব্রহ্মকে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা যেরূপে তত্বতঃ জানিবেন 
অর্থাৎ আমি ব্রক্ম বলিয়! সাক্ষাৎকার লাভ .করিবেন, তিনি অপূর্ণ জীব হইয়াও 
নিজনুক্ত পূর্ণ ব্রঙ্গ হাবরূপ মোগ্ষফল সাক্ষাৎ অগ্চুতব করিবেন। বলা হইতেছে 
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গুরুমুখে তত্বমসি মহাবাক্যের অন্তর্গত ্ত্বংগ্পদ ও “তৎস্পদ ইহাদের অর্থ 
জানিতে পারিলে ধিনি তৎ তিনিই যে ত্বং এই প্রক্যজ্ঞান লাভ হইবে । “অসি” 
পদ-্বার1 এই একত্ব বুঝাইতেছে। 

মাহাবাক্য চারিবেদে চাঁরিটি। সাম বেদের মহাবাক্য যেমন “লন্রমব্বি” 
সেইরূপ ধখেদের মহাবাক্য প্দক্লানানন্ত্‌ লক্ষ”, যভূর্বেদের মহাবাক। 
পা লঘ্াফিম” এবং অথর্ব্ব বেদের মহাবাক্য প্ক্সমযলাকা লগ” । সকল 
মহাবাঁকাই পুর্ণ করিবার জন্য । 

ভগবান্‌ বশিষ্ঠ যাহা! বলিতেছেন ভগবান্‌ ব্যাসদেবও তাহাই দেখাইতেছেন। 
ভগবান্‌ ব্যাস বলিতেছেন-_ভগবান্‌ স্বয়ং আপন ভক্তকে বলিচ্চেছেন 


অবিহিত্নস্ত ততব্রক্গ বিচ্ছেদেস্ত বিকরিতঃ | 
অবিচ্ছিননস্ত পূর্ণেন একত্বং গ্রাতিপাগ্ধতে ॥ 
তন্বমন্তাদি বাক্যৈশ্চ সাভাসস্যাহমস্তথ। | 
ধক্যজ্ঞানং যদোৎপন্নং মহাবাক্যেন চাত্সনোঃ ॥ 
তদা বিদ্যা স্বকার্্যৈশ্চ নশ্তত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ 


এই পূর্ণ হওয়! কিন্তু তক্তিবিন! হইতেই পারে না। সেই জন্ত ভগবান্‌ 
বলিতেছেন | 
মন্তক্তিবিমুখানাং ভি শাস্ত্রগর্তেষু মুুতাম্‌। 
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ ম্তাৎ তেষাং জন্মশতৈরপি ॥ 

শাস্ত্র সর্বত্রই দেখাইতেছেন মহাবাক্য ভিন্ন পূর্ণ হইবার অন্ত উপায় নাই। 
ব্যাস দেব অন্তত্র বলিতেছেন-__ভগবান্‌ আপন মুখে প্রকাশ করিতেছেন-_ 


শ্রদ্ধান্বিত স্তত্বমসীতি বাক্যতে! 
গুরোঃ প্রসাদাদপি শুদ্ধ মানলঃ। 
বিজ্ঞায় চৈকাত্মযমথাত্ম জীবয়োঃ 
স্বথী ভবেশ্েরুরিবাপ্রকম্পনঃ ॥ 


পূর্ধ্বে বল! হইয়াছে আত্মানুসন্ধান পরাণ হও। সেই জন্ত শুদ্ধমানসঃ 
নি্ষামকর্ধাুষ্ঠানাদিতি ভাবঃ। শ্রদ্ধান্থিতঃ গুরু বেদাত্ত বাক্যেষু শ্রদ্ধাবান্‌। 
মেরুরিবাপ্রকম্পনঃ নুমেরুপর্বতবৎ ক্ষোভরছিতঃ সন্__বিষয়াভিলাবাক্ষোতিতা- 
ইকরণঃ সন্‌ ইত্যর্থঃ। অথ শ্রদ্ধাবস্তং সংকুলতবং শ্রোত্রিক্ং শান্ত্রবাৎসলাং 
গুণবস্তমকুটিলং সর্বভূতহিতে রতং দয়াসমুদ্্ং সন্গুরুং বিধিবহুপলঙ্গম্য গুরু- 
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প্রসাদাবপি গর্বানুগ্রহাদেব তত্বমসীতি বাক্যতঃ তত্বমসীত্যাদি মহাবাকোন 
আত্মজীবয়োঃ পরমাত্মা জীবাত্মনোঃ এ্কাক্জ্যং এ্রকারূপং বিজ্ঞান শ্রবণ মনন 
নিদিধ্যাসন পরিপাকাভ্যাং সাক্ষাতৎকৃত্য অপরোক্ষতয়ানুভূয়েতি যাবৎ চ সুখী 
ভবেৎ সাক্ষাৎরুত্বৈব সকল দুঃখহীনে। ভবেৎ আননরূপে! ভবেদিত্যর্থঃ। নিষ্কাম 
কর্ানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ চিত্ত, গুরু বেদাস্ত বাক্যে স্দৃঢ়বিশ্বাসবান্‌ ব্যক্তি, সুমেরুবৎ 
ক্ষোভ শূন্য হইয়।-_-বিষায়াভিলাষ দ্বার! অক্ষু্ধ অন্তঃকরণ হইয়া, গুরু শুশ্রুষানস্তর 
তদনুগ্রছে “তত্বমদি” মহাবাক্য বিচারদ্বার! পরমাত্ম। ও জীবাআাকে এনণ মনন 
নিদিধ্যাসন উপায়ে একরূপ জানিয়। 'অপরোক্ষান্ুভৰ করিয়--সকল প্রকার 
হুঃখ উপশমানস্তর আনন্দরূপে পূর্ণ হইয়া স্থিতি লাভ করিবেন। 

বলিতেছিলাম প্তবমসি” ইত্যাদি মহাবাক্য মানুষকে পুর্ণ করে। “তং 
যখন “তৎ” এর সঙ্গে একত্ব প্রান্ত হয়েন তখনই পৃর্ণত1-_তছ্িনন পুর্ণ হইবার অন্য 
উপায় নাই। জীববিন্দু কাল গঙ্াবক্ষে কতবার ভাসে, কতবার ভাঙ্গে কিন্ত 
বিন্ু যতদিন সিচ্ধতে মিশিয়! সিন্ধু না হইতেছে ততদিন ইহার উঠ৷ পড়ার, ভাসা 
ভাঙ্গার বিরাম নাই। সিন্ধু হইয়! স্থিতিলাভ না করা পর্যন্ত বিন্দুর নিস্তার নাই। 
তুমি কখনই নিন্তার পাইবে না যতদিন না “তুমি” “সেই” এর সহিত মিশিয়া 
পূর্ণ হইয়া! না যাও। 

শ্রীগীতা মস্থাগ্রস্থ “ত্বং”গকে "তৎ”এ মিশাইবার কৌশলগুলি ধরাইয়! দিতেছেন। 
শ্রীগীতা “তব্মমসি* মহাবাক্যের মত জীব বিন্দুকে রঙ্গ সিন্ধুতে মিশাইবার জঙ্গ সমস্ত 
কর্ধগুলি দেখাইয়া দ্রিতেছেন। পুজ্যপাদ মধুশ্দন সরস্বতী গীতাকে এইজন্ 
*তত্বমসি” মহাবাক্যের 'অপরোক্ষান্ুভৃতির উপদেশ গ্রন্থ বলিতেছেন । 

পত্বং” “তত” সহিত যে এক-_ইচছাই যদি পূর্ণ সত্য হয় তবে ইহা! অনুভবে 
আইসে না কেন ? 

শত্বংগ বা "তুমির” ভিতরে থে তিনটি বস্ত আছে এবং “তত” বা ”সেই” ইহার 
ভিতরে যে তিনটি বস্থ আছে, তন্মধ্যে প্রথম. দুইটি দ্বার ত্বং ও তত এর স্বরূপ 
আবরিত হইয়া আছে । পত্বং” ইহার শোধন কর, *তৎ” পদের শোধন অনুভব 
কর, দেখিবে শুদ্ধতাবে দেখিতে পারিলে উভয়েই এক । এত্বং” মধ্যে অবিষ্ধা 
অল্লজ্ঞ জীব চৈতন্ত এবং সর্ববোপাধি বিনির্শ,ক্ত শুদ্ধ ব্রঙ্গ চৈতগ্ক আছেন ; “তৎ* 
মধ্যেও মারা, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর চৈতন্ত এবং সর্বোপাধি বিনিম্ুক্ত শুদ্ধ ব্রহ্ম চৈতন্ত 
আছেন। অবিষ্যা দ্বারা ৭ত্বংগ আবুৃত এবং মায়াদ্ধার! তৎ” আবুত। অবিস্! 
আবরণ ও মায়া আবরণ উন্মুক্ত কর দেখিবে উভরই এক। শ্রীগীত! এই আবরণ 
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উদ্মোচনের গ্রন্থ । শ্রীগীতার প্রথম ষটুক--গ্রথম ছয় অধ্যায় ত্বম্‌ পদ শোধন জন্ত 
দ্বিতীয় ধটক__দ্বিতীয় ছয় অধ্যায় “তত” পদ শোধন জন্য এবং তৃর্তীয় ঘট ক-_শেষ 
ছয় অধ্যায় একত্ব প্রতিপাদক । টি 

আমর! এখন ত্বং ও তত এর শোধন জন্ত গীতার উপদেশ সমুহ বুঝিতে 
চেষ্ করিতেছি । 

শ্রীগীত। প্রথম ষট কে দেখাইতেছেন ছদ় প্রকার যোগ। 

(১) বিষাদ যোগ। 

(২) সাংখ্য যোগ। 

(৩) কম্ম যোগ। 

(৪) জ্ঞান যোগ। 

(৫) সন্ন্যাস যোগ। 

(৬) ধ্যান যোগ। | 

“যোগঃ কর্ম কৌশলম্” কর্মের কৌশলকে যোগ বলে। স্বভাবতঃ কণ্পের 
সহিত মানুষ যুক্ত হইয়াই আছে । সকল মানুষকেই কর্ম করিতে হয়) “ন হি 
কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্্মকৃৎ” ৩1৫ কদাচিৎ মান্ধষ একক্ষণ কালও 
অকর্মা। হইয়।-_কর্মশৃন্ট হইয়া (জ্ঞানে স্থিতি লাভ না করা পধ্যস্ত) থাকিতে 
পারে না| এই কর্ম সমুহ যখন ঈশ্বরের জন্য কৃত হয় তখনই কর্্মযেগের অবস্থ! 
লাঁভ হয়--স্বভাবতঃ কর্ম ত চলিতেছে-_স্বভাবিক কন্দু দোষ যুক্ত। কম্্পকে দোষ 
মুক্ত করিয়া সম্পাদন করিতে পারিলেই কর্ণাশ্ুদ্ধ হইল । এইরূপ জ্ঞানটি সংশয় 
দ্বার! অশুদ্ধ হইয়া! আছে। সংশয় ছেদন করিয়া জ্ঞানটি লাভ করিতে পারিলেই 
জ্ঞান যৌগ হইল । এইরূপে বিষাদ হইতে ধান পর্যাস্ত যোগ সমুহের স্বাভাবিক 
অবস্থা সমস্ত দূর করিয়া কৌশলপুর্বর ক যোগানুষ্ঠান করিতে পারিলেই তুমি শুদ্ধ 
হইলে__ত্বম্‌ পদার্থের শোধন হইল । কিরূপে এই শোধন গীতা দেখাইতেছেন 
তাহারই আলোচন। কর! যাউক । 

যে বিষাদ যুক্ত হইয়! মানুষ সর্ববদ| অশুদ্ধ থাকে সেই বিষাদকে লইয়া মানুষ 
বখন ঈশ্বরের সাহাধা প্রার্থনা করে--তখনই বিষাদ, যোগের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
বিষাদ দেখিয়া! মানুষ ইহ! হইতে পরিজ্রাণ লাভ করিবার জন্ত ঈশ্বরের শরণাপর 
হউক__ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কহুক-_ইহাতেই মানুষ বিষাদ যোগী হইল। 

(১) বিষাদ যোগ প্রথম অধ্যায় ।--"তুমি” কে শুদ্ধ করিতে যদ্দি চাও 
তবে সর্বপ্রকার শুদ্ধির ভিত্তি এই বিষাঁদটি প্রথমেই অবলম্বন কর। যে বাক্তি 
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বিষাদ সর্বদ! অন্থভব করিতে পারে না, সে কথন শুদ্ধ হইতে পারে না__-সে 
কখন নির্শল হইতে পারে না । শ্ত্রীগীতাতে অজ্জুন বিষাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন-__ 
বিষাদ যুক্ত হইয়া অর্জুন প্রীভগবানকে বলিতেছিলেন-_ 
দৃষ্টেমান্‌ স্বজনান্‌ কৃষ্ণ! যুযুৎস্ন্‌ সমবস্থিতান্‌। 
সীদস্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিপ্ুষ্যতি ॥ 
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্শ্চ জাতে । 
গাণীবং অংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহাতে ॥ 
ন চ শকোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মন: 
নিমিত্তানি চ পশ্তামি বিপরীত!নি কেশব ॥ ইত্যাদি 
কৃষ্ণ! যুদ্ধাভিলাধী এই সকল স্বজনকে সমবস্থিত দেখিয়া! আমার শরীর 
বসন হইতেছে এবং মুখ শুফ হইতেছে। আমার শরীরে কম্প ও রোমহর্ষ 
জন্মিতেছে, হস্ত হইতে গাত্ীব "খলিত হইতেছে, চর্ম যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে । 
হে কেশব! আমি দড়াইতে পারিতেছি না, মনও আমার যেন ঘুরিতেছে এবং 
আমি বিপরীত লক্ষণ সকল দেখিতেছি । বিষাঙ্গ লইয়া শ্রীভগবানের সঙ্গে কথা 
কওয়ারূপ বিষাদ যোগ প্রাপ্ত না হইলে শুদ্ধির উপদেশে কোন ফল নাই। বৈরাগ্য 
না জন্মিলে ধর্্দোপদেশ বুথা । 
ভ্রীগীতায় অজ্ুন ঘেমন বিষ।দ যোগী সেইরূপ শ্রীচণ্ডীতে স্ুরথ রাজ ও 
সমাধি বৈশ্য বিষাদ যোগী ; শ্রীমতভাগবতেও সেইরূপ রাজ! পরীক্ষিতও বিষাদ 
যোগী, ভীযোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে শ্রীভগবান্‌ রামচচ্জও পূর্ণব্রহ্ম হইয়াও জীবকে শিক্ষা 
দিবার জন্ত বিষাদ যোগী । ইহার্দিগকে লক্ষ্য করিয়াই গীতা, চণ্ডী, ভাগবৎ, 
ঘোগবাশিষ্ঠ গ্রথ উপদেশ করিতেছেন । 
শ্রীগীতার প্রথম অধ্যায়ের শেষ কথ! হইতেছে “শোকসংবিয্ন মানসঃ”। 
মানুষের শেক ত লাগিয়াই জাছে। জন্ম মরণ, ক্ষুধা পিপাসা, শোকমে।হ এই 
যড়র্িতে মান্য নিরস্তর উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতেছে । এই সমস্তই তোমাকে 
অগ্ুদ্ধ করিয়! রাখিক্াছে। দেহ ধারণ করিলেই শোক মোহাদি থাকিবেই। 
তুমি যদি তোমার বিষাদের কারণ গুলি ন! দেখিতে পাও তবে তুমি মানুষের 
অবস্থা হইতে নিয়ে পড়িয়াছ-_-পশুত্বে নামিরা আসিয়াছ। মনুষ্য চম্মাবৃত 
হইলেও তুমি ভিতরে পশ্ত হইয়! গিরাছ। পশ্ত বলিতে পারে না৷ সে শোকসিংবিপ্ন 
মানস্‌ কিনা । মানুষ ধিনি তিনি সর্বদাই অনুভব করেন শোক তাহার মনকে 
সর্বদাই উদ্বিগ্ন করিয়া রাখিয়াছে। সেই জন্ত তৃপ্তি কিছুতেই নাই। পূর্ণকে 
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প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণ না হইয়া যাওয়া পর্যন্ত শোক কিছুতেই নির্শা ল.হইবে না। 
শোক দূর করিতে যদি চাও পুর্ণে- রঙ্গে মিশিয়া যাও-_-আমি দেই নই আমি 
চৈতন্ত অনুভব কর। 

(২) সাংখ্য যোগ-দ্বিতীয় অধ্যায়। শোক মোহের আত্যস্তিক নিবৃত্তি 
যদি ইচ্ছ! কর তবে ব্রঙ্গস্থিতি লাভ করিতে যত্ববান্‌ হও। শ্রীগীতার দ্বিতীর 
অধ্যায়ের শেষ কগা হইতেছে. 

এয! ব্রাঙ্গীস্থিতিঃ পার্থ! দননাং প্রাপ্য বিমুহাতি। গ্থিত্বাস্তামস্ত কালেপি 
বরহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ 

তে পার্থ! ইহাই ব্রাঙ্গীস্থিতি | উহাকে পাইলে মানুষ মোহ প্রাপ্ত হয়না, 

অন্তিম কালেও ইহাতে থাকিতে পারিলে মানুষ ব্রঙ্গনির্বাণ প্রাপ্ত 
ভয়। 

ব্রঙ্গীস্থিতির উপাদান তোমাতে আছে । তোমাতে গড] ন”ও আছে এবং 
“কম্ম”ও আছে । তুমি অশুদ্ধ বলিয়া! তোমার জ্ঞান ও তোম]1র কম্্ম অশুদ্ধ পথে 
চলিতেছে । তুমি জ্ঞান ও কর্মকে গুদ্ধ কর, করিয়া ব্রাঙ্গীস্থিতি লাভ 
কর। 

শ্রীগীত। দ্বিতার় অধায়ে সাংখ্যজ্ঞান__শুদ্ধজ্ঞান দেখাইয়া দিতেছেন এবং 
শুদ্ধ কর্ম্ম বারা কিরূপে এই সাংখ্যজ্ঞানে পৌছান যায় তাহাও দেখাইতেছেন। 

শোকসংবিগ্ন মানস্‌ অজ্জুন ষখন শ্রীভগবানের কাছে অগ্তদ্ধ জ্ঞানের কথা 
বলিলেন তখন ভগবান্‌ তাহার ত্বম্‌ পদার্থ শোধনের জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন-_ 

অঙ্ছুন ! তুমি অশোচ্য দিগের জন্ত শোক করিতেছ_-আর বচনে পাও্ত্য 
করিতেছ। কিস্ত যদ্দি পণ্ডিত হইতে তবে মৃত বা জীবিতের জন্য তোমার শোক 
হইতন।॥। তুমি কাহার মৃত্যু হইবে বশিয়া শোক করিত্ছ--কর্তব্য ত্যাগ 
করিয়! ব্লীব ভাবে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছ ? এট! কিন্তু নয় যে আমি কখনও 
পূর্বেব ছিলাম না, তুমিও ইহার পূর্বে ছিলেন, এই সমস্ত লোক যাহাদিগকে তুমি 
দেখিতেছ তাহারাও পুর্বে ছিলেন না। আর ইহাও নছে যে পরে আমর! 
আবার আমির না। . বল তবে মরিল কে? পূর্বেও সকলে ছিল, পরেও সকলে 
আবার আসিবে, বল তবে মরিল কে ? মরণ বলিয়া যাহা! তুমি ভাবিতেছ তাহ! 
দেহাস্তর প্রাপ্তি মাত্র। তুমি কি দেহ, যেদ্েহাস্তর প্রাপ্তিতে তোমার সৰ 
ফুরাইয়৷ যাইবে? দেহান্তর প্রাপ্তিটা, কৌমার, যৌবন, জরার মত একট! অবস্থা 
বিশেষ-_ইহাতে ছুঃখ কেন হইবে? যদ্দি বল কৌমার অবস্থা হুইতে যৌবনাবস্থা 
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প্রাপ্তিতে কে!ন ছুঃখ ত হয়না, যৌবন হইতে জরাবস্থ। প্রাপ্তিতে ছুঃখ আছে 
বটে কিন্ত দেহান্তর প্রাপ্তির ছঃখ ত অসহনীয় । সত্য কথা-__কিস্তু হুঃখট। 
কিরূপে হয় তাহা যদি বিচার কর তবে বুঝিবে হুঃখ তোমার নাই, হইতেও 
পারেনা | দেখ কেহ যখন অরে তখন তাহার আত্মীরগণ কত ছটফট. করে। 
কিন্তু এইরূপ বাক্তিও যখন ঘুমাইয়! পড়ে তখন ছুংখ কোথায় থাকে বল? কেন 
নিদ্রাতে হুঃখ থাকে না জান? দুঃখ ভোগ করে মন। মনটাকে ঘরে ঢুকাও 
ছঃখ থাকিবেনা। প্রকৃতি নিদ্রাকালে মনটাকে ঘরে লইয়৷ যান সেই জন্য ঢঃখ 
থাকে না। কিন্তু প্রকৃতির গৃহটা অশুঞান। এই অজ্ঞানে লয় হইলেও মন এ 
সময়ের জন্ত হুঃখ পায় না। তুম অশুদ্ধ বলিয়। এই অজ্ঞানে লীন অবস্থ। হইতে 
তোমাকে আবার জাগিতে হয়, আবার দুঃখে পড়িতে হয়। কিন্তু তুমি শুদ্ধ 
হও হইলে তোমার মন জ্ঞানে লীন হইয়া যাইবে তখন আর তে'মাকে হুঃখে 
পড়িতে 5ইবেনা-আর তুমি হঃখে জাগিবেনা । জ্ঞানে ডুব দিতে পারিলে-- 
ঈশ্বরে ডুবিতে পারিলে আর ছুঃখের অনুভবষ্ট হইবে না। যতদিন ডুব দিতে 
না পার-_-যতর্দন মনকে ঈশ্বরে লাগাইতে ন| পার ততদিন দুঃখ থাকিবে । 
এক্ষেরে তোমাকে নিচার করিতে হইবে শীত, উষ্ণ, শ্ুখ চুঃখ _ এই সমস্ত, 
বিষয়ের সহিত ইন্দিয়ের যোগ হইলেই হর । কিন্তু দুঃখ অনিতা- একবার 
আইসে 'আবার যায় । তুমিয্রতদিন মনকে ঈশ্বর স্মরণে ডুবাইতে না পারিতেছ 
ততদিন হুঃখ অনিত্য, ুঃখ আগমাপায়ী বিচার করিয়া দুঃখ সহা কর। যদি বল 
ভ্ঃখ সহা যে করিব ইহাতে লাভ কি হইবে ? মি সকল ছঃখ সহা করিতে পার. 
য্দি দুঃখ তোমাকে বাথ! দিতে না পারে, যদি তুমি ধীর হইয়া সখ ছুঃখকে 
সমান বোধ করিয়। ফেলিতে পার, ষ'দ হুঃখের সহিতও মিত্রতা করিতে পার, তবে 
তুমি অমর হুইয়! যাইবে, তুমি আমার মত, ঈশ্বরের মত হইয়া যাইবে । 

আরও দেখ ছুঃখট! বা স্থখটাও অপৎ--অসং যাভা তাহা নাইই আর সৎ 
ধিনি তার অবিদ্বামানত। কখনই নাই । সৎ ও অসতের তত যিনি জানিয়াছেন 
তিনি সর্বঢঃখ বিনিঘুুক্ত হইয়া জ্ঞানে স্থিতিলাড করিয়াছেন। 

দেখিতেছ তুমি অস্তুদ্ধ কেননা তুমি ভাবিয়াছ তুমি দেহ। কিন্ত তুমি দেহ 
নও- তুমি আত্ম__তুমি চৈতন্ত। চৈতন্তের মৃত্যু নাই। চৈতন্ত অবিনাশী-_ 
চৈতন্ত অতি সুপ্র-_ইনি সর্বব্যাপী-_-ইনি অব্য়-বাপ় রহিত। এই অবিনাশী, 
অব্য আত্মার বিনাণ কে করিতে পারে? দেহী নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয়-__ 
প্রমাণের অতীত--আর দেহীর দেহ ধাহ। তাহারই অস্ত হুয়। তুমি দেহ নহ, 


শ্রীগীতার তৃতীয় সংস্করণের নৃতন ভূমিক! | //০ 


ভূমি আত্মা । এই আত্মাকে সংহার করিতে কেহ নাই। তুমি আত্মা, তোমার 
জন্ম ও হয়না, মৃত্যুও নাই। তুমি নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ-_ শরীরের মৃত্যুতে 
ইগ্থার মৃত্যু হয় না। তোমার তুমিকে অিনাশী, নিত্য, জন্ম রহিত, অব্যয় 
বলিয়। স্থির জানিও। জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগের মত শরীরট। ফেলিয়। দিয়, মানুষ নূত্তন 
দেহ জাবার প্রাপ্ত হয়। তুমি যাহ! তাহাকে অস্ত্রে ছেদন কর! যায় না, অগ্নিতে 
দগ্ধ কর] যায়না, তাপে গলান যায়ন।, বাযুতে শুক্ষ কর! যায় না। তুমি অচ্ছেছ, 
অদাহ্য, অকেছ্, অশোধ্য। তুমি নিত্য, তুমি সর্বব্যপী, স্থির, অচল, সনাতন। 
তুমি অব্যক্ত, অচিস্ত্য, অবিকারী । সকল জীবই আত্ম/-_কাঙ্জেই তুমি, তোম!কে 
ও সকলকে এইরূপ জানিয়া অনুশোচন!। করিতে পার ন1। 

তোমার জ্ঞানটি যখন সংশয় শুন্ত হইবে তখন তুমি আপনাকে এইরূপ বুঝিয় 
নিয় হইয়া যাইবে। সাংখ্য জ্ঞান লাভ কর--ইহাই হুইরা যাইবে । এই 
তোমাকে সংশয় শুন্য জ্ঞানের কথ বলিলাম । কিন্তু সাংখ্য জ্ঞান লাভ করিতে 
হুইলে-_-তোমার কর্মের দোষ সমস্তও শোধন করিতে হইবে। লৌকিক ও 
বৈদিক-যাহ। কিছু কম্ম কর-- দোষ শুন্ত হইয়া কর। তাহাতে চিত্ত শুদ্ধ 
হইবে । শুদ্ধ চিন্ত হলে মআাপনাকে মাত্মা বলিয়া অনুভব করিতে পারিবে। 
কিরূপে দোষশুন্ত হইয়া কম্ম করিতে হয় জান? লোকে কর্ম করে ফলের 
আকাক্জায়। তুমি ফলাকাজ্! ত্যাগ করিয়া কন্ম করিতে অভ্যাস কর। 
আমি আজ্ঞ। করিতেছি বলিয়! আমার সম্তোষের জন্ত তুমি কন্ম কর। উহ্থাই 
কম্ধ যোগ-_কনম্মের কৌশল। 

কম্ম সমস্ত যোগ কিরূপে বুঝিতেছ ? কল্ম করিলে সুখ পাওয়া যাইবে, হুঃখ 
দূর হইবে-_ইহাই ন! ফলাকাজ্ষা করয়। কন্দ করা। এখানে মন যুক্ত রহিল, 
কম্মফলের সঙ্গে, সুখ হুঃখাদির সঙ্গে । কাজেই কন্ম তোম!কে বিষয়ের দিকেই 
টানিয়া লইয়া! গেল। কিন্তু কর্মফল--_ন্ুথ ছুঃখে লক্ষ্য না রাখিয়া যখন তুমি 
প্রতি কন্মে আমাতে মন স্থাপন করিতে পারলে, তথন তোমার কর্ম বন্ধন 
হইঠেই পারিবেনা-- তুমিও হাতে পায়ে কম্ম করিলে অথচ মনট। দেহে যুক্ত 
রছিলন!--রহিল অ।মাতে যুক্ত হুইয়। ; সাধারণ লোকের মন কর্্মকালে দেছে, জগতে 
যুক্ত হইয়! থাকে কিন্তু যিনি কর্ম যোগী তিনি আমাতে মন যুক্ত কাঁরয়৷ আমার 
আজ্ঞ। পালন করেণ। এই জঙ্ট ই'ছাদিগকে কন্মযোগী বলা হয়। আমি ভিন 
ইহার অন্ত কামদ। নাই। আমিই তোমার মধ্যে আত্মা। তুমি কন্ম ধোগা 
হইলে সর্ধদ! আত্মতুষ্ট, আত্মরতি, '্সাত্মক্রীড় রছিতে পারিলে। ছঃখে তোমার 
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কোন উদ্বেগ নাই, হ্ুথেও স্পৃহা! নাই। অন্থুয়াগ, ভয়, ক্রোধ, তোমার থাকিবেই 
না। তুমি আত্ম। ভিন্ন সকল বিষয়ে স্নেহশন্ত-শুভাশুভ বিষয় পাইলেও তাহাতে, 
তোমার আনন্দ ব ছেষ নাই কারণ তুমি সর্ববদ। আম!কে লইয়াই রহিয়াছ। 

এই ভাবে কন্মের অশুদ্ধাংশ যে ক।মন! তাহ! শোধন করিয়।-_-কামনা ত্যাগ 
করিয়া, স্পৃহা শুন্য, অহঙ্কার শূন্য, আমার আমর রূপ মমতা শুন্ হইয়া! বিচরণ 
কর, তোমার অশাস্তি আর কোথায় রহিল বল ? ইহাই ব্রাঙ্গীস্থিতি। 

(৩) কম্ম যোগ-_তৃতীয় অধ্যায়। সাংখা যোগে গীতা মুখ্য কথা সমন্তই 
বলিলেন এখন অন্ঠান্ত অধ্যায়ে ইহাই আরও স্পষ্ট কাঁরয়া ঝলতেছেন। 

জ্ঞানী ধাহারা--যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ__যাহাদের, ত্বম পদাথের শোধন হইয়াছে, 
তাহাদের জন্ত সাংখ্যযোগ, কিন্ত যাহাদের ত্বম্‌ পদার্থ অশুদ্ধ, যাহাদের রাগ ঘ্েষ 
যায় নাই---যাহাদের ফলাকাজ্ষা বিগলিত হয় নাই. তাহারা কর্ম বোগে রাগ দ্বেষ 
তাগ করিবে। ব্রাঙ্গীস্থিতি যে হয় ন! তাহার কারণ কমন! দূর হয় নাই 
বলিয়।। সেই জন্ত তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে বলিতেছি পজছি শক্রং মহাবাহো 
কামরূপং ছুরাসদম্” কামরূপ ছ্ধর্য শত্রকে ভুমি জয় কর। কামজন় করিতে 
পারিলে তোমার ত্বম্‌ পদার্থ শুদ্ধ হইবে। কামরূপ দদ্ধর্ষ শক্র তোমার উন্জিয় 
সমুহে ছুর্গ স্থাপন করিয়া তোমাকে নিরস্তর বিষয় আহরণে নাস্ত র/খিযাছে ) এই 
কামই তোমার মনে দুর্গ স্থাপন করিয়া-_বিষয় আজত বস্ত লইয়। ইহাকে সর্বদ! 
বিষয় সঞ্চপ্লে বিকল্প ডুবাইয়া রাখিয্জাছে, নিরন্থর তামার মন অসম্বন্ধ গ্রলাপ 
বাঁকতেছে ; এই শক্রই তোমার বুদ্ধিকে অধিকার করিয়া তোমার বুদ্ধি দ্বারে 
রগ স্ঠাপন করিয়! কেবল বিষয়েরই ফন্দী আটিতেছে। এই তিন স্থানে কামের 
ছ্‌্গ তুমি উড়াইয়া দাও। কিরূপে দিবে জান? তুমি কামের ইচ্ছায় চলিও না_ 
আমার ইচ্ছায় কর্্মকর। আমার ইচ্ছা আমি সর্ব শাস্ত্রে প্রচার করিয়াছি। 
তুমি আমার আজ্ঞামত নিষিদ্। কম্ম আর করিও না, বিহিত কন্ম করিতে প্রাণপণ 
কব। আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, আমার "অধীনে আসিয়া, আমার আজ্ঞ। 
পালন করিতে করিতে সর্বদাই তোমার দৃষ্টি আমাতেই রঠিল--তোমার কাম 
জয় ভুয়া গেল তোমার প্তম্” শোধন হইল-_তুমি শুষ্ক হইয়া আমারই হইলে । 

(৪) জ্ঞান যোগ- চতুর্থ অপ্যায়। পুর্বে বলিলাম তোমার ভুমিতে 
জ্ঞান ও আছে আব কর্ম ও আছে। তোমার মধ্যে এই জ্ঞান কর্ম অশুদ্ধ 
অবস্থায় ডুবিয় গিয়াছে । কম্ম যোগে বলিলাম কশ্খকে শোধন করিতে হইবে 
কিরূপে * জ্ঞান যোগে বলিতেছি জ্ঞানকে মলিনতা শৃন্ভ করিতে হয় কিরূপে? 








প্রীগীতার তৃতীয় সংস্করণের নৃতন ভূমিকা । ॥৩/০ 


জ্ঞানের যে সংশয় তাহাই জ্ঞানের মলিনতা। আমাকে লোকে বিশ্বাস করে 
কোথায় ? আমি যে বলিতেছি তোমর দেহ নও তোমরা আত্মা, আত্মাই বিভু, 
আ্স। নিগু ণ, সগুণ, অবতার সমকালে, এসব লোকে মানে কৈ? আমাকে স্কুল 
চক্ষে দেখা যায় কিন/ তাহাতে লোকের কত সংশয়? আমি কত উপদেশ 
দিতেছি তাহাতে লোকে বিশ্বাস করে কোথায় ? 'আমি ক্ষমাসার, আমি মামার 
ভক্তের সকণ অপরাধ ক্ষমা করিয়। তাহার সকল বাঞ্চা পূর্ণ করি, আমি অধর্থ 
দূর ক'র, এই সমস্ত, মানুষ মানে কোথায়? আমার কণ! শুনিয়া! মানতম ফলাকাজ্কা 
ত্যাগ করিয়া কর্ম করে কোথায়? 

আমাতে আশ! রাখিয়া আর সব আশ! ত্যাগ করিয়া যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্ট 
মানুষ হয় তৈ? লুখ দ্তঃগ শীত উষ্ণ সহা করে কৈ? সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমান 
থকে কৈ? আমাতে সংশয় রাখে বলিয়াইত তার জ্ঞানে সংশয় থাকিয়। যায়। 
সংশয়াত্মা যে, মে ভীষণ পাপী । অজ্ঞ, অশ্রন্ধাবানের পরলোক নাই কিন্ত 
সংশয়ীর ইহ লোকও নাই, পর লোকও নাই । তুমি কম যোগী হও-_-আমাকে 
পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাস করিয়া জ্ঞান সংছির সংশয় হও-_জ্ঞান খড়েগ আত্মা সন্বদ্ধে 
মকল সংশয় ছেদন করিয়া কল্মমোগ অনুষ্ঠানে লাগিয়া যাও--কর্মের মত তোমার 
জ্ঞানও শুদ্ধিলাভ করুক আর তোমার ত্বম পদার্থের শোধন হউক । 

চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে এই জন্তা বলিলাম-__ 

ভন্মাদজ্ঞানসন্ভুতং জৎস্থং জ্ঞানাসিনাআ্মনঃ | 
ছিত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্টোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ 

(৫) সন্যাসযোগ--পঞ্চম অধ্যায় । ত্বম পদার্থ শোধনের শেষ অবস্থায় 
তুমি নিত্যসন্্যাসী হইবে । শেষে ধ্যানযোগে তম্‌ পদার্থ শোধন শেষ হইবে। 

সম্যক্রূপে সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়। সন্ন্যাসী হইবার জন্ত--সেই যে আমার 
আদিলীলায় একজন হইয়াছিল- সেইরূপ যখন হইবে তখন ত তোমার সবই 
হইয়া গেল। সেই যে যখন আমার প্রেরিত লোক গিয়া তাহাকে বলিত দেখ 
সে ত সঙ্গেই আছে-_তুমি একটু স্মরণ করিলেই ত তারে পাঁও--সে তখন উত্তর 
করিত--তোমার উপদেশ তুমি লইয়া যাও আমার আর স্মরণে কাজ নাই। 
তোমরা তারে লইয়া! থাক--আমি তারে ছাড়িতেই চাই। আমি ইহাদের 

ংসারে থাকি -- ইহাদের অন্ন খাই, ইহাদের ' সংসারের কিছু কর্মও ত আমায় 

করিতে হয়। ইহাদের সংসারে কিছু করিতে আমি যখন যাই, তখন সে আমায় 
এমন করিয়! জড়াইয়! ধরে যে আমার সব ইন্ত্রি্র শিথিল হুইয়! যায়, আমি কিছুই 
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করিতে পারিনা--সে তখন তাহাকে আদর করিতে বলে-_-সে আর কিছু করিতে 
দেয় ন।। সেই জন্ত বলি তোমর! প্ররণ লইয়া থাক আমার আর শ্মরণে কাজ 
নাই-_-আমায় ভুলিতে দাও-_-আমায় ছাড়িয়া দিতে বল। 

আমাকে ভিতরে বাহিরে ভাবিয়! ভাবিয়া তার এমন হইত যে, সে সর্বদা 
সব্বত্র আমাকেই দেখিত, আর আমাতেই সব দেখিত। সে বলিত--এক গা 
তুলিয়াছি, পা ফেলিব, দেখি সেখানে বুক পাতিয়া শুষ্টয়। আছে, আমার পা ফেল। 
হইত না। €স বলিত প্যদি যাই পথে পথে_শ্তাম যার আমার সাথে সাথে, চরণে 
চরণ ঠেকাইয়।”-_-এই যখন হইয়া যাইবে তখন ত সর্যাস-_বা সঙ্গকবূপে সর্বকন্ম 
স্গাস বা ত্যাগ আপন! হইতেই হইবে--সে জগ্ত ব্যস্ত কি? তুমি নিত্যদন্ন্যাসী 
অগ্রে হও-_সর্ব ফলাকাক্ষ! ত্যাগ করিয়। সকল কর্ম--লৌকিক বৈদিক-_সমস্ত 
কর্ম কর, বড় সুখের অবস্থায় আমায় সর্বদা! লইয়া! থাকিতে পারিবে । “মদ্ুক্তি- 
মুক্তিরেব ন সংশয়১” মামাকে বে ভক্তি তাহ! মুক্তিই। মুক্তির সহজ পথ ভক্কি, 
এই জন্ত বলি। কর্ম যোগী চিত্ত শুদ্ধির জন্, ফলাকাজ্ষ। ত্যাগ করিয়! শরীর, মন, 
বুদ্ধি ও কর্্মাভিনিবেশ রত ইন্ছি় দ্বার! কম্তব করেন। ইনি ক্রমে তন্ববিৎ হইয়া 
দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, দ্বাণ, ভোজন, গমন, নিদ্র॥ শ্বাস প্রশ্বাস কর্ম, কখোপক্কথন, 
ত্য।গ, গ্রহণ, চক্ষুর উন্মীলন ও নিমীলন করিয্মাও মনে করেন ইন্ড্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ের 
বিষয়ে প্রবর্তিত হইতেছে মামি আম্ম!, আমি চৈতন্য, কিছুই করিনা । স।ংখ্য 
জ্ঞানে যে স্থান প্রাপ্তি হয়, কন্ধা যোগীও শেষে সেই স্থানে উপনীত হয়েন। 
নিত্য সন্লাসী এই কর্ম ফোগীও আত্মাহেই লুধী, অন্তরারাম, মান্সদৃ্টি সম্প্র 
হইলেই ব্রন্ধে স্থিতি লাভ করেন এবং ব্রঙ্গ নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। কন্ম যোগী 
আমাকে যজ্ঞ ও তপশ্তার ভোক্ত1-প্রীতিনূপ ফলের অনুতব কর্তা, সর্ধলোক 
মহেশ্বর, সর্বসৃতের স্ুহৃদং জানিয়! শাস্তি প্রাপ্ত হন। ৫ম অধ্যায়ের শেষ কথা 
এইজন্ড বলিয়াছি “নহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্ব। মাং শাস্তিযৃচ্ছতি”। 

( ৬) ধ্যান যোগ-যষ্ঠ অধ্যায় । *ত্বম্” পদার্থ শোধনের শেষ হইতেছে 
ধ্যান যোগ । পর্বের অবস্থা লা করিয়! বুঞ্জন্‌ যোগী হইতে হয় অর্থ।ৎ একান্তে 
গিয়। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি শভ্যাস করিতে হয়। বৈরাগ্য অভ্যাসে মন আর কামন| 
করেনা--কাজেই সন্বল্প বিকল্প নাই; মন তখন চতুদ্দিকে বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয় শক্তি 
সকলকে বিষয় হইতে ফিরাইয়া আত্মাতে ধরিতে সমর্থ হয়। বুদ্ধি ধারণ! অভ্যাস 
করিয়! বশীভূত হুইগ়াছে-_বুদ্ধি তখন মনকে আত্মাতে সম্যক রূপে স্থাপন করিতে 
সমর্থ। বুদ্ধি উপরত হইলে মন আর কোন চিস্তাই করিতে পারে ন|। যদি 


শ্রীগীতার তৃতীয় সংস্করণের নৃতন ভূমিক| | 17/9 


কখন করে, তখন ইহাকে প্রত্যাহৃত করিয়া আবার আস্মাতেই স্ডির.করিতে হয়। 
মন বশীভূত হইলেই সকল সখ লাভ তয়_ সর্বত্র সমদর্শন হয়। সমদশী যোগী 
আত্মাকে সর্বভূতে দেখেন ও সর্বভৃতকে আত্মাতে দেখেন। 

আমাকে সর্বত্র দেখ ও আমাতে সমস্ত দেখ ইহাই ত শেষ। সর্বভৃতস্থিত 
আমাকে ভজন! করায় বড় স্থুখ। অভ্যাস ও বৈরাগা দ্বার এই অবস্থা লাভ 
কর! যায়। তপন্থী, জ্ঞানী, কর্মী অপেক্ষা, যোগী শ্রেন্। আবার যোগিগণের 
মধ্যেও শ্রেষ্ঠ তিনি, যিনি মদগত চিত্তে শ্রদ্ধা সহকারে আমার ভজনা করেন। 
“তুমি” শুদ্ধ হইলে- তুমি আপন! হইতে আমার চরণে লুটাইয়া পড়িবে_-ভজনা 
আপন! হইতেই হইবে । এইজন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে বলা হইল-_- 


ফোগিনামপি সর্বেষাং মদগে নাস্মরাস্মন! | 
শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যে! মাং স মে যুস্ততমে। মত: ॥ 


প্রথম মট্‌ুকে ত্বম্‌ পদার্থ পোধনের কথা বলিয়া--সাধককে যুক্ততম্‌ অবস্থা 
“দেখাইয়া গীতা দ্বিতীয় ষটুকে “তৎ” পদার্থ শোধনের কথা বলিতেছেন। 
আমরা “ত২” শোধনের মোটামুটি কথা বলিয়া এই ভূমকার উপসংহার 
করিতেছি । ধিনি মুমুক্ষু হইয়া গীতা পাঠ করিবেন তিনি অন্তান্ত অধ্যায় সমূহের 
সম্বন্ধ আপনিই বাহির করিয়৷ লইতে পারিবেন । 

সপ্তমের প্রথমেই বল! হইতেছে _ 


ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যে!গং যুগ্জন্‌ মদা শ্রয়ঃ। 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্তসি তচ্ছ.ণু॥ 


পতৃম্” শোধন করিলেই আমাতে মন আসক্ত হইবে । লৌহের মড়িচা দূর 
করিলে লৌহকে যেমন চুম্বক আকর্ষণ করিয়! লয়, সেইরূপ রাগদ্ধেষ ধৌত মনও 
প্রীভগবানে আসক্ত হইয়া যায়। মধ্যাসক্তমন! হইয়া সম্পূর্ণরূপে আমার আশ্রয়ে 
থাকির় যুঞ্জন্‌ যোগীর কার্য করিতে করিতে তৎপদারের শোধনে যে জ্ঞান লাভ 
হয় ভগবান তাহাই দেখাইতেছেন। অবিগ্া--দ্দীব চৈতন্ত--শুদ্ধ ব্রহ্ম চৈতন্ 
এই তিনটি যেমন সকল পতুমিতে” আছে সেইরূপ মায়া-ঈশ্বর চৈতন্য ও শুদ্ধ 
ব্রহ্ম চৈতন্ত-_নতৎ*এ আছে । এই শুদ্ধ ত্রদ্ধ চৈতন্ত আবৃত আছেন মায়! দ্বার! । 
মায়াই ইহার গ্রকৃতি। জড় প্রকৃতি ও জীব প্রকৃতি ব্র্দের উপরি ভাসিয়া 
বক্ষকে আবরণ করিয়। আছেন। এই প্রকৃতির যবনিকা সরাইর়। আত্মাকে 
দেখিতে পারিলেই “তৎ” শুদ্ধ হইলেন। কিন্তু এই প্রকৃতিকে সরাইয়৷ ফেলা-_ 


(৮৮৩ নৃতন ভূমিকা । 


মায়াকে অতিক্রম কর! অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু আমার শরণাপয্লের ইহা কঠিন 
নথে। আমিই তাহার হইয়া! আমার মায়ার পরপারে তাহাকে লইয়। যাই। 
তুমি শুদ্ধ হও আমি তোমাকে আমার জ্ঞান দিয়া দিব। জ্ঞানীই আমাতে 
নিত্যযুক্ত-_সেইজন্ত জ্ঞানীই সর্বদা আমকে এক ভাবে ভাবনা করেন। “তেষাং 
জ্ঞানী নিতাযুক্ত একভত্তিবি শিষ্যতে”। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় বলির 
জ্ঞানীও আমার অত্যন্ত প্রিয় । জ্ঞানীর আত্ম! বাস্রদেব, বাস্থদেবের আম্মা 
জ্ঞানী। 

“প্রকৃতের্িন্ন মাত্মানং বিচারয় সদানঘ” প্রক্কৃতি হইতে আত্মা ষে ভিন্ন--এই 
বিচার জ্ঞানীই করেন; করিয়৷ দেখেন “তৎ”ই শুদ্ধ ব্রহ্ম চৈতন্য । 

ত্বম পদার্থ শোবনের সাধনা যেমন “আমি তোমার” সেইরূপ তৎপদাথ শোধনে 
তুমি আমার” দর্শন হয়। এই দুই সাধন! হইলেই তুমি ও তিনি যে এক 
ইহার দর্শন হয়। 
_. শ্রীভগবানের সর্বোত্তম ভক্ত বলিয়াছিলেন প্রভো যখন আমি দেহে অভিমান 
করি, তখন আমি দাস এবং তুমি প্রভু । আবার যখন বিচার করি আমি কি এ 
দেহটাই, তখন দেখি আমি দেহ নই, আমি চৈতন্ত। তখনও কিন্তু দেখি, আমি 
থগ্ডিত চৈতন্ত--দেহ ব্যাপী চৈতন্থ। এই অবস্থায় আমি দেখি আমি অংশ 
আর তুমি পূর্ণ । আরও বিচার করিয়া! বুঝি চৈতন্ত আতি সুঙ্ম--.আকাশ 
অপেক্ষাও ব্যাপক । আকাণের যখন খণ্ড হয় না, তখন চৈতগ্তের খণ্ড হইতেই 
পারেনা। চৈতগ্ত এক অথগ্ড অপরিচ্ছির সীমাশৃন্ত বস্। চৈতন্তের স্বরূপ 
বিচারে দেখি আমি তুমি একই। তৎপদার্থের খোধনের পরে গীতার শেষ 
ছয় অধ্যায়ে এই একত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। 

দয়াময় । তুমি ক্ষমাসার--তুমি পত্তিত্র পাবন। তুমি সর্বশক্তিমান, তোমার 
কাছে প্রার্থনা করিবারও সামর্থ্য নাই । আমাকে তোমার কম্ম করাইয়া 
তোমার করয়৷ লও, লইয়া যাহা করিতে হয় করিয়া দাও। অলমিতি প্রপঞ্চেন । 


২২ শ্যামপুকুর'স্ীট, কলিকাতা । ) | 
গ্রন্থালোচক । 


১৫ই জষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৩৩১ সাল। 


১ 


(প্রেমের পরশে ভূলায়ে বেদন! 


অপেক্ষার বাশী। 


তুমি ! সারা দিন খানি, রহিয়া রহিয়া 
*. ডেকেছ বীশীতে গোপনে, 
মোর্‌ পরাণের ছবি নয়নে আকিয়া 
| সাধাও গভীর ম্বপনে। 


গৃহ কাজে যেতে ভূলায়ে মরমে 


টানিছ আকুল চরণে, 
শতবার ভূলি শতবার সাধি 
| রি এ' মিছার বন্ধনে । 
মোহন তুপিক1 বুলায়ে নয়নে 

স্বৃতির মন্দির আকিয়া, 





অপেক্ষার দিঠি সাধিয় | 





ছেড়ে চলে যেতে সাথে সাথে ফের দি 4 1" 
ম হ র্‌ |]. ্ 
| হাসিতে চাহ গো হাসিয়া, ও 5 
আমার ব্যথায় ব্যথ। ভরে উঠে 
| ছলছলি আখি পুরিয়!। চর 


' আমারে দেখিলে সব তুলে যাও 


একান্তে ডাক গে হাসিয়া, 
(যেন) কত কথা আছে, বলিবার সাধে 

সতত চাহগে ভরিয়! | 
আমি ত তোমারি জলেরি তরঙ্গ 

পিদ্ধু সাধে বিশ্দু সাজিয়।, 
আপনার প্রেমে আপনি বিকাও 

আম্বাদনে ওঠ ফুটিয়া । 


সাধের মুরতি ধর ভক্ত প্রেমে 


অরূপের রূপ চাহিয়া, 


বিভোর নয়নে সদা থাক চেয়ে 


য়া রান: 


জীসদাশিবঃ 
সটশরলং 
নমে। গণেশায় । 
১০৮ গুরুদেব পাদপঞ্ট্রেত্যো নম: ॥ 
শ্রাসীতারা মচন্দ্র চরণ কষঞীভো। অঃ 


খষিতত্ব। 
বক্তা-_ভার্গব শিবরাম কিস্কর যোগব্রয়ানন্দ 
জিজ্ঞান্থ__শঅক্ষয় কুমীর চক্রুব্তা বিদ্যাতুষণ এম/এ বি এল। 
ৃ ছ্বিতীন্ত্র পল্লিচ্্েচ্ । 
খধষিতত্বের জিজ্ঞাসা ূ্ণভাবে বিনিরৃত্ত করিতে হইলে ষেঁ যে. 

বিষয়ের তন্বাবধারণ অবশ্য কর্তব্য, তাহ শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাস্থর 
মনে যে ভাবের ও যে সকল প্রশ্নের উদয় হইয়াছে ॥ ... 

জিজ্ঞান্ু-_খ বতত্বের জিজ্ঞাস। পুর্ণভাবে বিনিবৃত্ত করিতে হইলে, যে, যে 
বিষয়ের তত্বাবধারণ অবশ্ত কর্তবা, তাহা! শ্রবণ করিলাম, খধিতত্ জিগ্তাসা তাকে 
বিবৃত হওয়। কিরূপ ছ:সাধ্য, তাহ! উপলব্ধি হইল। অতিমাত্র গম্ভীর খধিতবে 
ইয়ত্বাবধারণ কত কঠিন, তাহা! অবগত তইয়া, খবিতত জিজ্ঞাসার উৎসাহ যেন 
মন্দীতুতি হইল, হৃদয় গগন যেন নৈরাশ্ত.মঘে আাবৃত হইল, খধিতত্বের প্রমেয়ের 
(প্রতিপাপ্ত বিষয়ের ) বাহুল্য অনুভব করিয়া, হৃদয় যেন স্তম্ভিত হইল, ধাধিতব 
যে, এইরূপ গহন, পুর্বে তাহা বুঝিতে পারি নাই । “খধিরাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের, 
শিল্প-কলার আছ্যাপদেষ্ট1, কি সৎ, কি অসৎ,কি প্রাপ্তব্য, কি জাতব্যমীী প্রাপ্তির ও 
অনিষ্ট পরিহারের উপায় কি, খষি চরণ হইতে সকলে তাহ! অবগত হইয়া থাকেন, 
এই সকঞ্ী কথা যে, সত্য, ইহার! যে, অযুক্ত কথা নহে, সাম্প্রদায়িক ভাব প্রণোদিত 
কথা নহে, খধিতত্ব জিজ্ঞাস! পূর্ণভাবে ৰিনিবৃত্ত করিতে হইলে প্রতিপাদনের 
চেষ্টা করিতে হইবে 1” আপনার মুখ হইতে শ্রবণ ন! করিয়া, এই সকল কথা 
ধদ্দি অন্তের মুখ হইতে শ্রবণ করিতাম, তাহ! হইলে, “আপনার মস্তিষ্কের স্থাস্থ্চু।তি 
হইয়াছে,” “আপনার হঃসাহসের সীম। নাই, আমার মুখ হইতে বোধ হয় এই 
জাতীয় বাকাঈর্িগিতি হইত । খবিরা জ্ঞন-বিজ্ঞানের, শিল্প-কলার আহ্যপদেষ্টা, 
ইহ প্রতিপাদর্ন কর, আমার বিশ্বাস, অসাধ্য ব্যাপার, ইহ! প্রতিপাদন করিতে 
প্রবৃত্ত চইলে, আপনি যে, স্বদেশীয়, বিদেশীয় কোন ব্যক্তির নিকট হইস্তে কিঞি- 
খ্মাত্রায় সাহায্য বা সহানুভূতি পাইবেন, আমার .তাহা মনে হয় না। আপনার এই 
কথ। গুনিয়াঃ বহু ব্যক্তিই যে, আপনাকে উদ্মদ্ত জ্ঞানে উপেক্ষা করিবেন, আমাষ্ঈ 
তাহাই দৃঢ় ধারণ! । তথাপি মুক্তকষ্ঠে ্ করিতেছি, আপনর এই সকল, 


বিবির রর এ ৩ 


কথার মধো যে, প্রাণ আছে, ইহারা খে, বপ্ততঃ উন্মত্ের প্রলাপ নহে, প্রাণ শুক. 
অনর্থক বাকা নহে, আমার হৃদয়ে মধ্যে মধ্যে এই ভাবের ও স্ফুরণ হইতেছে, 
কেন হইতেছে, তাহ! ঠিক, 'বুৰি পারিতেছি না । আপনার এই সকল কথা 
কামার মনিকে একার অিতিমাজ উৎসাহান্বিত করিতেছে, হর্ষযুক্ত করিতেছে. 
অনির্বচনীয় সুখের 'ঞসাশাতে পরিপূর্ণ করিতেছে, আরবার উৎসাহ কীন' 
করিতেছে, অবসাদ গ্রস্ত করিতেছে, নৈরাশ্তঠে আবুত করিতেছে । আপনর এই. 
সকল কথা "শুনিয়া কখন, কখন মনে হইতেছে, খধিরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিল্প-কলার 
খাত্যপৃদেষ্টা, ইহ! প্রতিপাদন কর! কি সাধ্য হইতে পারে? নবীন ক্রমবিকাশ 
বাদের কে স্বন দৃষ্টি পতিত তইতেছে, মানুষ নিতান্ত অবনত অবস্থা! হটতে 
ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে, অসভ্যাবস্থা হইতে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ক্রমশঃ সভা, 
হইতেছে, ন্বীন্ন ক্রমবিকাশবাদের জলদ গম্ভীর স্বরে নিনা দত ইত্যাদি বাকা সমৃধ, 
যখন স্থতি পথে জাগিয়। উঠিতেছে, উন্নতন্মন্ত, গর্বান্ধ নবীন বৈজ্ঞানিকদিুর 
বাঞ্জক হাহ্যুক্ত, ভ্রকুটি কুটিল বদন যখন মনে পড়িতেছে, তখনি চিত্র উৎস4হ 
বিহীন হইতেছে, তখনি, নৈরাশ্ত মেঘে হৃদয় গগন 'আবুত হইতেছে, তখনি'মনে - 
হইতেছে, আপনি যদি এইরূপ কথা না বলিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত, পপ 
কথা বলিয়! আপনি অনেকের উপহ্থাসাম্পদ হইবেন । 
বন্ত/_তোমার কথ! শুনিয়া, আমার যুগপৎ আনন্দ ও ছুঃখ হইল । তুমি 
যাহ। বলিলে, হা যে তোমার সরল হৃদয়ের উচ্ছাস, তাহ। যে বর্তমান সমস্োচিত, ৃ 
তাহাতে কে * ন্দেছ নাই। তোমার কথা শুনিয়া, আমি যেঃ আনন্দিত . 
হইয়াছি ইহাই তাহার কারণ। তোমার এই সকল কণা! শুনিয। আমি ফ্ে ছঃখিত 
হইয়্াছি, তাহার কারণ হইতেছে, তুমি বস্ততঃ খধিতত্ব জিজ্ঞান্থ নও, তোমার 
হাদয়ে যি প্রতিক্কতির বিশ্তুদ্ধ ভাব অগ্তাপি প্রতিফলিত হয় নাই । খবিতববানু- 
সন্ধানে বত হইলে, বর্তমান সময়ে আমি যে, কাহারও সাহায্য বা সহানুভূতি 
পাইব না, তাহ! অনেকতঃ সতা। “খ্ধি* কোন্‌ পদার্থ, তাহ! জানিবার প্রয়োজন 
বোধ যে, ইদানীং অত্যপ্প ব্যক্তিরই হইয়া থাকে, তাহাতে কোুনান্দে নাই | 
অধুন। অভ্যুদয়শীল গ্রতীচ) দেশের কোন কোন সত্যানুস এ পরতাধেষণ- 
নিরত, পুরুষের হৃদয়ে খধিতত্বের জিজ্ঞান! উদ্দিত হইতে পারে, কিন্ত বৈদিক আধ্য- 
ংশধরদিগের মধে) যে, অতাল ব্যক্তিই খবিতত্ব জানিবার প্রয়োজন উপরান্ধি, 
কুরেন, বা করিবেন তাহ! স্থির । উদ্ধস ন| হইলে, বলহীন হইলে, সতোর রূপ 
দেখিবার, সমুহ হবার আকাল, জাতির যথার্থ মননশীলতা, প্রত 


৯, উৎসব 


(জিলা) খুকিতে-পারে. ন! 1 অঞ্চজব ধীধির। জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিল্প-কলার- 
সাছাগদেষ্ট। ইত্যাদি বিয়য়ের প্রতিপান্গনু চেষ্টা ছারা যে, মান্থষের কোন উপকার 
'হুইতে পারে, অত বাক্তিই ইদানীংগডাহঠসমু্ভর করিতে, পারিধেন & £জিজ্ঞান্য 
হবে, যে বাহ পাইজেচাহে না, তাহাকে ভাহ দিতে যাবা নীধি্ধ লহে 
কি *বথা শ্রধ নহে কি? খধিতন্বের জিজ্ঞাস! ধাহাদের নাই, খধিতত বধ্ধীর্থভাবে 
স্গাবগত হইলে, মাঞ্জধের কি উপকার হইতে পারে, ধাহার! তাহ। অনুভব শপ 
চদমর্থ, আমি তঁহাদিগকে খধিতত্ব গুনাইবার চেষ্টা করিতেছি কেন ? “মার 
প্রবি,* দেবতা” ও প্ছন্ন১* না জানিয়! বেদ অধ্যয়ন করিলে, বেদ হী [ইলে, নং 
প করিলে, ইষ্ট সিদ্ধি হয় না, প্রত্যুত অনিষ্টান্তর হইয়! থাকে, পাপ টি 
এই শান্তর শ/সন, বর্তমান কালে কয়জনের হৃদয়ের গতিকে ফিরাইকে: পা্িতেছে? ? | 
টুর এই শাস্ত্র শাসনানুসারে কর্ম করিতে প্রস্তুত হয়াছেন ? বিধি সম্বন্ধে 
কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব আমার মনে এই সকল প্রশ্ন উদ্দিত হইরাছিল, 
আড়ি ইছাদের সমাধানের চেষ্ট। ন| | করিয়া, খধিতব সম্বন্ধে কিছু ধলিতে প্রবৃক্ধ 
নাই ॥ট : 

: খষিতন্বের ন্রিজ্ঞাস। মননণীল বা যথার্থ জীবিত মানুষের না | হা, থাকিতে 
রন: । কাহার! বস্ত 5ঃ জীবিত ? এই এও'শ্রের উত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন, যাহার৷ 
বিচার বাননশীল, তাহারাই বস্তুতঃ জীবিত, যাহারা -বিচারবিহীন, যাহার! সর্ব 
কার্যত রণ [চুসন্ধান করেন।, - যাহারা সতোর অনুসন্ধানে বিমুখ, তাহারা 
শীবন্ম ত্ %:৫আমি এই নিমিত্ত বলিলাম, খধিতত্বের জিজ্ঞাস! মননশীল চু) 
যথা জীবিষ্: মান্ষের ন! হুইক! থাকিতে পারে না। পৃথিবী একেবারে 
জীবিত মনুষ্য শূন্ঠ হয় নাই, হইতে পারে না, অতএব খাধিতৃন্বের অনুসন্ধান: 
যে, একেবারে বৃথাশ্রন হইবে, কোন ব্যক্তিই যে, ইহাতে, কর্ণপাত 
করিবেন না, আমার তাহ! মনে হয় না। খষির! জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্প-কলার 
আহ্মাযে্া, আয়ার ধারণ!, এ যুগে, ইহা প্রতিপাদন করা, হঃসাধা হইলেও, 
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| ক্ষ মত যোগমেব চ। রি 
ূ ৃ .  -পাপীয়ান্‌ জায়তে তু সঃ *._ বৃহদ্দেবতাঁ। 
বা “তরবোহি হি" জীবস্তি জীবস্তি মৃগপক্ষিণ:। স জীবতি মনে! যন্ত 

মননেনোপজীবতি-1”__মহোপনিষৎ ।: 
পিউ - বাপি জাগ্রত? শ্বগতোঞ্চপি বা। -ন বিচারপরং চেতোঃ, 
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খবিতত্ব ্ ৮ ৭. 

4. 

অসাধ্য নহে । খাবিরা যে জঞান-ৃবজঞাের € শি্-কলার, আস্ধপদেষা, সতাবচাঁন 
খবিরাই, তাহা প্রতিপাদন করিয়া! গ্ডছেন। খবিতব 'সাগর্রটুগ বরগত 
হইলে, খাবি প্রা হইবে, উন্নতির পরাকাষঠ লাভ সফরিবে বের যাহা: 
প্রাণ্তব্য, হল লি, মানুষের আর কিছু পাইতে অবশধাকিবে+ না, মানুষের, 
বাঁ! জ্ঞাতবা, যাহ. 'জানিলে মানুষের জ্ঞান-পিপাস৷ চরিস্তার্রি হইবে, খোবিতী 
সম্যগ রূপে জাধগত হইপে, মানুষ তাহ! প্রাপ্ত হইবে, তাহ! জর্জ: হইবে, অউএব 
র্ি্ীআানিরার প্রয়োজন আছে, খধিতত্ব জানিবার চেষ্টা! বৃথ! শ্রম নহে । +₹. ক 
4. -্রাক্কৃতিক নিয়ম নহে, ক্রমোন্ততি এবং ক্রমাঝনতি উদ্ধরট 
ৃজীতক্ষ 4 মি * অতএব নবীন ক্রমবিকাশবাদীদিগের ভ্রকুটি কুটিল বদন 
০ রি, আমি ভীত হইব না। স্বভাবতঃ দক্ষিণ মুগে প্রবহমান! 
রস দার গতিভেদ জনিত সমুদ্র বিক্ষোভ নিবন্ধন যেমন উত্তর মৃদ্গে. 
প্রবাহির্ত হই থাকে, সেইরূপ, কম্মভূ,ম ভারতবর্ষের ইদ্দানীস্তন নিয়া ভিমুখ! [চক্ত 
অদীর প্রবাহ, সার্ধভৌম ভাবে না হইলেও ) বৈদিক ধন্্ানুষ্ঠান জনিত, 'সনবঞজপূর 
রিক্ষোভ বশতঃ পুনর্ববার যে উন্নতির অভিমুখে প্রবাহিত হইতে পারে, আমি" ঠতার্ছা 
বিশ্বাস করি। + য্দি কোন ন্যা্ত (ক্ষুদ্রশক্তি হইলেও ), একট্রগচিকে দু 
অধাবসায়ের সহিত, (কৰে সিদ্ধি হইবে, অথবা সিদ্ধি হইবেকি না, উইরূপ 
,উৎকঠ! শুন্ধ 'ও সংশয় বিরহিত হইয়! ) কোন বিষয়ের সাধনার্থ চেষ্টা কারে, তাহা 
হইলে, সে নিশ্চ় সিদ্ধ মনোরথ হইয়। থাকে, দুঃসাধ্য কার্য ও দীর্ঘকাল ৃদৃ্া বন 
দ্বারা, একাগ্র চেষ্ট! দ্বারা, সুখসাধ্য হইয়! থাকে | সর্বশক্তিমান্‌ কণ)বরণাশর 
তগবান্‌ বা! ভগ্নবদ্তক্ত মহাত্মারা একা গ্রচিত্র, শ্রদ্ধাবান্‌, শক্তিহীনি' ব্যক্িগণের 
সাধু উদ্দেম্ত সিদ্ধি পথে সহায় .হইয়া থাকেন। লোকশঙ্কর, ভগবান্‌ 
শঙ্কর বনিযাছেন বৈদিক মার্গ স্থাপিত হইলে, জগতের স্ুস্থিতি হইয়া 
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' পদ্িধাহস্ুমন্তঃ ক্রমর্থীতরবীজাভ্য'ম্‌॥* __সিদ্ধাস্তদর্শনং $. প্রন প্রা ণিনং 
পাারালারা জাযোরারি রাবার শতির্নহশেবুঙসাম্‌1”__সির্াি- 
দুপিটাফা। .  »» | 

1. *“বৈদিকামুষ্ঠানাতত, পক্যভেংঅন্তথকিতুমিন্দুগত্য! সরিষ্টীব বীজ শর্খিরিতি 
ভারতে বেদসঙ্গাচারট ।-_ ক) 


৯ ১৮% £ উশুসব। 


খবকে, শবৈদিক ার্গ সথার্শিত হলে, জঁগঞ্জনিরাধয হয়, জগতের সর্বথ! শাস্তি, স্থখ 
'সন্ব্িত হয: হবে :বাক্ি, অক্ষম টু ও, বৈদিক মার্গের সংস্থাপনার্থ উদ্যোগী 
ইউবে, ৫ল সর্বপাপ- .ঘিয়ুক্ত:হইবে, সৈ সাক্ষাৎ জ্ঞান প্রাপ্ত তইয়ে। *' আমি 
ধাপ 'অশ্ু়্ ইইলেন খখিতত্ ব্যাখ্যা! করিতে উৎসাহী/হইক্াছি4 ধাষিতত্বের 
ব্যাথা ্ট বৈর্দিবৎ মর স্কাপনের প্রধান সাধন । এতএক: আমাধধ দৃঢ় 
বিশ্বাস, প্লোকপঙ্কর, শঙ্কর মামাকে রুপ। করিবেন, মামি বর্তমান কালের মা্ুষ- 
(লিগেরাসাহাষ্য বা সহানুভূতি ন! পাইলে ও, সাক্ষাৎ ভগবান্‌ শঙ্করের কপ পাই, 
খষিদিগের সাহায্য পাইব। লোকে আমাকে উপহাস করিবে,অবস্তী করিবে বলিয়া 
তোমার যেন' কোন চিন্ত! না ভয়। বিশ্বজগতের পরম হিতার্থী, বিশ্বজগতের পরম 
£হিত সাধক বিশ্বপৃজ্যচরণ খষিরাট যখন ইদানীং উপহসিত হইতেট্টের/জসৃক্তয 
পাধে, দর্ধর জ্ঞানে অবজ্ঞাত ভইতেছেন, তখন তোমার, আমার উপহাধধা. অব 
'ঞজ্ঞার আশঙ্কা হওয়া উচিত কি? খধষিদগকে উপহসিত বা. অরজ্ঞা্ত হইতে 
দখিয্পা 'ষে .৫তামার হৃদয় বিশেষত: রি হয় না, সে তোমার আমি উপহযিত 
বাঃআবঙ্গাত হইব, এই নিমিত্ত চিন্তিত হওয়ার ওচিত্া থাকিতে পাবে বলিয়া, 
'আমাফা মনেহয় না। আমার অচল ধারণা, গ্ষিরা যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও শিল্প- 
কলার” কেবল আছাপদেষ্টা, তাহা নহে, এখনও যে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বা শিল্প- 
কলার ৭ উদ্ধাদে্ হইতেছেন, তিনিও সাক্ষাৎ-পরম্পর1, যে ভাবেই হোক খধষিচরণে; 
ঞ্ক্ণী, গতনিও খষিদিগের কৃপা ঠেতুই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপদেষ্টা হঈতেছেন, খষি- 
'দিচগর, কৃপা হেতুই শিল্প-কলার আরবিকারে সমর্থ হইতেছেন । আমার এই কথা 
“তোমাকে &ষ, আরো বিশ্মিত ও ভীত করিবে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। "সামার এই কণা শুনিয়া, তুমিও যে, আমাকে .অচিকিৎসয 
মানস ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়। স্থির করিবে, আমার তাহা মনে হইতেছে। 
যাহ! হোক্‌ ।সত্যের জয় অবশ্ন্তাবী। কোন কালে, কোন দেশে যে, 
খধিত্ত্রে বা জিজ্ঞান্থু জন্মগ্রহণ করিবেন বা বিদ্যমান আছেন তাহ। স্থির । 
এর দেখ যাক *খধি" এই পদর নির্ববচন হইতে কি জানিতে পার! যায়। 
রর 





| ন ক সকলং স্ুস্থিতং ভবেৎ ।” নি 
পা ঞ গং ্ 4 রর 
“ফু স্থাপরিতুমুদ্চুক্তঃ শ্রদ্ধয়ৈবাক্ষমোহপি সঃ । 
সর্কূপাপবিনিমু-ক্তঃ সাক্ষাজক্টানমবাঞ্জুযি ॥*_রুক্্রং হিতা 
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জজ্ঞাগ্--আপনার তিরস্কারও €ঘ হ্কত মধুর, ক্রুত হিতকর তাহারি একটু 
আভাস পাইলাম, বড় স্থুখী হইলাম বাবা! আমি অবনতি সোপান গংুকিগ 
কোন্‌ পদে আসিক্ «উপনীত হইয়াছি, আপনার: মধুর -তিবুঙ্কার : আমাকে কিনং+ 
পরিমাণে” তাছ! জানাই দিল। আমি যে খধিতত্বের ফথার্থ জিরা, নহি 
আমি স্ব, খািদিগকে অদ্ভাপি পূর্ণভাবে সাক্ষাৎ কত নিখিল ধন্থতত্ব বলিয়া, পর্ব 
বলিক্া, বিশ্বাস করিতে পারি নাই, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ুগয্াহীন্য 
নিবন্ধন, থোচিত বৈদিক সংস্কারের অভাব বশতঃ, বর্তমান শিক্ষা ও সাদোষ, 
ছেতু, আহি যে, বিশুদ্ধ বৈদিক আরধ্যভাব হারাইয়াছি তাহা আমি অস্থীক্লার' 
করিতে. পারিনা । তথাপি আশা, যদি বিগলিত অভিমান হইতে পারি, যদ্দি 
সঙ্জনেক্ীস্ঞ, করিবার অবসর পাই, তাহ! হইলে, আমার বিশুদ্ধ বৈদিক আধ্যভাব 
আবার ক্রিয়া আসিবে, আমি “খধি” দ্রিগকে যথার্থভাবে ভক্তি করিতে সমর্থ, 
হই বা আমাকে ক্ষমা করুন, পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি, আমি খফিতত্ জানিবার'ং 
অধিকারী নঙি, তবে আমার দৃঢ় প্রত্যয়, আপনার ছুল্লভি সঙ্গ প্রাইয় আমার 
হৃদয়ের মল! কাটিবে। “খধি” শের বাৎপত্তি হইতে “খাষি” পদার্থ লম্বপ্ধে কি 
জ্ঞান লাভ .হয়, তাহ অবগত হইবার নিমিত আমার অত্যন্ত কৌতুহল হইয়াছে । 
প্রতোক সাধু শব্দকে বিশ্রেষ করিলে, হদ্বোধা অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে, 
শখষি” এই নামের গর্ভেই “ধধি” পদ বোধা অর্থ বিদ্যমান আছে, আপনর এই 
উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, তা” খষি পদের বাৎপত্তি হইতে খষি পদার্থ সম্বন্ধে কি 
্লানিতে পার! যায়, তাহা জানিবার নিমিত্ত চিত্ত অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়াছে । 2 





তত্তীঞ্জ পল্িচ্্ছেচ্গ । 
“খধি” শব্দের নির্ববচন | 


. বৃক্তা-_গত্যর্থক বা দর্শনার্থক ''খষ” ধাতু হইতে রী রঃ $ হইছে: 
নিরুক্ধের নৈঘস্ট,ক কাণ্ডে উক্ত হইয়াছে, “যিনি হন্ম অর্থ সকল. দল্লীন রারেন,. 
্ষিনি অতীন্দ্রিক় ঈদা্ সমৃহেরও দ্রষ্টা, তিনি “খাষি” ( “শীধিদর্শিনাৎ, নিক, 
খ্বৃষিদ শনাৎ-_ পশ্ঠত্তি, হাসৌ সুস্্ানপার্থান্‌।”-_ছূর্গাচাধ্য রুত নিকুক্ ব্যাখ্যা )। 
উপমঞ্জব আচাধ্যের মতে যিনি *তারক+ জ্ঞান হারা স্তোম (মন্ত্র) সমুহ্থদর্শন 
করেন, যিনি মঙ্জ দ্রষ্টা,ভিনি' 'ক্ধায়ত ( “ক্োমান্‌ দদর্শেত্যোপমন্তবঃ ।”-_. 


১২৪. *. উত্সব | 


নিরুর্কের নৈঘণ্টক কাণ্ড )। ভাগা্বান্-যাস্ক নিরুক্কের প্রথমাধ্যায়ে বলিয়াছেন, 
সাক্ষাৎ" কুত হইস়্াছে, বিশিষ্ট তপন্তা স্তর প্রত্যক্ষতঃ দৃষট হইয়াছে ধর্ম যৎকর্তৃক, 
প্লাহার৷ মনটা অর্থবৎ মন্ত্র সংযুক্ত, ই, প্রকারে অ্টিত্‌ অমুক, কর্মের এইরূপ 
ফুল পরিণাম হট থাকে, ধাছারা তাঠা জানেন, এবং ধাহারা অনুগ্রহ পুর্ববক 
অবরদিগকে-_অযাক্ষাৎ ক তধর্মম-পুরুষবৃন্দকে উপদেশ দ্বার! মন্ত্র সরুণল* প্রদান 
ফরেন, তাহারা এখষিশ এই নাম দ্বারা লক্ষিত হইয়া থকেন (**সাক্ষাৎকৃত 
ধন্দীণ% খষছে। বৃবুঃ$ | তেহবরেভ্যো২সাক্ষাৎ কত ধর্মত্যঃ উপদেশেন মন্ত্রান্‌ 
সংগ্রাহঃ1৮__নিরুক্ত )। খ'ষদিগের কি নিমিত্ত "খধি” এই 'নাম হইয়াছেঃ 
খষিরা কিরূপে খবিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, খবিদ্দিগের নিখিল ধন্মস্তান, খধিদিগের 
অখিল বস্ততত্বের সমাগ. দর্শন যে, জ্ঞানার্জনের সাধারণতঃ পরিচিত উপার দ্বার! 
কুর নাই। তাহার! যে, বিশিষ্ট তপহ্া! বা তারক জ্ঞান দ্বারা মনত হইয়াছিলেনঃ" 
ন্থ্্ন পদার্থ তত্ববিৎ হইয়াছিলেন, সর্ব ধর্মের সাক্ষাৎকার লাত করিয়াছিলেন, তাহা 
সপ্রম্মণ করিবার উদ্দেস্তে ভগবান্‌ যাস্ক নিরুত্তে এই ত্রাঙ্গণ বচন উদ্ধৃত 
করিয়াছেনু ) 

তিগ্যদেনাং স্তপত্তমানান্‌ ব্রন্গ স্বয়স্ত,ত্যানর্যস্ত খয়ে। নারি 
বিজ্ঞায়তে 1৮-_ 

উদ্ধত ব্রাঙ্গণ বচনের (মস্্ব ও ব্রাহ্মণ বেদের এই ছুই ভাগ, প্মন্ত্র” ও. 
“ব্রাহ্মণ” এই উভয়কেই বেদ বলে মন্ত্র ব্রাঙ্গপয়োবে দনামধেয়ম্‌ 1 বজ্ঞ 
পরিভ।ষা হুত্র ) অর্থ-যে হেতু ব্রন্ষের € খগাদি বেদত্রয়ের ) বিশিষ্টতপঃ 
সাধন তৎপর সমাগূপে বেদতত্বের পধ্যালোচন! নিরত হইহাদিগের 
হৃদয়ে ব্রহ্ম (বেদ ) স্বয়ং আবিভূতি হইয়াছিলেন, যে হেতু ইহারা বিনা অধ্যয়নে 
তত্বতঃ ব্রহ্ম বা বেদকে দর্শন করিয়াছিলেন, বিশিষ্টতপঃ বা সমাধি দ্বাগা বেদের 
সাক্ষাৎকার লাভ কুরিয়াছিলেন, সেই হেতু ইহাদের ণখধি” এই নাম 'হইয়াছে। 
জ্ঞান লাভের 'সাধারণতঃ পরিজ্ঞাত উপায় সমূহের আশ্রয় ব্যতিরেকে বেদের 
সন্যগ তরদর্শ্িতই বস্তুতঃ খধিত্ব ( ণ্যৎ য্রাৎ এনান্‌ তপস্তমানান্‌ তপামানান্‌ ব্রহ্গ 
খগ্যভুঃ সামাথ্যং স্বযন্থ 'অকৃতকম্‌ অভ্যানর্ষৎ অভ্যাগচ্ছৎ আবিভূ তমিতার্থঃ - 
অনবীন্ত মেধ তক দর: তপোবিশেষেণ । * দৃষীণা মৃষিত্বং ইত্যেবং ্রাহ্মণেহপি 
*্বি” বিভব ভ্ঞায়তে ।”-__নিরুক্ত ব্যাথ্যা )। 





পি এ, নাম হইবার কারণ কি, কাহাকে খনি বলে, তাহ! উক্ত হইয়াছে । টু 


ঝধিতত্ব। - ১২১ 


*অজান্‌ হু বৈ পৃশ্থীং স্তপসামানান্‌ ব্রহ্ম বসত ভ্যানরধতদৃষযো ইভবন্‌ তণৃষীণা- 
মুিত্বং"* * *__তৈত্তিরীয় আরণ্যক । উদ্ভত তৈত্তিরীয় আরণাক শ্রুতির 
সারপাচাধ্য কতভাষ্---অজগণ ( কল্লাদিতে ব্রাহ্মণেরা কবির! স্থ্ট হন, আমাদের 
স্তায় কল্পষধ্যে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন না, এই নিমিত্ব ঞ্কষর্দিগকে "অজ 
বাহার! জন্মগ্রহণ করেন না, বলা হইয়াছে | স্বমতাবতঃ শুরু__নিম্ল হইলেও 
পুনঃ তপঃ করিক্লাছিলেন। খধিদিগের তপে তুষ্ট হইয়া, ব্রহ্ম ( জগৎ কারণ স্বতঃ 
সিদ্ধ পরব্রহ্ম বন্ত ), কোন মৃত্তি ধারণ পূর্বক তপন্তমান ্বিদিগকে অনুগৃহীত 
রুরিবার নিমিত্ত তাহাদের অভিমুখে আসিয়। প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছিলেন। শক্কাধি" 
ধাতুর অর্থ দর্শন, গা ঝ ব্রহ্মকে দর্শন কারয়াছিলেন এই নিমিত্ত ( খষিধাতুর 
 অর্থান্ুলারে ) স্কষিদিগের খ্জষি এই নাম হইস়াছে। অন্যান্ত ফ্রষিদিগেরও এই 
বাৎপত্ত দ্বারাই খধিত্ব সম্পন্ন_-সিদ্ধ হইয়াছে ( ণকল্লাদাবেব ত্রাঙ্গণাঃ স্থষ্টা ন 
হাম্মর্দাদিবৎ কল্প মধ্যে পুনঃ পুনঃ জায়স্তে তম্মাদজাঃ। তে চ পৃশ্রয়ঃ শুরু; 
স্বরূপেনৈব নির্শলাঃ সন্তোহপি পুনস্তপ আচরন্‌। তদীয়েন তপসাতুষ্টং স্বয়নু 
ব্রহ্ম জগৎ কারণত্বেন স্বতঃ সিদ্ধঃ পরব্রহ্মবস্ত কাংচিদ্বুত্তিং ধৃত্বা তগশ্তমানাং 
স্তানৃধী নু গ্রহীতুমভ্যানর্যদাভিমুখোন প্রত্যক্ষমাগচ্ছৎ। ততন্তে মুনয় খ্ষিধাত্ব- 
এঁবিবয়ত্বাদৃষয়োইভবন্। তস্মাদন্তেষামপি খবীণামনয়ৈব বুৎ্পত্তযধিত্বং সম্পন্নম্‌।”-- 
তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভাষ্য )। 

উণাদি সুত্রে উক্ত হইয়াছে গত্যর্থক “খষ » ধাতুর উত্তর “কিৎ* প্রতায় করিয়া 
শন্ধধি” পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে (“ইগুপধাৎ কিৎ 1৮---81১১৯, ইগ্ু পধাদ্ধাতোরিন্‌ 
কিৎ স্যাৎ।” উণাদিশুত্রবৃত্তি)। যে সকল ধাতুর অর্থ গতি, সেই সকল 
ধাতু প্রাপ্তযর্থক ও জ্ঞানার্থক হইয়া থাকে। যিনিজ্ঞান দ্বারা সর্বমন্ত্র প্রাপ্ত হন্‌, 
সর্বমন্ত্র দর্শন করেন, অথবা যিনি জ্ঞান দ্বার! সংসারের পারপ্রাপ্ত হ'ন তিনি 
প্ষি” (প৭ক্জধতি জানাতি, পশ্ঠতি সর্বান্‌ মন্ত্ান্‌, স্কফতি প্রাপ্পোতি সর্ববান্‌ মন্ত্রান্‌ 
জ্ঞানেন পশ্যতি সংসারপারং বা ইতি)। পুরাণে, অভিধানে *ক্কাধি” শব্ষের 
“বেদ,” “্দীধিতি” (কিরণ ), “মন্ত্র,” শশাস্ত্রকুৎ আচাধ্য,* “সত্য বচন” 
(সত্য হইয়াছে বচঃ ধাগাদের, ধাহাদের বাক্য কদাচ মিথ্যা ভয় না, ধাহারা সদা 
সত্যবাদী, গোত্র প্রবর্তক ইত্যাদি অর্থ অভিচ্ত হইয়াছে ( *খধিবে'দে এররশিষ্ঠাদৌ 
দীধিতৌ চ পুমানয়ম্‌।”_ মেদিনী, "খষয়ঃ সত্য বচসঃ৮।-_মমরকোষ )।- পুরাণ 
পাঠ করিলে, অবগত হইবে, পুরাণে, বেদ ও বেদাঙ্গ নিরুক্ত প্রভৃতি ব্যাখাতি» 
অর্থই উক্ত হইয়াছে। খধিরা যে, বিশিষ্ঠ তপস্য। দ্বার! ব্রহ্ম ব! বেদকে প্রাপ্ত 

১৬ 


১২২  ন্উতসব। 
হইযীছিলেন, নিখিল বস্তু তত্বের সাক্ষাৎকার লাঁত করিয়াছিলেন, "তারক” জ্ঞান 
দ্বারা সর্বজ্ঞ, হইগ্নাছিলেন, ধষিদিগৈর জ্ঞান যে লৌকিক জ্ঞ!নার্জানের উপার ' দ্বারা 
লব্ধ হয় নাই, পুরাণে, ইতিহাসে, মহীভাষ্যে তাহ। স্পইুতঃ উক্ত হইয়াছে । ব্রঙ্গাও ও 
বায়ু পুরাণে গতার্থক প্ধষ”" ধাতু হুইতৈ যে,পষ্ধে” পদ সিদ্ধ হইয়াছে, তাহ! 
উক্ত হইয়াছে। * আমি তোমাকে পরে পুরাপাদিতে ধষি পদের যেরূপ ঝুাৎপত্তি 
প্রদর্শিত: হইয়াছে, পুরাণাদিতে -খধিত্ব ও ক্ষিদিগের প্রকার ভেদ সম্বন্ধে যাহ 
ধাহা উক্ত হইয়াছে, যথা প্রয়োজন, তাহা জানাইতেছি, এখন বল দেখি, খ্কষি 
পদের নির্ববচন সম্বন্ধে তুমি ধাহা শ্রবণ করিলে. তাহা শ্রবণ করিয়া তোমার কি 
মনে হইয়াছে? তোমার কি মনে হইয়াছে, আমি তোমাকে বৃদ্ধ! পিতামহীর 
উপকথ। শুনাইতেছি? তোমার কি মনে হইয়াছে, “কষ” শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে 
যাহা উক্ত হইল, তাহা! অসভ্যোচিত, তাহা অযুক্ত, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক- 
গণের অগ্রাহা কথা? বিনা সঙ্কোচে, ভিডি, না হা আমার প্রশ্নের উত্তর 
প্রদ্দান কর। ৰ 
_ জিজ্ঞাস্থ-- আমার ঠিক তাহা মনে হয় নাউ, তবে আমি মুক্ত কঠে স্বীকার 
করিতেছি, “ক্ধষি” পদের নির্বাচন করিতে ধাইয়। আপনি যাহা যাহা বলিলেন, 
আমি তৎসমুদায়ের তাৎপর্য কি, তাহা ভাল কুঝিতে পারি নাই। শক্ঝধি” পদের 
নির্বচন করিতে যাইয়া, আপনি যাহা বলিলেন, বর্তমান সময়ে বহুব্যক্তিই যে, 
তাহাকে বুদ্ধ পিতাঁমহীর উপকথা বলিয়া মনে করিবেন, বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কথা 
বলিয়া উপেক্ষ! করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। | 
বক্তা--পখধি” পদের নির্রচন করিতে যাইয়া, আমি 'যাহা যাহা বলিয়াছি 
(বেদ শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি) তৎসমুায়ের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ কথা 
তোমার নিশেষতঃ অবোধ্য হইয়াছে? কোন্‌ কোন্‌ কথাকে তুমি সর্ধবাপেক্ষায় 
আধুনিক দার্শনিক ও টজ্ঞানিকদ্দিগের সংস্কার বিরুদ্ধ বলিয়া বুঝিয়াছ ? 7 
' জিজ্ঞাস্ু--বিনা অধায়নে, সন্দর্শন ও পরীক্ষা! (120)01710161)6 8,150 019591৮৪- 
60 ) বাতিরেকে, কাহারও জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, ইহ! বোধ হয়, একালে 
অনেকেরই অবোধ্য কথ! রূপে প্রতীয়মান হইবে, অনেকেই ইহাকে অযুক্ত বা 
বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কথা বলিয়া উপেক্ষা করিবেন । প্কষিরা তারক জ্ঞান দ্বারা 
সর্বজ্ঞ হুইয়াছিলেন, অখিল মন্ত্রার্থবিৎ হইয়াছিলেন*, এই. কথার অভিপ্রায় ও 





৭. * “্গতার্থান্ৃষতের্ধীতোনামনিবৃতততিরা দিভ:. “যন্মাদে স্বরনৃত ্যন্মাচচাত্মরধিত! 
স্বতা ॥-ব্রঙ্গাও্ড ও বাষু পুরাণ। ৃ ৃ 
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অনেকের সমীপে অবিজ্ঞের বলিয়া বিবেচিত হইবে ।” “তারক জ্ঞান্‌* কাহাকে 
বলে+ 'বন্ৃব্যক্তি তাহা ক্বানেন না। অন্ঠের কথা- ছংড়িয়া দিতেছি, -বাহারা 
পাতগ্রল দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছেন, পাতঞ্জলদর্শন পড়াইয়া! থাকেন, তাহাদের 
মধ্যে আমার বিশ্বাস, “তারক জ্ঞান” ( এই নামের সহিত পরিচয় থাকিলেও ), 
অনেকেই তারক জ্ঞানের স্বরূপ - যথার্থভাবে উপলব্ধি করেন নাই। পাতঞ্জল, 
দর্শনে উক্ত হইয়াছে, “তারক জ্ঞান স্বপ্রতিভা হইতে উখিত্ 'অনৌপদেশিক-- 
বিন! উপদেশে প্রাদুভু তি, পরিপূর্ণ বিবেকজ জ্ঞান, এমন কোন বিষয় নাই, .মাহ! 
এই তারক জ্ঞানের আবিষন্,, যাহ! এই তারক-জ্ঞান দ্বার! জ্ঞাত ন! হয়, স্থল, সুষ্ষু 
ব্যবহিত, বিপ্রকুষ্ট সর্ববপদার্থই এই তারক জ্ঞানের জ্ঞেয়, তাই. তারক জ্ঞানকে 
"স্বর বিষয়” বল! হয়। “তারক জ্ঞান” বুগপত সর্বববস্ত ও সর্ব অবস্থা গ্রহণ করিভে, 
পারে, ইহার ক্রম নাই (2৪৪10 58000985107. )| এই জ্ঞান যোগীকে সংসার 
সাগর হইতে উত্তীর্ণ করে,___মুক্ত করে বলিয়া ইহার “তারক” এই. নাম হইয়াছে: 
(”তারকং সর্ববিষয়ং সর্ব! বিষয়মক্রমং চেতি বিবেকগজ্ঞানম্‌।৮--পাং, দ্বং, বি, 
পা, ৫৪ স্ত্র)। যাহারা পাতঙ্জল দর্শন পড়িয়াছেন, পড়াইয়া থাকেন, "তারক 
জ্ঞান” কাহাকে বলে, তাহাদিগকে এইরপ প্রশ্ন করিলে, তাহারা যথোক্ত- উত্তর 
দিতে পারেন বটে, কিন্তু আমার ধারণা, তাহাদেরও অনেকের "তারক জ্ঞান” 
বিষয়ক অনুভব বৈকল্পিক, আকাশকুমস্মবৎ বিকল্প বৃত্তি বিজ্স্তিত, তাহাদেরও, 
তারক জ্ঞানের ম্বরূপোপঃনৰ্িি হয় নাই ।. | . 
 বক্া-তোমার কথা যথার্থ, তোমার কথ! শুনিয়। আমি সন্ত হইলাম । 
যিনি যাহা প্রতাক্ষ করেন নাই, তাহার তদ্বিষয়ের বিতক রহিত, সংশয় শূন্ত জ্ঞান, 
হইতে পারে না। বেদে ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহে পখাধি” সম্বন্ধে যাহ। উক্ত হইয়াছে, 
তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা, তাহার যাথার্থ্য অন্থভব করা বেদ শান্ত্োক্ত সীধন 
সম্পন্ন, বৈদিক প্রতিভা বিশিষ্ট পুরুষদ্দিগের পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে। তবে" 
আমার মনে ভয়, ধাহার! বেদ ও বেদমুলক শান্তর সমুহের কথাকে বিন! পরীক্ষায়” 
বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নলিয়া পরিত্যাগ করেন, অসভ্যোচিত, যুক্তিহীন কথা 
বলিয়া উপেক্ষ/। করেন, তীহারা : কখন আত্মপরের . হিত সাধনে 
সমর্থ হইবেন না, জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শ্রিল্প-কলার উন্নতি কিরূপে হয়, তাহা তীহারা 
বথার্থভাবে অবগত নহেন। বিন) অধ্যয়নে, ৰিন। উপদেশে, সনদর্শন ও -পরীক্ষা 
ব্যতিরেকে, গ্তদ্ধ তগহ্য। বিশেষ দ্বারা মানুষ যে, যথোক্ত তারক জ্ঞান লাভ 
করিতে পারে, তাছ। বহুশঃ পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহ! শুদ্ধ কল্পনা মূলক কথ! 
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নহে। স্থুল প্রত্যক্ষবাদীদিগের বদি বথার্থ নত্যাঙ্থলন্ধিংস। থাকিত, তাহ! 
হইলে, একালেও, ভগবান্‌ মনু, যাস্ক, পতঞ্জলি, বেদব্যাস, বশিষ্ঠ গ্রতৃতি বিশুদ্ধ 
বৈদিক প্রতিভা বিশিষ্ট, বেদাস্থা, বেদনিষ্ঠ মহষগিণের উপদেশে যে, বিশ্গুমাজ' 
অতিশয়োক্তি নাই, তাহ! সপ্রমাণ হইত, বিনা অধ্যয়নে, বিনা! উপদেশে সন্দর্শন 
ও পরীক্ষ! ব্যতিরেকে মানুষ বিবিধ বিগ্ভাপারদর্শা হইতে পারে, এই সত্য 
প্রতিপাদক দৃষ্টান্ত একালেও যে, একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহ! প্রত্যক্ষীভূত 
হইত। ভগবান্‌ পতঞ্জলিদেব প্রণীত মহাভাষ্যে উক্ত হইয়াছে, 'ধাহারা শিষ্ট, 
তাহারাই শব্দের সধুত্ব পরিজ্ঞানে প্রমাণ, তাহার যাছা বলিয়াছেন, বলিয়া 
থাকেন, তাহাকেই সাধু বলিয়া মানা উচিত।” শিষ্টের লক্ষণ কি, তা! 
জানাইবার নিমিত্ত পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, যাহারা আধ্্যাবর্তে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন, ধাহার। আর্ধযাবর্ত নিবাসী, ধীঞ্ছার অসঞ্চয়ী, যাহার! অলোলুপ, 
ধাহার দুষ্ট কারণ ব্যতিরেকে, অর্থাৎ স্বভাবতঃ সদাচারের অন্ুবর্তন করেন, 
বাহার! গুরূপদেশ শ্রবণ, অধ্যয়ন ইত্যার্দি অভিযোগ (উপায়) বিন! সর্ববিদ্ধ! 
পারগ হইয়াছেন, ধাহার৷ অতীন্দ্রিয়, অসন্বেগ্ধ (যাহ! সাধারণ জ্ঞানে জানা যায় 
না) বিষয় সকলও আর্য চক্ষু_-€ বেদে নয়ন) দ্বার সম্যগরূপে দর্শন করেন 
অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান, যাগাদের সমীপে প্রত্যক্ষ হইতে বিশিষ্ট নহে, যাহার 
অতীত ও অনাগতকেও বর্তমানের স্তায় প্রত্যক্ষ করেন, তাহারা *শি”, এতাদৃশ, 
পুরুষের জ্ঞান, স্থুল প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বার৷ বাধিত হয় না, স্থল প্রত্যক্ষ ও 
তন্ম.লক অনুমাণ প্রমাণের বিরোধী হইলেও, এতাদৃশ আগ্ত বচনের প্রামাণা 
স্বীকার্ধ্য ।* ভগবান যাস্ক ও শৌনক বলিয়াছেন, তপন্বথী না হইলে, বেদের 





স্পা 


* “কে পুনঃ শিষ্টাঃ ?* * * অর্যাবর্তে নিবাসে যে ব্রাঙ্গণাঃ কুম্তীধান্যা 
অলোলুপা অগৃহমাণকারণ1ঃ কিঞ্চিদস্তরেণ কন্্যাশ্চিছিগ্যায়াঃ পারহ্গ তাঃ তত্র 
ভবস্তঃ শিষ্টাঃ।” 


2 _-মহাভাষ্য । . 
"আবিভূত প্রকাশানাং অনুপক্রত চেতস্গাং । অতীতানাগতজ্ঞানং প্রতাক্ষান্ন 
বিশিষ্যাতে ॥” -_বাকাপদীক়্ |. 


“অতীন্দ্িয়ানসংবেগ্থান্‌ পত্তস্তার্ষেণ চক্ষুষা। ষে তাঁবান্‌ বচনং তেষাং 
নাঙ্গমানেন বাধ্যতে ॥” | 
-বাক্যপর্দীয়। 
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যথার্থজ্ঞান লাভ হয় ন!, পূর্বতন খধির। কেবল তপ্ত! স্বারাই ' নেদ লাভ 
করিয়াছিলেন, তপন্তার অসাধ্য কিছু নাই (“মেধাবিনে তপস্বিনে বা”-নিরুত্ত, 
নহি তয়োরসাধ্যং কিঞ্চিদিন্তি, তপস। হি স্বয়মপি বেদার্থ: প্রাহ্র্ভবেদেব। যথ| 
মন্ত্রী প্রাহুরতুবন্‌ পূর্কেষামৃবীণাম্‌।”__নিরুক্ত ব্যাথা? )। খাষিরা যে তপস্ত। 
দ্বার বেদ লীভ করিয়াছিলেন, ভগবান্‌ মন্থও তাহা বলিগ্নাছেন, মহাভারতেও 
তাহ। উক্ত হইয়াছে। 

জিন্ঞান্থ-_খধিদিগকে আপন যে দৃষ্টিতে দেখেন, যাহার! তাহাদিগকে 
তদ্ৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎপত্তির, সন্দর্শন ও পরীক্ষা 
ভিন্ন অন্ত কারণ থাকিতে পারে, যাহারা তাহা বিশ্বাস করেন না, তাহারা 
আপনার এই সকল প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করিবেন ন!। 

বক্তা__ প্রত্যক্ষ গ্রমাণের আদর চিরদিন হইয়াছে, চিরদিন হইবে। দুঃখের 
বিষয় স্থুল প্রতাক্ষবাদীর। স্থল প্রত্যক্ষকেও সর্বথা বিশ্বাস করিতে পারেন না। 
অতএব বলিতে হয়, স্ব-স্ব প্রতিভাকেই মকলে প্রমাণ বলিক্! অঙ্গীকার করেন, 
স্ব-স্ব গ্রতিভামুসারেই সকলের ইতি কর্তব্যতা নিরূপিত হইয়! থাকে । দূরদর্শন, 
দুরশ্রুবণ প্রভৃতি যোগ বিভূতি ইদানীং অনেকেরই প্রত্যক্ষীতৃত হইয়াছে, হইতেছে' 
তথাপি বিজ্ঞান পারগ লণ্কেল্বিন্‌ বলিয়াছেন, দূরদর্শনার্দি (019175০5809 
৪10 6189 119) প্রধানত; অসম্যগ. দর্শনের (8.0 ০0৮597৮8107) ) ফল, 
দুরদর্শনাদি যোগ বিভূতির সত্যতার উপরি লোকের যে বিশ্বাস হয়, অসম্যগদর্শন 
এবং উহার সহিত কিয়ৎপরিমাণে নির্দোষ সরল বিশ্বাসীদ্দিগের উপরি প্রতারক- 


দিগের বুদ্ধিপূর্ব্বক গ্রবঞ্চন! চেষ্টার সংমিশ্রণ তাহার কারণ ("01517৮0521)09, 
2100 099 11009 28 619 18৭01৮ 01 1)20 0১881590501 01)1941৮, 


50917918,% 17813090 01), 1707661 10) 689 90068 01 ৮1101 
11119099609, ৪:০61178 017 01) 11010009176 6090106 101170+--17000187 


[,506965 80 4.00799889 05 917৮ ড/. 77001778018 )| 
আমি তোমাকে পুর্বে বলিয়াছি, খধিরাই প্রত্যক্ষ প্রষাণের পুর্ণ মর্ম্যাদ। 


দিয়াছেন, প্রতাক্ষ প্রমাণের সমীচীন আদর খষিরাই করিয়াছেন। যাহ! প্রতাঙ্গী- 
ভূত হয় নাই, খধিরা তাহার প্রামাণ্য ম্বীকার করেন নাই, তাহাকে তাহারা সত্য 
বলিয়া বুঝান নাই। আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের! স্থল প্রত্ক্ষকেই: 
সত্য জ্ঞানার্জনের একমাত্র স্থির উপায় বলিয়াছেন, বেদপ্রাণ, সর্বজ্ঞ খাষির! 
নির্কিতর্ক সমাধিকে ( যাকে তাহার! শ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন, 


২২৬ . উতসরূ। 


তাহাকে ). শ্রেষ্ট প্রমাণ বলির অঙ্গীকার করিয়াছেন। ..ঘোগসুত্রভাঙ্তকার 
ভগবান্‌ বেদবাস' বলিয়াছেন, নির্বিতর্ক সমাধিই পর--শ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ, নির্বিতক 
সমা“ধ দ্বারাই সর্থপদার্থের সর্বাবস্থায় ষথার্থ স্বরূপোপলন্ধি হইয়! থাকে। 
খবির! নির্ব্বিতুর্ক সমাধিদ্বার! বেদকে প্রাপ্ত হয়েন, নির্কিতর্ক সমাধিকে, *বিশিষ্ট 
তপঃ”” এই নাম দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে । বেদকে কি ভন্ত শ্রু'ত ও বেদান্ত 
প্রত্যক্ষ” প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহা চিন্তা কর (*তৎপরং প্রত্যক্ষং তচ্চ শ্রুতান- 
মানয়োবাজং ততঃ আতানুমানে প্রভবতঃ 1৮ যোগন্ুত্র ভাগ্ছা)। 

জিক্ঞান্ব বাব! ! পপ্ধি” শব্দ যে বেদের বাচক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, 
তাহার কারণ কি, আপনার এই সকণ অমূল্য উপদেশ শ্রবণ পূর্বাক আমার 
বোধ হইতেছে, আমি আপনার কুপায় তাহ! একদিন বুঝিতে পারিব। 

বক্তা--“খষি”,শব যে কারণে বেদ, দীধিতি ইত্যাদির বাচক রূপে ব্যবহৃত 
হইয়াছে, আমি তোমাকে পরে তাহা জানাইতেছি। আমি পুনর্বার শ্মরণ করাইয়া 
দিতেছি, যে সন্দর্শন ও পরীক্ষাকে (01099161091) 8780 9%0)69111779106 ) 
আধুনিক কোবিদগণ জ্ঞানোংপান্তর একমাঞ্ধ কারণ বলিয়া বুঝিয়াছেন, 
সেই সন্দর্শন ও পরীক্ষার স্বরূপ কি, তাহ! অগ্যাপি তাহাদের সমাগ রূপে 
জ্ঞাত হয় নাই, সন্দর্শন ও পরীক্ষার স্বরূপ বখন সম্যগরূপে জ্ঞাত হইবে, 
তখন প্রতীচ্য বুধগণের মধ্যেও কেহ কেহ অঙ্গীকার করিবেন, সন্দ্শন ও পরীক্ষা 
মূলতঃ বেদেরই কাধ্য, তখন *বেদই” সর্ববিদ্তার, বেদই সর্ব শিল্প ও কলার 
উপনিবন্ধন (৭সা সর্ববি্ধ্য শিল্পানাং কলানাংচোপবন্ধনী'” বাক্যপদীয় ) পুজ্যপাদ 
ভর্ভৃহরির এই কণার মূল্য কত, প্রত্তীচ্য বুধগণের মধ্যেও কেহ, কেহ, কিঞ্চিন্মাআয় 
তাা অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন, তখন বিনা উপদেশে, বিন অধায়নে 
সনর্শন ও পরীক্ষ। ব্যতিরেকে খ রা সর্ববিগ্ঞাপারগ হুইয়াছিলেন, 'অথিল মন্ত্ার্থ 
লাভ. করিয়াছিলেন, বেদ শাস্ত্রের ইত]াদি উপদেশ যে, অসভ্যোচিত নহে, বিজ্ঞান 
বিরুদ্ধ নহে, প্রতীচ্য হ্থধীগণের মধ্যেও কেহ কেহ তাহ! স্বীকার করিবেন। 
খধিতত্ব্বের সমীচীন ভ্ঞান লাভ হুইলে, মানুষের কিরূপ- উপকার হয়, আমি 
তোমাকে ক্রমশঃ তাহ! জানাইতেছি, তুমি সাবধান চ্ইয়।, শ্রবণ কর। খষি ন৷ 
হইলে, খাঁষর স্বরূপ ষধার্থভাৰে আঅন্থভব করা সম্ভব নভে, এই কথ! সর্ধদ। শ্মরণ 
করিবে। 

: জিজ্ঞান্থু--পখধি” ন। হইলে, খধির স্বরূপ ার্থভাবে. অন্ুভর করা সম্ভব 
নহে; আপনার এই অতিগন্তীর উপদেশের তাৎপর্য্য কি, আমি তাহ! ভাল বুঝিতে 


খষিততত্ব । ১২৭ 


পারি নাই । “খষে না হইলে, খষিব স্বরূপ যথার্থভাবে অনুভব করা 'সম্ভব' নহে,” 
ইহা যদি সত্য হয়, তাহ! হইলে, খবিতত্বের জিজ্ঞাস! পূর্ণভাবে বিনিবৃত্ত হওয়ার 
আশা আমার মত লোকের চিরদিন “আশ!” রূপেই থাকিবে, কারণ খবিত্বপ্রাপ্তি 
যে হুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

বন্তা--কাহাকেও পূর্ণভাবে জানিত্তে হইলে, তাহা হইতে হয় 
(19 1050/ 15 60,৪০০) ) ইহাত প্রতীচ্য দেশের সুধীগণের মধ্যেও 
কেহ কেহ স্বীকায় করিয়াছেন । “বিন! সমাধিতে কোন বিষয়ের পুর্ণ তত্ব জ্ঞান 
ল্রাভ হয় না”, এতদ্বাকোের আশয় কি, তাহ! তুমি চিন্ত। করিয়াছ কি? 

জিজ্ঞান্ু- না, “বিনা সমাধিতে কোন বিষয়ের পুর্ণ তব জ্ঞান লাভ হয় না” 
এতগ্বাক্যের আশয় কি, তাহ! জানিতে হইলে, কি চিস্ত/ করিতে হইবে, কিরূপে 
চিন্তা করিতে হইবে, আমি তাহাই বুঝিতে পারি ন!। 
. বক্তা কেবল, তুমি কেন, অনেকেই তাহা বুঝিতে পারেন না, অনেকেই, 
তাহ! বুঝিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন না । খষিদিগকে নিন্দা করেন, বেদ ও 
শান্ত্রকে উপেক্ষা করেন, এইরূপ ব্যক্তির সংখ্য। ইদানীং ক্রমশঃ রঞ্ধিত হইতেছে, 
কিন্তু ধাহাদ্দিগকে নিন্দা! করিবার প্রয়োজন আধুনিক উন্নতন্মন্ত পুরুষের!, : অন্থভব 
করিয়াছেন, করিতেছেন, তাহারা তাহাদের স্বরূপ জানিবার .আবস্তকতা 
আছে, ইহা! বুঝেন না, ইহা! হইতে অধিক আশ্চর্য জনক আর কিছু হইতে পারে. 
কি? যাহাকে চিনি ন!, তাহার নিন্দ! বা প্রশংসা.কর! মানুষোচিত কি? “কোন 
বিষয়ের সমীচীন জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, তাহা হইতে হয়”, এই গ্ভীরার্থক 
কথার তাৎপর্য) কি, যখন তাহা সুবিদিত হইবে, তখন তুমি স্বীকার করিবে, 

ংসারে যথার্থ তত্ববিদের সংখা। অধিক নহে।. ঞ্লধিরা ব্রহ্ধ. বা বেদের তগস্তা 

করিয়। বেদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্ম মুর্তি বিশেষ ধারণ পূর্বক দর্শন 
দিয়াছিলেন বলিয়া খষিদিগের “খধি', এই নাম হইয়াছে, এই শ্রুতি বচন শ্রবণ 
পূর্বক তোমার কি ধারণ। হইয়াছে? এ কালে যে এইরূপ কথ৷ বলে, তাহাকে 
লোকে কি বলিবে বলিয়৷ তোমার মনে হয়? ক্রমশঃ 


শীসদাশিবঃ 
শরণং 
শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপন্মেভো। নমঃ 
শ্রীপীতারামচন্জ্র চরণ কমলেভ্যো৷ নমঃ 


আধ্যশান্ত্প্রদীপাদি গ্রন্থ রচয়িতা পরমারাধ্যপদ শ্রীস্রীভার্গব শিবরামকিন্কর 
যোগত্রয়ানন্দ পদ কমলের উপদেশামৃত। 


গঙ্গাতত্ত | * 
( পূর্ববানুবৃত্তি | ) 


প্র। আমরা গঙ্গার যে রূপ দেখিয়া থাকি, গঙ্গার এইবপ মুক্তিদাত্রী হন 
কি করিয়া! ? 

ভগবানের যে মুক্তি দায়িনী শক্তি তাহাকে নদীরূপে ভাবা হয় কেন? 

সকল নদীর প্রতিই এই ভাব আনিতে পারা যায় কিনা? 

উ। “মুক্তিদায়িনী” বা 'পতিতোদ্ধরিণী” বা “সর্বপাপ-বিনাশ্রিনী” এইরূপ শব 
শুনিলে তোমীর কি মনে হয়? একট! উপাধির আশ্রয় না লইলে তুমি এই 
শব্দগুলি দ্বারা কিছু ধারণা করিতে পার কি? তোমাকে কোন একটা উপাধির 
সাহাধয লইতেই হইবে, নচেৎ তুমি এই সকল শব্দ প্রকাশিত ভাবের কিছু ধারণা 
করিতে পারিবে না। তবে, যাহা সত্বগুণ 'প্রপধান উপাধি, এবং যাহাতে তুমি 
এই ভাবটা প্রথমে সহজে আনিতে পারিবে, সেইরূপ উপাধির প্রয়োজন আচ্ছা, 
তোমাকে প্রথমে জিজ্ঞাস! করিতে ইচ্ছা করি, ম৷ এইরূপেই মুক্তি দিবেন, তুমি 
ইহা বিশ্বাস করনা কেন ? তা যদি না পার, তবে শঙ্করই বা মুক্তি দিবেন কি 
করিয়া, তিনি ও ত পাথরের শিব ? নারায়ণই ঝ| মুক্তি দিবেন কি করিয়া, তিনি 
ও ত শিলা মাত্র ? তোমার্কে ভাব আনিতে হুইবে। গঙ্গাকে দেখিতে পাইলে, 


৭ স্পা আপা প্পেশ্প শশা শপ আল সা শত পাপা লা ২৭৭৮ ৩১ ৯ স্পা তা ৮ জ 


* শ্রুত উপদেশগুলি যেভাবে প্রদত্ত হইয়াছিল, আমার প্রতিভার মালিন্য 
ব্শতঃ এবং স্থৃতিশক্তির ক্ষীণত1 বশতঃ তাহারা ঠিক সেইভাবে গুহীত ও ধৃত 
হয় নাই, সুতরাং সর্বথ! শুদ্ধভাবে লিখিত হইলনা ; তথাপি আশা, আত্মকল্যাণকামী 
পাঠকগণ ইহাদের পাঠদ্বারা অনেক পরিমাণে উপকার ও আনন লাভ করিবেন। 


গঙ্গাতস্ব । ১২৯ 


গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে, মাঁকে স্পর্শ করিলে, গঙ্গার ত্বান করিয়া উঠিলে যে 
একট! শরীরের এবং মনের পবিত্রতা! স্পষ্টই অনুভব করা যায়, তাচা বোধ তয় 
অনেকেই স্বীকার করিবেন। গঙ্গাজল পান করা ধাহাদের অভ্যাস আছে, 
গঙ্গাজলের নির্মলতা এবং সাত্বিক স্বাদৃতা তাহারা বেশ অন্থভব করিতে পারেন, 1 
তাহান্দিগকে পানার্থ অন্ত জল দিলেই, অপেক্ষাকৃত বিশ্বাদ বলিয়া তাহারা তাহা 
ত্যাগ করিবেন, পান করিতে বাধা বোধ করিবেন । 8 অতএব যিনি পরিচিত 
সকল প্রকারে কল্যাণ করিতেছেন, তীহাকে ভগবতী বলিয়া ভাবিতে পারিব ন! 
কেন? 

প্রশ্ন হইবে, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয়না, অতএব গঙ্গা মুক্তিকি করিয়৷ দিবেন ? 
ইহার মধ্যেই ম! 1চম্মরী রূপে আছেন, তিনিই মুক্তি দিবেন। মুক্তি ধিনি দেন, 
তিনিই দিবেন, জ্ঞানই মুক্তি দিবেন, জ্ঞানময়ী মাই মুক্তি দিবেন । যদি বল, এরূপে 
ধরিতে গেলে ত সকল বস্তই মুক্তি দিতে পারে, কারণ চিৎস্বরূপিণী মা ত সর্বত্রই: 
আছেন। হা, তা আছেন, তবে বিশিষ্ট ( সত্বগুণপ্রধান ) উপাধিতে তাহার 
আবির্ভাব বুঝিবার সুবিধা হয় ' ভাব লইয়াই সব; গঙ্গাকে পতিতোদ্ধারিণী 
বলিয়া! ভাবিতে যে পারে, তাহারই উদ্ধার য়, নচেৎ গঙ্গায় ডুবিয়! থাঁকিলেও কিছু 
হয় না। এই যে অশ্বখবৃক্ষ, বিষুর রূপ, ইনি কত উপকার করিতেছেন, দেখ 
দেখি, জগতের স্থিতি সম্পাদন বিষয়ে কত সাহাধা করিতেছেন) তাই এ 
উপাধিতে ইহাকে বিষু) বলিয়া জ্ঞান কর] হয়। অন্ত বৃক্ষে কি এরূপ ভাব 
আসে ? ভগবান্‌ ত সর্বত্রই আছেন বটে, কিন্ত একটা অঙ্বখবৃক্ষ দেখিলে মনে 
যেরূপ ভাব ভয়, একট! নটে-গাছ দেখিলে কি সেরূপ হয়? একজন ভগবস্ুক্ত, 
বেদজ্ঞ, যোগী, সাধুপুরুষের নিকটে যাইলে মনে যে ভাব আসে, একজন সাধারণ 
মানুষকে দেখিলে কি মনে সে ভাব ( বৈরাগ্য, ভক্তি প্রভৃতি ) আসে গ অতএব 
বিশিষ্ট উপাধির উপযোগিতা আছে । গঙ্গার স্বরূপ চিস্তা কর; মার ইহ! ছাড়! 
আরও অনেক রূপ আছে। ইহা আঁধিভৌতিক রূপ; ইহা! বাতীত মার 


+ ধাহাদের চিত্ত একটু সত্বগুণপ্রধান, তাহার! ইহা! স্পষ্টরূপেই বুঝিতে 
পারেন। ্‌ 
£$ বৈজ্ঞানিকগণও পরীক্ষা! দ্বারা এ জলের বহুবিষয়ে শ্রেষ্ঠতা স্বীকার 
করিয়াছেন, অবন্ত ইহার সকল গুণকে তাহারা এখনও পরীক্ষার বিষয় করিতে 
পারেন নাই। | 
১৭ 





১৩৬. উতদব |. 


আধ্যাম্মিক.ও আধিদৈবিক রূপ-আছে।: তুমি যদি ঠিক ভাবনা! করিতে পার, 
তাহা হইলে, মা তাহার'এই রূপের মধ্য. হইতেই তাহার. অধিদৈবিকাদ রূপে 
তোমার দর্শন দিতে পারেন । তবে, আধিদৈবিক ও আধাত্মিক রূপ দর্শনের 
যোগাত। লাভ করিতে গেলে প্রথমে আধিভৌতিক রূপের দশন কগ্িতে হয়। 
তুমি যেমন এই বাহিরের গঙ্গ। দেখিতেছ, সেইরূপ তোমার দেহের মধ্যেও গঙ্গ। 
আছেন। জড়! পিঙ্গলাদি নাড়ীর কথা শুনিয়া থাকিবে । তন্মধ্যে ঈড়াই 
গঙ্গ।। * সাধনার এই সকল (ড়া, পিঙ্গল!, সুযুয্ন। ) নাড়ীর তন্ব চিন্তা করিতে 
হয়, সাধক এই সকল নাড়ী সাহায্যে মূলাধার হইতে ক্রমশঃ উর্ধতন চক্র সমূহে 
গতি ভাবন। করিয়া থাকেন। শব্দের যেমন প্রথমে বৈখরীরূপ উপলব্ধ হয়, 
তাহার পর মধ্যমা, তেমনই মার এই আধিতৌতিক রূপের মধ্যেই ক্রমে মার 
মধ্যমা রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ হইতেই ক্রমে সুঙ্ম সৃক্ষ্তরে যাইতে 
হয়। এই আধিভৌতিক রূপ হইতে ধ্যান আরম্ত কর, স্বপ্রাবস্থায় যাও মধ্যমা- 
রূপ দেখিবে ; ক্রমে আরও উঠিয়া যাও, পশ্স্তী 'ও পরা রূপ দেখিবে 7 ক্রমে বিশুদ্ধ 
সত্তগুণাত্মিক। নাদরূপা! গ্রকৃতির দর্শন.হইবে ; ক্রমে তিনি তোমাকে শবরূপ পর- 
ব্রহ্দের চরণে পৌছাইয়। দিবেন, ব্রহ্মরদ্ধে | ইঠারই অর্থ বিষুপাদসম্ভৃতা | ধান দ্বারা 
দেখিবার চেষ্টা কর, কিরূপে মা! বিষুপাদ হইতে নির্গত হইয়া আসিয়াছেন__- 
প্রথমে সেই মুল শব্দ ঝ৷ব্রঙ্গ, তাহ। হইতে নাদাত্মিক। গ্রক্তি__যিনিই বিষুঃর 
শক্তি; ক্রমে আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক রূপ। গঙ্গাই মুক্তিদ্রায়িনী, সন্দেহ 
নাই, তবে মার এই রূপ সাক্ষাদ্ভাবে জ্ঞানদায়িনী নয়, মার যে চিন্ময়ী শুদ্ধ 
সব্বাক্সিকা রূপ, ম সেই রূপে জ্ঞান দেন ও মুক্তি দেন। সে রুপ ধ্যান যোগে 
সাধক দেখিতে পান। সে রূপ দেখিতে হইলে, জ্ঞান লাভ করিতে হুইণে, মুক্তি 
পাইতে হইলে ধ্যানযোগ অবলম্বন করিতে হইবে । চিদাত্সিকা ম| সর্বত্রই 
আছেন, সন্দেহ নাই, এবং জ্ঞানা পুরুষকে ম। যেখানে-সেখানে মুক্কি দিয়া 
থাকেন। জ্ঞানী পুরুষকে গঙ্গায় আসিয়া দেহতা।গ করিতে হয়না । তিনি যেখানে 
শরীর ত্যাগ করেন, মা সেখানে স্বয়ং গিয়া জ্ঞানরূপে তাহাকে দর্শন দিয়া 
মুক্তি দান করেন, অথব। জ্ঞানী সেখান হইতেই মার (জ্ঞানময়ী ) রূপ দেখিতে 
পান। 

:*% লাড়ী এবং নদী মূলতঃ একার্থক ; টউপ্ভয়েই নদ ধাতু হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে; নদ্‌ ধাতুর অর্থ, শব্দ-_গতি ; যেখানেই স্পন্দন ব! গতি, সেইখানেই 
শব হইয়া থাকে। | 


' শ্াঙ্গা তত্ব। ১৩৬ 


নাদাত্মিক। ( 1১76০: )--নিরস্তর স্পন্দনশীল! প্রকৃতি জীবকে. সদ 
ব্র্মদমীপে উপনীত করিয়া দিতেছেন ও মুক্তি দিতেছেন--গঙ্গ! এই" সত্যেরই 
একটু স্থলরূপ দেখাইতেছেন; ষে কোন বস্ত তাহার চরণ আশ্রয় করিতেছে, 
তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া! মহাসমুদ্রে লইয়। গিয়। মিলাইয়। দিতেছেন। ই! 
সবার! গঙ্গ। পুর্ব্বোক্ত সত্যই প্রকাশ করিতেছেন। প্রক্কৃতি নাদাত্মিকা, প্রবাহশীল 
( 810581)8 ), সদ। স্পন্দনশীলা ; গঙ্গ। ও দেখ, সদা স্পন্দমানা, সমুদ্রাভিমুখে 
প্রবহমান; গঙ্গাও সেই প্রকৃতিই বটেন; উভয়েই, একরূপ ক্রিয়া দেখিতে 
পাইবে--গতি-ম্পন্দন ( 11০6100. ) এবং অন্তে লইয়া গিয়া, ধাহাকে পাইবার 
নিমিত্ত গতি বা স্পন্দন, তাহার সমীপে উপনীত করিয়! দেওয়!। বাহিরে গঙ্গারূপে 
এই সত্য দূ হইতেছে ; আর অস্তরেও তাহাই-_মূলাধার হইতে উদ্ধ আোতম্থিনী 
মার্গে ক্রমে ক্রমে উঠিয়। ব্রহ্মরন্ধে, গির! ব্রন্মে মিলিত হওয়া । * 

প্র। এ গঙ্গ। ত অধোদিকে যান । 

উ। না, তা নয়, তুমি “উদ্ধ” ও “অধঃ, ইহাদের স্বরূপ ঠিক জানন। বলিয়া 
বুঝিতে,পারিতেছ না । তোমার 'অধঃ র অর্থ ক? 09776901059 7)81%1 
এর ( পৃথিবী কেন্দ্রের) দিকে ত? তাহাই ত উর্ধ__যাহ! মূল, যেখান হইতে 
সব বাহির হইয়। আসিয়াছে । 1 


নদী ও জীব প্রঃ 
নদী কাহাকে বলে ? গঙ্গা, যমুনা! এবং সরম্বতী যাহা, ঈড়া, পিঙ্গলা এবং 
নুযুয়া নাড়ী ও তাহ! । নদী ও যাহা, নাড়ী ও তাহা । উভরশব্দই নদ্‌ ধাতু 


হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে । নাড়ী অনেক ই ইলেও যেমন মূলতঃ ঈড়া, পিঙ্গলা এবং 


পপি 





০১ | পপ পপ ০৬ ও ১ শাপাসিত পাত ৭ পপি শসা আশ ০ ৩ পপ 


* পাঠক পরে উদ্ধৃত পৃজাপাদ বাবা শিবরামকিন্করের “নদী ও জীব” সম্বন্ধে 
উপদেশগুলি দর্শন করিবেন। | 

+ এই উপদ্দেশগুলি পড়ি! পাঠকের মনে যে সকল সম্ভাত প্রশ্ন উিত 
হইবে, ক্রমশঃ সেই সকল প্রশ্ন উাপিত ও মীমাংসিত হইবে । | 

' কোন সময়ে তীর্থবাত্র। উপলক্ষে পুজ্যপাদ বাবা শিবরামকিস্কর পরয়াগে 
গমন করিলে তথায় তাহার ১৭ হইতে কতকগুলি 'অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিতে 
পাইয়াছিলাম যে গুলি পরে “তীর্ঘতত্ব' শীর্ষক প্রস্তাবে পাঠকগণকে নিবেদন 
করিবার ইচ্ছা! আছে । এই উপদেশগুলি তাহাদেরই একাংশ । 


১৩২ ' উত্সব 


হুযুন্না ব্যতীত নাড়ী নাই, তেমনি নদী অনেক থাকিলেও, গজ!, যমুনা এরং 
সরম্বতীই তাহাদের সামান্তরূপ | নর্দা বল, গোদাবরী বল, সকলেই এই 
তিনের মধ্যে আছেন। 

নদী শবের একটু ব্যাপক অর্থের চিস্তা কর। জীব এবং দর রানি। 
নদী স্থানীয়। নদী করিতেছে কি? সর্বদাই তর তর শব করিয়া বাহিয়। 
ধাইতেছে। কোথায় যাইতেছে ? সরিৎপতির কাছে? যত নদী আছে সকলেই 
সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত। জীব সকলও তাহাই করিতেছে, সংসারে আসিয়া নিরস্তর 
কর্ম করিতেছে, নিক্কিয় হইয়া কোন জীবই বসিয়া! নাই, সকলেই কোন ন। 
কোন ক্রিয়ায় ব্যাপৃত | ক্রিয়া স্পন্দন ব্যাতিরেকে হয়না, এবং স্পন্দন হইলেই 
শব্ধ হইয়া থাকে । জীব কর্শ করে কেন? প্রাপ্ত বস্ত পাইবার জন্য, ঈপ্িত 
বন্ত লাভের নিমিত্ত । জীবের ঈপ্দিত কি? আনন্দ । ম্ুতরাং জীব যতাদন 
সংসারে থাকিবে, যতদিন পরমানন্দরূপ ব্রহ্ষকে না পাইবে, ততদিন তাহার 
কর্মের বিরাম হুইবেনা, ততদিন সেও নদীর মত শব করিতে করিতে পরিণাম 
শোতে ভামিয়া যাইবে । গঙ্গা যেমন বহিয়া বহিয় অবশেষে সমুদ্রে (গয়! পড়েন, 
সেখানে গিয়া পড়িলে গঙ্গাকে আর আষর! দেখিতে পাইনা, তখন তিনি 
গঙ্গানাম ত্যাগ করিয়াছেন, গঙ্গারূপ বর্জন করিয়াছেন, নিজ নামরূপ ত্যাগ 
করিয়! সমুদ্রে মিশিয়! গিয়াছেন। জীবও সেইরূপ কন্দ্ম জোতে বহিয়! গিয়া 
অবশেষে ব্রহ্মসমুদ্রে গিয়া মিশিয়! যান। তথন তাহ|র 'জীব'নাম আর থাকেনা, 
ৈবরূপও 'আর দেখিতে পাওয়! যায়ন|। তুমি নদীকে যত প্রকারেই বাধ দাওন! 
কেন, নদী যেন ছটফট করিতে থাকে, কখন্‌ কোন্‌ দিক্‌ দিয়৷ বাধ কাটিয়৷ 
আবার সমুদ্রের দিকে প্রধাবিত হইবে, তেমনই জীবকে তুমি যতই সংসার 
বন্ধন দাওনা! কেন, নে পর্বদাই চায়।ক সেসব ছিড়িয়। ফেলিয়া ব্হ্গণমুদ্রে 
গিয়া! পড়িতে পারিবে । এই জন্ত নদী সর্বদাই নধন-বা-স্পন্দননীল, সর্বদাই 
চঞ্চল, সেই প্রাণের প্রাণ সমুদ্রে ( ব্রক্ষে ) গিয়! পড়িবার জন্য সদ চঞ্চল। 

প্র। এখন ত্রিবেণী-সঙ্গমে ত কেবল গঙ্গা এবং বমুনার ধারাই দেখ! যায়, 
সরস্বতীকে ত দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহার কারণ কি ? 

উ। গঙ্গ, যমুনা! এবং সরম্বতার স্বরূপ *%.6স্ত। কর, তাহ! হইলেই অনেকটা 
বুঝিতে পারিবে ।. একালে জ্ঞানময়ী রূপটীর অন্তধান হওয়াই ত প্রারৃতিক। 





* সরম্থতীর শ্বরূপ সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে পরে নিবেদন করিবার ইচ্ছা রহিল। 


গ্রহশান্তির উপায় । 
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পুরুষের দশদশ! । একভাবে কাহারও দিন যায় ল!। চক্রের মত ম্থখ ও 
£খ থুরিয়া ঘুরিয়। আসে । সেইজন্য আগ যিনি ধনকুবের, কাল তিনি পথের 
ভিখারা হইলেও আশ্চর্য হইবার কিছু নাই । আবার, অনেক ধনকুবেরের জীবনী 
পড়লে দেখ! যায় তাহারা বাল্যজীঝনে কাঙ্গালেরও কাঙ্গাল ছিলেন। 
ভগবানের চক্ষে সকলে সমান। তবে তীহার ব্যবস্থায় একজন ছুঃথী, এবং 
অপর জন ন্ুখী হয় কেন ? কেন সকলে এক অবস্থার না থাকে? ইহার উত্তর, 
কর্ম্মরহস্ত 'আলোচন। করিলে পাওয়া যায়। 

অদৃষ্ট । বা পূর্বজন্মের কম্পন) এবং পুরুষকা'র ( ব! ইহ্জন্মের কর্ম) এই ছুটা 
লইয়াই মানবজীবন। যোগবাশি্ঠ গ্রন্থে পুরুষকারকে অৃষ্টের চেয়ে বড় কর! 
হইয়।ছে ; কারণ বল! হইয়াছে যে, পুরুষকার-দবার! 'অনৃষ্ট বা দৈবকে লঙ্ঘন করা 
যায়। মবার অধ্যাক্ম রামায়ণাদি গ্রন্থে অদৃষ্টকে পুরুষকাচ্রর চেয়ে বড় 
কর! হইগাছে। 


“স্ব কর্মসথত্রগ্র থিতো। হি লোকঃ” (রামায়ণ ) 


লোক আপন আপন কর্মন্ত্রে গাথা আছে । 

নিয়তি ব! দৈব বা 'মদৃষ্ট মানুষকে চালায় সুতরাং দৈবকে কেহই অতিক্রম 
করিতে পারেনা । 

“নিয়তি কেন বাধাতে |” নিরতিকে কে বাধ্য করিতে পারে ব1 বাধ! দিতে 
পারে? এ প্রবাদ বাক্য সকলেই জানেনা । গতজীবনের কর্মফল ভোগ করিবার 
জন্যই আমাদের জন্মগ্রহণ । এখন দেখা যাক্‌ গ্রহগণের সঙ্গে আমাদ্দের জীবনের 
সম্পর্ক কি। 

গ্রহগণের দৃষ্টি অরৃষ্টের নিদর্শন স্বরূপ। গ্রহগণ উপলক্ষ মাত্র হইস্সা 
নিয়তিরূপে মানুষকে চালায় । কন্দফলের বাবস্থা ষে বিধাতা করিয়াছেন, সেই 
বিধাতাই মানুষের জীবনের ভাবী ঘটনার উপর অৃষ্টের লক্ষণ স্বরূপ গ্রহগণের 


১৩৪ উত্সব । 


প্রভাবের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাই গ্রহগণের দৃষ্টি ও কুদৃষ্টিতে মারব ন্খী 
বা দুঃখী হয়। যাহার কৃতকর্থের ফল যেরূপ তাহার জন্ম সময়ে গ্রহগণের 
রাশিচক্রে সমাবেশও সেইরূপ হয়। কার্য) দেখিয়া যেরূপ কারণ অনুমান কর! 
যায়, জন্মকুগুলীতে গ্রহগণের অবস্থান দেখিয়া জাতকের অদৃষ্ট অন্থমান কর! যায় 
এবং সেই অনৃষ্টই প্রবল হইয়া সারা জীবন মানুষকে অবশ করিয়া কর্ণ করায় 
এবং তাহাকে কন্মানুষায়ী সুখী ও ছুঃখী করে। 

একটা সিদ্ধান্ত মনে রাখিলে, কর্মরহস্তের জটিলতা! অনেক সরল হইয়া যাইবে। 
তাহা এই,__কর্খ অনাদি, জীব অনাদদি। কর্ফলের ভোগ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ ; 
বি" ভোগে কর্মক্ষ় হয় না; এবং ক্বক্ষপন ব্যতীত জন্মনিবারিত হইয়া মুক্ত হয় 
না। উৎপত্তির দিকে জীব ও কর্ধু উভয়েই 'অনাদি, কারণ ক্ষ্টির সঙ্গে উভয়েই 
জড়িত; এবং সৃষ্টিও অনাদি বঙ্গের সঙ্গে সমকালে জড়িত বলিয়া, অনাদদি। 

কিন্ত আস্মজ্জান লাভ বা ব্রন্ম সাক্ষাৎকার হইলেই মুক্তি হয্ক অথাৎ জীবের 
জীবন্ব শেষ হইয়া বরহ্ধত্বলাভ ঘটে এবং তাহার সকল কর্ণ ক্ষয় হইয়া যায়। সেই 
ভগবানকে দেখিলে জীবের কি অবস্থা হয়, তাহ! শাস্ত্রে অনেক স্থানে আছে। 

শ্রীমৎ দেবীভাগবতে আছে,__ 

“ভিগ্াতে হুদয়গ্রস্থি, শ্ছিদস্তে সর্ব সংশয়াঃ | 
ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কন্মাণি তন্মিন্‌ দুখে পরাবরে ॥" 

সেই ব্রঙ্গকে দেখিলে তাহার হৃদয়গ্রন্থি ও দকল সপোহ ছিন্ন হয় এবং সকল 
কন্ধ ক্ষয়পায়। স্থতরাং জীব ও কর্ম অনাদি হইলেও সাস্ত অর্থাৎ উভয়েরই শেষ 
আছে এবং এইরূপ শেষ হওয়ার নাম সুক্তি। ইহারই জন্ঠ নানাগ্রকারের 
সাধনা ব্যাপার । 

শ্রীভগবান্‌ গীতায় অঞ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন যে ণ্ছে অজ্ভুন তুমি ইচ্ছ! 
করিলেও তোমার সংস্কারের বা প্ররুতির বা নিয়তির বিরুদ্ধে কার্য করিতে 
পারিবে না। তোমার প্রক্কতি তোমার অনিচ্ছায় তাহার ইচ্ছামত কা) 
করিতে তোমায় বাধ্য করিবে। তুমি অবশ হইয়া! -প্রকৃতির আদেশ মত কার্ধ্য 
করিবে; যেহেতু তুমি স্বাধীন নও, স্বকন্মাধীন |” 

এখন বিচার করিলেই আমরা বুঝিব যে, আমরা এ জীবনে ম্থখী বা হঃখা 
হওয়ার ব্যবস্থ। নিজেরাই গতজীবনে ভালমন্দ কর্ণাতথারা করিয়া রাখিয়াছি। 
আমাদের নিজেদের জালে আমর! নিজেরাই ইচ্ছা করিয়া! জড়াইয়া পড়িগাছি। 
আমাদের কৃতকর্ণই আমাদের ন্খী বা দুঃখী করে। গ্রহগণ কর্মান্ুসারে ফল 


গ্রহশা।স্তর উপায় । ১৩৫ 


দেন মাত্র ॥ ইহার জন্য বিধাতাকে দাবী বা দোষী কর! বুদ্ধিমানের উচিত্ত নয়। 
বরং বিধাতার অনুগ্রহে আমাদের কর্মাক্ষয় হয় বলয়! তিনি আমাদের পরম মিত্র 
এবং শ্রেষ্ঠ সহায় । 

যখন মাগ্রষের লময় খারাপ হয়, তখন তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়। 
সকলে তাহাকে উপেক্ষা করে। তাহার সকল গুণ থাকলেও সে উপযুক্ত 
সম্মান ও যত্ব পায় না। সকলে বলে, “ওর গ্রহ খারাপ।” গতজীবনের কম্ম 
মন্দ থাকিলেই এ জীবনে গ্রহের ফেরে পড়িতে হয়। 

গ্রহথপীড়ায় কাতর হইয়া মানুষ প্রতীকার খোজে । গ্রহশাস্তির জন্ত 
গ্রহপু্জা, শাস্তি স্বস্তযয়ন, গ্রহুবিপ্রকে বিবিধ দ্রব্য দান+ কবচ ধারণ, প্রভৃতি নান! 
উপায় অবলম্বন করে। যাহার যেটাতে কা*্জ হয়, সে £সইটাঁকে বিশ্বাস করে।, 
গ্রথশাস্তির এই লোকিক ব্যবস্থা ৷ 

'নবগ্রহ স্তব ও, প্রণাম মন্ত্র শ্নানের পর পড়িতে হয়। অনেকেই বিশ্বাস 
করিয়া শ্রী স্তব পড়েন। কারণ, *ব্যাসে। ব্রতে ন সংশয়ঃ,”- ব্যাসদেবের উক্তি 
মিথ্য। নয় । যিনি ভগবানের আবেশাবতার (প্ব্যাসং নারায়ণং খিদ্ধি” ব্যাসকে 
সাক্ষাৎ নারায়ণ জানবে ) সেই বেদব্যাস বখন নবগ্রহস্তব পিজে লিখিয়। প্রতিজ্ঞ 
করিয়। বলিতেছেন যে “এই নবগ্রহ স্তব যে পড়িবে, তাহার গ্রহপীড়। শান্তি 
হইবে,” তখন নবগ্রহকে আমরা উপেক্ষা! করিতে পারি কি? 

লৌকিক উপায় ছাড়া গ্রহশাস্তির অন্ত কোন অব্যর্থ উপান্প আছে কি? 
আছে। গ্রহগণ গড় নছেন। আমরা জড়গ্রহণঞক্ে প্রণাম করিনা । জড় 
গ্রহগণও আমাদের ভালমন্দ করিতে পারে না। গ্রহের আধষ্ঠাতৃদেবতাই আমাদের 
ভাগ্যবিধাতার স্থানীয়__আমাদের প্রণম্য । সুতরাং এই গ্রহগণ অর্থাৎ 
অধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ আমাদের মন্দ কশ্মের ফলে কুপিত হইলে তীগাদের কোপ 
শারম্তর জন্ত গ্রহ পুজা প্রভৃতি ছাড়! আর কোন অমোঘ প্রতীকার আছে কিনা 
ইভাই বিচার্ষ্য । 

ড়দর্শনটাকাকার পুজ্যপাদ বাচম্পতি মিশ্রের ভাগ্য বিপর্যয়ের ঘটন। 
আলোচনা করিলে আমর! দেখিব যে, স্বক্রং গ্রহরাজ শনৈশ্চরই গ্রহ শাস্তির এক 
অপূর্ব ব্যবস্থা দিয় গিয়াছেন। সেই অমোঘ মহৌষধ ধিনি লইবেন, তাহার 
গ্রহপীড়ার হুঃখভোগ মাত্রায় কম হইবে। আমাদের কর্ম বেশীর ভাগ মন্দ, 
সেইজন্ত আমাদের ভাল সময় খুব কম যায়। 

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, পুজ্যপাদ বাচম্পত্তি মিশ্র স্থরগুরু বৃহস্পতির 


১৩৬ উদুসব। 


অবতার । স্বয়ং দেবরাজওদীহার দর্শনার্থে মধো মধো পৃথিবাতে আসিতেন। 
তাহার জ্ঞান এতই গভীর ছিল, তীহার প্রতিভা এরূপ সর্বতোমুখী ছিল, ষে 
একমান্ত্র তিনি ভিন্ন আর কেহই বৈশেষিক, স্তায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও 
বেদাস্ত, এই ছয়খানি দর্শন শাস্ত্রের ছয়খানি বিভিন্ন সর্বোৎকৃষ্ট টাকা, লিথিতে 
সমর্থ হন নাই। এদেশে সাংখ্দর্শনের তত্বকৌমুদী নামে তাহার টাকা, এবং 
বেদাস্তের 'ভামতী+-নাদে তাহার টাক! এই ছুইটী টাকাই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাস; 
করিয়াছে । তীহার পাগ্ডত্য যেমন অসাধারণ ছিল, তাহার ভগবত সাধনাও 
সেইরূপ অপূর্ব্ব ছিল। তাহার বিচ্যা, অধ্যাপনা-শক্কি, নির্মল চরিত্র, মুনির মত 
সংবমী জীবন, চিন্তা করিলে তাহাকে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি বলিতে কিছুমাত্র আপত্তি: 
হইতে পারে ন1। এ প্রবন্ধে তাহার সমগ্র মধুর জীবনী _আলোচন! আমাদের উদ্দেত 
নয়। তাহার শনির দশায় যে ঘটনাগুলি হইয়াছিল, তাহাই আমাদের আলোচ্য! 
এমন অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন আচাধ্যের নিকট বহু দূরদেশ, হতেও ছাত্রগণ 
বিছ্যাশিক্ষার জন্ত আসিত। তাহাকে গুরু করিয়। অনেকে কৃতার্থ হইয়। যাইত । 
একসময়ে গ্রহরাঞ্জ শনৈশ্চর একটা গুপ্ত বিগ্ঠা শিখিবার জন্য আচার্ষে।র নিকট 
শিষ্তাভাবে ছদ্মবেশে আসিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকুমারের বেশে আসিয়া গুরুর 
নিকট বৈকর্তন নামে পরিচিত হইলেন। শ্ুধ্ের একটী নাম “বিকর্তন' সুতরাং 
বৈকর্তন বা সুর্যের পুত্র বলিয়া শনৈশ্চরের ছদ্ম নামটা একেবারে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন 
নহে। বাচম্পতি মিশ্র বৈকর্তনকে শিষ্দ্ূপে গ্রহণ করিলেন। বৈকর্থনের 
তেজঃপূর্ণ আকৃতি ও অস্তুদ্‌ বুদ্ধিচাতুরধ্য, দেখিয়। আচার্য্য মোহিত হইলেন। অতি 
অল্পদ্িনেই_বৈকর্তন গুরুর অত্যন্ত প্রয় হইয়। উঠিলেন। বৈকর্তন অদ্ভুদ: 
প্রতিভ-বলে শীস্ই সমস্ত বিদ্যার পারদর্শী হইলেন । গুরুকপায় বৈকর্তন নিজ 
প্রার্থিত বিগ্যালাভ করিলেন। বিস্যাশিক্ষ। শেষ হইলে একদিন বৈকর্তন গুরুর 
নিকট বিদায় চাহিলেন। বাচম্পতি মিশ্র বৈকর্তনের রূপ ও গুণ দেখিয়া 
বরাবরই তাহাকে ছন্মবেশী কোন দেবত| বলিয়া সন্দেহে করিতেন। আজ 
বিধায়ের দিনে গুরু, শিষোর প্রকৃত পরিচয় চাহিলেন। বৈবর্তন গুরুদেবের 
কাতরত। দেখিয়। ছ্জবেশ ফেলিয়া দিলেন এবং বাঁচম্পতি মিশ্রকে নিজের স্বরূপ 
দেখাইলেন। শনৈশ্চরের সেই ভীবণ মৃত্তি দেখিয়া গুরুদেব ভীত হইলেন এবং 

কম্পিত দেহে গ্রহরাজকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাহার স্তব করিতে লাগিলেন,-_- 

*নীলাঞ্জনসমাভাসং রবিস্ৃন্ুং যমা গ্রজং। . 
ছায়ায়! গর্ভসম্তৃতং বন্দে তক্ত্যা শনৈশ্চরং॥ *” ( নবগ্রহস্তব ) 


গ্রৃহশান্তির উপায় । ৃ ১৩৭ - 


'বৈকর্তন গুরুর প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন, “ঠাকুর, তোমায় গুরু বলিয়াছি, 
বলিয়া আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন । আর কিছুদিন পরে তোমার জীবনে আমার 
দশ! তোগ কাল আমিবে। দশ বখসর আমার দশ! ভোগ কাল । কিন্তু আমি 
প্রসন্ন হইয়াছি বলিয়! তোমার এই কল্যাণ করিব যে, দশ বৎসরের স্থলে দশ 
দগ্ডকাল আমার দশ! থাকিবে । কিন্তু সেই দশ দণ্ডের জন্যও আমার প্রতাপ 
তুমি সহ করিতে পারিবে না। তুমি সেই বিপদে হতবুদ্ধি হইয়! যাইবে । কিন্ত 
আমার প্রসাদে তোমার একটা মহৌধধের কথ। মনে আসিবে । গ্রহশাস্তির 
জন্য সেই অমোঘ প্রতীকার ফলিবে। তাহা এই,_ ইষ্ট নাম জপ ও ইষ্টদেবতার 
মুণ্তি চিন্তা । এই অবার্থ উপায় সাহাযো তুমি আমার প্রবল বেগ সহা করিতে 
পারিবে। ভগবানকে ম্মরণ বাতীত গ্রহের কুদৃষ্টির প্রতাপ হ্রাস করিবার 
আধ্যাত্মিক উষধ আর নাই। কিন্ত সাবধান! তোমার সমস্ত জ্ঞান, বিদ্যা, 
মান, সম্ত্রম, প্রতৃত্ব আমার দশ দগ্ডকালের জন্য দশায়, চলিয়া যাইবে । তুষি 
ভয়ে বিহ্বল হইয়। পড়িবে |” 

এই কথা বলিয়া শনৈশ্চর অন্তর্দান হইলেন। বাচম্পতি মিশ্র ভয়ে মুষ্ছিত 
হইলেন। এ 

এই বটনার পর কিছুকাল চলিয়া গিয়াছে । বাচম্পতি মিশ্র অধায়ন ও 
অধ্যাপন। কার্যে ব্যাপৃত থাকায় এই ব্যাপারটী সব ভুলিয়া গিয়াছেন। একদিন 
প্রভাতেই মিশ্র মহাশয়ের জীবনে শনৈশ্চরের দশ! ভোগ কাল আরস্ত হইল। 
দশ দণ্ডকাল মাত্র সেই দশ! ভোগ কাল । কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই এমন 
সকল অন্তুদ্‌ ঘটন! ঘটিতে লাগিল, যাহাতে শনৈশ্চরের শেষ বাক্য সকল সত্য 
হইয়! গেল ; মিশ্র মহাশয় অত্যন্ত হূর্গতি প্রাপ্ত হইলেন। 

সেই প্রভাতে বাচম্পতি মিশ্র রাজার উদ্যানে ফুল তুলিতেছিলেন। তিনি 
ব্বাজগুরু ছিলেন। শাস্ততাবে ফুল লইয়া বাগান হইতে বাহির হইতেছেন এমন 
সময় রাজাক রুনিষ্ঠ ভ্রাত। উন্মত্ের মত আসিয়। তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। 
তাহার মুখ মিশ্র মহাশয় শুনিলেন, রাজার একমাত্র বংশধরকে গত রাত্রি হইতে 
খুঁজিয্ পাওয়া, যাইতেছে না। রাজপরিবার এই আকম্মিক বিপদে মুহামান। 
'সকন্তেরই আক্ষা রত্বের অলঙ্কারের লোতে রাজকুমারকে দস্্যতে হত্যা করিয়াছে। 
নিরুদেষ্টোর 'কারণ বুঝিতে না পারিয়৷ রাজ! ও রাণী শোকে পাগল হইয়াছেন। 
রাজোর : সর্বর্র'কুমারকে খোজ। হইয়াছে । : তাহাকে কোথাও পাওয়া যায় নাই। 
রার্জ-্রার্তী ,বাচম্পতি মিশরের সন্মুথে শেক্ষে বিহ্বল হইয়! কাদিজে,লাগিলেন। 


১৩৮ উৎসব । 


রাজগুরু শিষোর এই বিলিদে ব্যথিত হুইয়া বলিলৈন, “বাবা, সমস্ত কর্ফল। 
কর্ধের গতি অতি গহন।* কথা শেষ না হইতেই রাজভ্রাতা সচকিতে 
দেখিলেন,__মিশ্র মহাশয়ের ফুলের সাভি হতে ফোঁটা ফোটা টাটকা রক্ত 
পড়িতেছে। তিনি গুরুদেবকে রক্তাক্ত ফুলের সাজি দেপাইলেন। গুরুদেব 
বিশ্রিত হয়! সাজি ফেলিয়া দিলেন । অমনি সেই নিক্ষদিষ্ট, রাজকুমারের কাটা- 
মুণ্ড সাজির মধ্য হইতে বাহির হল | ৰিন! মেখে বজ্লাঘাত হইলে লোকে যেমন 
আশ্চর্য্য হয় বাচম্পতি মিশ্র ও রাজভ্রাতা উভয়েই তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্য 
হইলেন। রাজভ্রাতা প্রতাক্ষ প্রমাণ পাইয়৷ নিরীহ ব্রাহ্মণকেই রাজকুমারের 
হত্যাকারী সাব্যস্ত করিয়৷ তদ্দণ্ডেই রাজসভায় লয়! গেলেন । বাচসম্পতি মিশ্র 
ভয়ে, লজ্জায় ও অপমানে মরমে মরিয়া গেলেন, কিন্ত তিনি যে নির্দোষী তা 
গ্রমাণ করা অসম্ভব বুঝিয়! নিরাশ্রয় ভাবে কাপিতে লাগিলেন । কোথা হইতে 
কাটামুণ্ড ফুলের সাজির ভিতর আসিল গ কে এই শিশুকে হত্যা করিল? ফুল 
ভুলিবার সময় ফুলের সাজিত খালি ছিল! আমিত ্বপ্লেও এই ভীষণ কাজ চিন্ত। 
করি নাই! একি! নিশ্চয়ই দৈবী মায়! !_ এই সব চিস্তা করিতে করিতে 
তাহার হঠাৎ বৈকর্তনের কথ! মনে পড়িরা গেল। বৈকর্তনও বলিয়াছিল, 
আমার এই বিপদ হইবে! এবং দশ দগডকাল দশা ভোগ হইবে! কিন্তু সেই 
দশদণ্ডেরই জন্ত বৈকর্তনের প্রতাপ সহ করিতে পরিব না। কেবল মাত্র 
ইষ্টনাম জপ ও ইট্মৃর্তি চিন্তা করিলে গ্রহের কোপ শাস্তি হইতে পারে,---এই 
কথ বৈকর্তন 'আমায় কৃপা করিয়া বলিয়াছিল। বৈকর্তনের বরে আমার উট. 
নাম জপের কথ! এই ছর্দিনে মনে আসিয়াছে । ভগনান্ রক্ষা কর গুরুদেব 
এই সব চিস্তা করিতে লাগিলেন । | 

রাজ! দীর্ঘনিশ্বীস ফেলিয়া বলিলেন, “গুরুদেব, সকলে বলিতেছে আপনি 
ধনলোভে আমার কুমারকে হত্য করিক়্াছেন। আমি কিন্তু বিশ্বাস করিতে. 
পারিতেছি না। প্রভূ, এই আমার প্রিয় কুমারের ছিন্নমুণ্ড। "গ্ল্মাদণ আপনার; 
বিরুদ্ধে। বলুন, আপনি হত্যাকারী কি না ?” | 

বাচম্পতি মিশ্র অপমানে মুচ্ছিতপ্রায় হইয়। বলিলেন, প্রাজর্: আমি 
নির্দোষী। আমি হত্যার কিছুই জানি ন1।” | 

রাজত্রাতা কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, “ভগ ব্রাহ্মণ! এখনও মিথা করি 
গোপনের চেষ্টা 1 এই নরঘাতকের এখনই বিচার হওয়! দরকার্ী।, রাজবংশ 
পোপ করিয়া এধনও আমাদের সন্মুখে মিথ্যা! কথা !” 


গ্রহশান্তির উপায়। ১৩৯ 


মিশ্র্মহাশয় অপমানে মুর্ছিত হুইয়। পড়িলেন। পরমক্ত রাজ! ' গুরুদেবকে 
বুকে করিয়! ধরিয়া ফেলিলেন এবং তীহার জ্ঞান সঞ্চারের চেষ্টা করিলেন। 
মশ্রমহাশয় অল্পক্ষণ পরেই জ্ঞান পাইয়! কীদিয়া বলিম্না উঠিলেন “রাজন্, আমি 
নির্দোবী।” এই কথ! বলিয়াই আবার মুর্ছিত হুইয়! পড়লেন । র|জ! গুরুদেবকে 
বুকে করিয়! যত্বে ধরিয়! রহিলেন। 

বাচস্পতি মিশ্রকে নরঘ!তক সাব্যস্ত করিয়৷ রাজ দরবারে বহলোক বনু 
নিন্দ। করিতে লাগিলেন। 

এদিকে মিশ্র মহাশয় মৃঙ্ছিত অবস্থার স্থুযৌগে অবিরাম ইষ্টনাম জপ করিতে 
লাগিলেন। কাতর প্রাণে আর্ত হইয়া ইষ্টদেবতাকে ঘন ঘন ম্মরণ করিতে 
লাগিলেন। জীবনে এত আগ্রহে তিনি কখন ইষ্দেবতাকে ডাকিয়াছেন কি না 
সন্দেহ । 

দশ দণ্ড সময় এই সব গোলযোগে প্রায় কাটিয়া আসিল। মোহপ্রাপ্ত 
প্লাজার মনে তখন বিবেকের উদয় হইল | রাজা মিশ্র মহাশয়কে বলিলেন, 
“ঠাকৃর, আপনি নুস্থ হউন । আমার যা সর্বনাশ হইবার হুইয়াছে। পুত্র আর 
উিরিবে না। তখন আপনাকে লাঞ্ছিত করিয়া মামার পাপের মাত্রা আর বাড়াই 
কেন?” 

মিশ্র মহাশয় সব কথ শুনিলেন কিন্ত নিরুত্তর। তিনি শনৈশ্চরের উপদেশ 
মত প্রবল ভাবে তখন ইঞ্নাম জপ করিতেছেন । 
_ সভাস্থ সকলে মিশ্র মহাশয়ের মুর্ছ! ভাঙ্গিলে ত:ছার বিচার দেখিবার অন্ত 
“উৎনুক হইয়! আছে। 
-* ইতিমধ্যে দশ দণ্ড কাল উত্তীর্ণ হইল। শনৈশ্চরের দশ! কাটির৷ যাইল। 
তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার সকলে দেখিল। 
. সেই নিরুদদিষ্ট রাজকুমার সশরীরে অক্ষত দেহে হাসিতে হাসিতে রাজ সভার 
প্রবেশ কজন 1. সভাস্থ সকলে অবাক হইল। রাজা মৃত পুত্র ফিরিয়৷ পাইয়া 
"আনন্দে. চিকীর করিয়া উঠিলেন। বাচম্পতি মিশ্র রাজ কুমারকে জীবিত 
দেখিক্সাজ্গথ হইলেন। সকলে ফুলের সাঞঙ্জির সেই রাজ কুমারের কাট! মুণ্ডের 
দিকে চাহিল। দেখিল, আর তাহ! নাই। কোন দৈবী ব্যাপার বুবিয়৷ সকলে 
স্তব্ধ হ হয বুছিল। যাহ! হউক, রাঞ্জ সংসারে আনন্দ উৎসব হইতে লাগিল। 

মির মহাশয় ও গুরুতর বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন। , 
চিত ৮% শনৈশ্চরের প্রতাপ স্মরণ করিয়া স্বাবিলেন, “খানার দশদণ্ডের 


১৪৫ উত্সব। 


প্রতাপ আমি স্ব করিতে পারি না) যাহার ভেগ্টীতে মাত্র দশ সুর জনগ 
'সত্য রক্তাক্ত কটি মুণ্ড দেখা গেল ; যাহার মায়ায় সেই কাটা মুণ্ড সভা হইতে 
'অস্তুদ ভাবে অদৃশ্য হইল, যাহার প্রভাবে রাজ কুমার কিছুকাল অক্ষত দেহে 
নিরুদ্দিষ্ট ছিল, যাহার দৃষ্টিতে পড়িয়া নিরপরাধ আমি হত্যাকারী বলিয়! প্রমাণিত 
হইলাম্‌; নেই গ্রহরাজ শনৈশ্চরের প্রতাপ কত বেশী! তিনি অঘটন সংঘটন 
করিতে পারেন। তাহার পদে আমার সভভ্তি 'প্রণাম। আমার দশ দণ্ডের মধ্যেই 
এই হুর্মতি! না জানি মানুষে যখন দশ বৎসর ধরিয়া শনৈশ্চরের দশা ভোগ 
করে, তখন নিতা কত শত যন্ত্রণ। ও দুর্গতি পায়! কিন্তু শনৈশ্চর কুপা করিয়] 
'আমায় যে রক্ষা মন্ত্র স্মরণ করিয়! দিয়াছিলেন, তাহা দেখিলাম অব্ার্থ মুষ্টি 
ধোগ। আমার মত অবস্থায় পড়িয়৷ যে জীব গ্রহপীড়ায় কাতর হইয়া! সর্বক্ষণ 
ইষ্টনাম জপ ও ইষ্মুর্তি স্মরণ করিবে, তাহার নিশ্চয়ই ভোগের যন্ত্রণা কম হইবে ।” 
বাস্তবিক, বাচ্পতি মিশ্রের জীবনের এই ঘটন৷ চিন্ত! করিলে, আমরা বুঝিব 
শুষে, গ্রহের প্রতাপ যতই অসহা হউক. ভগবানের শরণাগত ভক্তকে কোন 
সগ্রহই নষ্ট করিতে পারে না। 

| নি «“ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি |” (গীতা ) 


.. **আমার (অর্থাৎ ভগবানের ) ভক্তের নাশ নাই।” 
* তগবানের নাম অপূর্র্ব মহৌধ। কিন্তু এমনই মঞ্জার ব্যাপার যে মান্ছষের 
সময় খারাপ হইলে, তাহার তখন কুবুদ্ধির উদয় হয় এবং সমস্ত তুল বিচাগ করিয়া 
সে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে যায়। ডি. ই 
হতভাগ্য গ্রহ পীড়িত মানুষ জালাতন হইয়! আর কাহারও কিছু করিত 
পারে না, কেবল মর্মান্তিক বিরক্ত হইগ্ন/ ভগবানের নাম জপ ও সন্ধা! পুজ! 
নিত্যকর্ ছাড়িয়া দেয়। কুবুদ্ধির আশ্রয়ে তার, যত আক্রোশ পড়ে ভগবানের 
উপয়। তায় এমনই ছুরদৃষ্ট যে, মন্দ সময়ে যে ভগবানের নাম জগ তাহাফে 
বিপদ হইতে রক্ষা করিবে, সেই নামটাই সে গ্রহণ করিবে না । নাম বিপদের খন, . 
সাধুরাও লেন, শান্ত্রও বলেন। হতভাগ্য মানব দেই নামকে যখন, শ্জূু্াবিয় 
ত্যাগ করে, তখন বুঝিতে হইবে, তার ছর্গতির এক শেষ হইয়াঙ্ছে। স্তা্জ যে 
সত্য সত্যই সময় খারাপ তার কাঁলাপাহাড়ী ভাবই তাহার প্রমাণ । রি 
1. আমর। শতবার শুনিয়াও অনেক সতকথ বি্থস করি ন৷ 1$ হার, সময় 
খারাপ হয়, নে বিশ্বাস হারীইয়াই হর্গতির প্রতীকার খুঁজিয়! পায় না! লমর 


রশান্তির উপায়। ্ব১৪১ 


যতদিন রী প থাকে, শব ছুন তাহার সাত্বক ভাব দেখ দে না, ভগবানে 
ভক্তি ও বিশ্বাম আসে না । 





ভগব।নকে একান্তভাবে স্মরণ করিলে মানুষ “অভীঃ” বা ভয় শূন্য হয়। 
“নির্ভয়ো জায়তে মর্ত্যঃ” । (শ্রীশ্রীচণ্তী ) 


গ্রহ শান্তির লৌকিক উপায় যাহাই থাকুক না কেন, ইষ্টনাষ জগ ও ইষ্ট" 
ুন্তি সর্বক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে কর্তবা কর্ম করিতে পারিলে, মানুষ বাস্তবিক 
বিপদে রঙ্গ পায় ইহাই শান্ত্রসম্মত অলৌকিক প্রতীকার। 


প্রত্যেক গ্রহের একটা করিল দেবতা গুরুরূপে আছেন। সেইজন্য শার্চে, 
শনি গ্রহের শাপ্তির জন্ত শনির গুরু শ্রী্রীদক্ষিণ! কালীর পুজা ব্যবস্থা আছে-। 
গুরু দেবীকে প্রসন্ন করিলে গ্রহ শান্ত হয় এবং তিনি ভক্তকে কপা করেন। 


তগবানই যখন গ্রহগণ সাজিয়া কর্ম ফলের বিভাগ কর্তী ঝা বিধাত্র "ছইয় 
জীবগণকে চালাইতেছেন, তখন তার নাম জপ করিলে গ্রহরপী -তিন্লি 
“ প্রসষ্ হইবেন, এবং কপা করিবেন, ইহা যুক্তি সিদ্ধ। হু 


জ্বামরা। কি তার নাম জপ রূপ অমোঘ মহৌধধটী জীবনে কারে লাগাই? 
দেখিতে পারিব না? আমাদের ছুঃসময়ত লাগিয়াই আছে। বিপদ দিয়! তিনি. 
যে আমাদের তাঁর বড় আপনার করিয়! লন,__-এই তার লীল!। 


&. 
চর 


অশ্বিনী কুম|র চক্রবর্তী বি, এল. 





্রীপ্ত্বীনাম-মাহাত্ম্-কীর্তন | 


( পুর্বানুবৃত্তি ) 


(৮) লীতূলনী দাসের--ভাবাবেশ। 
জুয় রঘুনাথ, জয় সীতাপতি। 
সীতারায় জয়, জদ্প নব পতি ॥ 
জপ রাম নাম, 
৫ ব্ল রাম রাম, 
_ প্রাণারাম রাম, 
মোর সার গতি ॥ 
পাম-রসে ম'জি, 
রাম-রূপ ভ'জি, 
রাজ! রাম কহি, 
কর প্রণতি ৷ 
রাম রাম ক'রি, 
রাম সব ছেরি, 
আনন্দে মগনঃ-- 
হোক রামে মতি ॥ 
রাম নিতা ধন, 
কর এই মন, 
টুটিবে বাধন, 
ওরে মন্দ মতি ! 
শরণ মাগিলে রামে মিলে মুক্তি । 


জামিন তুলসী দাস, রাম জীবগতি | 


(৯) শ্রীবিমঙ্গলের--কাতরত] 
ও তন্ময়তা। 


হে কৃষ্ণ | হে নাথ! দীনবন্ধু হে ! 
দেখ। পাব কবে? দয়! সিদ্ধ ছে! 
মুখে জপ কৃষ্ণ নাম, 
চিস্তি রুষ্ণ-গুণ-গ্রাম, 
শ্যাম ত্রিভঙ্গ ঠাম, 
ধর রূপ হৃদে ভাসে হে॥ 
( এবে ) কৃষ্ণ বিন। দিন কাটে, 
( মোর ) কৃষ্*তরে িয়। ফাটে, " 
(খুঁজি) সে রাখাল কোন্‌ ঘাটে? 
প্রেমমন্ধ! দাসেকপা কর হে 
( আজ ) ডুব রুষ্ণ-রূপ রসে, ৯ 
( তাই ) সন্ধ্যা তুলি কষ্ণাবেশে, 
(বুঝি ) করষ-বীধন খসে, 
নিতা কর্ম আর ভোলে না ছে॥ 
( তাই) ক্ষম সন্ধ্যাদেবি মোরে, 
( আর) নারিন্থ পুজিতে তোরে, 
বন্দন। ছেড়েছে মোরে, 
( মোর ) চদাকাশে যে কঃ ঘোরে ॥ 
তে দয়িত। হে রমণ! দেখ! দাও হে। 
ংশীধর! রাধা! নাথ! কপাকরছে॥ 
.. (জমুশঃ) 
শ্রীআশ্থিনী কুমার চক্রবত্তী। 
১ বি, এল 


টিনার, 


সমালোচনা । 


পকেট পরার শ্রীমন্তগবদগীত। উরাজেন্্রনাথ ঘোষ বিরচিত। প্রাপ্তিস্থান, 
সংস্কৃত বুক ভিপো! ২৮।১ কর্ণওয়ালিস সীট কলিকাতা । মূল্য আবীধা ৫৭ বাধ 
১২ টাকা । ৮৭* পৃষ্ঠা । 

বঙ্জদেশে গীতার প্রচার ধত বেশী ভারতে কুন্তরাপি বোধ হত এত আর. 
নাই। এই গীতাখানি পয়্ারে লিখিত হইলেও গীতার সমস্ত তত্ব ইহাতে 
বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ভূমিকাতে গ্রন্থকার ভারতবর্ষের সনদ 
প্রবর্তকগণ নিজ নিজ মত সমর্থন জন্ঠ অতি প্রাচীন কাল হইতে গীতায় ধতগুলি 
ভাষ্য ও টীক! প্রচার করিয়াছেন তাহাদের নাম ও তাহাদের মতের সংক্ষি্ 
ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। এই পুস্তকে গীতা অবলম্বনে বত প্রকার; 
দার্শনিক তব উঠিয়াছে পয়ারে তাহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এবং গীতা যে 
*অন্ধৈতামৃতবধিণী” তাহ! প্রায় ক্লোকের ব্যাথ্যায় হন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। 


ডিও তে হিলি 
ই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে গীতার অতিস্প্্ দার্শানক তব বিচার পয়ারছজে 


এখানে সন্গিবেশিত । পয়ারে এই ভাবের গীতা৷ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নুতন । পর্বে 
কাহাকেও এইরূপ প্রয়াস করিতে দেখা যাক নাই। *ছের ভাষা “সরল ০ 
স্বাভাধিক । ধাহারা গীতা পড়ি! আনন্দ পান এবং গীতার মধ্যে রবের 
করিতে চেষ্টা পান তীহার। এই পুস্তক পাঠে যে বিশেষ প্রীতিলাভ করিবেন 
তাহা আমর! নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। গ্রন্থকার ইতিপূর্বে আচার্য্য শঙ্কর ও 

রামানজ এবং বেদান্ত ও ন্যায়ের বিবিধ গ্রন্থ সম্পাদক করিয়! বাঙ্গালার পাঠক 

বর্গের নিকট বিশেষ পরিচিত । এই গ্রন্থ তাহার যে আরও যশোবৃদ্ধি করিবে 
তাহ। বলাই বাহুল্য । এই গ্রন্থের বহু প্রচাদ প্রার্থনীয়। পুস্তকের বাধা 


কাগজ অতিস্ন্দর। 


অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী। 
(পূর্বান্বৃতি ) 
শ্রীভগবান্‌ অযোধ্যায় এই গুরু শোকের সময়ে গর্গগোত্রীয় পিঙ্গলবর্ণ জিজট নামা 
এক ব্রাহ্মণের সহিত যে রহস্ত করিয়! ছিলেন ভগবান্‌ বান্ীকি তাহাও উল্লেখ 
রুরিয়াছেন। ব্রাঙ্গণ খনন লব্ধ কন্দ মুলাদি দ্বারা জীবিক! নির্বাহ করিতেন । 
ফাল, কুঁদাল, লাঙ্গল, (ফল কর্ষণার্থ হলাকার দণ্ড) লইয়া তিনি বনেই 
থাকিতেন । রাম, ধন দান করিতেছেন শুনিয়া ত্রিজটের তরুণী ভার্য্যা শিশু সন্তান 
গুলিকে সঙ্গে লইর়৷ স্বামীকে বলিলেন তুমি সত্বর রামের নিকটে গিয়া আমাদের 
অবস্তা জানাও-_তাহ! হইলে কিঞ্চিৎ অর্থভাল হইতে পারে। ব্রাহ্মণ দরিদ্র কিন্তু 
দু অনগিযার হ্যায় তেপ্রস্বী । তিনি অতি জীর্ণ একখানি শাটী দ্বার কোনরূপে অঙ্গ 
 'আজ্াধ্ন করিয়া রামের নিকটে গিয়া নিজের অবস্থা! জানাইলেন। রাম, রহস্য 
৮ করিয়া? লিলেন সরযুর পর পারে আমার যে গোষ্ঠ আছে তাহাতে বহু সহস্র গো 
স্বাছে? তন্মধ্যে এক সহস্র গবীও আমি এখন পধ্যস্ত দান করি নাই। আপনি 
আপনার হস্তস্থিত এ দণ্ড যতদূর নিক্ষেপ করিতে পারিবেন, ততদুরে যে পরিমাণ 
ধনু থাঁকিবে সমুদায়ই আপনার । ব্রাঙ্গণ কটিতটে শাটী বেষ্টন করিয়৷ দও বর্ণিত 
.কারয় প্রাণপণে নিক্ষেপ করিলেন। তাঞ্ছার কর বিমুক্ত দণ্ড সরযুর পর পারে * 
ধু; গ্রহ গোগৃহ অতিক্রম করিয়। পতি € হইপ। ধশ্খাম্মা রান ত্রিজটকে আলিঙ্গন 
সাক্কীরলেন এবং তাহার 'আশ্রমে সরযূপরপারবস্তী গে! সমুহ প্রেরণ করিলেন । 
হঙ্ভাব দয়াল রাম ব্রাহ্গণকে সান্তনা করিয়া বলিলেন « মন্য, ন' খলু কর্তব্যঃ পরি- 
হাসো হায়ং মম”__আপনি ক্রোধ করিবেন না--আমি একটু বিরিভার করিয়াছিলাম 
মাত্র। আপনার সামর্থা জানিতে অভিলাষী হইয়াই এ্রব্ূপ করিয়াছি। আহ! 
কি মধুর স্বভাব শ্রীভগবানের! এমন করিয়া আলিঙগগন দিতে আর কেহ কি 
আছে? ভগবান্‌ পরে বলিলেন আপনি এখন বদুন আপনার আর কি অভিলাষ 
আছ । আমার যাহা আছে তাহা! আপনাদের কার্ষে লাগিলেই আমার প্রীতি 
ও যশ। সভার্ধ্য ত্রিজট হুষ্ট মনে গে! সমস্ত প্রতিগ্রহ করিলেন এবং রাঁমকে 
আশীর্বাদ করিলেন। 
ব্রাহ্মণ, ভিক্ষাজীবি দরিদ্র, স্থগ্ধদ ও ভূতা সকলকে ধর্মান্ুসাঁরে সোপার্জিত 
| কাশি বিতরণ করিয়া রামচন্দ্র সকলকেই তর্পিত করিলেন । _. ক্রেমপ) 





মাগ্ডক্যোপনিষদ কারিকা । ১৬১ 


বৈরাগা আনিবেন । ইনি কম্ম করিবেন কোন ফল ভোগের জন্য নহে 
কেবল ঈশ্বরের প্রীতিজন্য। আরও পরিষ্কার করিয়া বল 
আবণ কর। 

বিচার দ্বারা যিনি মন, ইন্দিয়, জগণ্ড সবকে উড়াইয়া দিতে পারেন 
একমাত্র আত্মাই আছেন-_নাতা।র কোন চলন নাই--কাজেই জগৎ 
বলিয়া কোন কিছু উঠেই নাই-_একমাত্র আত্মাকেই লোকে 
বিবেকাভাবে বিচিত্র জগ্ড ভাবে দেখে, মন ভাবে দেখে, ইন্দ্রয় ভাবে 
দেখে সর্বব প্রকার দেখা শুনা সমস্তই মথ্যা, গন্ধর্ব নগরের ন্যায়, 
মায়া মরীচিক!র ন্যায়, রজ্জু-কল্লিত সর্পের ম্যায় বিচার দ্বারা ইহ! যিনি 
নিশ্চয় করিতে পারবেন তাহার অদ্ৈ 5 জান অদূরে | 

এই বিচারে ধিনি অসমর্থ তিনি মনের সঙ্কল্পল রোধের জন্য শুভ 
সঙ্কল্ল দার মনটার শোধন করিবেন ইনি উপাসনা মার্গে থাকিবেন-_ 
ঈশ্বরের সাহাযো--ঈশ্খরের সঙ্গে কথ! কহিয়।-ঈশ্বরকে মানসে পুজ। 
করিয়! করিয়া ইনি মনকে আনা সঙ্গল্প ছাড়াইয়। শ্রদ্ধ করিবেন । 

ইহাও যিনি পারেনন। তিন ইন্দিয়কে ভোগাকাডক্ষ। ছাড়াইবেন | 
ইনি কম্মযোগী । ইনি কম্ম করিবেন কিন্তু কম্মফলের জনা নহে-- 
কেবল ঈএরের অনুগ্রহ লাভ জন্য । এই ভাবে ঈশ্বরের শ্বীতিভে মন 
ভরিয়। থাকিলে আর বিষয় গ্রহণে ইচ্ছা ভইবেন। কাজেই মনও আর 
কোন স্কল্প করিবেনা-_তখন বিচার হাসিবে মনও |মথ্যা, ইন্জ্িয় 
£মথ)া 1 মিথ্য। ইন্দ্রজাল দেখাইতেছিল অবিচ্ঠ1--মন ও ইন্জিয়। 
এই সমস্ত মরিয়। গেল গাকিল যিনি ছিলেন তিনিই--থাকিলেন স্বরূপ 
বিশ্বান্তি__ ইহাই অদ্বৈত জ্ঞান । 

তন্ন তন্ন তৃনন্‌ জ্ধুযামব্ব্ধ শ্রিল্ুলা । 
নলবা লিন্স্বহ্বতবতব্লবিহনহিব্ব: ৬ 

যেমন কুশাগ্রের দ্বারা এক এক বিন্দু ব করিয়া জল সেচন করিতে 
পারিলেও সমুদ্র শোষণ কর! যায় সেইরূপ অখেদ দ্বারা অর্থাৎ উত্সাহ 
ন1 ছাড়িয়া লাগিয়। থাকলে ও মনের নিগ্রহ হয়। 

মন্যোনিগ্রহোহপি তেষাম্‌ উদধেঃ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুন! উৎসেচনেন 


১৬২ মাওুঁক্যোপনিষদ্‌ কারক! । 


শোষণব্যবসায়ব ব্যবসায়বতাম্‌ অনবসন্নীস্তঃকরণানাম্‌ অনির্বেবদাৎ 
অপরিখেদতঃ ভবভীত্যর্থঃ ॥ ৪১ 
শিশ্য । যাহারা সংসার সাগর পার হইতে চায়__যাহারা দুঃখ 
অতিক্রম করিতে চায় অথচ বিচার দ্বার সব মিথ্য। বলিতে পারে না 
ইহার! মনের নিগ্রহ সিদ্ধ করিবে কিরূপে ? 
আচাখ্য । ধৈর্য রাখ, উত্সাহ রাখ-_-খেদ রহিত হও, নিশ্চয়বান্‌ 
হও, অল্পে অল্পে অভ্যাস ও বৈরাগা দ্বারা মনের নিগ্রহ করিতে পারিবে। 
নান নিন্হক্তীযাু নিক্ছিম্ম জাললামতৰা; | 
স্বদবক ভয নন অমা জালা জযহ্আা ॥৪২। 
কামভোগ দ্বারা বিক্ষেপ প্রাপ্ত মনকে উপায় দ্বার! আত্মাতে নিরুদ্ধ 
করিতে হইবে। আবার মনটা লয় হইয়া বেশ স্থৃপ্রসন্ন আছে এই মনকেও 
নিগ্রহ করিতে হইবে কারণ কামভোগও যাহ, খেদ শূন্য হইয়া প্রসন্ন 
থাকা ও (যেমন স্থৃুপ্তিতে অভ্ভানে মন লীন থাকে) সেই লয়ও সেইরূপ । 





সস 


_কিম্‌ অপরিধিন্নব্যবসায়মাত্রমেক মনোনিগ্রহঃ উপায়ঃ? ন [ ইতুুচ্যুতে | 
অপরিখিনন ব্যবসায়বান্‌ জন্‌ বক্ষ্যমানেন উপায়েন কামভোগবিষয়েষু 
বিক্ষিপ্ডং মনে! নিগৃহীয়াৎ নিরুদ্ধ্যাৎ, আত্মনি এব ইত্যর্থঃ । কিঞ্চ__ 
লীয়তে অশ্মিন্নিতি স্ুবুপ্তে। লয়ঃ__তম্মিন লয়ে চ স্প্রসন্নম্‌ আয়াসবজ্ি- 
তমপি ইত্যেতশ্ড নিগুহীয়া ইতান্রবর্তীতে । ভ্প্রীসনগঞে্ কম্মাৎ শিগ 
হাতে ? ইতি উচ্যতে_যস্মা যথা কাম? অনর্থহেতুঃ তথা লয়োছপি । 
অতঃ কামবিষয়স্য মনসো নিগ্রহব লয়াদপি নিঝোদ্ধব্যত্বম্‌ উত্যর্থ; ॥ ৪২ 

শিষ্য । কোন্‌ কোন্‌ অবস্থ। হইতে মনকে নিগ্রহ করিতে ভইবে ? 

আচাধ্য। ৫১) কামভোগ দ্বারা বিক্ষিপ্ত মনকে আত্মাতে 
বসাইতে হইবে । (২) স্থুপ্তিতে খেদরহিত হইয়। মন যখন অজ্ঞানে 
লয় প্রাপ্ত হয় তাহাকে ও নিগ্রহ করিতে হইবে অর্থাত আত্মাতে নিরুদ্ধ 
করিতে হইবে । 
03) স্বর্গাদি ভোগ এবং ইহলোকের দৃশ্য অদৃশ্য বিষয়াদি যত 
প্রকার ভোগ-_তাহা৷ হইতে মনকে ছাড়াইয়া লইয়৷ আত্মাতে রাখিতে 
হইবে। স্বর্গাদি এবং ইহলোকের দৃশ্য অনৃশ্যাদি বিষয় যাহ! কিছু, 


মাণ্ডক্যোপনিষদ্‌ কারিকা ৷ ১১৬৩ 


সমস্তই এক অধিষ্ঠান চৈতন্যে অধ্যস্ত । আত্মা। ব্যতীত যাহ!.কিছু সমস্তুই 
কল্লিত বলিয়। অসৎ । আত্মাই একমাত্র স। আর কিছুই নাই:। 
বিচিত্র জগণ্রূপে যাহ! দেখা যাইতেছে তাহ মনের বিচিত্র রুল্লনা 
সমূহই আত্মাতে নিক্ষিণ্ড হইয়া আত্মাকেই এ নামরূপে বিচিত্র দেখাই- 
তেঠে। এই সমস্ত অসতা বিষয় ত্যাগ করিয়।_-উহাদ্দের আশ্রয় ঘে 
সতারূপ আনন্দঘন আত্ম সেই আত্মাতে মন স্থির করিতে হইবে 

(২) আবার যে স্ুযুণ্তিতে মনের লয় হয় সেই লয় কালে ম্ন 
স্থপ্রসন্ন থাকে-_খেদ রহিত থাকে । এই স্থুপ্রসন্ন খেদ রহিত মনকে ও 
নিরোধ করিতে হইবে । অর্থা প্রাণায়ামাদি দ্বার। মনের চঞ্চলতাকে 
স্থির ভাবে আনিয়। মনকে শ্ন্য করিলেও মনের লয় হয়। ইহাতে মন 
গসন্ন হয়। এই লয় ও কামভোগের মত 1 এই জন্য সুযুপ্তি, নিদ্রা 
ইত্যাদিতে মনকে যাইতে দিবে না। কারণ জ্ঞানে ষে স্থিতি তাহাই 
স্থিতি-_-অপিদ্যারূপ জড়ন্তরপ্তি জ্ঞান স্থিতির বিন্রকারী ৷ 

শিষ্য । মন যখন সন হয় তখনও ইহাকে নিরোধ করিতে 
হইবে কেন ? 

আচার্য । স্থৃুপ্তিতে মন যখন লয় হয় তখন মন স্থপ্রসন্ন থাকে 
কিন্কু স্ুযুপ্তিও অবিদ্ধা_অজ্জান। স্ুযুপ্তিতে লয় হইলেও মন পুনরায় 
জা ন্প্নরূপ দুঃখে পতিত হয়। সেইজন্য কামট। যেমন অনর্থের 
হেহু সেইরূপ স্থুযুপ্ডতিতে লয়টাও অনথের হেতু । এজন্য বিষয় ভোগ 
হইতেও যেমন মনকে নিগ্রহ করিতে হয় সেইরূপ নিদ্র। হইতেও মনকে 
নিগ্রহ করিতে হইবে। লয় বিক্ষেপ, রসাম্বাদ (সুরুচি ) ও কষা 
(রাগ )--এই সমস্তই বিদ্ব। এই বিদ্প দুর করিয়া জ্ঞানে বা ঈশ্বরে 
মনকে হারাইয়া ফেলিতে হইবে । 

হু'ত্ববজমবু্ম নস জাল মালালিনন্ীত্রল্‌। 
ক্স বতঈীলবুতম, ন্স লান ননন্ দক্যনি ॥৯২ 


_ দ্বৈত যাহা কিছু তাহাই ছুঃখ_ ইহা সর্ববদা স্মরণ করিয়া মনকে 
বিষয় ভোগ হইতে নিবুন্ত করিবে । আবার সমস্ত অজ---সমস্তই ব্রঙ্গ 
স্বরূপ ইহা স্মরণ করিয়া, জাত যাহা _জন্মিয়াছে যাহা দ্বৈত বাহ! 
তাহ। দর্শন করিবেনা কারণ যাহা দোঁখতেছি তাহা নীরাগিত নাই-_ 
ভোজবাজীতে কত কি দেখা ইতেছে ॥ ৪৩। 


পপ ৮ আস” জি শী পাও 


কঃ স উপায় ইতি ? স্ববং দ্বৈতং ঢুঃখহেতুরিতি [বিষয়েচ্ছা 
ভোগতো মনে! নিবর্তুয়েত | সর্বনং দ্বৈতং অবিষ্ভাবিজস্তিতং দুঃখমেব 
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ইতি অনুস্মত্য কামভোগাৎ মনে! নিবর্তযয়েৎ বৈরাগ্যভাবনয়। ইত্যর্থঃ | 
তথ! সর্ববং অজং ব্রঙ্গেতি মরা জাতং দ্বৈতং ন ভাবয়তি পুনস্তত্ববিদ্‌ 
কদাপি। জং বর্গ সর্বমিত্যে তত, শাস্াচার্ধে]পদেশতঃ অন্ুস্মত্য তদ্‌ 
বিপরীতং দ্বেতক্তাং নৈব তু পশ্মৃতি, অভাবাৎ ॥ ৯৩ 


শিষ্য । বিক্ষেপ ও লয় দূর করিবার উপায় কি? 
আচার্য । জ্ভ্ানাভাস ও বৈরাগ্য ইহাই উপায়। সমস্তই হুঃখরূপ 
ইহ। স্সরণ করিয়। কাম ভোগ নিবারণ কর। সমস্ত দ্বৈতই অনিগ্যারচিত 
এইজন্য ছুঃখরূপ-_ইহ। স্মরণ করিয়। করিয়। কামনা বশীভূত মনকে, 
ইহলোকে ও পরলোকের ভোগ বাসনা বিক্ষিপ্ু চঞ্চল মনকে নিবৃত্ত 
করিয়। একদিকে ইহাকে আত্মার শ্রবণ মননরূপ চগ্তানের অভ্যাস করাও 
অন্যদিকে নামরূপক্রয়াতক মিগ। জগতে দৃশা দর্শনটা একেবারেই 
ভোজবাজী-_ইন্দ্রজাল ভানিয়। কিছুই "দখিও না স্মরণ কর সমস্যই 
অজ- সমস্যই ব্রঙগা। 
নয অহীঅমন্বিন্ন নিজিম" জলযল্‌ ভবন: । 
অজনার্ঁ নিসালীঘান্‌ ঘলনাম ল ন্বান্বতল্‌ ॥৪৯ 


লয় গ্রস্ত চিন্তকে-_নিদ্র। তন্দ্রাচ্ছন্ন চিন্তকে জান বৈরাগা দ্বার! 
আত্মাভিমুখ করিবে ; আাবার বিক্ষিপ্ত মনকে --বিষয় চঞ্চল মনকে জ্ঞান 
বৈরাগ্য দ্বারা শান্ত করিবে। মন যতক্ষণ ন। আত্মার সহিত এক ভানাপন্ন 
হইতেছে ততক্ষণ ইহাকে সকাধায়__রাগাদি সম্পন্ন জানিবে। সম- 
প্রাপ্ত ত্রঙ্গাকার কারিত হইলে ইহাকে শার বিষয়াভিমুখ করিবেনা । 


লয়ে নিদ্রাপ্তৌ চিনুং মনো জ্ঞ'নবৈরাগ্যা ভাঁম আস্মাভিমুখং 
কুর্ধ্যাৎ । বিক্ষিপ্তং বিষয়েষ্‌ চঞ্চলং চ শময়েৎ তাভ্যাং স্থাপয়ে্ড। এবং 
পুনঃ পুনঃ অভ্যন্থতো লয়া সন্ধোধিতং বিষয়েভাশ্চ ব্যাবপ্তিতং__নাপি 
সা্ম্যাপন্নং অন্তরালাবস্থ সকানায়ং রাগাদি সম্পন্নং বাজসংযুক্তং মন ইতি 
নিজানীয়াত। ততোহংপিযত্রতঃ সাম্য, আপাদয়েত। যদ! তু সমপ্রাপ্তং 
ভবতি সমং ব্রঙ্গ_ত্রঙ্গপ্রাপ্ত্যভিমুখী ভবতি ততস্তশড ন বিচালয়ে 
বিষয়াভিমুখং ন কুর্না ॥ ৪৪ ॥ 


আম পি শিস আন পপ জা 


শিষ্য । লয় কালে চিন্তকে জ্লাগাইবার উপায় কি % ? 

আচার্য । আত্মা ও অনাত্নার বিচার করিবে । শাতব। ত চিরজাগ্রত 
আর অনাত্ম! অচেতন।. চিন্ত তুমি আত্মাভিমুখী না হইয়! লীন হইতে 
যাইতেছ কোথায়? আাক্সার নিশুণ সগুণ অবতাঁর ভান কত স্ন্দর । 
তুমি ইহার চিন্তা দ্বারা সজাগ হও । আত্ম! নিত্য জাত ; লয়াদির 














ও অস্ত ৮. জার 
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শশী শি আজ 
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সাক্ষী, বোধসরূপ---ইহা চিন্তকে স্মরণ করাইয! অধিষ্ঠান চৈতন্যে 
জাগাও । আবার বিষয় বিক্ষিপ্ত চিনতকে--কামভোগে বিক্ষিপ্ত চিন্তকে 
বৈরাগ্য ছ্ারা__কাম বিষ ভোগ দো দেখাইয়। শান্ত কর। 
এই ভাবে বৈরাগ্য আভাস দ্বার! চিন্ত যখন লয় হইতে জাগিল এবং 

বিক্ষেপ হইতে শান্ত হইল-_-কিন্ত তখন ও সমভাব প্রাপ্ত হয় নাই-_- 
ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় নাই-_-যখন মধ্য অবস্থাতে আছে তখন এ অবস্থাতে 
চিন্ত কষায় দোষ যুক্ত আছে অর্থাহ লয় হইতে জাগিয়াছে অথচ সমতা 
প্রাপ্ত হয় নাই এই মধ্যাবস্থা! প্রাপ্ত চিভ তখন ও রাগদ্েষাদির বীজের 
সহিত জড়িত। ইহা ত্যাগ করিয়। যখন চিন সমস্ত বুন্তি ত্যাগ 
করে, কেবল সমভাব প্রাপ্তির সন্যখ হয় সেই চিভুকে চঞ্চল করিবে না- 
বিষয়াবিমুখী করিবে না । 

লাব্লা্যল্‌ ব্বব্ব নল লি:লত্র: সক্মঘা ললল্‌। 

লিশ্বব্ত' লিষ্বহল্‌ লিন্ললজীন্কত্যান দঘললন: ॥8%, 


এ ০৯. ত্র লও ০ স্পা পপ এআ 





সত সপ পা পপ শ পম্প্পাসপি্া সস পপ আর অপ 


আন্মার নিকটে যাইতেছি মনে করিলে যে শ্সুখ অনুভূত হয়, 
তাহাও আন্বদ্ন করিবে নারসান্সাদে আসক্ত হইবে না। স্খ 
স্পৃহ! রহিত অসঙ্গ ভাব, বুদ্ধি দ্বারা শানয়ন করিবে । যখন স্তুখেচ্ছা 
নিবৃন্তি করিয়া চিন্ত নিশ্চল ব্দভাৰ পাইল-_-সেই রসান্বাদ নিবৃত্ত 
নিশ্চল চিন্ত ও কখন কখন পুর্ববাভ্যাস সংস্কার বশে যদি বাহিরে 
যাইতে উদ্যত হয় তাহ। হইলে প্রষত্র সহকারে এ চিন্তকে আত্ম 
ঠিতন্যের সহিত মিলিত করিবে । 


২০০০০৫৯এপর-. ০প- -জ আ্জ  - শ পশ 


সমাধিত সতে। যোগিনো ষহ্‌ স্ৃখং যাতে ত৩ ন আস্বাদয়ে ন 
তত্র রজ্যেত উত্ার্থ;। কিং তহি % নিঃসজ্গঃ নিস্পহঃ প্রজ্ঞয়া 
বিবেক বুদ্ধ্যা--_যৎ উপলভ্যতে স্বখং তত অবিদ্যা পরিকল্লিতং মুষৈব 
ইতি বিভাবয়েও : ততোহপি স্থখরাগাৎ্ নিগৃহ্ীয়াৎ ইতাথঃ। যদা 
পুনঃ সুখরাগানিবৃন্তং নিশ্চল স্মভাবং সণ. নিশ্চরও বহিনিগচ্ছদ ভবতি 
চিন্তং ততস্ততো৷ নিয়ম্য উক্তোপায়েন আত্মন্যেৰ একীকুধ্যাণ্ড প্রযত্ুতঃ, 
চিন্তস্বরূপ সন্ত মাত্রমেব আপাদয়েদিতাথ | 


আচাধ্য। সমাধি লাভ করিবার কালে ষে সখ উপস্থিত হয় 
তাহাও আস্বাদন করিবে না। সঙগশুন্য ও স্প্‌হাশুন্য হইয়া ভাৰিবে 
যে, যে সুখ অনুভূত হইতেছে তাহাও অবিগ্যাকল্লিত--এই জন্য মিথ্যা, 
এঁ স্থুখের অনুরাগ হইতেও মনকে নিগৃহীত করিবে । 

শিষ্য । কোন্‌ স্বখের কথা বলিতেছেন? 


শপ শি শে স ৮শাশীসিসীপস্প পিপি প্র পপ 


১৬৬ উত্সব । 


সুমন্ত্র রাজাজ্ঞ! মন্তকে লইয়া দ্রুতবেগে অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, করিয়া 
রাজমহিষীগণকে বলিলেন মহামান্ত মহারাজ আপনাদদিগকে আহ্বান করিয়াছেন 
আপনার। অচিরে রাজার নিকটে আগমন করুন। রাম-মাতার নিকটেই 
সকল রাণী। রাম প্রয়াণ শ্রবণজ ছুঃখজাত রোদনে আরক্ত লোচন৷ 
অর্ধসপ্তশতা_-তিনশত পঞ্চাশত রাজপত্বী, রামজননী কৌশল্যাকে চতুর্দিকে 
বেই্টন করিয়া ধীরে ধীরে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। মহীপতি সকলকে 
আসিতে দেগিয়া স্ুমন্ত্রকে বলিলেন সুমন্ত্র “আমার পুত্রকে আনয়ন কর” 
দনুমন্ত্রানয় মে সুতম্” । ন্ুমন্ত্র তাহাই করিলেন। 

আহ ! এমন শোকের দৃপ্ত আর কে কোথায় দেখিয়াছে? কাহার শোকের 
বর্ণনা কব! যাইবে? রাজার, না কৌশল্যার, না স্ত্মিন্ত্রার না অন্য মহিষীগণের ? 
ভগবান্‌ বাল্মীকি কাহারও আকার প্রকারের শ্ফুটস্ত বর্ণনা করেন নাই। রাজা 
দশরথের সেই দুঃসহ বাঁতনা, রাণী কৌশল্যার সেই আলুথালু ভাব, রাণী স্মিত্রার 
সেই নিঃশব্দ রোদন, অন্থা্গ মহিষীগণের অশ্রজল---ইহার কথ! ভগবান্‌ বাল্সীকি 
বর্ণন। করেন নাই। মহর্ষি সেই শোকভবনের কাণ্য মাত্র দেখাইয়াছেন আর 
তাহাতেই সমস্ত ফুটিয়। উঠিয়াছে । আহা! একটু স্থির চিন্তে অযোধ্যার এই 
শোকদুগ্ শ্মরণে কাহার প্রাণ ন! নিজের ক্ষুদ্র ছঃখ ত্যাগ করে? মানুষের মন 
অসংসারী প্রীভগবানের সংসারের কথা ম্মরিয়া নিজের ছঃখ বিস্মৃত হউক 
“অনেজদেকং” প্রীভগবানের আচরণ ম্মরণে সব সহ করিয়! হরি হরি করুক, 
'ভক্তীনুকম্পী' শ্রীভগবানের পাপহর। কীর্তি আলোচনা করিয়! নিজের ছঃ৭ 
ভূলিয়। পবিত্র হউক এই ন! এই মহাগ্রস্থের জীবোদ্ধারের লঘুপায়? আহা! 
এই ভ্রেতাধুগের শোকোচ্ছাস কলির জীবের কঠিন প্রাণকেও বুঝি উদ্বেলিত 
করিরা তুলে। লজ্জায়, দ্বণায়, ধীকারে রাজ! দশরথ যম যাতনা ভোগ 
করিতেছেন, রাণী কৌশল্যার প্রাণ আর দেহে থাকিতে চায় না, তিনশত 
প্গাশত রাণী -সকলের চক্ষে অশ্রজল। এক কৈকেয়ী ভিন্ন আর সকলেই 
শ্যুটিত চিন্ত--আহা ! একি দৃশ্ত ? 

রাম, সীতা ও লক্ষণের সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। দূর হইতে 
পুত্রকে কুতাঞ্জরি পুটে আগমন করিতে দেখিয়া রাজা ঝঁটিতি আসন ত্যাগ 
করিয়! জ্রুতপদে রামকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত ধাবমান হুইলেন। কিন্তু হায়! 
রামের সন্নিহিত হইতে না হইতেই ছুঃখভরে রাজা মধাপথে মৃচ্ছিত হইগ| 
পরড়িলেন। রাঁন, লক্ষণ অতি সত্বরে সেই দুঃখে সংজ্ঞাহীন প্রাঙ্গ শোকাচ্ছন 


অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী। ১৬৭ 


রাজার সমীপে ছুটিয়া আমিলেন, আর সকলে আচম্বিতে চিৎকারধবনি করিয়া 
উঠিল। 

স্ত্রী সহত্র নিনাদশ্চ সংজজ্ঞে রাজবেশ্মনি। 

হ| হ! রামেতি সহসা ভূষণধবনি মিশ্রিতঃ ॥ ১৯ 


তখন সহত স্ত্রী লোকের ক্রন্দন ধ্বনিতে রাজভবন আপুরিত ভইয়। উঠিল। 
তাহাদের অলঙ্কার ধ্বনি মিশিত হা রাম হা রাম শব্দ সহসা মরণকালের দৃশ্ঠ 
ফুটাইয়৷ তুলিল। 

কাদিতে কাদিতে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা সংজ্ঞাশূন্ত রাজাকে বাহু বেষ্টিত করিয়! 
পর্ধযস্কে স্থাপন করিলেন। রাম, সীতা! ও লক্ষ্মণ, কে কোন দিক্‌ ধরিয়া! রাজাকে 
উঠাইলেন ? রাণী কৌশল্যা মুচ্ছিতার গায় হইতেছেন দেখিয়া সকলের দৃষ্টি 
তাহছ।র উপর পতিত হইল । জনক নন্দিনী যেন আর এ দুশ্ত দেখিতে পারেন 
না। কাদিতে কাদতে তিনি শ্বশ্শর নিকটে ছুটিয়! আদিলেন । রাণী কৌশল্যাকে 
তিনি ধরিয়। বসিলেন আর সেই নিষ্রভ মুখের দিকে চাহিয়। চাহিয়া অনবরত 
অশ্রবিসঙ্জন করিতে লাগিলেন । 

মুহুর্ত মধ্যে রাজার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। শোক-সাগর নিমগ্ন রাজাকে 
রাম তখন রুতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন পিতঃ আপনি আমাদের সকলের 
ঈশ্বর “সর্রেষ।মীশ্বরোহসি নঃ” | নরনাথ ! আমি আপনার অনুমতির অপেক্ষা 
করিতেছি । আরম অগ্ভই দগুকারণ্যে প্রস্থান করিব আপনি সৌম্যদৃষ্টিতে দর্শন 
করুন। সীতা ও লক্ষণ আমার সহিত গমন করিতেছে । আমি প্রকৃত হেতু 
প্রদর্শন করিয়া উঠাদিগকে নিবারণ করিলাম--ইহার। শুনিলেন না--উহাদিগকেও 
আমার অন্যুগমনে অনুজ্ঞ। প্রদান করুন। হে. মানদ ! প্রজাপতি ব্রহ্া যেমন 
আয্মজ সনকাদিকে তপশ্চরণার্থ বন গমনে আদেশ করিয়াছিলেন সেইরূপ আপনিও 
বীতশোক হইয়! আমাদের তিনজনকে বনগমনে আদেশ করুন| ছুঃখার্ত রাজ৷ 
বনগমনোগ্ঠত রাঘবকে তখন বলিতে লাগিলেন-__- | 


অহং রাঘব কৈকেয্যা বরদ[নেন মোহিত । 
অযোধ্যায়াং ত্বমেবাদ্য ভব রাজা নিগৃহা মাম্‌ ॥ ২৬ 


রাঘব! আমি কৈকেয়ীকে বরদান করায় মোহপ্রাপ্ড হইয়াছি। তুমি অধুনা 
আমাকে বন্ধন করিয়া শ্বয়ং অযোধ্যার রাজ হও । 


১৬৮ উত্সব 


সত্রীজিতং ভ্রান্ত হৃদয়মুন্মার্গ পরিবর্তিনম্‌। 
নিগৃহা মাং গৃহাণেদং রাজ্যং পাপং ন তস্তুবেৎ॥ 
এবং চেদ্রনৃতং নৈব মাং স্পৃশেৎ রঘুনন্দন ॥ 


রঘুনন্দন ! আমি স্ত্রীজিত-_ আমি ভ্রান্তহদয়- আমি সাধুবিগহিত আচরণ 
দেখাইতেছি-_জ্যেষ্টকে ত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠকে রাজ্য দিতেছি । আমাকে বন্ধন 
করিয়া এই রাজ্যগ্রহণ করিলে তোমাকে কোন পাপ স্পর্শ করিবেনা। আর 
রাঘব ! আমিও মিথ্যাবাদী হইব না। 

রাম বন্ধাঞ্জলি হইয়া তখন পিতাকে বলিলেন পিতঃ আপনি হত্র বৎসর 
পৃথিবীর পতি থাকুন, আমি চতুর্দশ বৎসর বনবাঁসে কাটাইয়! “পুনঃ পাদৌ 
গ্রহীষ্যামি প্রতিজ্ঞান্তে নরাধিপ” আপনার প্রতিজ্ঞা পালনান্তে পুনরায় আপনার 
চরণ বন্দনা করিব, রাজ্যে আমার কিছুমাত্র আকাজঙ্ষা নাই। রাজা 
কাদিতেছেন-_রাজ। সত্যপাশে আবদ্ধ । গোপনে কৈকেরী কর্তৃক নিয়োজিত 
রাজা তখন প্রিয় পুত্রকে বলিতে লাগিলেন রাম! হুমি সত্প্রতিষ্ঠিত প্বভাব__ 
তুমি ধর্ম সম্পাঁদনে অভিনিবিষ্টমনা, তোমার বুদ্ধকে পরিব্ডিত করা আমার 
অসাধ্য । তুমি পরলোকের হিতের জন্ত এবং ইহলোকের অভ্যদয় নিমিত্ত পাপ 
ছুঃথশূন্ পুণ্য এবং সুথ লাভ কর। তুমি নির্ভাবনায় অকুতোভয়ে গমন কর। 
কিন্ত রাম! তুমি আমর একটি বাসনা পুর্ণ কর । 


অগ্ তবিদানীং রজনীং পুত্র মা গচ্ছ সর্বথা । 
একাহং দর্শনেনাপি সাধু তাবচ্চরাম্যহম্‌ ॥ ৩৩ 


তুমি আজকার রাত্রিতে কিছুতেই যাইওনা। আমি একটি দিন তোমায় 
দেখি, তোমার সহিত স্থথে বাস করি। রাম! তোমার জননীর মুখের দিকে 
চাহিয়। আর আমার মুখপানে চাহিয়। তুমি অদ্যকার রজনী এইখানে বাস কর। 
আমি সকল প্রকার ভোগ্য পদার্থ দিয়। তোমাকে তৃপ্ত করি তুমি কল্য প্রভাতে 
স্বকাধ্য সাধন করিও । 

হয় ! রাজন্‌ এ সাধের কি শেষ আছে? একটি দিন পে কি আপনি 
দেখার শেষ করিবেন ? এ দেখার যে শেষ নাই। আর একদিনের সেবায় কি 
সেবার সাঁধ.মিটিবে? এ যে অনপ্ত অনস্ত কালেও মিটেনা। রাজা আবার বলিতে 
লাগিলেন পুত্র ! তুমি ভ্র্ষর কার্য করিতেছ। আমার সুখের জন্ত__আমার 
লোকান্তর হিতের জন্ত তুমি নিজের সখ বিসর্জন দিয়া বনবাসী হইতেছ। রাম! 


অযোধাকাণ্ডে রাঁণী কৈকেয়ী। ১৬৯ 


ইহা আমার একেবারেই অভিপ্রেত নহে-_-মামি শপথ করিয়! ইহা তোমায় 
বলিতেছি। 'আমি ভম্মাচ্ছাদিত অনলের স্ায় প্রচ্ছন্ন স্বভাব স্ত্রী দ্বারা বঞ্চিত 
হইয়াছি। আমি যে প্রবঞ্চন! জালে বদ্ধ হইয়াছি তুমি কুলনাশিনী কৈকেরী 
প্রেরিত হইয়া তাহা হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করিয়াছু। 


ন চৈতদাশ্চর্যযতমং যস্তং জোষ্ঠঃ সুতো মম। 
অপানৃত-কথং পুত্র পিতরং কর্তমিচ্ছসি ॥ ৩৮ 


পুত্র! ইহা! 'আর অধিক আশ্র্য্য কি! তুমি আমার জোষ্ঠ পুন্র--তুমি 
তোমার পিতাকে যে সতাপ্রতিজ্ঞ করিতে অভিজ্রাষ করিবে ইহাতে আর 
বিস্ময়ের কি আছে? নিতান্ত ছংখার্ভ পিতার এতটুকু মনোরথ পূর্ণ করিতে অশক্ত 
রাম ও লক্ষণ পিতার বাক্য শুনিয়া বড়ই দীনভাবাপন্ন হইলেন, হইয়া বলিতে 


লাগিলেন পিতঃ আমি অগ্যই যাইব-_-জননী কৈকেয়ীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি | 
আর পিতা আজ যে রাজভোগ আমি পাইব কাল আর তাহ! আমায় কে দিবে? 


আমি এই কারণে সর্ব কামন! ত্যাগ করিয়! নিক্ষমণই ব্রণ করিয়। লইতেছি | 


ইয়ং সরাষ্ট্রী সজন। ধনধান্তসমাকুলা । 
ময়া বিস্যষ্টা বন্থধা ভরতায় প্রদীয়তাম্‌ ॥ ৪১ 


এই ধনধান্তপূর্ণ, প্রঙ্গাসস্কুল, রাজাবহুল বস্থধা--ইহা আমি ত্যাগ করিলাম, 
আপনি ইহ! ভরতকে প্রদান করুন। অন্য বনবাসের যে সম্থল্প করিয়াছি তাহ! 
কিছুতেই বিচলিত হইবে না। এই জন্য আপনি দেবানুর সংগ্রামকালে দেবী 
কৈকেয়ীকে যে বরদান করিয়াছেন--বরদ আপনি- আপনি তাহা রক্ষা করিয়া 
সত্যবাদী: হউন “সত্্তম্তব পার্থিব" । আমি আপনার আদেশ সর্বতোভাবে 
পালন করিয়! চতুর্দশ বৎসর তাপসগণের সহিত বনে বাস করিব। আপনি 
আমার বাক্যে সংশয় করিবেন না--ভরতকে রাজ্যদানে সন্দেহ করিবেন না 
ভরতকে স্বচ্ছন্দে বস্থুমতী প্রদান করুন । আমি নিজের বা আত্মীয় স্বজনের 
সুখের জন্ত রাজ্য কামনা করি নাই--আপনার আদেশ পালনই আমার অভিলাষ । 
আপনার ছুঃখ দূর হউক আপনি আর রোদন করিবেন না। পন হিক্ষুভ্যতি 
হর্ষ সমুদ্রঃ সরিতাং পতি:” হুদর্য সরিত-পতি সমুদ্র কখন ক্ষুব্ধ হননা__আপনি 
কেন ক্ষুব্ধ হইতেছেন? পিতঃ আমি এই রাজ্য ইচ্ছ৷ করিনা, সুখও ইচ্ছা করিনা, 
মেদ্দিনীও ইচ্ছা করিন| । এই সমস্ত কাম্যবস্ত, এমন কি স্বর্গ এবং জীবন ইহাও 


২ 


১৭৩ উতুসব। 


আমার নিকট অকিঞ্তকর। হে পুরুষর্ষভ ! আমি আপনার সমক্ষে সত্য ও 
স্থকৃত উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি আমি কেবপ আপনাকে অনৃতমুক্ত ও 
সত্য যুক্ত করিতেই ইচ্ছ। করি। হে প্রভো ! আমি আর ক্ষণকালও এখানে 
থাকিতে সমর্থ হইতেছিন|। এক্ষনে আপনি আমার বিয়োগশোক সম্বরণ করুন, 
আমার সঙ্কল্পের বিপর্য্যক্ন হইবেন । দেবী কৈকেম্ী আমার অরণাবাপ প্রার্থনা 
করায় আমি অঙ্গীকার করিয়াছি আমি অর্দ)ই যাইব আমি সেই সত্যও পালন 
করিব। 

মা চোখকঠাং কথা দেব বনে রংস্ত।মহে বয়ম্‌। 

 প্রশাস্তে হরিণাকীর্ণে নানাশকুনিনাধিতে ॥ ৫১ 


হে দেব! আপনি উৎকণ্ঠা ত্যাগ করুন। আমরা সেই হরিণ হরিনী 
পরিব্যাপ্ত নানাবিধ পক্ষিরবে প্রতিধ্বনিত প্রশান্ত কাননে মনের সুখে বাস 
করিব। পিতঃ শাস্ত্র বলেন পিতা দেবতাগণেরও দেবতা, দেবতা বলিয়াই 
পিতৃবাক্য পালনে তৎপর হইতেছি । ভে নৃপসত্তম ! চতুর্দশ বৎসর গত হইলেই 
আপনি আমাকে এখানে সমাগত দর্শন করিবেন ; 'আপনি এই সম্তাপ পরিত্যাগ 
করুন। আমার জন্ত সকলেই বাম্পাকুললোচন ; ইহাদিগকে শান্ত রাখা আপনার 
কর্তব্য, তবে আপনি কি জন্ত অধীর হইতেছেন? মহারাজ! আমার পরিত্যক্ত 
পুররাষ্ট্র সমন্বিত সমস্ত সাআাজ্য আপনি ভরতকে প্রদান করুন, আমিও আপনার 
আদেশ মত শীঘ্ব বনগমন করি । আমার পরিত্যক্ত শৈলকানন শোভিত 
গ্রামনগরপূর্ণ এই পৃথিবী ভরত শাসন করুক আপনার এই বাক্য এবং অন্ত সমস্ত 
বাক্যও সফল হছউক। সাধুজন সম্মত আপনার বাক্য পালনে আমার মন যেরূপ 
নিবিষ্ট সেইরূপ কিন্তু উত্তম ভোগে বা প্রীতিকর পদার্থে নিবিষ্ট নহে অতএব 
হে অনঘ আমার জন্ত আপনি আর পরিতাপ করিবেন না। আপনাকে অনৃত- 
যুক্ত রাখিয়। অক্ষয় রাজ্য, সমস্ত কাম্য বস্ত, সমগ্র পৃথিবী এমন কি মৈথিলীকেও 
কামন! করিনা ; আর আমার জন্ত আপনি যে এত চিন্তিত, আমি আপনাকেও 
বরণ করিন1! ; কেবল বাসনা করি আপনার ব্রত সত্য হউক। 


ফলানি মূল!নি চ ভক্ষয়ন বনে 
গিরীংস্চ পণ্তন্‌ সরিতঃ সরাংসি চ। 
বনং প্রবিশ্তৈব বিচিত্র পাদপং 

স্থথী ভবিষ্যামি তবান্ত নিবতিঃ ॥ ৫৯ 


অযৌধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী। ১১৭১ 


মামি বিচত্র পাদপ পুর্ণ বনে, প্রবেশ করিয়া বনজাত ফল মুল ভক্ষণ 
করিয়৷ এবং পর্বত, নদী ও সরোবর দর্শন করিয়া স্থখী হইব আপনি সুখী হউন। 

রাজ! ব্যসন প্রাপ্ত, রাজা তাপে ত£খে পীডামান্‌। রাজা পুত্রকে আলিঙ্গন 
করিয়! সংজ্ঞাশ্চ্য হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন--বিশেষরূপে কিছুই আর 
জ/নিতে পারিলেন না। 


(বাং সমস্ত! রুরুদ্‌ঃ সমেতা 
গ্তাং বজ্জয়িত্বা নরদেবপত্বীম্‌। 
রুদন্‌ সুমন্ত্রোহপি জগাম মুচ্ছাং 
হাহারুতং তত্র বভূব সর্ববম্‌ ॥ 


এক কৈকেয়ী ভিন দেবীগণ সকলে মিলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। 
রোদন করিয়। করিয়৷ স্ুমন্্ও মুর্ছিত হইলেন । পেখানে সমস্তই হাহাকারে 
ভরিত হইল্‌। 

কল্যাণকামী মানুষ নিজের গ্ঃখ ছড়িয়! শ্রীভগব।নের চরিত্র দেখুক, তাহার 
'আচরণ মত কর্ম করিতে অভ্যাস করুক ইহাই না ভগবান্‌ বান্মীকির উপদেশ ? 
নিজের ক্ষুদ্র ভঃখ কি পাকে যখন মানুষ শ্ীভগবানের সংসারেও এই গুরুছ্ঃখ 
একবার ভাল করিয়া দেখে ? 

আহা | ভোগাকাজ্ষা ত্যাগ এবং আজ্ঞ। পালন সনাতন ধন্মের এই ছুই 
মুখ্য উপদেশে কবে সকল মানুষের দৃষ্টি পড়িবে ? 


প্রাগ্মামি যানদ্য গুণান্‌ কো মে শ্বস্তান্‌ প্রদাস্ততি ॥ 


“আজ যাহ। আমি পাইব কাল আবার কে আমাকে তাহ! দিবে” এই বিচার 
দ্বারা ভোগবিরত হও-_-ইহ1 ভোগাকাজ্ক। ত্যাগের বড় সুন্দর উপদেশ । আর 
শান্ত্রসম্মত আজ্ঞ।পালন -ভগবানের আজ্ঞাপালন, গুরুর আজ্ঞাপালন, ইহা 
অপেক্ষা মূল্যবান্‌ সনাতন ধর্মের উপদেশ বুঝি আর নাই। ভোগাকাজ্কা ত্যাগ 
করিয়া শান্তর আজ্ঞ। পালন করিয়া চল ইহা যেমন সনাতন তেমনি এই ঘোর 
কলিকালেও 'অভ্যুদয় নিশ্রেয়স্‌ পথে সমকালে চালাইতে এই শিক্ষা সমর্থ । 


শ্রীসদাশিবঃ 
শরণং। 
প্রু১০৮ গুরুপাদ পঙ্কজেভ্যো নমঃ | 
শ্লী১০৮ মীতারামচন্দ্রচরণক মলেভ্যো নমঃ । 


আর্ধ্যশীস্ত্র প্রদীপাদি গ্রন্থরচয়িত৷ পরমারাধ্যপদ শ্রী শ্রীভা্গব 
শিবরামকিঙ্কর যোগত্রযানন্দ পদকমলের উপদেশাম্থত । 


তীর্ঘতত্ত। 
ভবার্ণবৰ ; তীর্থ । 


যদি জিজ্ঞাসা করি, “ভবার্ণৰ' বলিতে তুমি কি বুঝ ?,, তুম হয়ত বলিবে, 
“ভবসমুদ্র', “দংসারসাগর” ইত্য।দি ; কিন্তু ইভা ত কেবল শব্দের প্রতিশব্দ হইল, 
ভবার্ণবের অর্থ ঠিক বুঝা হইল ন! । তুমি আরও বণ্পিতে পার, “অর্ণস্+ বঃ, অর্ণব 
অর্ণ অর্থাৎ জল থাকে যাহাতে তাহাই অর্ণন অর্থাৎ সমুদ্র ; ভার্ণবের অর্থ 
ভবসমুদ্র” ॥ ইহাও অর্থ ঠিক বুঝ! হইল না। “ভবার্ণব” শব্ধ উচ্চারিত হইলে 
মনে যে ভাবের উদয় হওয়! উচিত, ঠিক সে ভাবের উদয় যতক্ষণ না হইতেছে, 
ততক্ষণ আমি বলিব, তুমি “ভবার্ণৰ” শব্দের অর্থ বুঝ নাই। অন্ুুভূতিই প্রধান 
জিনিষ, কেবল বাক্যের প্রতিবাক্য দ্বারা কি হইবে? 

আচ্ছা, সমুদ্র বলিতে তোমার মনে কি ভাব আসে? তুমি কি সমুদ্র 
দেখিয়াছ ? অথবা যদি না দেখিয়া! থাক, কাহার ও মুখে সমুদ্রের বর্ণন! শুনিয়। 
থাকিবে । যাহা দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ তাহাই মনে কর দেখি। 'তীরে 
দাড়াইয়৷ সমুদ্রের দিকে তাকাইলে কি দেখিবে ? দেখিবে, উত্তাল তরঙ্গ সকল 
সর্বক্ষণই সমুদ্রের ব্ষকে আলোড়িত করিতেছে, ক্ষণকালের নিমিস্তও বিরাম 
নাই, একটা তরঙ্গকে আর একটা তরঙ্গ নিয়তভাবে অন্গগমন করিতেছে । মনে 
কর, তুমি সমুদ্রের মধ্যভাগে পতিত হইয়াছ, চতুর্দিক্‌ হইতে ভীষণ তরঙ্গগণ দ্বারা 
আহত--প্রতিহত হুইতেছ, তরঙ্গ তোমাকে একবার উঠাইতেছে, আবার 
নামাইতেছে, ব্যাকুল হইয়া! তুমি চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপণ করিতেছ, কিন্তু কেবল 
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তরঙ্গমালা ভিন্ন আর কিছুই তোম।র নয়নগোচর হইতেছে না, কোন দ্রিকেই 
স্থলের চিহু লক্ষিত হইতেছে না, চারিদ্িকৃ্ই অকুল দেখিতেছ, উদ্ধারের কোন 
উপায় ন। দেখিয়া তুমি হতাশ হইতেছ। 
তোমার তখনকার এই মনের ভাবটী মনে কর। তুমি সংসারকেও যেদিন 
এইরূপ বিপদের স্থল বলিয়া মনে করিতে পারিবে, সেইদিনই তুমি “ভবার্ণব” 
শবের অর্থ ঠিক বুঝিবে। সংসারও বস্ততই এই প্রকার ভয়সন্কুল স্থান। সংসারে 
যাভা কিছু দেখিতেছ, তোমার ইন্দ্রিয় দ্বারে যত কিছু বিষয়ের উপলব্ধি হইতেছে, 
রূপ, রস, গন্ধ, ম্পর্শার্দি সকলই ক্ষুত্র, বৃহৎ তরঙ্গ ছাড়। আর কিছু নহে, তাহার! 
সর্বদাই তোমাকে আন্দোলিত করিতেছে, তুমি তাহাদের ঘাত--প্রতিঘাতে 
সর্বদাই অস্থির হইতেছ, কোথায় শান্তি, কোথায় শাস্তি বলির! চারিদিক অন্বেষণ 
করিতেছ, কিন্তু কোন দিকেই শান্তির কমনীয় রূপ তোমার নয়নে পতিত হই- 
তেছে না। সাগরে যেমন দেখিতে পাও, সততই একটীর পর আর একটা তরঙ্গ 
'আমিতেছে, তেমনি দেখিবে, সংসারে সর্বদাই একটার পর আর একটী বিপদ্‌ 
তোমাকে আক্রমণ করিতেছে, তুমি একটা বিপদ্‌ দ্বারা আহত হুইবার পর মন্তক 
উত্তোলন করিতে না করিতেই আর একটী বিপদ আসিয়! তোমার শিরে দারুণ 
আঘাত করিতেছে, তুমি আবার নতশির হইতেছ, আবার নিমজ্জিত হইতেছ। 
ধারে তুমি এই দৃশ্তই দেখিবে। যদি ক্ষণকালের নিমিত্ত একটু সুখ পাও, 
তাহাও অন্ধকারে খগ্যোতিকার প্রকাশের মত। তর তোমাকে একবার 
উঠাইয়। দিবে বটে, কিন্ত পরক্ষণেই তোমাকে আবার ডুবাইবে, অতল জলে নিমগ্ন 
করিবে। সুতরাং সংসারে স্থখ বা শাস্তি আছে বল! যায় না । তুমি আজ একটা 
পুত্র হারাইলে, কিছু দিনের জন্ত শোক করিলে, কালের প্রভাবে যে ছুঃখ একটু 
ভুলিলে কিন্তু ভুলিতে না ভুলিতেই তোমার হয়ত আর একটা পুত্র ইহধাম ত্যাগ 
করিল, নয়ত তোমার গৃহখানি দগ্ধ হইল, নয়ত দন্ুযুগণ তোমাকে সর্বস্বান্ত 
করিল, অথবা রোগ তোমাকে শয্যাশায়ী করিল। অতএব দেখিবে, সংপারে 
দুঃখ-তরঙ্গের অন্ত নাই, সংসার ও সমুদ্র বিশেষ। এখানে কেবল আসিবে আর 
যাইবে ) ভব-্জন্ম; ইহা ভবের সমুদ্র, জন্ম এবং মৃত্যুরপ তরঙ্গ সদাই সংসার- 
সাগরের বক্ষকে আলোড়িত করিতেছে, সংসারে একভাবে, একস্থানে থাকিবার 
উপায় নাই। 
এই সংসারসাগরের কি তরণী আছে? আছে,__-তাহাকে তীর্থ বলে। সকল 
বস্তরই তিনটা ভাগ বা অবস্থা আছে, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং 
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অ।ধিভৌতিক। তীর্থ ও আধ্যাত্মিকাদদি ভেদে ত্রিবিধ। আধ্যাত্মিক তীর্থ কি? 
তৃধাতুর অর্থ তরণ; যাহ! দ্বার। তরণ করা যায়, ভবসাগর পার হওয়া যায়, তীরে 
উঠিতে পারা যায়, তাহাই তীর্থ । তরণী আর তীর্থ একার্থক। অন্তরের মলার 
(কাম ক্রোধাদির ) নাণ হয় যদ্বারা, তাহ। আধ্যাত্মিক তীর্থ, যথ! সাধুসঙ্গ, সাধুর 
উপদেশ শ্রবণ বা পাঠ গ্রভৃতি; আর আধিভৌতিক তীর্থ ধথা! কাশী, অযে|ধ্যা, 
অবস্তী প্রভৃতি পুণাক্ষেত্র। এ সকল স্থলে প্ররুতির সন্বপুণ প্রধান পরিণাম স্থেতু 
চিত্তের সমতা আসে, সলিল, বাষু প্রভৃতির এক সবগুণ-প্রধান অবস্থা উপলব্ধ হয় ; 
ইহ দ্বারা চিত্তের প্রশান্তবাহিতা আসে ( সংসারে তুমি এইটী চাও কিন্তু পাওন! )। 
যিনি আধ্যান্মিক ও আধিভোৌতিক এই উভয় তীর্থের সেবা করেন তাহার, সংসার 
বন্ধন শীঘ্র ছিন্ন হয় (“পরিগ্রহাচ্চ সাধূনাং পৃথিব্যাশ্চৈব তেজসা!। অত্তীব 
পুণ্যভাগান্তে সলিনস্ত চ তেজসা ॥ মনসম্চ পুধিব্যাশ্চ পুণ্যান্তীর্থাস্তথাপরে । 
উভয়োবের যং স্সায়াৎ স সিদ্ধিং শীগ্মাপ্র,য়াৎ ॥_-মহাভা: অনুশাঃ পর্ব |”) 1 
অর্থের তীর্থত্ব কি? তীর্থ তীর্থ হয় কেন? ষংসার তরণে যাহ! সহায় হয়, 
তাহাই তীর্থ । অজ্ঞানই সংসারের কারণ । রজস্তমের ক্ষীণতা৷ সম্পাদিত হইলে, 
সত্বগুণের বিশেষতঃ 'আবির্ভ।ব হইলেই জ্ঞানের প্রকাশ হয়। অতএব যাহ! 
সত্বগুণের উদ্রেকের করণ হয়, তাহাই তীর্থ । আধিভো তিক তীর্থ দ্বারা (যথ! 
পুণ্যক্ষেত্রে বাম দ্বারা, তীর্থজলে স্নান বারা ) এ কাধ্য অনেক পারমাণে সিদ্ধ হয় 
বটে, কিন্তু সাধুসঙ্গ বা আধ্যাত্মিক তীর্থ ই এবিষয়ে পরম সহায়। সাধুগণই তীর্থের 
তীর্থত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন। যেখানে সাধুগণ বাস করেন, যেখানে ভগবানর 
কোন মুর্তি বিরাজিত, যেখানে বেদাধ্যয়ন হয়ঃ যেখানে পৃথিবী, সালল বা তেজের 
বিশিষ্টতা বশতঃ স্থানের একটা সাত্বিক অবস্থা সংঘটিত হইয়াছে, সেই সকল স্থানই 
গ্রশস্ত বাস্থ তীর্থ । যেখানে সাধু বিদ্বান, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি মহাত্মাগণ বাস 
করেন, যেখানে সব্বদা সংগ্রসঙ্গ হইয়। থাকে, জ্ঞানের চচ্চ৷ হইয়া থাকে, সে 
স্কান অতীর্ঘ হইলেও তীর্থ হইয়। থকে । অস্তস্তীর্ের প্রতি মোটেই লক্ষ্য না 
রাখিয়া কেবল বহিষ্তীর্থ পধ্যটনের প্ররবৃত্ভিকে শাস্ত্র নিন্দা করিয়াছেন। সাধু- 
সঙ্গাির প্রতিই মুখ্য লক্ষ্য থাকা উচিত। মহাভারত অনুশাসন পর্বের তীর্থ, 
নান এবং শৌচ ( এই তিনটা বস্ততঃ একই বস্ত) সব্বন্ধে যে সকল উপদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে, মনুক্ষু মাত্রেরই তাহ! বিশেষতঃ ধ্যানের বিষয় হওয়া! উচিত। তথায় 
সত্য, ধৃতি, খনুতা, অহিংসা, দয়!, দম, শম, নির্মম, নিরহংকারত্ব, নিঘন্দত্, 
নিশ্পরিগ্রহ্ত্ব প্রভৃতি মানসতীর্থেরই বিশেষ গ্রশংস। করিয়াছেন, ইহাদিগকেই 
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উত্তম শৌচ বলিয়াছেন, ধিনি তত্ববিৎ, যিনি অনহংবুদ্ধি, তাহাকেই তীর্থপ্রবর 
বণিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । তীর্থজলে অবগাহন করিলে গাত্র উদকরিষ্ন 
হয় (জলে ভিজিয়! যায়) বটে, কিন্ত ইহাকে ন্নান বলে না, যে দমন্নাত 
সেই প্রকৃত প্রস্তাবে স্নাত, সেই যথার্থ শুচি। বাহার অতীতের প্রতি অনপেক্ষ, 
প্রাপ্ত অর্থের প্রতি যাঁছারা নির্মম, ধাহার| স্পছাহীন, ধাহার! প্রজ্ঞানসম্পর, 
যাহার নিষিঞ্চন, অথচ সদ। গ্রসন্নচিত্ত, তীহারাই বস্তরতঃশুচি ) জ্ঞানে।ৎপন্ন ষে 
শৌচ, তাহাই পরম শৌচ। 
চিত্তশুদ্ধিরপ অন্তত্তীর্থবিষয়ে মনোযোগী ন! হইয়া! কেবল বহিত্তীর্থ সেবায় 
যদ্ববান্‌ হওয়া শাস্ত্রে, অন্ধত্র ও নিন্দিত হইয়াছে । জাবালদর্শোপনিষৎ এই বিষয় 
উল্লেখপুর্ধক বশিয়াছেন, স্ুরাভাও্ড জলদ্বারা শতবার ধৌত হইলেও ধেমন শুচি 
হয়না, সেইরূপ অন্তর্গত দুষ্ট (মলিন) চিন্ত তীর্থননান দ্বার। শুদ্ধ হয়ন| 
( “চিত্তমন্তর্গতং হুষ্টং তীর্থক্নানৈ 7 শুধ্যতি। শতশোহপি জলৈধৌতিং 
.. পঅগাধে বিমলে শুদ্ধে সত্যতোয়ে বৃতিহদে । 
স্নাতব্যং মানসে তীর্থে সত্বমালঘ্ব্য শাশ্বতং ॥ 
তীর্থ শৌচ মনর্থিত্ধ মার্জবং সত্যমাদ বং | 
অহিংস! সর্বভূতান৷ মানৃশংস্তং দমঃ শমঃ ॥ 
নিম্মম] নিরহঙ্কার। নিদ্বন্! নিষ্পরিগ্রহাঃ। 
শুচয়স্তীর্থভতান্তে যে ভৈক্ষামুপতুঞ্তে ॥ 
তত্ববিত্বনহং বুদ্ধি স্তীথ প্রবরমুচ্যতে। 
শৌচলক্ষণমেতন্তে সর্বাত্রেবান্ধবেক্ষত ॥ 
ধজস্তমঃ সত্বমথো। যেষাং নিধৌ তিমাস্মন: | 
শৌচাশৌচ সমাধুক্তাঃ স্বকাধ্যপরিমাগিণঃ ॥ 
সর্নতা।গেষভিরতাঃ সর্বজ্ঞাঃ সমদর্শিনঃ | 
শৌচে ন বৃত্তশৌচ্ঘান্তে তীর্থাঃ শুচয়স্চ যে ॥ 
নোদকরিক্গাত্রস্ত নাত ইত্যতিধীয়তে। 
সন্াতো যো দমস্নাতঃ স বাহাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥ 
অতীতেম্বনপেক্ষা যে প্রাপ্ডেষথেমু নির্মমাঃ । 
শৌচমেব পরং তেষাং যেষাং নোতপদ্ঠিতে স্পৃহা ॥ 
প্রজ্ঞানং শৌচযেবেহ শরীরন্ত বিশেষতঃ । 
তথ! নিক্ষিচনত্বং চ মনসশ্চ প্রসন্নতা | 





তানিশা পিপি পির ৩০ পপ পপির ০০ 


১৭৬ উগ্ুসব। 


সুরাভাওমিবাশুচিঃ 1” _জাবালদর্শোপনিষৎ ) বারাণশ্যাদি তীর্থে স্নান করিয়। 
মনুষ্য শুদ্ধ হইয়! থাকে ( বটে ১, কিন্তু অজ্ঞানিগণের ভাবশ্তদ্ধার্থ জ্ঞানযোগপরায়ণ 
পুরুষগণের পাদপ্রক্ষালিত জলই একমাত্র তীর্থ । * | 
শান্ত্র বলিয়াছেন, ভাবতীর্৫থ ই পরমতীর্থ । তীর্থের তরণত্বে বিশ্বাস থাক1 চাই, 
তবেই তীর্থের ফল পাইবে, নচেৎ নছে। এসম্বন্বে একটা আখ্যায়িকা আছে, 
শুনিয়াছ কি? একদ্িবদ ভগবান্‌ শঙ্কর এবং পার্বতী আকাশপথে বিচরণ করিতে 
করিতে গঙ্গাতটে উপস্থিত হইলেন। সেদিন কোন গঙ্গান্নানের যোগ থাকাতে 
বহু লোক স্নানার্থ আগমন করিতেছিল। পার্বতী শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
প্রভো” আপনি বলিয়াছেন যে গঙ্গায় স্নানমাত্রেই মানব মুক্তিলাভ করিয়! থাকে, 
কিন্ত এখানে এত ব্যক্তি স্নান করিলেও কাহাকেও মুক্তিলাভ করিতে দেখিতেছিন। 
কেন ?” শঙ্কর উত্তর করিলেন, “দেবি ! ইহারা কেহই গঙ্গ।স্গান করিতেছেনা 1, 
এই কথ! শুনিয়া পার্ধতী বলিলেন, প্রভো ! আমি ইহার অর্থ বুঝিতে 
পারিলামনা”। তৎপরে শঙ্কর পার্বতীকে বলিলেন, “তুমি একটা সুন্দরী নারীর 
রূপ ধারণ কর, আর আমি এক গলিতকুষ্ঠ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া এই 
স্থানে বসিয়া থাকি। যত লোক স্নান করিতে আসিতেছে, সকলকে তুমি এই 
কথা বল যে-_-আমার এই বুদ্ধ স্বামীকে তোমরা কেহ স্নান করাইয়। দাও, কিন্ত 
এই কথাটীও বলিয়া দিও যে, যর্দি কেহ নিষ্পাপ ন! হইয়া আমাকে স্পর্শ করে, 
সে মরি যাইবে ।” তদনন্তর শঙ্কর গলিতকুষ্ঠঘুক্ত ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া চলৎশক্তি 
বিহীন হইয়! অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং পার্বতী স্ানার্থ সমাগত এবং 
স্নানানস্তর উখিত ব্যক্তিদ্িগকে প্রাগুক্ত বাক্য খলিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই 





পপ 





কৃতশৌচং মনঃ শৌচং তীর্থ শৌচমতঃ পরং। 
জ্ঞানোৎপন্নং চ যচ্ছৌচং তচ্ছৌচং পরমং স্মৃতং ॥ 
মনল! চ প্রদীপ্ডেন ব্রহ্ম জ্ঞান জলেন চ। . 
ন্নাতি যে। মানসে তীর্থে তৎ ন্নানং তব্বদর্শিনঃ” ॥ 
--মহাভারত অনুশাসন পর্ব । 
* পবিষুবায়নকালেষু গ্রহণে চাস্তরে সদা। 
বারাণশ্তাদিকে স্থানে দ্বাত্বা শুদ্ধ ! ভবেন্নবঃ ॥ 
জ্ঞানযোগ পরাণাং তু পাদপ্রক্ষালিতং জলং। 
ভাবশুদ্বার্থমজ্ঞানাং তত্তীর্ঘং মুনিপুঙ্গব ॥ 
-জাবাপদর্শনোপনিষৎ । 


তীর্থতত্ব ৷ : ১১৭৭ 


তাহার প্রস্তাবে সম্মত হুইলনা, সকলেই একবর করিয়৷ তাহার নিকটে আসিল, 
তাহার আবেদন শুনিল, এবং 'তৎপরে চলিয়৷ গেল, নররূপধারী শঙ্করকে কেহই 
ন্নান করাইতে সাহসী হইলন! ; অপিচ, এই কথ! অনেকেই বলিল, “তুমি এত 
অলৌকিক সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট হইয়! এরূপ কুৎসিৎ কুষ্ঠরোগবিশিষ্ট বৃদ্ধ ব্যক্তিকে ভজনা 
করিতেছ কেন? আমাদের সহিত আইস, পরমন্ত্রখে বাস করিপে, ইহাকে ত্যাগ 
কর, ইত্যাদি। অবশেষে একজন মাতাল সেই দ্রিকে আগমন কারল। এবং 
পার্বতীর আবেদন শুনিয়া বলিল, “আচ্ছা, দাড়! ম!, একবার ডুবটা দিয়া আসি'। 
এই কথ! বলিয়! সে গঙ্গায় নামিয়া একটা ডুব দিয়া উঠিয়া আসিয়াই শম্করকে 
ন্নান করাইবার নিমিত্ত তাহাকে আলিঙ্গন পূর্বক ধরিয়া! তুলিল, এবং যেমনই 
ধবিল, অমনই শঙ্করপ্রসাদে তাহার ভববন্ধনছিন্ন হইল। তখন শঙ্কর পুনরায় 
গার্বতীকে বললেন । “দেবি, দেখিলে? এতক্ষণ পরে একটী লোক গঙ্গান্নান 
করিল। ইতিপুর্বে যাহার! স্নান করিয়। গেল, তাহাদের মধ্যে কাহারহ এই ভাব 
ব। বিশ্বাস ছিলনা যে গঙ্গায় স্নান করিলে মানব নিষ্পাপ হয় ব মুক্তি 
পায়, স্থতরাং তাহারা গঙ্গায় স্নান করিয়াও কেহই আপনাকে নিষ্পাপ 
মনে করিতে পারে নাই, তাই, “কি জানি, কি হইবে” এইরূপ মনে 
করিয়া ভয়ে আমাকে স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই, কিন্তু এই ব্যক্তির 
তাদৃশ বিশ্বাস দৃঢ় ছিল, তাই এ মুক্তিলাভ করিল। দেবি, ভাবেই 
সব হয়, ভাবহীন জনের বহু পুণ্যানুষ্ঠানও তাহার কোন লাভের কারণ 


হয়ন। |” 
ব্রহ্মাবর্ত ; আধ্যাবর্ত ; তীর্থবিজ্ঞীন । 


প্র। এই স্থানটার নাম '্রহ্মাবর্ত” হইণ কেন? '্রঙ্গাবত্ত' শব্দের অর্থ কি? 
উ। ব্রন্দের আবর্তব্রহ্গাবর্ত। এস্থলে “ব্রহ্ম” শবের অর্থ “বেদ” । ত্রহ্ষের 
আবর্তন এই স্থান হইতেই হয়, প্রাকৃতিক নিয়মে এই স্থান হইতেই পুনঃ পুনঃ 
বেদের আবর্তন হইয়া থাকে, স্থুলভাবে বেদের প্রচার প্রথমে এই স্থান হইতেই 
হইয়াছে, এবং চিরকাল হইবেও এই স্থান হইতেই । “আধ্যাবর্ত শব্দের বুৎপত্তিও 


** এই উপদেশগুলি কাণপুরের নিকটবর্তী বিঠুর নামক তীর্থে পুজাপাদ 
বাবা শিবরামকিস্করের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছিলাম। 


১৬০ 


১৭৮ উৎসব । 


এই প্রকার। ভারতবর্ষ আর্ধাগণের অগ্মভূমি *, কিন্তু একটা বিশিষ্ট প্রদেশ 
'আছে যেখানেই তাহার! পুনঃ পুনঃ আবর্তন করিয়া থাকেন। কত আর্ধগণ 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আবার চলিয়। গিয়াছেন, পুনরায় খন আগমন করিবেন, 
তখন এই প্রদেশেই আসিবেন। যে গ্রদেশটীর মধো তাহাদের পুনঃ পুনঃ 
আবির্ভাব হয়, তাহাকেই “আর্ধ্যবর্তী বলে। আআধ্যাবর্তের মধ্যে আবার 
বঙ্গাবর্তই প্রধান। এই স্থানে ব্রহ্মা কত তপস্যা করিয়াছেন, কত যজ্ঞ 
করিয়াছেন, এই স্থানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্গণগণ বাস করিতেন, কত শত ব্রাহ্মণ এখানে 
নিত্য বেদপাঠ করিতেন । এই ব্রহ্গাবর্তে সতা, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির কিছুকাল 
পর্য্যন্ত নিরন্তর তপস্তা, যোগাভ্যাস এবং বেদগান হইয়াছে ; এখানকার বায়ু" 
বিতানে, এখানকার বৃক্ষ, লতা, ভূমি ও প্রস্তারাদিতে সুঙ্মরভাবে সেই সকল 
ধ্বনির সংস্কার (11007985107) অঙ্কিত আছে, সেই স্বরিত, উদাত্ত এবং অনুদাত্ত 
ধবনির একটা প্রবাহ এখনও চলিয়াছে, এই প্রাকৃতিক কনোগ্রাফের 
( 77701108787) ) শব্দ সুক্ষদর্শী উপলব্ধি করিতে পারেন । এখানে যত ক্রিয়। 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এখানকার প্রকৃতিতে সে সকল সংস্কার লগ্ন আছে। শুধু 
এখানে কেন, বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডের স্থষ্টি, স্থিতি লয়ের প্রবাহ যতবার হইয়াছে, সকলই 
পরমব্যোমে 'মন্ঠিত আছে, সাধারণ মানব দেখিতে না পাইলেও অবাধিত দৃষ্টি 
যোগী তাহা দেখিতে পান। শাস্ত্র বলিয়াছেন, সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী এই 
দেবনদীদ্বয়ের যে আস্তর মধ্যবর্তী প্রদেশ, তাহাকেই ব্রহ্গাবন্ত বলে। আরব্্যবর্তের 
ও সীম! নির্দেশ করাআছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন, এই প্রদেশের আচারই সকলের 
শিক্ষণীয় । যত তীর্থ ভ্রমণ করা গেল, তন্মধ্যে এই ব্রহ্গাবর্তৃই ব্রাহ্মণের পক্ষে 
পরম তীর্থ বলিয়া মনে করি--যাহা বেদের আদি ভূমি, বেদের আবাস স্থল; 
ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা হইতে আর শ্রেষ্ঠতর তীর্থ নাই। এস্থীনের এমনি মহিম! 
যে আজ এখানে অল্লক্গণই অন্তদিনের অনেকক্ষণের সাধনার ফল পাইয়াছি। 


[ “ব্রন্ষেশ্বর” মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখে শ্রীরামচক্দরের মন্দির ] 

গ্র। শ্রীরামচন্দ্রের সহিত লব-কুশের যুদ্ধ ত কতকাল হইয়া গিয়াছে, পণ্ডাজী 
লব-কুশের হস্তনিক্ষিপ্ত বলিয়া! এই যে বাণ দেখাইতেছেন, ইহ! কি বস্ততই সেই 
বাণ? 


শা ২ পপ্পীপজপ + জাপা পপ 


* এ সম্বন্ধে অনেকে হয়ত অন্তরূপ মত শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। 
পাঠকগণকে এ বিষয়ে পৃজ্যপাদ বাব! শিবরামকিস্করকৃত “বৈদিক কার্য নামক 
গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 


৯ শামি পাপা পপ পপ 





ভীর্থতত্ব। ১৭৯ 


উ। নাও হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে তোমার কোন ক্ষতি নাই। 
ভাবনাই সব; তুমি যদি ভাবন! করিতে পার ষে ইহা! বস্তৃত”ই সেই বাণ, তাহ! 
হইলেই তুমি ফল পাইবে। ইহাই ত সাধনা, ইহাই তপস্তা । ভাবনা ঠিক 
হইলেই সাধক ফল পাইবেন; বস্তরতঃ সবই ত মিথ্যা । সাংখাদর্শনের এসনদ্ে 
উপদেশটা স্মরণ করিও। আর ষদি ইহা বস্তত”ই সেই বাণ হয়, আর তোমার 
ভাবন| বা বিশ্বাস তাদৃশ ন! হয়, তাহ! হইলেও, তুমি ফল পাইবেন । উপনিষদের 
“ভাবতীর্থং পরং তীর্থং” এই কথাটা স্মরণ কর। এখানে “ভাব শব্দের অর্থ 
আস্তকাবুদ্ধি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস। তোমার যদি ভাব ঠিক ন| হয়, তাহা হইলে তুমি 
তীর্থের কোন ফল পাইবেনা, শান্তর গ্রতিপাদিত তীর্থ সকলে তোমার যদি তীর্থ 
বুদ্ধি না থাকে, তাহ! হইলে চিরজীবন তীর্থব্রমণ করিলেও তুমি তীথদর্শনের ফল 
পইবেন। | তীর্থের তীর্থত্ব কি, পূর্বে বুঝিতে হয়, তীর্থ-ল্রমণে কেন উপকার 
হয় তাহ! জানিতে হয়, তবেই তীর্ঘযাত্রার ফল হয়, নচেৎ কেবল ভ্রমণ, শারীরিক 
ক্লেশ এবং অর্থনাশই সার হয়। 

ভারশুবর্ষের যে ভিন্ন ভিব্ন দেশের বিভাগ কর! হইয়।ছে, ইহারও বিশিষ্ট কারণ 
আছে। এই স্থানটাই অযোধ্যা! ব| এই স্থানটীই কাণা হইল কেন? আরও ত 
অনেক দেশ আছে, সেখানে হইল না কেন» এই স্থানেই রামচন্দ্র অবতীর্ণ 
হইলেন কেন? অন্ত স্থানে হইলেন না কেন? মত্ত, রজঃ ও তমেগুণের 
ন্যুনাধিক্য ভেদে যেমন গ্রকৃতির ভেদ হয়, তেমনি দেশের ও ভেদ হইয়! থাকে, 
দেশও সাত্বিক, রাজগিক ও তামসিক ভেদে প্রধানতঃ ত্রিবিধ। তাহার পর, 
গুণত্রয়ের ভাগবৈষম্যান্ুসারে 'মবশ্তঠ আরও অনেক প্রকার ভেদ হইবে। সত্বগুণ 
প্রধান দেশগুলিই তীর্থরূপে নির্ববাচিত হইয়াছে । এই সকল প্রদেশে আসিলে 
বা বাস করিলে চিত্তের সত্বগুণ প্রধান বৃত্তিগুলির অধিকতর বিকাশ হয়, রজঃ 
ও তমোমল বিদুরিত হয়, মানব চিত্বশুদ্ধি পথে অনেক্ট! অগ্রসর হয়? চিত্ত শুদ্ধ 
হইলেই ভবসাগর তরণের পথ উন্মুক্ত হয়। তীর্থই ভবার্ণব তরণী স্বরূপ। যেখানে 
ষে অবস্থায় উক্ত উদ্দেশ সিদ্ধ হয়, তাহাই তীর্ঘ। তীর্থে আসিলে একটা বিশিষ্ট 
সন্বগুণের প্রভাব প্রায় সকলেই অনুভব করিয়! থাকেন। যাহার] অপেক্ষাকৃত 
শুদ্ধচিত্ব, তাহারা ইহ! সহজেই বোধ করেন, কিন্তু প্রার সকল চিত্তেই ইহার 
প্রভাব কিছু না কিছু অনুভূত হইয়! থাকে । কোন সময়ে একজন খ্রীষ্টান পাদরী 
( 0115087) 801551075 ) সাহেব খ্রীস্টায় ধর্ম প্রচারের নিমিত্ত হরিদ্বারে 
গিয়াছিলেন। তথায় গিয়! স্থান মাছায্মে তাহার চিত্বের অবস্থ! এন্ধপ পরিবর্তিত 


১৮৩ উত্সব। 


হইয়! গিয়াছিল যে, তিনি অবশেষে জানু পাতিয়৷ ভগবানের নিকট নিবেদন 
করিয়াছিলেন,_“এখানে আসিয়া শেষে আমাকেই হিন্দু হইয়। যাইতে হইল ; 
আমি আসিয়াছিলাম ইহাদিগকে ফিরাইন্বে !, 

প্র। “বিঠর” শবের বুাৎপত্তি এবং অর্থ কি? 

উ। “বিষুস্থল” শব্দটাই বোধ হয় এখন “বিঠর এ পরিণত হইয়াছে, 
প্রান্তিক শব্দ পরিবর্তনের নিয়মে 'ল' স্থানে "র” এবং “থ" স্থানে ঠ' হইয়াছে । 


বালীকির আশ্রম । 


দেখ, স্কানটার কি অদ্ভুত মহিমা]! এখানে আসিয়া আমি চিত্তে একট৷ 
পরিবর্তন অনুভব করিতেছি । এখানকার বৃক্ষগুলির কেমন একটা বিশিষ্ট ভাব, 
বেন কত শাস্ত, স্থির ও নতভাবে রহিয়াছে ।' মা ( সীতাদেবী) নির্বামিত 
হইয়া আসিয়! এখানে বাস করিয়াছিলেন, এই সকল স্থানে বিচরণ করিয়াছিলেন, 
তাহার পাদম্পর্শে এ স্থান পবিত্র হইয়াছে, এখানে তাহার চরণরজঃ কত পড়িয়া 
আছে। স্থানটা কত নিজ্জন, শান্তিময়, এবং সাধনার উপযোগী বলিয়া! বোধ 
*ইইতেছে, এখানে বলিয়া যদ্দি কেহ প্রাণের সহিত মা, মা বলিয়া ডাকে, তাহার 
অবগ্ঠই মার দর্শনলাভ হয়। চল, মন্দির মধ্যে যাই । গ গগ * তোমরা 
এখন একটু যাও, আমি এই থানেই সন্ধ্যার্দি করিব । 

আজ এখানে সন্ধা করিয়া আমি বিশেষ গ্ীতিলাভ করিলাম । অন্যদিন 
অন্তত্র চিন্ত সমাহিত করিতে ষতক্ষণ লাগে, এখানে তাহ! তদপেক্ষায় অনেক 
অন্নক্ষণের মধ্যেই হইল । স্থানমাহাত্ম্য বলিয়া যে একটা দ্গিনিষ আছে, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 

ক্রমশঃ | 
শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় । 





জলস্ত আশ্বাস। 


আমার নাম মঙ্গলময় আমার উপর বিশ্বাস হারাইওন! । সাংসারিক সহস্র 
বিভ্রাট দিয়া তোমাকে আমি পবিত্র করিয়া লইব | মাঁভৈঃ সব ভোজের বাজি ; 
আন্বক অর্থাভাব ; এ আমার অনুগ্রহ ভ্রদেও ভূলিও ন।। 
নিদ্ধিনত্ব মহারোগ করুণা আমার । 
হাহাকার দিয়া আমি করি আপনার ॥ 
তোমার রোগশোক তাপ জ্বাল! যন্ত্রণ। যা কিছু মাছে আমায় দাও; তোমার 
বাচালত কুটিলতা দ্র্বলত1 সন আমায় দাও । নাম কর, ভয় নাই, সবই ইন্দ্রজাল। 
মাভৈঃ মাভৈঃ নাম কর, আমি আছি। ওগো আমি তোমার, আমায় শক্তি দাও, 
নোমার করে নাও । 
ভয়কি তুমি দেহ নও, দেছের স্ত্রীপুত্র তোমার নয়, দেহের রোগশোক তোমার 
নয় দেহের আলা যন্ত্রণ। তোমার নয়, দেহের মান অপমান তোমার নয়, দেহের 
শাস্তি অশান্তি তোমার নয়, তবে আমি কে ? এ সব কাহার ? কে তুমি ক্ষিতি 
নও, তুমি অপ নও, তেজ নও, তুমি মরুৎ নও, তুমি আকাশ নও, তুমি শ্রোত্র 
নও তুমি ত্বক নও, তুমি চক্ষু নও, তুমি জিহবা নও, তুমি প্রাণ নও, তুমি বাক্‌ নও, 
তুমি পানি নও, তুমি পাদ নও, তুমি পায়ু নও, তুমি উপস্থ নও) তুমি মন নও 
তুমি বুদ্ধি নও, তুমি অহঙ্কার নও, তুমি চিত্ত নও, তুমি প্রকৃতি নও-_ 
তুমি অনস্ত চৈতন্ত সমুদ্রের একটী লহ্‌রী নিজেকে পৃথক্‌ করিয়া লইয়াছ 
সেইজন্তই হর্ষ বিষাদের খেলা । তরঙ্গ সমূদ্রে মিশিয়া যাও, 'অনস্ত শাস্তি, অক্ষুরস্ত 
আনন্দ! লবণ পৃত্তলিকা মত লবণ সমুদ্র পরিমাপ করিতে যাইয়া আপনাকে 
হারাইয়! ফেল। | 
ওগে। ভূমি এমন করে 'আমার হাত ধরে লয়ে যেতে চাও কে তুমি ? ওরে 
আমায় চিন্তে পাচ্ছিল না, আমি যে তোর বড় আপনার, তোর পুত্র কন্ত! সংসার 
স্বজন শক্রমিত্র আমিই যে সব; মায়া রাণীর অভিনয়ে আমায় ভূলিস্‌ না; আয় 
আয় আমার কোলে; আয় ঢেউ দেখে ভয় খাস্নে-__ও কিছু নয়; ও কিছু নয় 
নাম কর; নাম কর নাম কর। 
রার রাম রাম রাম ॥ 
রাম রাম হরে হরে।॥ 


তারে দেরি 


শ্ীশগুরবে নম: । 


প্রার্থনা । 


আমার মান অপমান রাগ অভিমান 
সব কেড়ে লও ॥ 
আমি অতিদীন হীন হ'তে হীন একথা 

জানায়ে দাও ॥ 

সর্বভূতে তুমি আছ বিমান 

কেন তবে মোর মান অভিমান 

বুঝে ও বুঝি না জেনেও জানি ন! 
বিতরি করুণা আমাদের বুঝা ও ॥ 

মিছ। মানে আমি মানী হতে চাই 

এর চেয়ে আর আছে কি বালাই 

জান সব তুমি তথাপি জানাই 
মোরে ধুলির সাথে ধুলিতে মিশা ও 1 

নাপারি ছাড়িতে মান অপমান 

সব তুমি নাও করি কপাদান 

আমার আমারি হ'ক অবসান 

তোমার করে আমায় চালাও ॥ 
ভোগাশা থাকিতে মান তো! যাবেনা 
ভোগাশ। না! গেলে তুমি আসিবে ন! 
এ মোর ভোগাশা কাড়ির়া লওন!| 
ভোগের আবাসে আগুণ জ্বালাও । 


শ্রীপ্ীগুরবে নম; 


মিলন । 


(১) 


তখনও নিদ্রিত বিশ্ব মানসে তাহা 
নিস্তরঙ্গ সিদ্ধু সম শাস্ত স্তব্ধ ধীর ॥ 

তখন ছিল ন। হেথা আলো কি আধার । 
তখন ফুটেনি হাস্ত আস্তে প্রকৃতির ॥ 


(২) 


সে শুভ মহেন্দ্র ক্ষণে উঠিল স্পন্দন | 
এক আম বহু হন জাগিল বাসন! ॥ 
সহসা! ভাসিয় বিশ্ব করিল বন্দন। 
সে মধু মিলন হতে জগৎ কল্পনা ॥ 


(৩) 


কল্পনা ত্যজিয়ে যবে সতোর সন্ধানে | 
ছুটে যাই শৃন্ প্রাণে দূর দূরাস্তরে ॥ 
হেরি শুধু ভাসে ধর! মধুর মিলনে । 
উঠিছে মিলন গীতি বিশ্ব চরাচরে | 


(৪) 


ছুটিছে তটিনী ওই মিলনের আশে । 
পিকরাণী গাহে গান মিলনের স্থরে ॥ 
বিহারি উঠিছে সব মিলন পরশে । 
মাধবী কুম্থম রাশি মিলন প্রচারে ॥ 


১৮৪ 


উগুসব। 
(৫) 


শ্রিতস্ত্রী বীণাটী মোর আপনি বঙ্কারে। 

সপ্ত স্থান ভেদ করি উঠে তার ধ্বনি ॥ 
কতদিন রব আর বিরহ 'আধারে। 

জাগে জাগো জাগো মাগো জাগে! কুগুলিনী ॥ 


(৬) 


মিলন দেবত|। ওই সহশ্ার হতে। 
ডাকিছে আমারে সদা আয় আয় বলে ॥ 
নিয়ে চল নিয়ে চল পারি না থাকিতে । 


হেথায় রবন! আর সেথা যাব চলে । 


1 ৭) 
( সেথ! ) মিপনের গান আমি গাছিব নিরত। 
মিলনে ঘুমাব আমি জাগিব মিলনে ॥ 


শুনাব মিলন কথা তারে শত শত । 
বাধ! রব দিবারাতি মিলন বাধনে ॥ 


(৮) 


মিলন আশায় আমি আছি গো বসিয়া । 
এস এস একবার মিলনের ধন ॥ 

য! দিয়াছ সব তুমি লহ গে কাড়িয়া। 

( শুধু) মিলন মিলন যাচি মিলন মিলন | 





পা যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ২৩ সর্গ2। [.৮৬নঈ 


কোলাহল দর্শন করেন। জ্ভ্তানী ব্যক্তি ব্যবহারিক ক্রিয়৷ সমূহকে 
পথিকের পথ মধো গ্রাম প্রাপ্তির মত দর্শন করেন । চক্ষু, বন পর্ববত 
প্রভৃতি পদার্থে যেমন অনুরাগ শূন্য হইয়। প'তত হয় সেইরূপ তত্বজ্ভের 
বুদ্ধিও অনাসক্ত ভাবে ব্যবহ।রিক কাধ্যে নিপতিত হয়। ইন্দ্রিয় জ্ঞাণীর 
নিকটে যাহা আনিয়া দেয় তাহ! তিনি গ্রহণ করেন না, 
অর্থাৎ কিছুতেই অহং মম এইরূপ অভিমান করেন ন'। জ্ঞানার প্রাপ্তি 
অপ্রাপ্তি উভয়ই সমান কারণ তিনি সর্ববদা পুর্ণ; অভাব বোধ তাহার 
নাই। যেরূপ মধুরপুচ্ছাঘাতে পর্বত বিকম্পিত হয় না সেইরূপ 
অপ্রাপ্ত বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ ও প্রাপ্ত বিষয়ের উপেক্ষা দ্বারা 
অনুতাপার্দ বিষয় দোষ কখন জ্ঞানীর চিন্তকে বিচলিত করে না। 
₹শান্ত সর্বব সন্দেহো গলিতাখিল কৌত্ুক£। 
ক্ষীণ কল্পনা দেহে! ভ৪2 সম্াড়িব রাজতে ॥ ৪৭ 

অজ্ঞান থাকিলেই সন্দেহ থাকিবে, ভোগকে মিথ্যা দেখিতে না 
পারিলে কৌতুক থাকিবেই। সন্দেহ ও কৌতুকের জ্বালায় অজ্ঞানী 
নিরন্তর জুলিতেছে । সর্ববসন্দেহের কারণ অভ্ভান নাশ হওয়ায় জ্ঞানার 
সমস্ত সন্দেহ শান্ত ; আবার সকল প্রকার ভোগই মিথ্যা ইহ! দেখিয়। 
জ্ঞানী বিগলিত অখিল কৌতুক । এই উভয় কল্পনাজাত স্থুল সৃন্মম 
দেহ ক্ষয় হওয়ায় জ্ানী সত্াটের পদ প্রাপ্ত হয়েন। শ্রুতিও 
বলেন স্ব ক্হা ল্রনীনি । জ্ঞানী পরিপূর্ণ সমুদ্রের মত আপানই 
আপনার দৃষ্টান্ত_-তিনি অপনাতেই আপনি বিলাস করেন। তিন 
আত্মতৃপ্ত, আত্মরতি, আত্মক্রীড় । যিনি উন্মাদগ্রস্ত নহেন তিনি ধেমন 
উন্মত্ত মানুষ দেখিলে হাস্য করেন সেইরূপ তত্বচ্জ যিনি তিনি 
ভোগলম্প্ট অতৃপ্তেক্দ্িয় জনগণকে দেখিয়া হাস্যই করেন। 

ইচ্ছতোন্যোক্ষিতাং জায়াং যখৈবান্তেন হস্যতে । 
ইন্ড্রিয়স্যেচ্ছতো৷ ভোগং তদ্বজ জ্ঞেন বিহস্যতে ॥ ৫০ 

একের পরিত্যক্তা স্ত্রী অপরে ইচ্ছা করিলে সে যেমন অবহাসের 
পাত্র হয় সেইরূপ জ্ঞানি ব্যক্তি আপনার পরিত্যক্ত ইন্দ্রিয় ভোগ 
অপরে অভিলাষ করিতেছে দ্বেখিয়। উপহাসই করেন। 


৮৭৩ যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ২৩ সর্গঃ। 


তাজন স্বাতন্থখং সৌমাং মনোবিষয় বিদ্রতম.। 
অস্কুশেনেব নাগেন্দ্রং বিচারেণ বশং নয়ে ॥ ৫১ 


আপনাতে আপনি ডুবিয়া থাকার মনোহর স্থখ ত্যাগ করিয়। 
মন যখন বিষয় স্থখ ভোগে লাম্পট্য করে তখন অঙ্কুশ বিদ্ধ করিয়া 
যেমন মন্তহস্তীকে বশ করিতে হয় সেইরূপ বিচার দ্বার মনকে বশ 
করিবে । 
(ভোগেখু প্রসরো যসা। মনোরুত্তেশ্চ দীয়তে । 
সাপাদাবেৰ হন্তবা। বিষস্োবাস্কুরোদগতিঃ ॥ ৫২ 


০ভাগতৃষ্॥ থাকায় ভোগের দিকে যে মনোবৃন্তির গতি সেই 
মনোবৃত্তিকে আগ্রেই বিষের অঙ্কুরোদগমন কালেই বিনাশ করার ন্যায় 
হত্যাকর! কত্ুব্য। যদি বল, মনকে প্রথম হইতেই যদি ভোগবঞ্চিত 
করিয়। নিগ্রহ কর! যায় তবে মনটা বিরক্ত হইয়া আত্স্খের দিকে 
যাইবেন।-__তাহাতে এই বলি যে প্রথমে অতিশয় নিগৃহীত করিলেও 
শেষে যদি সন্মান কর! যায় তখন আর দ্বেষ থাকেন । প্রথমে আনাদত 
বাক্তিকে বদি শেষে আদর করা যায় তাহা হইলে সে সেই সম্মানকে 
ব্তমানা করে। গ্রীত্মাভিতপ্ত ধান্যক্ষেত্রকে স্থসেক ন। করিয়া কুসেকও 
যদি করা যায় তাহা ও অন্ত তুল্য হয়। সেইরূপ প্রথমে ক্রেশ যে না 
পায় তাহার প্রতি সম্মানে তাহার বন্ধ স্থুখ হয় না। জলপুর্ণ নদীতে 
বর্ধার জল প্রবাহ আবার কি করিবে ? নদীত পুর্ণ ই আছে। সমুদ্র 
জগণ্ড পুরণ যোগ্য সলিল সম্পন্ন হইয়াও যেমন অন্য সলিল গ্রহণ করে 
সেইরূপ আত্মা পুর্ণ হইয়াও অন্য বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন। শক্র 
হস্তাগত রাজ অনুগ্রহ দ্বার! মুক্তিলাভ করিয়৷ একখানি গ্রাম পাইলেও 
মহাস্থখী হয়েন ; আর শক্রু কর্তৃক অনাক্রাস্ত স্বাধীন ভূপতি আপনার 
বিশাল রাজ্যকে যেমন বু বলিয়া মনে করেননা সেইরূপ মনকে 
প্রথম অবস্থাতেই যদি ব্রল্মচর্য্য দ্বার নিগৃহীত ও ভোগ সমূহ হইতে 
বিরত কর! ষায় পরে অল্লমাত্র বিষয় স্থর্থ পাইলেই সে সমধিক বলিয়৷ 
অনুভব করে । | 


যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ২৪ সর্গ: ঠ 


হত্তং হস্তেন সম্পাড্য দস্তোর্দস্তান্‌ বিচুর্ণা চ। 
অঙ্গান্যৈরিবাক্রম্য জয়েচ্েন্দ্িয়শাত্রবান্‌ | ৫৮ 
জেতুমন্যং কূতোশুসাহৈঃ পুরুষৈরিহ পণ্ডিতৈঃ | 
পুর্ববং হৃদয় শত্রত্বাজ্জেতব্যা নীন্দ্রিয়াণ্লম |! ৫৯ 


হস্তদ্বার৷ হস্ত পীড়ন, দন্ত দ্বার দন্ত বিচর্ণন, অঙ্গ দ্বারা অঙ্গ 
মাক্রমন করয়াও ইন্দ্রিয় শত্রুকে জয় করিবে । যে পঞ্চিত পুরুষ 
শত্রু জয় জন্য উৎসাহ প্রকাশ করেন প্রথমেই তাহার অন্তঃশক্র 
ইন্দ্রিয় সমূহকে জয় করা উচিত । ধাঁহারা আপন চিন্তকে 'পরাজয় 
করিয়াছেন তীহারাই ধন্য পুরুষ। হদযগঞ্জ নিবাসী কুগুলাকারে 
অবস্থিত মনোরূপ মহাসর্প ফাহার সন্ধন্ধে শান্তভাব প্রাপ্ত হয় সেই 
বথাহীন নিশ্মল পুরুষকে মামি বশিষ্ট-_মআমি বন্দনা করি। 


যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ২৪ সর্গঃ | 
ইন্ড্রিয় জয়ের উপায় । 


বশিষ্ঠ । ইন্দ্রয় জয়ে ধিনি চেষ্টা করেন তিনিই বুঝেন ইন্দ্রিয়গণ কিরূপ 
দুর্ভয় । মহানরক সাআাজ্যে ইন্দ্রিয়গণ রাজত্ব করে। ইহারা আত্মার 
দুর্ভয় শত্রু। ইহ!র! ছুক্ষতিরূপ মন্ত মাতঙ্গে চড়িয় নিরন্তর ঘুরিতেছে ; 
আশ বা ভৃষগ--এই শর শলাকা ইহাদের হস্তে প্রচুর পরিমাণে 
রহিয়াণ্ে । ইহার! অত্যন্ত কৃতদ্ব_কারণ ইহার! স্বীয় আশ্রয়ভূত 
দেহকেই প্রথমে নষ্ট করে। কুকাধ্য রূপ পাপরাশি-_-ইহাই ইহাদের 
ধন সঞ্চয়। ইন্দ্রিয়গণ গৃধ জরূপ। কাধ্য ও অকাধারূপ উগ্র 
পক্ষয় সাহায্য দেহ কুলায়ে, বিষয় আমিষ [ভোগের আশায়, ইহার! 
বাস। প্রস্কত করে। বিবেকরূপ সুত্র জাল দ্বারা যে মহাপুরুষ এই ধূর্ত 
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ইন্দ্রিয় গৃধগণকে আবদ্ধ করিতে পারেন এ ধূর্ত শকুনিগণ কদাচ 
তাহার অঙচ্ছিন্ন করিয়৷ অশান্তি আনয়ন করিতে পারেনা । 

ইন্দ্রিয় শক্রকে জয় করিতে হইলে প্রথমেই বিবেক ধন সঞ্চয় 
করিতে হইবে । সর্ববদাই বিচার চাই-বস্তববিচার রাখা চাই-_বস্ত্ব বিচার 
করিলেই দেখা যাইবে যাহা ক্ষণিক- যাহা দ্রেতবিনষ্ট হয় তাহ। 
কখনই গ্রহণের যোগা বস্তু নহে । “সর্ববং মায়েতি ভাবনা” সমস্ত 
মায়া ভাবিয়া ভাবিয়৷ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই গ্রহণ করিবনা-_ 
ইহা বিস্মৃত হওয়া চাইনা । ঈশ্বর ভিন্ন কোন ভাবনা ভাবিব”-_ 
ঈশ্বর ভিন্ন কোন কিছুরই সেবা করিবন! ইহার দৃঢ় সঙ্কল্প চাই। হস্ত 
কোন কিছু স্পর্শ করিতে যখন অগ্রসর হইবে তখন বিচার কর ইহ৷ 
কি ঈশ্বর যে স্পর্শ করিবে % চক্ষু কোন কিছুই দেখিতে গেলে বিচার 
কর, ইহা কি ঈশ্বর যে দর্শন করিবে? অন্নাদি যে ভক্ষণ কর- সেই 
অন্নকে ব্রহ্মা, রস বিষুঃ ও ভোক্তা মহেশ্বর এই জন্য বলিয়া লইতে হয়। 
যাহাতে ঈশ্বর ভাব আন। যায়না হাহ! দর্শন, শ্রবণ, মনন. গ্রহণ-- ইত্যাদি 
করিতেই পাইবেনা_-ইহা। প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়! অভ্যাস 
করিয়া ফেল। এই সাধনায়. অভ্যাস ও বৈরাগোর পুউপাকে মনকে 
রাখ! হইল । তবেই দেখ আপাতরমণীয় বিষয়ে যিনি রমণ করেন 
তিনিও যদি এরূপ অভ্যাস ও বৈরাগ্য সাধন! করেন শবে এরূপ 
ব্যক্তিও এই শরীর রূপ কুপত্তনে-_-এই কুশুসি কলেবর রূপ কুগ্রামে 
বিবেকরূপ ধন সঞ্চয় করিতে পারিবেন। তখন তিনি এই দেহস্থ 
ইঞ্ডিয় শত্রু দ্বারা আর অভিভূত হইবেন না । 

মনের বাসনা অনুসারেই কিন্ত ইন্ড্রিয়গণ স্ব স্ব কার্যে ব্যাপূত 
হয়। মনের বাসন! চক্ষুরাদি জ্ঞ্রানেন্দ্রিয়কে, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়। হস্ত 
পদাদি কর্মেন্দ্রিয়কে কর্মে নিযুক্ত করে। কর্দেক্দিয় সকল স্ব ন্ব 
ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলে ধর্ম অধশ্মাি কর্ম সকল নিষ্পন্ন হয়। এজন্য 
ধিনি মনকে বশীভূত করেন তিনি যে স্থখপ্রাপ্ত হয়েন পৃথিবীপতি 
রাজাও সে স্থখ পানন।! মন-_-শক্রকে বশীভূত কর, ইন্দ্রিয় ভৃত্যকে 
অধীনে আন, তোমার বুদ্ধি বসম্তকালে পুষ্পমগ্জরীর স্যায় বর্ধিত হইবে । 
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চিত্তের দর্প ক্ষীণ করিতে হইবে, ইন্দ্রিয় শত্রু নিগৃহীত করিতে হইবে, 
তবেই ভোগবাসন! হেমন্তকালে পক্ষিনীর ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে । 
মনের বাসনা কিরূপে যাইবে জান ? মনকে একটি তত্ব দুঢ়রূপে অভ্যাস 
করাও, মনকে জয় করিতে পারিবে । যতদিন না মনের জয় হয়, 
ততদিন হৃদয়ে অন্ভ্তান অন্ধকার থাকিবেই ; আর যতদিন অজ্ঞান 
অন্ধকার, ততদিন সেই অজ্ঞান অন্ধকারে বাসনা সমূহ নিশীথ-বেতালের 
মায় নৃত্য করিবেই । আমি দেহ নই আমি চৈতন্য, অনেজৎ চৈতন্যের 
তিন পাদ শান্ত, এক পাদের অতি ক্ষুদ্র স্থানে স্পন্দন মত কিছু হয়; 
তাহার ভিতরে অনস্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এই ভাবন। করিতে পারিলে দেহট! 
নাই বোধ হইয়া যাইবে--আবার চৈতন্য আকাশবতুব্যাপী, আবার 
কেশাগ্রশতভাগের কোটি ভাগের মত সুক্ষ --এই চৈতন্যই আমি, 
আমিই আছি, জগণ্ট! নাই সম্পূর্ণ মিথা। ; অজ্ঞান বেতাল এক 
চৈতনাকে বিচিত্র জগণ্রূপে দেখাইতেছে--ইহাইত তত্ব । একটি তত্ব 
অভাস কর পুনঃ পুনঃ অভ্য।স কর- আমি দেহ নই আমি আত্মা, 
জগতট। ভ্রমে মরুভূমিতে মরীচিকার ন্যায় ভাসিয়ান্ে এজন্য মিথ্যা 
পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে যখন তোমার বিবেক ভাসিবে ৬খন দেখিবে বিবেকী 
পুরুষের মন অভিমত কাধ্য করে বলিয়। ভূতা, সত কার্যের সাধক 
বলিয়। মন্ত্রী, ইন্ড্রিয়রূপ রিপ্ুর আক্রমণ ভইতে রক্ষা করে বলিয়া 
সামন্ত), লালন করে বলিয়া ললনা,_-পালন করে বলিয়া পিতা । 

বিবেকীগণের মনই একমাত্র সমুহ । এ মনোরপী পিতাকে যদি 
বুদ্ধিবলে ও শাস্ত্জ্ঞান বলে অন্তরে আত্মারূপে ভাবনা করা যায় ও 
আত্মারূপে দর্শন করা যায় তাহ! হইলে মনপিতাই মোক্ষপ্রদান 
করেন। শান্ত দৃষ্টিতে মনকে দেখ, এবুদ্ধ কর, স্বশক্তিতে যোজিত কর 
মনই অতি হৃদ্য হইয়া শোভা পাইবে । শান্জরীয় শুভ কর্মে প্রবৃত্ত 
বিবেকী ব্যক্তিকে__মনোরপ মন্ত্রী, জন্মরূপ বুক্ষের ছেদন কারী কুঠার 
নিপ্মীণ করিয়া প্রদান করে । 

বহুপঙ্ক কলঙ্কিত এই মনোমণিকে বিবেকবারি ছার নিয়ত 
প্রক্ষালন কর-_অজ্ভ্ঞান অন্ধকার নাশ ইহাই করিবে, জ্ঞানালোক ইহাই 
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ছড়াইবে। এই উৎপাত পরিপূর্ণ ভীষণ ভবভূমিতে আত্মহারা লোকের 
ন্যায় নিপতিত থাকিওনা । বিবেকযুক্ত হও, বিচার বলে সত্য 
অবলোকন কর, ইন্দ্রিয় শত্রু জয় কর- সংসার উত্তীর্ণ হও । 

এই শরীর অসৎ-_ইহাতে সুখ দুঃখ "ও অসশ । সেই জন্য বলি 
তোমার যেন দাম বাঁল কটের ন্যায় অবস্থা না হয়। তুমি ভীম, 
ভাস, দৃঢ়ের ন্যায় স্থিতি প্রাপ্ত হও এবং শোক শুনা অবস্থায় অবস্থান 
কর। 

বিচার বুদ্ধি দ্বার৷ নিশ্চয় কর এই দৃশ্য দেহই আমি নই, পরম পদই 
আমি_ এই ভাব রূপ পরমপদ আশ্রয় করিয়া অমনস্কষ হইয়া পান 
ভোজনাদি কর তবেই আর বিষয় বদ্ধ হইবেন। | 
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রাম-_দাম ব্যাল কটের মত হইতে নিষেধ করিলেন । ইহার! 
কে? কি করিয়াছিল ? 

নশিষ্ঠ__দাম, বাল ও কট দৈত্যপতি শম্বরের সেনাপতি । দময়তি 
শব্রেন ইতি দমঃ স এব দামঃ । ব্যাল ইব বেষ্ঠয়তি পরানিতি ব্যালঃ। 
কটতি আবুণোঁতি পরাস্ত্রেত্য ক্বানিতি কটঃ। শত্রুকে দমন করিতে 
সমর্থ এই জন্য দাম। শক্রকে সর্পমত বেষ্টন করিতে সমর্থ বলিয়। 
ব্যাল আর শক্রকে অন্ত্রদ্ধারা আবরণ করেন বলয়া কট । রাম। ভুমি 
জনগণের 'বশ্রাম স্থান । শম দমাদি গুণ তোমার আত্মায় ফুটিয়াছে। 
দাম ব্যাল কটের উপাখ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর। 

শম্বর অনুর মায়ারপ মণির মহাসগর। অতি মনোরম, অতি 
আশ্চর্য পাশাল পুরে এই অস্ত্র রাজত্ব করিতেন । মায়া বলে ইনি 
আকাশে নগর সমুহ নিন্নীণ করিতেন- সেখানে রমণীয় উদ্যান মন্দির 
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স্থাপন করিয়াছিলেন । তাহার উপবনস্থ ক্রীড়াগহ সকল সর্ববদ! 
প্রফুল্লনীলোগ্ুপলে ভূষিত থাকিত। ক্রীড়াবুক্ষ সকল সর্ববদা কত্রিম 
চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত থাকিত । সেখানে হেমপদ্মপরিব্যাপ্ত সরোবরে 
রত্বহংসগণ অন্ুক্ষণ শব্দ করিয়। সারসগণকে আহ্বান কারত | শম্বরের 
গৃহ চত্বরে সর্ববদ। জানুপ্রমাণ বিবিধ কুন্থমরাশি পতিত থাকিত। এই 
ভীষণাকৃতি শন্বরের বিপুল স্থর-নীশন অস্ত্র সৈনা ছিল। শন্দর কোন 
সময়ে দেশান্তরে গমন করিয়। স্তপ্ত হইয়া পড়েন আর অমরগণ ছিদ্র 
পাইয়া অস্ত্র সৈনা বিনাশ করেন । শম্বর আবার সৈন্য রক্ষার্থ সেনাপত্তি 
নিযুক্ত করিলেন । দেবতাগণ ছল পাইয়! আবার এই সকলকেও 
বিনাশ করিলেন । 

শহ্বর ক্রোধে অঙ্গ হইয়। সবল রক্ষার্থ মায়াদ্বারা অতিঘোর অন্থর- 
ব্য স্যজন করেন। যখন ইহারা আাবি্ভত হইল তখন মনে হইল 
যেন পক্ষবান্‌ পর্ববত্রয় আকাশ গমনে উদ্ভোগ করিতেছে । ইহারাই 
দাম, ব্যাল 'ও কট নামে অন্িহিত। প্রাক্তন কন্ম অনুসারে ইহারা 
জন্মে নাই । ইহাদের স্থান্ুপ্তিত কম্ম না থাকায় কোন বাসনাও 
ভিলনা । শান্বর চৈতনোর চিন্মাত্রের সম্গিধান প্রযুক্ত দাম, ব্যাল ও 
কটের দেহ পরিস্পন্দিত হইত । ইহাদের ভয়ও ছিঙ্গনা এবং 
পলায়নাদি কোন বিকল বুদ্ধিও ছিলনা । শশ্বরাস্তরের শক্র পরাজয় 
রূপ মনোবুন্তি অণলম্বনে ইহাদের জন্ম । ইন্দ্রজাল স্যষ্ট মানবের ন্যায় 
ইহারা যে কাযোর জন্য স্ষ্ট সেই কাধ্যেই প্রবুণ্ত। বাসন! বিহীন 
হইয়! ইহারা কাধ্য করিত, ইহার জীবন মরণ, যুদ্ধে জয় পরাজয় কিছুই 
জানিতন!। । “শক্রদিগকে প্রহার করা কর্তবা” শন্বরের এই সঙ্কল্লে 
ইহার! জন্মিয়াছিল' কাজেই সৈনা দেখিলেই ইহার! সংহার করিত। 
স্থুমেরুর শৃক্গ যেমন দিক্গজগণের দন্ত বিঘট্টনেও স্থির থাকে_ শন্বর 
ভাবিতে লাগিল-_আমার সৈন্যগণও দাম, ব্যাল, কট দ্বারা রক্ষিত 
হইয়া অজেয় হইবে । 

রাম । আপনি বলিতেছেন__ 

অভাবাশড কম্মাণাং তে চ প্রাস্তনা ন চ বাসনাঃ। 
নির্বিবকল্পক চিন্মাত্র পরিস্পন্দৈকধণ্মকাঃ ॥ ৩৭ 


৮৭৬ যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ২৬ ও ২৭ সর্গ2। 


দাম, ব্যাল ও কট ইহার প্রাক্তনাঃ পুর্ববসিদ্ধ জীবাঃ ন-ন চ 
বাসনান্তেষাং সন্তি ৷ ইহারা পূর্ববসিদ্ধ জীব নহে-_কণ্মানুসারে ইহাদের 
জন্ম হয় নাই । ইহাদের বাসনা ও নাই । কিন্ত্ত বদি ইহাদের কম্ম, কাম, 
বাসনা না থাকে তবে জন্মের যে বীজ তাহার অভাবে জন্মই হইতে 
পারেনা । যদি বলেন বীজের অভাবেও জন্ম হইতে পারে তবে বলিতে 
হয় মুক্ত হইয়। গেলেও আবার জন্ম হইতে পারে । 

বশিষ্ঠ__দাম, বাল, কট-__ইহারা স্বতন্ত্র জীব নহে। 

কম্মজীবকলাং তন্বীমসারাঞ্চ মনোভিদাম্‌। 
অপুষ্টাং কৃত্রিমামন্তশ্চোদয়োদয়মাগতাঃ ॥| ৩৮ 

অন্তশ্চোদয়তি প্রেরয়তি ইতি অন্ঞশ্চোদা অন্তর্যামি চিত তয়! 
নিমিত্তভৃতয়া কম্মজীবস্য শম্বরস্য কলাং কৌশলরূপাং তস্বাং অল্প 
পরিমাণাম্‌ অপুষ্টাং কন্মবাসনাদি অন্ুপচিতাং কৃত্রিমাং মায়াকল্প শারূপাং 
অতএব অসারাং ভোগসারশুন্যাং মনোভিদাং সসঙ্ল্পবুক্তিমাদায় 
উদয়ম্‌ আবির্ভাবম্‌ আগতাঃ ॥ 

এীন্দ্রজালিক স্ষ্ট পুরুষের নায় স্বতন্ত্র কশ্মের অভাব থাক। সন্ব্বেও 
ইহার! জন্মিয়াছে । শম্বরের কাম কম্ম বাসন বীজ বশেই ইহাদের 
জন্মসিদ্ধি__ইহার। স্বতন্ত্র জীব নহে । যষোগিগণ যে ভিন্ন ভিন্ন দেহ 
ধারণ করেন তাহাদের দেহ, জন্মে কিরূপে ? যোগিগণের তত্বজ্ঞান 
হওয়ায় কাম কম্ধম বাসন! রূপ জন্ম বীজ ত নাই, তথাপি দেহ যেমন 
জন্মে সেইরূপে দাম ব্যাল কটের জন্ম । 


সিটিতে 


স্থিতি ২৩ ও ২৭ সর্গঃ | 
দাম ব্যাল কট সংবাদ বর্ণন__দেবতাগণের পরাজয় এবং 
ব্রহ্মার উপদেশ । 
দেবতাগণ সর্গ ত্যাগ করিয়। মর্তে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিতেন 
এবং গোপনে শান্ধর সৈন্য বিনাশ করিতেন। শহ্বর, দাম ব্যাল 
কটাশ্থিত সৈন্য, দেবতা বিনাশ জন্য ভূতলে প্রেরণ করিলেন। দৈত্যগণ 


রে ্ রর ই 
ডি ূ 

শিস ও পাশাপাশি ২৩ উদ শা 
শি 


ক. হয়ো ০: ূ 
রড শক এ খা 


০০০০ 


জাত্্ক্ার্গ্গাতাস্পন্নিজ্- | 
দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। 
| প্রথথহ্মঃ হও 21 

সমস্তস্ খলু সান্ন উপাসনং সাধু, যতখলু সাধু তত সামেত্যাচক্ষতে 
য দসাধু তদসামেতি 1১। : তদুতাপ্যান্ুঃ সন্মৈনমুপাগাদিতি সাধুনৈন- 
মুপাগাদিত্যেৰ তদাহু রসানৈনমুপাগাদিত্যসাধুনৈনমুপাগাদিচ্তেব 
তদ্দাহুঃ ।২। অথোতাপাহুঃ সামনোবতেতি, য সাধু ভবতি সাধুবতে- 
ত্যেব তদাহুরসামনো৷ বতেতি যদসাধু ভবন্্যসাধু বতেত্যেব তদাহুঃ 1৩ 
স ষ এতদেবং বিদ্বান সাধু সামেতুপাস্তেংভ)াশোহযদেনং সাধবে। 
ধণ্মা আচ গচ্ছেয়ুরূপচ নমেয়ুঃ 181 

ভিত্জীল্রস্য প্রথন্মঃ এও্ড2। 

পদানুসরণী ] ওমিত্যেতদক্ষরমিত্যা দিনা সামাবয়ব-বিষয়- 
মুপাসনমনেক ফলমুপাদিষ্টম্‌। অনন্তরঞ্, ন্তোভাক্ষর-বিষয়মুপাসন- 
মুক্তম্।  সর্বথাপি সামৈকদেশসন্বদ্ধমেবতদিতি।  অথেদানীং 
সমস্তে সান্সি সমস্ত সামবিষয়ানি উপাসনানি বক্ষ্যামীত্যারভতে শ্রুতিঃ। 
যুক্তং হোকদেশোপাসনানন্তরমেকদেশি-বিষয়মুপাসনমুচ্যতে ইতি । 
সমস্তম্য সর্ববাবয়ববিশিষ্টস্য পাঞ্চভক্তিকস্য সাগুভক্তিকস্য চেত্যর্থঃ | 
খল্বিতি বাক্যালঙ্কারার্থঃ। সান্গ উপাসনং সাধু, সমস্তে সান্গি সাধু 
ৃষ্টি-বিধিপরতান্ন পূর্বেবাপাসননিন্দার্থন্বং সাধু শব্দস্য। নন্ু লোকে 
ূর্ববত্রাবিষ্তমানং. সাধুত্বং সমস্তে সান্যভিধীয়তে ; ন, দাধু সামেত্যু- 
পাস্ত ইত্যুপসংহারাশ্ড। সাধুশব্ঃ শোভনবাচী; কথমবগম্যত 
ইত্যাহ-__যশু খলু লোকে সাধু শোভন মনবছ্যং প্রাসিদ্ধং তত সামেত্যা- 
চক্ষতে কুশলাঃ যদসাধু বিপরীতং তদন্ামেতি ।১। তু তত্রৈব সাধবসাধু- 
বিবেককারণে উতাপ্যান্ুঃ__সান্গ৷ এনং রাজানং সামন্তঞ্চোপাগাদ্পগত- 
বান্। কোৎসৌ ? যতে! হসাধুত্ব প্রীপ্ত্যাশক্কা স ইত্যভিপ্রায়ঃ | 





১৮৪ ছান্দোগ্য-উপনিষদ। 


শৌভনাভিপ্রায়েণ সাধুনৈনমুপাগাদিক্টেব তত তত্রাহ লৌকিক। 
বন্ধনাদ্যস।ধু কাধ্যমপশ্যন্তঃ। যত্র পুনবিপর্ধ্যয়ে বন্ধনাদ্যসাধু কাধ্যং 
পশ্যন্তি তত্রাসান্ৈনমুপাগাদিত্যসাধুনৈনমুপাগাদিতোব তদাহুঃ 1২ 

অথোতোপ্যাহঃ স্বসংবেঘ্াং সাম নোহস্মাকং বতেত্যন্কম্পয়তঃ 
ংবৃত্ত মিত্যাঃ। এতংতৈরুক্তং ভবতি, যৎ সাধু ভবতি সাধু বতেত্যেব 
তদাহুঃ । বিপর্ধয়ে জাতেহসামনৌবতেতি । যদসাধু ভবত্যসাধু 
বতেত্যেব তদাহুঃ ৷ তস্মাৎ্সাম সাধুশবয়োরেকার্থত্বং সিদ্ধম্‌।৩ 

অতঃ স যঃ কশ্চিং সাধু সামেতি সাধুগুণবশু জাম ইতুাপাস্তে, 
সমস্তং সাম সাধু গুণবদ্ূ বিদ্বান তন্তৈতৎ ফলম্-_অভ্যাশোহ ক্ষিপ্রং 
যদিতি ক্রিয়াবিশেষণার্থম্‌। এনমুপাসকং সাধবঃ শোভন-ধণ্্মাঃ তি 
্ৃত্যবিরুদ্ধাঃ আচ গচ্ছেয়ু রপচনমেয়ু নিননিস্পটাসিরিলোগা 
তিষ্ঠেয়ুরিতাথঃ | ৩। 


 ইন্তি ভ্বিভীম্ব প্রপা১িক্স্দ্য প্রথমঃ এগ্:। 

বঙ্গানুবাদ ] সমগ্র অবয়ব বিশিষ্ট ( পঞ্চভক্তি সম্পন্ন বা 
সপ্তভক্তি সম্পন্ন ) সামকে “সাধু” ভাবনায় উপাসনা! করিবে। 
( সাধু শব্দের অর্থ শোতন, কিরূপে জানা যায় সাধু শব্দের অর্থ শোভন, 
তাহাই বল! হইতেছে ) 

( লোকে ) যাহা সাধু বা শোভন তাহা! “সাম শব্ষে অভিহিত 
হইয়া! থাকে, যাহ! অসাধু ব অশোভন, তাহা “অসাম' শব্দে অভিহিত 
হয়। ১। 

সেই বিষয়ে তাহার! লৌকিকগণ ( উদাহরণ রূপে ) আরও বলিয়া 
থাকেন__এই ব্যক্তি সাম অবলম্বনে ইহার € এই রাজা বা এই 
সামন্তের ) নিকট উপস্থিত হইয়াছে যেখানে এইরূপ বাক্য উচ্চারিত 
হইয়া থাকে, তথায় তাহার অর্থ ইহাই হইয়া থাকে-__যে এইব্যক্কতি 
সাধুভাবে রাজ। বা সামন্তের নিকটস্থ হইয়াছে । পক্ষান্তরে যেখানে বলা 
হয়--এইব্যক্তি তাসামভাবে রাজার নিকট আসিয়াছে- সেখানে 


ছান্দোগ্য-উপনিষদ্‌। ১৮৫ 


তাহার অর্থ হয়-_-এইব্যক্তি অপাধু ভাবে রাজার নিকট উপস্থিত 
হইয়াছে । ২। 

অপি চ লৌকিকগণ আরও বলিয়া থাকেন__ফদি সাধু বা শোভন 
অবস্থা! উপস্থিত হয়, লোকে তথায় স্বীয় অনুভূতিতেই উহা! লক্ষা করিয়া 
থাকে, লোকে তথায় বলিয়। থাকে আমাদের সাম সংঘটন “হইয়াছে__ 
অর্থাৎ আমাদের সাধু অবস্থ। উপস্থিত হইয়াছে । পক্ষান্তরে যেখানে 
অসাধু ব। অশোভন অব উপস্থিত হয়, তথায় লোকে বলিয়া থাকে, 
আমাদের অসাম সংঘটন হইয়াঞ্ছে অর্থাৎ আমাদের অসাধু বা অশোভন 
অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে । (অতএব সাধু শক ও সামশব্দ 
সামনার্থক )। | 

যিনি এই সামকে এইরূপে জানিতে পারেন, এবং সাধুগুণ 
অবলম্বনে সামের উপাসনা করেন; ইহার নিকট সাধুগুণ সমুহ 
ছ্রুতগতি উপগত ও উপনত হইয়। থাকে । 

দ্বিতীয় প্রপাঠকের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত । 





গুক্রার্থ শন্দীপন্লী। 


ব্রঙ্গাচারী | ভগবন্, প্রথন প্রপাঠকের সহিত দ্বিতীয় প্রপাঠিকের 
সুহ্বন্ধ কি? সমগ্র অবয়ব বিশিষ্ট সামের উপাসনা প্রস্তাবিত হইতেছে, 
কেন? সাম কত ভাগে বিভক্ত? এই নুতন প্রস্তাবিত উপাসনায় 
সমগ্র সামের উপাঁসন! সাধু বলা হইল, তবে কি অঙ্গ উপাসন! সাধু 
নহে £ কি প্রণালীতে এই উপাসন| করিতে হয় ? 

আচাধ্য ] বশস, প্রথম প্রপাঠকে প্রথমতঃ সামের অবয়ব সম্বন্ধে 
উপাসনা প্রদ্নর্শত হইয়াছে । তণ্ুপর স্তোভাক্ষর সমুহ যাহ| সামেরই 
একদেশের সহিত সশ্মিলত হইয়া গীতি-সৌষ্ঠব বুদ্ধি করে, তদ্বিষয়ক; 
উপাসনার উপদেশ করা হইয়াছে । সম্প্রতি সমগ্র সামটিকে. কি. 
প্রকার উপাসনা! করা হইবে, তাহারই উপদেশ করিতেছেন-__কেনন! 
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প্রত্যেকীঁটি অজের উপাসনা পরিসমাণ্ত হইলে সেই সমুদয় অঙ্গ বিভৃষিত 
অঙ্গীর উপাসন। অনায়াস সাধ্য হইয়। থাকে । 

সাম পাঞ্চভক্তিক ও সাগুভক্তিক-_অর্থা সাম পাঁচ ভাগে ও 
সাত ভাগে বিভক্ত । হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার ও নিধন, 
ইহাই পাঞ্চভক্তিক সামের পাঁচটি ভক্ত বা বিভাগ । হিস্কার, প্রস্তাব, 
আদি, উদ্গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব, নিধন- ইহাই সাগুভক্তিক সামের 
সাতটি বিভাগ । 

বৎস, ভগবতী স্রতি এখানে সমগ্র অঙ্গ বিশিষ্ট সামের উপাসনাকে 
সাধু বলিলেন না, পরন্ত্ব সমগ্র সামকে সাধু দৃষ্টিতে উপাসনা করিতে 
বঝলিলেন। কিরূপে এই সাধু দৃষ্টি লইয়া সামের উপাসনা করা হুইবে, 
তাহা পরে বলিতেছি। প্রথমতঃ শ্রুতির শব্দার্থে মনো'নবেশ কর 
সামের সহিত সাধুতা৷ গুণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রদর্শনার্থ শ্রুতি প্রথম বলিতে- 
ছেন__ লোকে যাহ সাধু বা শোভন বলিয়া পুজিত, তথায় সাম শব্দের 
ব্যবহার হইয়া থাকে, এইরূপে যাহা অধাধু বা অশোভন, তাহাকে 
অসাম শব্ষে অভিহত কর! হয়। ল্ুতরাং সাধুতা গুণের সহিত 
সামের অব্যভিচারী সম্বন্ধ রহিয়াছে--সাম ও সাধু শক এক অর্থে 
ব্যবহৃত, অতএব সাধুশ গুণ লুব্ধ অস্তদূ্টি লইয়া সামের উপাসনা কর! 
অসম্ভব নহে । ্‌ | 

বস, একবস্তকে অপর বস্ত্বরূপে অথবা একরপ-গুণান্বিত বস্ত্রকে 

অপর-গুণাম্বিতরূপে উপাসনা! করিতে হইলে উপাসকের হৃদয় যে 
অসম্ভাবন।৷ দোষে কুহ্ঠিত হয়, ভগবতী শ্রুতি প্রথমতঃ এই অসম্ভাবন। 
দোষেরই পরিহারার্থ সাম ও সাধু শব্খের একার্থতা প্রদর্শন করিলেন। 
কিন্তু ইহ' প্রাথমিক অসম্তাবনার স্থুল পরিহার মাত্র । | 

উপাস্য-পরিচয় উপাসনার জীবন । রূপে, গুণে, লীলায় স্বরূপে 
উপাস্য বস্তু যতদিন উপাসকের নিকট অপরিচিত থাকেন, তত দিন 
উপাসন! নিজ্্ভীবনীরস। এই অবস্থায় উপাসকের অজ্ঞ্ঞান-কলুষিত 
মলিন হৃদয়ে শত শত অসঞ্তাবন! স্ক,রিত হয়--উপাসনা লয় বিক্ষেপে 
কলঙ্কিত হয়, স্থগিত হয়। পক্গান্তরে যখন উপাসকের অন্তদষ্ট 
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উপাশ্থয বস্ত্র নয়নাভিরাম রূপরাশিতে লুন্ধ হইয়। তদীয় সূন্মনানুসূন্মম 
মাধুরীর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়, মন যখন তদীয় ভূবন মঙ্গল গুণরাশিতে 
অব্গাহুন করিয়। মুগ্ধ হয়, ত্রিতাপ হারিণী ভাগবতী লীলার অমুত-হুদে 
মগ্ন হইয়া আপ্যাষিত আশ্বস্ত হয়, নিস্তরঙগ স্বরূপ সাক্ষাৎকারে 
আত্ম চমত্কৃত হয়, তখন অসস্তাবনা বিপরীত ভাবন! ধীরে ধীরে উপা- 
সকের অন্তদৃষ্টির উপর হইতে নিজ আবরণ শক্তি অপসারণ করিতে 
করিতে লুক্কায়িত হইতে থাকে, পরিশেষে সম্পুর্ণ অপস্থত হইয়া পড়ে। 

বস, “মাতেব” হিতকারিণী ভগবতী শ্রুতি প্রথম প্রপাঠকে সামের 
যৈ স্বরূপ পরিচয় করিয়। ছিলেন_ সম্ভবতঃ উহা তোমার মনে আছে। 
বলিয়। ছিলেন--প্রাণঃ সাম ( ছা--প্রঃ প্রঃ ৪ মন্ত্র) দ্বিতীয় প্রপাঠকে 
সমগ্র সামের উপাসন! প্রারস্তে আবার একবার সেই উপাস্য বস্তুর 
স্বরূপ স্মরণ কর। 

স্মরণ কর-_তোমার হুদয় কমলের দহরাকাশ স্বীয় অঙ্গ -জ্যোগ্সায় 
প্লাবিত করিয়। প্রণব দেহে এক মহাপুরুষ শয়িত, যোগ নিদ্রায় ইহার 
নয়নদয় বাহিরে নিমীলিত, ইহীর পূর্ণ বিস্ফারিত অন্তৃষ্ি আত্মশক্তির 
অখণ্ড মুক্তি দর্শনে আত্ম-চমণ্তকৃত। এ দেখ ইহারই নাভি কমলে 
পিতৃক্রোড়ে সন্তানের মত এক পুরুষ প্রবর বিশ্ব লীলাময়ী স্বীয় শক্তির 
সহিত বিচিত্রলীলায় নিরত রহিয়াছেন। ভগবতী শ্রুতি প্রথমোলিখিত 
মহাপুরুষকে প্রণবদেহ পরমাত্মা বা উত্তম পুরুষ বলিয়াছেন, আর 
দ্বিতীয় পুরুষ প্রবরকে হিরণাগর্ভ ঝ৷ মধ্যম পুরুষ বলিয়াছেন, এই যে 
দ্বিতায় পুরুষ ইনিই সাম, ইহার নিজ শক্তিই খক্‌ নামে পরিচিত। 

স্মরণ কর-_উত্তান শয়িত সামময় মধ্যম পুরুষ নামরূপিণী খুকু ব! 
বাকের সহিত স্থষ্টি ক্রমে বিপরীত লীলায় নিরত। এখনও নামকল্লিত 
পুরুষ বাঁ নাম পুরুষ উৎপন্ন হয় নাই_-এখনও সগ্ভোজাগরিত সন্তান- 
মণ্ডলীর বিচিত্র কোলাহলে এই আদি দম্পতির লীলাকুঞ্জ মুখরিত 
হয় নাই। সীম! শূন্ত সাগরের নীলাম্বুরাশি লহরীর সহিত খেলিয়৷ 
খেলিয়া অগণিত ফেন বুদ্বুদ রচন। করিল-_নাম পুরুষ উৎপন্ন হইল । 
দেখিতে দেখিতে বিবিধ নামের বিচিত্র কোলাহলে আদি দম্পতির 
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নিস্তবূলীলাকুঞ্জ মুখরিত হইল ; বিবিধ রূপের ঘটায় আদিরূপ আবৃত 
হইয়! পড়িল। দ্রষ্টার একতান দৃষ্টিতে যাহ। প্রত্যক্ষ ছিল. তাহ! 
পরোক্ষ হইয়া! পড়িল; যাহা পরোক্ষ ছিল, তাহ। গুত্যক্ষ-সীমায় 
পদার্পণ করিল। সংকল্পদৃষ্ট সংসার রঙ্গ জঙ্গম নগরের মত বাহিরে 
আসিল, বিশ্ব-নর্তকী নব পর্যায়ে দ্রষ্টার দৃষ্টিকে স্বীয় নুতন 
লাস্য-লীলায় অনুরক্ত, আবদ্ধ করিলেন । 

নাভি বিশ্ব জীবের উতুপত্তিস্থান। নাভি কমলিনীর কুস্থমোদগমেই 
বিশ্ব জননী খতুমতী ব। পুষ্পবতী হইয়া থাকেন | বিকসিত নাভি কুস্থমে 
মায়িক নিখিল গুণরাশি লুকায়িত থাকে, সাধারণ জীব ্ব-কণ্মী অনু- 
সারে প্ারন্ধ বিকাসোম্মখ গুণরাশি যাহ। জননীর নাভি কুস্মে বর্তমান, 
তাহ। আকর্ষণ করিয়া কতিপয় গুণ লইয়া জন্মলাভ করে, কিন্তু এই 
পুরুষ প্রবর হিরণ্যগর্ভ--যাহার জন্মান্তরীণ সাধনা, কম্ম ও উপাসনা- 
লভা ফলের পরাকাষ্ঠ। প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইনি সর্ববগুণাধার ; সর্ববগুণ- 
ময়ী জন্তঃ প্রকৃতি বা সুন্ষম প্রকৃতিকে স্ববশীভূত করিয়া! ইনি তাহারই 
সমষ্টি সন্তায় অধিষ্ঠিত ; নিখিল গুণাবলী ইস্কারই ব্)াপক স্বরূপে নিতা- 
বিকসিত। প্রথম প্রপাঠক বর্ণিত রসতমন্ধ, সর্ববকামদাতৃত্ব 'ও সমুদ্ধি 
যেমন ই'হারই গুণাবলীর অন্যতম বিভিন্ন বিকাস, সেইরূপ ইন বিশুদ্ধ 
মৃত্যুরও অধর্ষণীয়, ইনি 'পাপবিদ্ধ, প্রাণবংশের প্রতিপালক, জীবের 
অঙ্গ সমূহে ইনি রস স্বরূপ, তাই ইনি অ'ঙ্গরস ; এই প্রাণ বৃহতী ব 
বাকের পতি, তাই ইনি বৃহস্পতি ; ই'হারই প্রসাদে দল্ভ গোত্রীয় বক- 
নামক খষি নৈমিষারণ্যবাসী খবষি সমাজের উদ্‌গাতৃত্ব লাভ করিয়া, 
ছিলেন, খধি সমাজের জন্য শভীপ্লিত কাম দোহন করিয়া ছিলেন । 

ভগবতী শ্রুতি প্রথম প্রপাঠকে এই প্রাণময় মহাপুরুষের গুণ 
বর্ণনায় আরও বনু রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন। আরতি বলিয়াছেন-_. 
এই ষে প্রাণময় মহাপুরুষ ইনি স্বীয় শক্তি বাকের সহিত অভিন্নদেহে 
মিলিত হইয়া সাম-নামে পরিচিত । সামরূপী হিরণ্যগর্ভ স্বীয় ব্যাপ্তিতে 
ভূভুবঃ স্বঃ এই ভূবনতব্রয় পরিব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান । পৃথিবী- | 
রূপিণা খক্‌কে ওতপ্রোত-ভাবে আলিঙ্গন করিয়া ইনিই অগ্নিরপে 


ছান্দোগ/-উপনিষদ | ১৮৯ 


বিরাজমান, অন্তরিক্ষরূপিণী খকৃকে সর্বনাঙ্গে বিজড়িত করিয়া 
ইনিই বায়ুরূপী, এইরূপ ছ্য,লোকে বায়ুরূপে নক্ষত্র মণ্ডলে চন্দ্রম' রূপে 
এই বাক্‌ প্রাণ দম্পতিই বিরাঞ্জমান | 
বগুস, মানবের বুদ্ধি স্্ীয় বিক্ষেপ শক্তিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দৃশ্য 
পদর্থকে পরিচ্ছিনন করিয়া গ্রহণ করে, পরিশেষে স্বীয় জড়ত্ব 
শ্রীভগবানের বিরাট দেহে প্রক্ষেপ করিয়া ভগবদ্‌ দেহকে ও ক্ষুদ্র জড় 
বস্তুরপে গ্রহণ করে । ভগবতী শ্রুতি স্বীয় মহিমায় জীবের এই মোহ- 
যবানক1 অপসারিত করিয়। সর্বত্র হিরণ্যগর্ভের রমণীয় স্বরূপের ব্যাপ্তি 
প্রদর্শন করিয়াছেন । 
বশুস, ভগবতী শ্রুতির প্রদত্ত পরিচয় লইয়া বাক শ্রাণ দম্পতির 

এই বিরাট ব্যাপ্তি বিষয়ে মনন করিতে থাক, যেমন যেমন মনন পরিপক্ক 
হইবে, তেমন তেমন অনুভব করিতে পারিবে_-ই হারাই বিভিন্ন উপাস- 
কের অন্তদুষ্টির সমক্ষে বিভিন্ন নাম রূপে সুসজ্জিত হইয়া বিভিন্ন উপাস্য 
দম্পতি রূপে বিরাজমান । রুদ্রহদয়োপনিষদে উম! রুদ্ররূপে ই হাদেরই 
বাপ্তির বর্ণনা করা হইয়াছে । রুদ্র-হৃদয় বলিয়াছেন 

পুংলিজং সর্ববমীশানং স্ত্রীলিজং ভগবতুযুম। | 

উম। রুদ্রাত্সিক12 সর্ববাঃ প্রজাঃ স্থাণর জঙ্গমাঃ ॥. 

রুদ্রোনর উমা নারী তশ্মৈ তশ্তৈ নমোনমঃ। 

রূদ্ো ব্রহ্মা উম! বাণী তস্মৈ তসো নমোনমঃ ॥ 

রুদে। বিষুরুম! লক্ষী স্তন্মৈ তসো নমোৌনমঃ | 

রুদ্র সূর্য্য উম। চ্ছায়! তন্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ ॥ 

রুদ্রঃ সোম উম তারা তন্মৈ তসো নমোনমঃ | 

রূদ্ধে। দ্রিবা উম! রান্রি স্তশ্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ ॥ 

রুদ্রো যজদ্ত উম। বেদি স্তশ্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ । 

রূদ্রে! বহিরুম। স্বাহা তন্মৈ তস্যে নমোনমঃ ॥ 

রুদ্রো৷ বেদ উম! শান্ত্রং তশ্রৈ তস্যৈ নমোনমঃ। 

রুদ্দো বৃক্ষ উম! বল্লী তশ্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ ॥ 


ডিন | ছান্দোগা-উপনিষদ্‌। 


রুদ্রে। গন্ধ উমা পুষ্পং তন্মৈ তসো নমোনমঃ | 
রুদ্রোহর্থঃ অক্ষরং সোম! তশ্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ ॥ 
রুদ্রো লিঙ্গ মুমাপীঠং তশ্মৈ তসো নমৌনমঃ ॥ 
বস, ভগবতা শ্রুতির এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত নহে, 'তূমি একতান 
অন্তর্র্টি লইয়া এই রহস্য দর্শনের অধিকারী হও, নয়ং তাহ। বুঝিতে 
পারিবে। 
যাহ! হউক বলিতেঞিলাম-__মায়িক নিখিল গুণরাশি এই সামময় 
হিবণ্যগর্ভ পুরুষে নিত্য বিকসিত। যে উপাঁসক যখন যে শুণের 
ভাবনায় স্বীয় অন্তর্ণ্তি ভাবিত করেন, তাহার নিকট এই সামময় 
পুরুষ প্রবর তদ্গুণ বিভবিতরূপেই প্রকট হইয়া থাকেন। আলোচ্য 
মন্ত্রে সাধুগ্ড৭ অবলম্বনে সমস্ত সামের উপাসনা! প্রবন্তিত হইয়াছে । 
উপাসনা ষেমন সমস্ত সামের সাধু শব্দটিও তমনই সমস্ত কল্যাণ 
শুণ সমুহের অখগুবাচক । ভগবতী শ্রুতি উপাসনার ফল কীর্তনেও 
বলিয়াছেন--সাধবে ধশ্মী আচ গচ্ছেয়ু রুপচ নমেয়ুঃ' সাধু ধশ্ম সমুহ 
উপাসকের নিকট আগত ও উপনত হইয়! থাকে । 
সাধু গুণরাজিতে কাহার না প্রয়োজন ? কলঠাণ গুণ রত্ব সমুহ 
কাহার না লোভনীয় » কিন্তু নিন্নাধিকারী ছুর্নল মানব আপাত সরস 
বিষয়ের লোভে বিষয়ের উপাসন। করে, পরিচ্ছিন্ন বিষয়ের ধ্যানে হীন- 
শক্তি হইয়া! সাধুশুণ রাশির আভাজন হয়, অকল্যাণ লাভ করে। 
অতএব সন্তান বশুসলা ভগবতী শ্রুতি স্বীয় সন্তানকে সাধুণুণের তাভি- 
গম্য করিবার নিমিন্ত সাধুগ্ডণ অবলন্গনে সামোপাসনার প্রবর্তন 
করিয়াছেন । 
বস, তোমার হৃদয়-কুহরে যে হিরপ্সয়বপুঃ হিরণ্যগর্ভ পুরুষ 
বিরাজমান, যিনি বায়ুবেশে প্রচ্ছন্ন হইয়! হৃদয় দেশ হইতে মুখ নাসিক। 
পধ্যন্ত গতাগতি করেন, তাহাকে সাধুগ্ডণ সম্পন্ন সাম মনে করিয়। 
উপাসনা কর, তুমি শ্রতিবর্ণিত ফল লাভের অধিকারী হইবে । 
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নার রর 
স্ত্রীগীত।। 

স্ত্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত। 

শমাতের ভিন্তকারিনাশ শ্রতি জীবের চরনলক্ষ্য :*যানন্দময় ধামের পথ 
দেখাইয়া দিয়! বলিতেছেন “তম বিদিত্বাহ তমৃত্যুমেতি নাঃ গা বিদ্যতেহয়নায়” 
সেই পথে প্রাবল পুরুষকা ককের সহিত অগ্রসর হইবার জন্ক উত্ভেগন। পাকা 'গ্রযহোগে 
শ্রীগীত। বলিতেছেন “মামেকং শরণং ব্রজগ এই উত্তেগস। ও আশ্বংলববীই শ্রীগীতাগ 
বিশেষত্ব । 'আালোচক তীহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বংসবকালব্যাপী গীতা 
স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবত-রুপা গু ন্কৃহূতি নাহ করিয়াছেন তদ্দারা তিনি প্রতি- 
শ্লেকের গভীর তত্ব সমুহ সহ দবোধ্য ভাষায় প্রপ্রো শুরচ্ছলে বিবুত করিয়াছেন। 
অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাথা এ পর্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। 
এই অন্িমতের সত্যাসহ্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা স্বধী সমাজকে সবিনয়ে 
অনুরোধ করিতেছি । গ্রীগীতা তিনথগে প্রকাশি 5 হইয়াছে! প্রতি খণ্ডের সুল্য 
বীধাই ৪॥*' টাকা, মোট ১৩।০ টাকা । 
উৎসব সম্পাঁদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত 

অন্যান্য গ্রন্থাবলী | 
গীতাপরিচযু তৃতীয় সংস্করণ__শ্লিভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী 

প্রাণে প্রাণে উপলদ্ধি করিবার জন্য ্লীগীত। পাঠের প্রয়াস । গীতাপরিচয় শ্রীগীতার 
অনেক পরিচয় বলিয়৷ দিতে পারিবে । গীতাপরিচর পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন 
না করিয়। থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাল । বাধাই ১৮০ 'আবীধা। ১০ । 

ভদ্রো__২য় সংক্ষরণ'মহাভারতের সৃতদ্া চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি 
আধুনিক উপন্তাসের ছ্াচে লিখিত হইয়াছে । বিবাহু জীবনের নবাুরাগ কোন দোবে 
নট ভয় এবং কি করিলে উতা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই -গ্রন্থে তাত! "অতি সুন্দর 
বূপে বিশ্লেষণ করিয়।ছেন. বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উখ্থানের 
আলোচনা এতণুর চিত্তীকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা। পাঠে 
(থা অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ 


এক অপুর্ব 
উপাদান পাইবেন, উহা! আমর! নিঃসক্ষোচে বলিতে পারি-_সূল্য আবীধা ১1০ আংন| 


বাঁধাই ১৪০ নাত্র। 
কৈকেয়ী-_২য় সংস্করণ-_দোষ ব্যক্তি কিরূপে অন্থতাপ করিয়া পুনরায় 
প্রীভগবানের চরণাশ্রযে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্ট গ্রস্থকাঁর রামায়- 
গণের কৈকেরী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের 
ক অভিনব আলেখা চিত্র করিয়াছেন সুন্য ॥* আনা মা। 


উৎসবের বিজ্ঞাপন 


সাবিত্রী ও উপাসনা তত্্ব-ভৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্ধিত, হ্দৃশ্ঠ এবং 
ভাবোদ্দীপক চিত্রসমস্থিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাব্র সতী 
সাবিত্রী যেন জদয় জুড়িয়া৷ বস্ন। তীহার 'তাগ, লংযম, তিতিক্ষা এক; 
_ পুরুষকার যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ 
গ্রশ্থকার তাহার মোহন তুলিক। ও সাধনার হরিচন্দন দ্বার সাবিত্রীর যে অস্তুপম 
অঙ্গরাঁগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্তক এ মাতৃরূপ মানসনয়নে 
দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অন্ুরা'গনী স্ত্রী এবং অনুরাগী 
স্বামীর পবিভ্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ব বিবৃত করাত এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব । 


মুলা ॥ও আন। মাত্র 
“সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তত্ব” উৎস্ৰ পন্দে প্রতি মাসে নার 


হইয়াছে, শীদ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে। 


্ীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংক্ষরণ___এই পুস্তক নিত্য পাঠা করিয়া বাহির 
কর] গেল । আবীধাইয়ের মূল্য ২॥* টাক। | অদ্ধ বাঁধাইয়ের মুল্য ২৮৭ ডাকমাস্তল 
 ম্বতন্ত্র। পুম্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাধাই- 
__ য়ের কাগজ, কালি, কাপড় বোড' প্রত্থতি যাবতীয় উপাদানগুলিই হন্মুল্য। পুস্তক 
থানি ভাল কাগজে ভাল করিয়! ছাপা, সুন্দর করিয়া বাধা চৃতরাং যে মুল্য নিষ্ধা- 
রিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না। 

ভগবচ্চিন্তার ভন্ত সকল শ্রেণীর লোকের যাহ। প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই 
সংগ্রহ কর! হইয়াছে। স্ত্রীলোকের সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন 
এইজস্ নিত্য পাঠ্য শুব স্তুতি সহজভাবে বুঝাঁন হ্ইয়াছে। 


ইহছ1তে সমন্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কন্চ আছে।: মধ্যখণ্ডে বের্ধান্তের 
সরল ব্যাথা। প্রশ্োত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । নিতা শ্বাধায় জন্ 
শ্ীশ্রীচণ্ভী গীত। ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে । বিদেশ যাত্রীকালে এই একখানি রী 
সঙ্গে থাকিলে ধন্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্ত পুস্তকের আবশ্যক হইবে না| 

নিক্ললিখিত পুস্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। 

শ্রযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ গ্রণীত (১) মধ্যলীলা-_-১২,(২) উচ্ছাসাঃ ॥* আনা 
৫৩) লক্ষ্মীরাণী-_১॥০ ৫8) লোকালেক--১২ (৫) আহ্িকম্-_॥*। 


971875940১9 7804৬4৭0211, হম 01797 রাম 
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প্রাপডিস্থান, “উৎসব” আফিস,১৬২নং বহুবাজার স্ীট,কলিকাতা 


শ্ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অবৈত নক ফার্যাধ্ক্ষ। 


উৎসবের বিজ্ঞাপন 2. | ৩ 


পুরাতন উৎসবের মূল্য হাঁস। 


“উত্সব” প্রথম বগ্ুপর ১৩১৩ সাল হইতে ১৩২৩ সাল পর্যান্ত 
প্রবন্ধাবলি পুস্মকাকারে “মনোনিবৃন্তি বা নিত্যসঙ্গী নাম দিয় 
বাহির কর! হইয়।ছে। নূতন গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য ১৩২৪1২৫।২৬ 
এবং ২৭ সালের “উত্সব” ২২ স্থলে ১০ পাইবেন। ২৮ সাল হইতে 


৩২ ডাঁক মাশুল স্বতন্ত্র । 





স্থরযোগ সবিতা অস্তমিত প্রায় ! 
ড|ঃ--ছ্রীকা্তিকচন্দ্র বন্থু এমৃ, বি, সম্পাদিত-_ 
কা স্আ্া-ভলস্যাচ্গাম্তর 


নামক স্বাস্থ্য ও শক্তিচর্চ। এবং গৃহ চিকিৎসা সনদন্ধায় মনোরম সচিত্র মাসিক 
পত্রের শার্ধিক মূল্য ২২ ধিনি ৬ই ভাদ্র জন্মাষ্ মীর পূর্বে পাঠিয়ে দিয়ে গ্রাহক 
শ্রেণীভুক্ত হবেন এবং এ সঙ্গে ২৫ জন কিন্বা ৫০ ভন প্রদেশ বসল উদার 
মতাবলম্বী স্বাস্থ্যরতনিষ্ঠ ভদ্রলোকের নাম ঠিকালা তেশা স্পষ্ট করে লিখে 
জানাবেন, তিনি আমাদের কাজের কথায় ভরপুর সম্পূণ নুতন ধরণের ৫৯০ 
পৃষ্ঠ! পুর্ণ যুগপ্রবর্তক নূতন সালের ১ খানি বাং খানি 

স্বাস্থ্য ধম্ম গৃহ পঞ্জিকা 

বিনামূলো ঘরে বসে” উপহার পাবেন। €কব্ল মাত্র ৫** খানি এই ভাবে 
বিতরণ করা হুবে। খুচর! মূল্য প্রতি খানি চৌদ্দ পয়সা, ডাক মাশুল দশ 
পয়সা । একশ খানি এ তারিখের মধ্যে লইলে ১৫॥য় দেওয়া হইবে । রেল 
মাণুল শ্বতন্ব । পঞ্জিকার নৃতনত্বও বিশেষত্ব দেখে দেশের পণ্ডিত মণ্ডলী পুলকিত 
গু চমৎকৃত হ'য়েছেন ; ভারতবর্ষ, বন্গমতী, আনন্দ বাজার, হিতবাদী, সময় প্রভৃতি 
সকল শ্রেষ্ঠ সামগ্িক পত্র একবাক্যে এর উচ্চ প্রশংসা করেছেন। আর মাত্র ৮*৯ 


কপি গুদামে আছে; প্রত্যহ উঠি যাইতেছে । এ সুযোগ হেলায় হারাইবেন 


না। সত্বর হউন। 
আনৃপেন্দ্রকুমার বন্ধ 


| কন্ম কর্তা, 
৪৫ নং আমহাষই ট্রাট, কলিকাতা । 





ইহ| এক প্রঙ্গার নুতন ধরণের হারমোনিষম, যাহা আঙ্গ পর্যন্ত কোথাও দেখা যায না 
এবং তৈয়ার ও হয় নাই। দারুণ গ্রাম্মে কঠোর পরশ্রমের পর মানবের শান্তির আবশ্তাক 
হয়, সেই সময় যদ একবার অসগেন্নাল্ মিঠে সুর শুনা ঘায় ঘন আনন্দে মোছিত হইতে 
হয় তাছাড়া! বাজাইতে কোনরূপ কষ্ট হয়না ও মজবুত সম্বন্ধে অতুগনীয় এবং দেখিতে বেশ 
সুর । আজই একটী অর্পন লইয়া! যান। 


৩ অক্রেত ডবল রী বাক্স সমেত ৮. রঃ ৪৫২ . 
এ এ স্পেশেল পু রর ৫০২. রি 
এ এক সেট ব্যাক রীড যুক্ত রর ৫৫২. 
৩২ অক্টেত ডবল রীড বাক্স সমেত ৫ ছি ৬০২ 
বব স্পেশেল রি ক ৬৫২, 
এক সেট বাক রী যুদ্ধ রি ৭৪-. 


টি অভ্ীব্র সহ ০২ টাক্ষা বাস্ত্রলা পালাইতে হস্। 


বআআম্ত ন্বি5 লাল | ৃ 
বিখ্যাত হারমোনিয়ম ও অর্গেন নির্মীতী--কলিকাতি! মিউজিক হল।' 
৮1 সি লাল বাজার ছ্রীট, "ব্রাঞ্--+১৩৮, লোয়ার চিৎপুর রোড | 


. উৎসবের বিজ্ঞাপন । &. 
তিনখানি নুতন গ্রন্থ ৪ 
€১) ওীভ্ভল্রভ্ । 
শ্রী অদ্বৈত মহাপ্রভূর বংশোদ্ুবা সাধনরত! ব্রঙ্গচারিণী শ্রীমতী মানময়ী দেবী 
প্রণীত। মূল্য ১* মাত্র। একখানি অপূর্ব ভক্তিগ্রন্থ । শ্রীভরতের অলৌকিক 
সংযম, তাাগন্বীকার ও পৈরাগ্য এবং সর্ধোপরি জোষ্ত্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি 
ভক্তি ভাব অবলম্বনে সাধকের ভাষায় মন্মম্পর্শী ভাবে লিখিত। সুন্দর বীধাই 
কাগজ ও ছাপা । সোনার জলে নাম লেখা । ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 
বঙ্গবাসী, বস্মতী, সার্ভেপ্ট, অমৃতবাজার, 'ভারন্তবর্ষ, 'প্রবানী, ব্রহ্গাবিষ্ঠা 
প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত । 


(২) শল্ক্রকলাচা। 


ব্রক্মচারিণী শ্রীমতি মুনালিনী দেবী প্রণীত । মুল্য ১২ মান্র। 

ভগবানের গ্রতি অনুরাগ ভরা কৰিভাগুচ্ছ। কনিতাগুলি পড়িলে সাধকের 
হৃদয় আনন্দে ভরিয়া খাঈবে | রচনায় ভাবের গান্তীধা, ও পবিরভা লক্ষ্য 
করিবার বিষয় ! | 

সুণ্ডর পুরু চিকন কাগলে বড় বড় অক্ষরে জুন্দর কালিতে ছাপা ১৭৯ পৃষ্ঠায় 
সম্পূর্ণ। একখানি রজিন হরগৌরার সুন্দর ছবি 'আছে। 

বঙ্গবাসী, বন্নমতী, সার্ভেপ্ট, অমুতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্ম বিদ্যা 
প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত । 


(৩) উীীল্লাম্বনুলীনলা | মূল্য ১।* মান্র। 


( আদিকাগু ) 
ভূমিকা শ্রীধুক্ত হীরেন্্র নাথ দন্ত, এম, এ, বি, এল 
বেদাস্তরদ্ব মহাশয় কর্তৃক লিখিত। | 
'অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে পদ্ভে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত। ২২৪ | 


পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । ন্ন্বর বাধাই । সোনার জলে নাম লেখা । 
উপরোক্ত গ্রন্থ তিনখানি ১৬২ নং বন্থবাজার ষ্টাট উৎসব আপিসে প্রান্ব্য )। 





টি 1. উৎসবের বিজ্াপর্। 


ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিৎ টির রও 
ভারতীয় কৃষি-সমিতি ১৮৯৭ সালে স্থাপিত । 


ক্ুঅন্বু-_ কৃষিবিষয়ক মাসিকপত্র ইহার মুখপত্র । চাষের বিষয় জানিবার 
শিখিবার অনেক কথাই ইহাতে আছে। বার্ষিক মূলা ৩২ টাক1। 

উদ্দেপ্ত £--সঠিক গাছ, সার, উৎকৃষ্ট বীজ কৃষিযন্ত্ কৃষিগ্রন্থাদি সরবরাহ 
করিয়৷ সাধারণকে প্রতারণার হস্ত হইতে ধক্ষা করা । সরকারী কৃষিক্ষেত্র সমূহে 
বীজাদি মাত্রেই সমিতি হইতে সরবরাহ কর। হয়, স্থতরাং সেগুলি নিশ্চয়ই 
স্থপরিক্ষিত। ইংলগু, আমেরিকা, জান্মানি, অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল প্রভৃতি নানা 
দেশ হইতে 'গানিত গাছ, ধিজাদির বিপুল আয়োজন আছে। 

শীতকালের সবজী ও ফুল বীজ-__উৎকুষ্ট বাধা, ফুল ও গুলকপি, 
সালগম, বীট, গাজব প্রভৃতি বীগ একত্রে ৮ রকম নমুনা বাক্স ১॥০ প্রতি প্যাকেট 
| আনা, উৎকৃষ্ট এষ্টার, পান্সি, ভাধিনা, ডায়াস্থাম, ডেজী প্রভৃতি ফুল বীজ নমুনা 
বাক্স একত্রে ১॥০ প্রত প্যাকেট ০ আনা । মটর, মুলা, ফরাস বীণ, বেগুণ, 
টমাটে। ও কপি প্রস্থৃতি শন্য বীজের মূল্য তালিকা ও মেদ্ববের নিযমাবল1র ভগ্ঠ 
, নিষ্ন ঠিকানায় আজ প্র লিখুম। বাজে যায়গায় বীজ ও গাছ লইয়। 
সময় নষ্ট করিবেন ন।। 

কোন্‌ বীঞ্জ কিরূপ জমিতে কি প্রকারে বপন করিতে হয় তাহার অস্ত সময় 
নিরূপণ পুস্তিক 'জাছে, দাম ।০ আনা মাত্র । সাড়ে চা আনাব ডাক টিকিট 
পাঠাইলে বিণা মাশুলে একথানা পুস্তক! পাঠান হয়। আনেক গণ্যমান্ত লোক 
ইহার সভ্য আছেন। 

ইগ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন 
১৬২ নং বহুবাজার সীট, টেপিগ্রাম “কৃষক” কলিকাতী । 


গাছ ও বীজ। 


উচ্ছে, করলা, কাকুড়, কাকাড়, তরমুজ, থরমুজ, চৈতেঝিগ্গে, লাউ, শশ! 
প্রভৃতি আজর্কাল বসাইবার দেশী শাক সবজী বীজ ১০ রকম ১০ পকেট ॥* 
আনা, ২* রকম ১২1 ফুলের নীর্জ ১০ রকম ১০ পাকেট ১২ টাকা। ূ 

এক্ষণে নান! প্রকার উৎকৃষ্ট জাতীয় গোলাপের কলম প্রস্থ আছে । দর 
প্রতি ডঙ্জল রকম ব জাতি অনুসারে ৪" হইতে ৬২ টাক! । ন্ঠান্ত গাছের ও 


বীজের দর ক্যাটুলগে ডরষ্টৰ্য । 
| নুরজাহান নার্সারি । 


4 ২নং কাকুড়গাছি ফাই লেন, কলিকাতা. । 
স্পা পর্রলিখিবার সময় অন্ুগ্রহপূর্বক “উৎসবের” নাম উল্লেখ করিবেন, 








উৎসবের বিজ্ঞাপন | থ.. 


শীগ শ্ধুক্ত মহারাজাধিরাজ হায়দ্রাবাদ প্রদেশীধিপতি নিজামবাহাদ্র' 


জীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহীশূর, বরদা, ভ্রিবাস্কুর, যোধপুর, শরতপুর, 
পাতিয়ালা 'ও কাশ্নীরাধিপতি বাহাদুরগণের এবং অন্যাঙ্গ স্বাধীন 





রাজন্যবর্গের অনুমোদিত, বিশ্বস্ত ও পৃষ্ঠপোঁধিত__ 
কবিরাজ চক্দ্রকিশোর মেন মহাশয়ের 
র্‌ 





গুণে অদ্বিতীয়! স্পিল্লোল্লোগেল মঙজৌমনধ গন্ধে অতুলনীয় 
জবাকুম্থম তৈল স্যবহার করিলে মাণা ঠাঁগ্ডা থাকে, অকালে ঠুল পাকে না, 
মাথায় টাক পড়ে না। ধাহাদের বেশী রকম মাথা থাটাইতে হয়, তাহাদিগের 
পক্ষে জবাকুন্গম তৈল নিত্য বাবহাধ্য বস্ত । ভারতের স্বাধীন মহারাজা ধির'জ 
হইতে সামান্য কুটারবাসী পর্যাস্ত সকলেই জবাকুন্ুম তৈল বাবহার করেন এবং 
দকলেই জবাকুস্তম তৈলের গুণে সুগ্ধ। জবাকুসুম তলে ঘাথার চুল বড় 
নরম ও কুঞ্চিত হয় বলিয়া, রাজরাণী হইতে সানান্ মহিলার পর্যাস্ত অতি 
আদরের সহিত জবাকুস্থম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মুল্য ১২ এক 
টাক! । ডাক মাশুল।* আনা। ভিঃ পিতে ১//০ | ওজন (১২ শিখি) ৮৪* আন| 
মি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড 
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক | 


কবিরাজ উপেক্দ্রনাথ সেন । 
২৯ নং কলুটোলা গ্রিট,_-কলিকাতা | 


_ ৰিজ্ঞাপনদাতাকে প্র লিখিবার সময় অন্নগ্রহপুর্ববক “উৎসবের নাম উল্লেখ করিবেন 








ই পন । 


বিজ্ঞাপন । 


পুজাযপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত গ্রস্থাবলী কি ভাবা 
গৌরবে, কি ভাবের গাশ্তীর্যে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উদঘাটনে, কি 
মানব-হৃদয়ের বঙ্কীর বর্ণনায় সর্ব-বিসয়েই চিত্তাকর্ষক | সকল পুস্তকই সর্বত্র 
সমাদূত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে *শংসিত। প্রীয় সকল পুস্তকেরই 


একাধিক সংস্করণ হইয়াছে । 
শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় | 
্রন্থকারের পুস্তকাবলী | 


৮. উত্সবের 


১। গীতা প্রথম ষট.ক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] বাধাই 811 
২। ৮ দ্বিতীয় ষটক [দ্বিতীয় সংস্করণ ] রর 80০ 
৩।  * তৃতীয় ঘটক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] ৪1]+ 


৪। শীতা পরিচজ়্ (তৃতীয় সংস্করণ ) বাধাই ১০ আবীবা ১০ । 

৫। ভারত-সমর না গীতা-পূর্বাধ্যার (ছুই খণ্ড একত্রে) দাহির 
হইয়াছে । মুল্য আবীধা ২২, বীধাই ২॥০ টাকা । 

৬। কৈকেরী [দ্বিতীয় সংস্করণ ] মুলা ॥* "আট আনা 

৭। নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবুত্তি__বাধাই মুল্য ১।* আন। 

৮1 ভড্রা বাধাই ১৪০. আবীধা ১।০ 

৯। মাগু)ক্যোপনিষৎ [ প্রথম পণ্ড] মূলা আবীদা ১* 

১০1 ই্রদ্ধিতীয় খণ্ড [ উৎসবে প্রকাশিত হইতেছে ]-- - 

১১ । বিচার চক্দ্রোদয় [ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯** পৃঃ মূল্য-_ 


২॥০ আবাধা, অদ্ধ বাধাই ২৪০, 
১২। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ব [ প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংস্করণ ॥০ 
১৩), শ্রানাম রামায়ণ কার্তনম্‌ বাধাই ॥* আবীধা। 


_.. রীশ্রীনাম-রামায়ণ -কীর্ভনম ূ 


দ্বিতীয় সংস্করণ__নিত্যপাঠ ও স্বাধ্যায় জন্য এই ক্ষুদ্র 
পুস্তকে শ্রীভগবানের তত্ব, লীলাঃ নাম কীর্তডন__সন্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন 
শান্্র হইতে খধি বাক্য ও সাধু বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে 
নত্য পাঠ ও নিত্য কীর্তনের জন্য ইহা! বিরচিত। 
মূল্য বীধাই ॥* আট আনা। আবীধা ।০ চারি আন! .. 





হি রঃ 5 রর টু 
৮১৪০5 এট তিতা হি রানার সে 
২৭০ 5. 22ধুর ভি নিন। 

টি 


* 2৯ উস ২৪ পতল বি 

নি ৃ্‌ রেির্র্ন্ারাকা রন র্ ররত পার 
বা শে 
২৭: শি ২ ০ তত পল মশ্রি নে ডি 


চি 


3 








দ্বিতীয় সংস্করণ 
সহ্াজ্গল্তেক্স স্ুল উপ্াখণান্ন সম্্স্পর্পণ 
ভ্ঞান্বীশ্্া জিহ্িিত ॥। হহাক্ঞাজতেলন্ল চল্িজক্র গুনে 
বর্ন সসস্র্েল্প ভউপত্যোপী ক্রিস এমন 
জ্ঞান্লে স্তুন্বরবে কেহ কহখনব্ল দেশখান্ন লাই । গভ- 
ব্চান্প ভ্ডান্বেল্র উচ্ছল ভ্ডাক্সতেক্স সনাতন 
স্পিম্কণ গওভিল চিল্ব বলীন্ন শল্িজআ। জআাক্িম্াচ্ছেন্ন । 
সুতন্য বানান ২৯ আ্ান্বাই ২০০ । 


পান্ডা াাক্ছ ৭ পাস্টি পাক তা ক্জ তাকিসপাাকজা১া জজ ১১ সিন এছ পাপা জারা ৯০৩ আআ ১৯ ও ১০, পা ৯০ পাশ সস 


তপ্রা। 
ছ্বতীয় সংল্রণ | 


: মহাভারতের শ্ুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রস্থখানি আধুনিক 
উপস্তাসের ভশীচে লিখিত । বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন্‌ দৌষে 
: নষ্ট হয়, কি করিলেই ঝা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গস্থে তাহা অতি 
রর স্থন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন 
ও উত্থান আলোচনা এতদূর চিত্তাকষক হইয়াছে যে চিন্তাশীল পাঠক 
মাত্রেই উহা! পাঠে এক অপুর্বব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার 
' নিত্য ক্রিয়ার বিশিষ্ট উপাদান এখানে পাইবেন ইহা আমর নিঃসঙ্কোচে 
বলিতে পারি। ঢ 





শ্রীগাতা_ত্‌তীয় ষট ক-_দ্বিতীয় সংস্করণ । 
স্বাক্রিল্ হু হভ্ন। 


সুভন্য আনাম ৪৯ বীনাহ্ ৮1০ 


যাহার! অগ্রিম ১২ টাকা জম! দিয়া "গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, 
এ টাক! বাদ দিয়া ১১শ এবং ১২শ খণ্ড ভিপি ডাকে পাঠাইতে 
আরম্ত করিতেছি । ধাহারা অন্যান্য খণ্ডগুলি এপধ্যন্ত লয়েন নাই, 
তাহার! দয়! করিয়! আমাদিগকে জানাইলে পাঠাইব। কারণ খণ্ডে 
খণ্ডে গীতা প্রচার এখন হইতে বন্ধ কর! বাইবে। 


শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় | 
্‌ অবৈতনিক কাম্যাধ্যক্ষ। 





্বাস্ল্রম্ স্বল্লিন্। ক্কি হল্ ৪ 


অনি এই ল্রহস্যগ্পুর্ণ প্র্গেল্ল ব্ৌৌতুহতলোদ্দীপন্ 


উত্তব্র জানিতে ইচ্ছা কল্পেন তন্বে | 
ভীম ক্ষাম্নী কল্লানল্ ও লীভ 
ত্জল্না্ডস্ল অত” , 

পানি কল্রুন। মু ০০ আনা সাজ্র। 


ম্যানেজার নিগমাগম বুকডিপো, 
ভারত ধর্ম সিঙিকেট লিমিটেড,» বেনারস লিটি।. 


12015087৮80 ০. 0. 582 


০ সস ক 








১৯শ বর্ষ | ] ভাদ্র, ৯৩৩১ সাল। [ ৫ম সংখ্যা । 








পপ ও সপ সপ পপ পা সস 
রি পপ সপ্ত. হত, এ রাও উস 
চা 
॥ 





মাসিক পত্র ও সমালোচন। 


বাষিক মুলা ৩২ তিন টাকা! 


সম্পাদক__ ঈীরামদয়াল মজুমদার এম, এ। 
সহকারী সম্পাদক-_জ্রীকেদারনাথ সাংখ্য কা ব্যতীর্থ । 
সূচীপত্র । 


১। অবোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী ৭। খধিতত, (পুর্ধবানুরুন্তি) ১৯৭ 
( পুর্বানুবুদ্ধি ) ১৮৫ ৫1 যোগতত্ব ( পূর্বানবুন্ধি ২০৯ 


২। মন দিয় স্পর্শ ১৯৩ "৩। ভক্তের ম্মবণ ২২১ 
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চিরগাা ১৬২নং বহুবাজার ৮ 
পন্টৎসপ” কাধ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত চত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত ও 
১শ২নং বহুবাজার স্ত্রী, কলিকাতা, “্রীরাম প্রেসেশ 
স্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বায়! মুক্রিত। 


উৎসবের নিয়মাবলী ৷ 


১. উৎসবের বাধিক মূল্য সহর মফঃশ্বল সর্ধত্রই ভাঃ ম1ঃ সমেত ৩২ তিন টাকা 
প্রতিসংখ্যার মূল্য 1/০ আনা | নমুনার জন্য 7/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাউন্ডে 
হয়। গ্রিন মূল্য ব্ালীত গ্রাহকশ্রেণীতৃক্ত করা ভয় না। বৈশাখ মাঁস নর ্‌ 
চৈত্র মাস পর্ষান্ত নন গণনা! করা হয়। 

২। বিশেম কোন পতিবন্ধক না ভইঈলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তীহে উৎসব 

প্রকাশিত হয় ॥। মাসের শেব সপ্রাতে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ” না দিলে 

বিনামলো উৎসব দেওয়া ভয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহ্ভা রক্ষা 
করিতে আমরা সক্ষম ভইব না, 


৩) উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে পরপ্লাইহী 
কার্ডে” গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে । নতুবা! পত্রের 


ভূর দেওয়। অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সস্তবপর হইবে না । 

৪1 উৎসবের জুন চিসিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি গাশ্যাধ্যন্ব এই নামে 
পাঠাতে হইবে | লেখককে প্রপন্ধ ফেরৎ দেওয়া ভয় না । 

৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার-_মাসিক এক পৃষ্টা ৫২, "অন্ধ পৃষ্ঠা ৩২ এবং 
'সকি পষ্ঠা ১২ টাকা । বিজ্ঞাপনের মুল্য আশ্রম দেয় । 

৬। ভি, পি, ভাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার তবচ্জে স্লচ স্মুহণ্য অর্ডারের 
সাভত পাঠাইতে হইবে । নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না । 


অবৈতনিক কার্ধ্যাধযক্ষ__) শীছত্রেশ্বর চটোপাপ্যায় । 
] | শ্ীকৌবিকীমোহন সেনগুপ্র । 








পযিকল্প প্রবীণ সাহিভিক বহু স্দগন্থ প্রণেত। শ্রীঘেগীন্দনাগ চট্টোপাধায় 


ভাক্তবত্র পিছ্ভাবিনোদ প্রথা 5 


নদের নিমাই । 


মহাগ্র5?় আটৈতন্টদেবের স্মভিনর নিখুত দীবনী, চৈভগ্চের গ্রচত্যাগে 
নধর প্রথার পিলাপ পাঠে পাষাণ ভেদ হইবে । শাক্তবৈষ্তপের অপুর্ব মিলন । 
বহু চিত্র শোভত। সুন্দর রেশমা বাধাই । স্ুুচত্ গ্রন্থ, মুলা €ই টাকা । 


হিন্দু সংসারের নিত চিত্র। সতীর আবিভাবে সংসার স্বর্গ হয় হিন্দু- 


স্ত্রীর পাঠোপযোগী, উপগারঘোগ্য সচিত্র সুন্দর উপন্যাস । রেশমী বাধাই, মুল্য 
দেড় টাক! মাত্র । 


পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ১০৫ পঞ্চাননতলা৷ রোড, হাওড়া 


উৎমব। 


স্পিড পা € 


স্লাত্অন্াআায ক্ষত । 
'অগ্ৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ে! বুদ্ধঃ সন্‌ কিং করিষ্যসি । 
স্বগাত্রাণ্যপ ভারায় ভবন্তি হি বিপধ্যয়ে ॥ 


পা পা্্ি 


১৯শ বর্ম ভার, ১৩৩১ সাল । ৃ ৫ম সংখ্যা । » 


পা 


পপ পা পাপ বশী ৮৮ আস. থা রক 





অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী । 
( পুর্বান্থ বৃত্ত ) 
ল্প্শস্ম ধ্যান । 
তরঙ্গার। 


“আমং ছিত্ব। কুঠারেণ নিম্বং পররিচরেত তু যঃ। 

যশ্চৈনং পয়সাসিঞ্চে নৈবান্ত মধুরো৷ ভবে ॥ 

আভিজাত্যং হি তে মন্তে যথা মাতুস্তথৈব তে। 

নহি নিষ্বাৎ এবেৎ ক্ষৌদ্ুং লোকে নিগ্দিতং বঢ: ॥৮ 
বান্দীকি। 


১-স্রমমভ্র্রেন্স তিলক্কাল্র । 
আহ।! এ কি দৈব বিড়ম্বন।! রাণী টুককেয়ী না রাজার প্রাণপ্রিয়! 
মহিষী! রাণীর সম্মান অভিষেকের পূর্বদিন পধ্যস্ত অক্ষুন্ন ছিল। অভিষেকের 
দিনেও যখন পর্যস্ত রাণীর মনোভাব রাজ। জানিতে পারেন নাই তখন রাজা 
না বলিয়াছিলেন__রাণি তুমি ক্রোধাগারে কেন? কে তোমার প্রাণে ব্যথ 
দিষ্াছে?. কেন তুমি পর্যস্কাদি ত্যাগ করিয়া ভূমিতে লুটাইতেছে ? কেন 


১৮৬ উতসব। 


তুমি অলঙ্কার ছড়াইয়! ফেলিয়াছ ? কেন তোম।র এই মলিন বাস? বল কে 
তোমার 'অহিতাচরণ করিল? দে আমর দণ্ড, আমার বধ্য? বল কোন্‌ 
দররিদ্রকে আমি ধনবাশ করিব? কোন্‌ ধনরাঁনকেই বা দরিদ্র করিব? আমি 
তোমার জন্ত আমার প্রাণ দিতে পারি, তাহা কি তুমি জাননা? এই ত 
কৈকেরী প্রিয্না ভাধ্যা। কিন্তু সেই কৈকেন্ীকি এই টকৈকেয়ী? আজ সর্ব্ব 
সমক্ষে স্থমন্ত্র সারথি রাজারপ্রিয়| মহিষীকে তিরস্কার করিতে সাহস করিলেন । 
গাজা পুনঃ পুনঃ মুর্ছ! যাইতেছেন। বনগমনে রামের দৃঢ় সঙ্কল্প জানিয়া রাজা 
মুচ্ছিত, বৃদ্ধ ন্ুুমন্ত্রও যুচ্ছিত। ক্ষণকাল পরে স্ুমস্ত্রের মৃচ্ছ ভঙ্গ হইল। 
চারিদিকে হাহাকার । ন্ুমন্ত্র কৈকেয়ীকে দেখিয়! ক্রোধে অধীর হইয়া ঘন ঘন 
্ীর্ঘনিখাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । হস্তে হস্ত নিশ্পেণ করিতে করিতে: 
দস্তসমূহ কট কটায়মান করিতে করিতে তাহার নেত্রযুগল রক্তবর্ণ হইয়! উঠিল, 
মুখকাস্তি বিবর্ণ হইয়া গেল । কৈকেয়ী সম্বন্ধে রাজার মনের ভাব দেখিয়া সুমন্ত 
নিতান্ত সন্তপ্ত মনে বাকৃবজে কৈকেয়ীর মর্ম বিদারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন-: 
রাজ! চরাচর জগতের ভর্ত। এই রাজ! দশরথ তোমার স্বামী।' তুমি যখন 
এই স্বামীকে তাগ করিলে, তখন ইহজগতে তোমার অকার্ধ্য, আর কিছুই নাই। 
বুঝিলাম তুমি পঠিঘাতিনী, তুমি কুলনাশিনী, যে হেতু তুমি মহেন্দ্রের স্তায় অজেয়, 
পর্বতের গ্যায় নিশ্চল এবং মহাসাগরের স্টায় গম্ভীর, তোমার এই স্বামীকে শ্ীয় 
কর্মে সস্তাপিত করিয়াছ। তোমার স্বামী, তোমার পোষণ কর্তা, -তে।মার 
অতীষ্টবরদাতা, তুমি এই পতির অবমাননা করিওনা । পভর্ভুরিচ্ছ। হি নারীণাং 
পুত্র কোট্যা বিশিষ্যতে” নারীগণের স্বামীর অভিপ্রায়ান্ুবন্তিনী হওয়া কোটি 
পুত্র থাক! অপেক্ষ1ও উত্তম । ইক্ষাকু বংশে জোষ্ঠই রাজ্যে অধিকারী । ইক্ষাকুর 
কুলনাথ জীবিত থাকিতেই তুমি ইহা! লোপ করিলে । তোমার পুত্র ভরত 
রাজা হউক, মেদিনী শাসন করুক, অ।মর! কিন্ত সেইখানে যাইব, যেখানে রাম 
যাইবেন। তুমি যাহ করিলে তাহাতে কোন ব্রাহ্ষণের আর এখানে বসবাম 
কর! উচিত নহে, তুমি সেই অমর্ধ্যাদার কারধ্যই করিতেছ। নিশ্চয়ই রামের যে 
পক্ষ, সকলেরই সেই পক্ষ । সর্ব বান্ধব, ব্রাহ্মণ, সাধু সবাই তোমায় ত্যাগ করিলে 
দেবী রাজ্যলাভে তোমার কি প্রীতিলাভ হইবে? তুমি এই অমধ্যাদার কার্ধা 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। 
| আশ্চর্ধ্যমিব পশ্ঠামি যন্তান্তে বৃত্তমীদৃশম্‌। 
আচরস্তয। ন বিদৃত1 সষ্চো ভৰতি মেদিনী ॥ ১৪ 
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 আশর্যয! তোমার এই অকাধ্য__তোমার এই আচরণ-__-তথাপি পৃথিবী 
সগ্ত সন্ত কেন বিদীর্ণ হইতেছেন না? তুমি রামকে বনে দিতেছ তথাপি বিশুদ্ধ 
 রহ্মধগণ-হষ্ট, অপস্ত ভীমদর্শন বাকৃদণ্ড কেন এখনও তোমায় দগ্চ করিতেছে না? 
দেবী কুঠার|ঘাতে আম্রবৃক্ষ ছেদন করিয়া কে নিম্ববৃক্ষের পরিচরধ্য। করে? 
নিবৃক্ষে জল সেচন করিলে তাছা কি কখন মধুর হয়? বুঝিতেছি অভিজাত্য 
, তোমার মাতারও যেরূপ, তোমারও সেইরপ। লোকে যে বলিয়া থাকে নি | 
হইতে কখনও মধু ক্ষরিত হয় না--এ কথা অলীক নহে : 
_.. স্মন্ত্র আরও কঠিন কথা কহিলেন--যে কথ! সাধারণ টি সহ করিতে, 
পারে ন!- সুমন্ত্র কৈকেয়ীর মাতার চরিপ্রের দোষ দিরেন। সুমন্ত বলিতে 
লাগিলেন_-আমি বৃদ্ধগণের নিকট শুনিয়ছি_-তোমার মাতার ঘোর পাপকন্ধে 
অভিনিনেশ ছিল। পুর্বে কোন এক রদ ব্রাহ্ষণ_ কোন এক খষি, তোমার: : 
পিতাকে এক উৎকৃষ্ট বর দিয়াছিলেন | সেই বর প্রভাবে তিনি সকল প্রাণীর 
বাকা বুঝিতেন। তোমার পিতা একদিন শয়ন করিয়। আছেন এমন সময়ে 
এক স্বর্ণকাস্তি জন্ত পক্ষীর শব শুনিয়া ও তাহার অভিপ্রায় জানিয়া বন হস্ত 
করিলেন। তোমার জননী সেই শয্যায় ছিলেন); তিনি তোমার পিতাকে 
অকারণে হাহ করিতে দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মুত্ভাপাশে আবদ্ধা হইতে 
ইচ্ছ। করিয়া বলিলেন হে মরন! হে সৌম্য ! আমি তোমার হাস্তের কারণ 
জানিতে ইচ্ছ৷ করি। রাজ! বলিলেন যদ আমি ইা বলি তাহ! হ্ইলে সম্ভই 
'আমার. মৃত্যু ঘটিবে ইহা নিশ্চয়। পতত্তো! মে মরণং সঙ্টো ভবিষ্যতি ন সংশয়$” 
তোমার মাত পুনরায় কেকয়রাজকে বলিলেন "শংস মে ভীব বা ম!বাঁ নমাং 
বং গ্রহসিষাসি” তুমি বাচ ব মর--কেন হাসিলে বলিতে হইবে। জানিলে ইতঃপর 
আর কখনই আমায় লক্ষ করিয়া! হাসিতে পাইবে না। রাজ! তোমার মাতাকে 
কিছুই না বলিয়। সেই বরদ ব্রাঙ্গণকে সমস্তই জাঁনাইলেন। সেই বরদসাধু 
রাজাকে বলিলেন "মিয় তাং ধ্বংসতাং বেম্ধং ম। শংসীস্্ং মহীপতে” রাজন্‌ তোমার 
স্ত্রী মরুক বাঁ পিত্রালয়ে গমন করুক তুমি কদাচ এই রহস্ত প্রকাশ করিওন। ক 
তোমার পিতা, তোমার মাতাকে নিরাশ করিলেন-_-ত্যাগ করিয়। কুবেরের স্টক 
বিহার করিতে, লাগিলেন। পাপদর্শিনি ! তুমিও রাজাকে দুজ্জন আচরিত পথে 
লইয়] গিয়া অসৎ কাধ্যে গ্রবন্তিত করিতেছ। একটা লৌকিক প্রবাদ শুনিয়াছিলাম 
যে. *পিত্‌ন্‌ সমনুজাম্স্তে নরা মাতরঙ্গনাঃ” পুঝ্র পিতার ও কন্তা মাতার 
গ্বভাবানুমারে জন্মিা থাকে--ইহ1: এখন সত্য বলিয়াই প্রতীক্মাদ হইল। 


১৮৮ উত্সব । 


তুমি তোমার মাতার মত হইওনা__রাঞা! যাহ! দলেন তাহাই গ্রহণ কর। 
রামাভিষেক তোমার স্বামীর ইচ্ছা-_ভুমি স্বামীর ইচ্ছানুবর্তিনী হইয়া! জনগণকে 
রক্ষা কর। পাপে উৎসাহিত! হইয়া, দেবরাজতুল্য প্রভাবশালী, সর্ধলোকপালক 
স্বামীকে অনং ধর্থে-_কনিষ্ঠের অভিষেক ও জোষ্ের নির্বাসনরূপ অধর্মে প্রবর্তিত 
করিওন|। দেবি! নিষ্পাপ রাজীব লোচন রাজ দশরথ বরদানরূপ যে প্রতিজ্ঞ! 
করিয়াছিলেন, তাহা লীলাচ্ছলে রহস্য করিয়াই করিয়াছিলেন__ রাজ! তাছ। পালন 
করিবেনন।। রম জ্যে্ঠ, বদান্ত, কর্্মকুশল, স্বধণ্ম . রক্ষক, জীবলোকের 
গ্রতিপালক, ইহা1ণ্ই রাজ্যে অভিষেক কর। রাম যদ্দি পিতাকে ত্যাগ করিয়া! 
বনে গমন করেন তাহা হইলে লোকে তোমার মহান্‌ অপবাদ রটিবে। রাখব 
আপনার রাজা পালন করুন, তুমি বিগতজরা হও-_-চিস্তাজর বিসুক্ত হইয়৷ নিশ্চিন্ত 
হও । রাঘব ব্যতীত কোন পুরবাসী তামার অনুকুল হইতে পারিবেনন।- ভরতও 
তোমার প্রতিকূল হইবেন। রাম যৌবরাজ্য গ্রহণ করিলে, রাজ দশরথ 
পূর্বতন নৃপপতিগণের আচরণ ম্মরণ করিয়া বনে প্রবেশ করিবেন। এই সাম যুক্ত 
এবং তীক্ষ বাক্যে রাজার সমক্ষেই সুমন্্র কৃতাঞ্জলি পুটে রাণীকে সংক্ষুব্ধ 
করিলেন। কিন্তু_- 


নৈব স৷ ক্ষুভযতে দেবী ন চ ম্ম পরিদুয়তে। 
ন চাশ্ত। মুখবর্ণহ্ত লক্্যতে বিক্রিয়া তদ1 ॥ ৩৭ 


কিন্ত স্ুমন্ত্রের এইরূপ বাক্যে দেবী বিঠলিতও হইলেন ন1, সন্তপ্তও হইলেন 
না- তাহার মুখবর্ণও কিছুমাত্র বিবর্ণ হইল না। | 


২ রাজার তিরস্কার । 


রাজ! দশরথ নুমন্ত্রের বাক্য সমপ্তই শুনিলেন। কিছুতেই কিছু হইবার নগ্প 
দেিক়, 'প্রতিজ্ঞাপীড়িত রাজ, দীর্থনিশ্বাস ত্যাগ করিয়!, বাষ্প গদ্গদ বাক্যে 
হুমন্ত্রকে বলিলেন সত ! তুমি এক্ষণে রাঘবের অনুচর হইবার জন্ রদ সথসংপূর্ণ! 
চতুরঙ্গ বল! সেন! সত্বর সুসজ্জিত কর। সৈম্তের সঙ্গে পরচিতাকর্ষক বচনচতুরা 
্ূপাঁজীবা_ বেশ্তাগণ গমন করুক এবং ধনবান্‌ বণিকেরা পণাত্রব্য বিস্তার করিয়া 
পেই সেন' শোভিত করুক। যে মকল মল্প রামের আশ্রয়ে প্রতিপালিত, যাহারা 
বহুবল, দেখাইয়া. রামকে সম্তষ্ঠট করে, তুমি তাহাদিগকেও বছুধন দিয়! রামের 
অন্গুগাী কর। প্রধান প্রধান অস্ত্র সঙ্গে ও শকট লদতিব্য1হারে নাগরিক কা 


_ আযোধ্যাকাণ্ডে রাণী ককেয়ী।  - ১১৮৯ 


এবং অরণ্যকোবিদ--অরণ্যপথভ্ঞ ব্যাধের! রামের অন্ুগমন করুক। ইছারা 
কাননে গিয়। বন্হত্তী, বন্তমুগ বধ করিবে; নদনদী সন্দর্শন করিয়া! এবং আরণ্যক 
মধুপান করিয়া, ইহারা নগরবাদ স্মরণ করিবেন । আমার ধনকোশ, ধান্কোশ 
সমন্তই নির্জন-বন-বাসী রামের সঙ্গে যাইবে । রাম পুণ্যদেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া 
এবং প্রচুর দক্ষিণাদিয়া খধিগণের সহিত স্থথে বনে বাস করিবে । মহাবাহু ভরত 
অযোধ্যা পালন করুক, শ্রীমান্‌ রামের সঙ্গে সমস্ত কাম্য বন্ত প্রদান কর। 

রাজার বাক্যে কৈকেয়ী ভন্ন পাইল, কৈকেয়ীর মুখ শু হইল, স্বর অবরুদ্ধ 
হুইল। নুমন্ত্রের তীক্ষ বাকৃশরে কৈকেরীর মন্ম বিদ্ধ হয় নাই-__কিস্ত কৈকেরী 
যখন গুনিল রামের সঙ্গে অযোধ্য।র ধন রত্ব সমস্তই যাইবে, তখনই বিষন্ন, এন্ড 
হইয়! রাণী শুমুখে রাজার অভিমুখী হইয়! বলিতে লাগিলেন -- 


রাজাং গতধনং সাধে! পীতমণ্ডাং সুরামিব। 
নিরাস্বাগ্ভতমং শূন্তং ভরতে নাতিপগ্চতে ॥ ১২ 


গতধন রাজা-__হে সাধে ! পীত সারাংশ সুরার সভায় এই আস্মবাদশূন্ত অসার 
রাজ্য ভরত গ্রহণ করিবেন না । 

কৈকেমী নিলজ্জা হইয়। এই অতিদারুণ বাক্য বলিলেন, আব রাজা দশরথ 
সেই আয্নত লোচন! কনিষ্ঠ। রাণীকে বলিতে লাগিলেন অহিতে ! অহিত কারিণি! 
দাসবৎ আমাকে রাম নিব্বাদন ও ভরতাভিষেক রূপ ভার বহনে নিযুক্ত করিয়! 
কি জন্য আবার ব্যথ! দিতেছ ? হে অনার্য্যে ! আমি যে কার্য আরম্ভ করিয়াছি--- 
সমস্ত ভোগ সঙ্গে দিয়! জোঠ্ঠ পুত্রকে বনে পাঠাইতেছি, তুমি বনবাস প্রার্থনা কালে 
কি নিমিত্ত ইহ! প্রকাশ কর নাই? রাজার ক্রোধের কথা শুনিয়া! সেই বরাঙ্গন! 
কৈকেরী দ্বিগুণ ক্রোধে জলিয্া৷ উঠিল-_বলিল তোমারই বংশে সগর রাজা জ্যোষ্ 
পুত্র অসমঞ্জকে যেরূপে রাজ্যভোগে বঞ্চিত করিয়া, নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া- 
ছিলেন, তোমার পুত্র রামকেও সেইরূপে বাহির করা উচিত। ধিক ধিক 
কৈকেয়ি! কৈকেয়ীকে অসমঞ্জের সহিত রামের তুলন! করিতে - গুনিয়৷ রাজা 
মন্্মাহত হইয়। ইহাই বলিলেন। কৈকের়ীর সেবকজনেরাও স্বামিনীর বাক্যে 
লজ্জ(য় 'অধোবদন হইলেন, কিন্ত ক্রোধবশে কৈকেয়ী কি যে বলিলেন, তাহ! 
নিজেই বুঝিলেন না। পরী স্থানে রাজার প্রিয়পাত্র সিদ্ধার্থ নামে দর্বপ্রধান 
একজন বৃদ্ধ উপস্থিত ছিলেন; তিনি কৈকেদীর এই অসন্বন্ধ প্রলাপ শুনির! 
'হলিতে লাগিলেন দেবি! কাহার সহিত কাহার তুলন! দিতেছ? অসমঞ্জ ত 


১৯৩ | উদ্মব । 


অতিশয় দুর্দান্ত ছিল। এ ছুর্মতি পথে যে সকল বালক খেল! করিত তাহাদিগকে 
ধরিয়৷ ধরিয়! সরযূর জলে নিক্ষেপ করিত--আর তাহাদের যাতন! দেখিয়া 
আমোদ করিত। প্রজাগণ মন্মাহত হইয়! সগর রাজাকে পুত্রের এই পৈশাচিক 
কার্ষের কথ! জানাইলে, ধার্মিক রাজা, সেই পুত্রকে, সন্ত্রীক বনে বিসর্জন করেন। 
কিন্ত রাণি! পরামঃ কিমকরোৎ পাপং যেনৈবমুপরুদ্ধতে”__রাম এমন কি পাপ 
করিয়াছেন যাহাতে তুমি ইহার এইরূপ দুর্দশ! করিবে ? 
ন হি কঞ্চন পশ্তামে। রাঘবন্তাগুণং বর়ম্‌। 
: ছুলভোহ্ন্ত নিরয়ঃ শশ।ঙ্কস্তেব কলমষম্‌ 1 ২৭ 
অথব] দেপি ত্বং কঞ্চিদোষং পশ্ঠনি রাঘবে। 
ত্বমদ্চ রুহি তত্বেন তদা! রামে! বিবাস্ততে ॥ ২৮ 

আমরা ত রাঘবের অগুণ কিছুই দেখিতে পাইনা । যেমন শশাঙ্ক 
কোনরূপ মালিন্ত দেখা যায়না সেইরূপ রামচন্দ্রে কোন পাপ নাই। 
দেবি! তুমি যদি রামের কোন দোষ দেখিয়া থাক, যথাতত্ব তাহ! প্রকাশ 
কর, পরে রামকে বিবাসিত করিও। যিনি সাধু পথে থাকেন, সেই দোষশুল্ট 
ব্যক্তিকে ত্যাগ ধিনি করেন, তিনি যদি ইন্দ্রও হয়েন তথাপি অধন্ম কথার 
জন্ত তাহার মহিম! খর্ব হইবেই। তাই বলিতেছি দেবি! তুমি রামের রাজশ্রী 
বিনষ্ট করিও ন1-_ইহাতে সর্ধত্র তোমার ঘোর অপবাদ রটিবে--লোকাপবাদ 
সর্বধধ। পারহারধ্য। সিদ্ধার্থের বাকা শুনিয়। রাজা ক্ষীণকণ্ঠে শোকাকুলিত চিত্তে 
বলিতে লাগিলেন পাপরূপে ! পিন্ধার্থের হিতকর বাক্যও তুমি গ্রাহা করিলে 
না। তোমার হিত কি প্রকারে হয়, আমারই ঝ| মঙ্গল কিরূপে হয়, তাহা 
তুমি বুঝিতে না। কুৎসিত মার্গ অবলগ্ধন করিয়! কুচেষ্টাই তুমি করিতেছ। 
তোমার চেষ্টা নিতান্তই মন্দ । যাহাই হউক আমি রাজ্য, ধন ও স্থখ পরিত্যাগ 
করি রামের অন্ুগমন করিব। রাজ! ভরতের সভিত, সমস্ত অযোধ্যাবাসীকে 
লইয়া, তুমি যথান্থখে চিরদিন রাজ্য ভোগ কর। হায় মানুষের ধন পিপাস! ! 
বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের । কি না করে ইহারা--ধনের জন্ত। কৈকেয়ী যদি সেট 
কালে একবার রামের মুখের দিকে চাহিত ? ধদি একবার সীতাকে দেখিত? 


এ ভগবান্‌ বণিষ্ঠের তিরঞ্কার | 


কলাম সিদ্ধার্থের কথ! গুনিয়। বিনয় সহকারে পিতাকে বলিলেন পিতঃ আমি 
বখন ভোগ ত্যাগ্ধ করিয়া, বনে বন্ত ফলমুলে ভীবন ধারণ করিতে চলিলাম, তখন 


অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী। [১৯১ 


সর্বতোভাবে ত্যক্ত-সঙ্গ আমি, আমার সৈন্য সামস্তে প্রয়োজন কি? যেব্যক্তি 
শ্রেষ্ঠ হস্তী দান করিয়! কঙ্গ্যাতে-_গজমধ্যবন্ধন রজ্জুতে মমতা করে, আমি বলি 
উত্তম হস্তীই সে যদি ত্যাগ করিতে পারে, তবে রজ্জুতে স্নেহ রাখিয়া ফল কি? 
জগৎপতে ! সৈন্ঠ সামস্ত, ধনরত্বাদি আমি কক্ষযার ন্যায় মনে করি । মাতা কৈকেয়ীর 
প্রীতির জন্য আমি সমস্তই ভরতকে দিতেছি । এক্ষণে বনের উপযুক্ত চীর বস্ত্র, খনিত্র 
ও পেটক আনয়ন করিতে দ!সদ[সীদিগকে আদেশ করুন । 

দাস দাসীর বিলম্ব সহিল না--কৈকেয়ী স্বয়ং চীর আনিয়! সর্বজন সমক্ষে 
বিনা লজ্জ।য় রামকে দিয়! বলিলেন “পরিধান কর”। 

রাণি! কোন্‌ প্রাণে আজ এই অভিষেকের দিনে রামকে রাজবেশ 
ছাড়াইয়া ভিখারী বেশে সাজাইতেছ? হায়রাঁণি! যার জন্ত এত করিতেছ 
সে যখন আসিয়। বলিবে আমায় সাজাইয়! দাও _যেমন করিয়া আমার সীতা” 
রামকে সাজাইয়! বনে দিয়াছ, তেমনি করিয়া আমায় সাজাইয়া বনে দাও, তখন 
ওকি তোমার নিষ্টুর প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে না? মা তুমি ত নিটুর নও-_ 
সাময়িক উত্তেজনায় হইয়াছ-_-আছহা। কত যাতন! তোমার হইবে ! 

রাম কৈকেয়ীর হস্ত হইতে অন্তরীয় ও উত্তরীয় চীর খগডদ্বয় গ্রহণ করিলেন, 
সুক্ষবস্ত্র ত্যাগ করিলেন--ধরিলেন কাঙ্গ।ল বেশ । লক্ষমণও রাজবেশ ত্যাগ করিয়! 
পিতার সম্মুখেই তাপসবেশ ধারণ করিলেন । ইহ্াতেও হইল না_কৈকেয়ী 
সীতাকে চীর বসন প্রদান করিল। কৌশেয়বাসিনী সীত। পরিধানার্থ চীর বন: 
দেখিয়া বাগুরা! দর্শনে হরিণীর ন্যায় সন্ত্রস্ত! হইয়াছেন। লজ্জায় কৈকেয়ীর হস্ত 
হইতে কুশচীর গ্রহণ করিয়া জনকনন্দিনী নিতান্ত বিমনায়মান! হইয়াছেন-- 
ধর্ম! ধর্মদর্শিনী অশ্রুপুর্ণ নয়নে গন্ধর্বরাজ--প্রতীম ভর্তাকে বলিলেন 

“কথং নু চীরং বস্তি মুনয়ে! বনবাসিনঃ 1” 

বনবাসী খধষিগণ কিরূপে চীর বন্ধন করেন? বন্ধল পরিধানে অকুশলা 
সীত। পুনঃ পুনঃ মোহ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। একখণ্ড চীর কণ্ঠে, অপর খণ্ড 
হস্তে লইয়া, জন কাত! লঙ্জাভরে দীড়াইয়া রহিলেন। ধার্মিক শ্রেষ্ঠ রাম, সত্বর 
আসিয়! স্বয়ং সীতার কৌশেয় বসনের উপরে চীরথণ্ড বন্ধন করিতে লাগিলেন । 
অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণ ইছ দেখিয়া অনর্গল অশ্রুজল বিসজ্ভন করিতে 
লাগিলেন ; কাদিতে কাদিতে রামকে বলিলেন বস ! এই মনস্থিনী ত বনবাসে 
নিষুক্তা হন নাই। তুমি সীতাকে লইয়া যাইওন!। যাবৎ তুমি না ফিরিয়া 
আসিতেছ তাবৎ আমরা সীতাকে দেখিয়! প্রাণ শীতল করিব। পুত্র! লক্ষণকে 


১৯২ উত্সব 


সহায়. করিয়া তুমি বনে গমন কর।. কল্যাণী জনকনন্দিনী তাপসীর ভ্তাক 
বনে বাস করিতে পারিবেন না । আমাদের যাচচ্। পুর্ণ কর। পুত্র! ধর্ম-নিত্য 
তুমি_তুমি যদি এখানে থাকিতে ইচ্ছ! না৷ কর তবে ভামিনী সীতা এইখানে 
থাকুন। রাম মাতাগণের বাক্য শ্রবণ করিলেন কিন্তু সীতার অভিপ্রায় জা নিয়া 
চীরখণ্ড বন্ধনে বিরত হইলেন ন। 

নৃপগুরু ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেবও এই করণ দৃশ্তে স্থির থাকিতে পারিলেন ন!1॥ 
সীতাকে চীর গ্রহণ করিতে দেখিয়া বাম্পাকুল লোচনে. তিনি -সীতাকে চীর 
পরিতে নিরারণ করিলেন, করিয়৷ কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন-_-কুল পাং- 
সিনি-কুপ কসঙ্কিনি ! তুমি ছুর্ববদ্ধি বশে সীম! অতিক্রম করিতেছ-_ছঃশীলে__ 
সৎস্বভ।ব বর্জিতে! সীতা বনে যাইবেন ন1; ইনি রামের জন্ত প্রস্তত রাজাসনে 
উপবেশন করিবেন । 


আত্ম! হি দারাঃ সর্বেষাং দার সংগ্রহ বন্তিনাম্‌। 
আত্মেরমিতি রামস্ত পালয়িষ্যতি মেদনীম্‌ ॥ ২৪ 


দার সংগ্রহবর্তি গৃহস্থ সকলের স্ত্রী£ই আত্মা । রামের আম্ম। এই সীতাই 
মেদিনী পালন করিবেন। যদি বৈদেহী রামের সঙ্গে বনে গমন করেন, তবে 
আমর! সীতারামের অনুগামী হইব-_অযোধ্যাপুরীর সকলেই অন্থুগমন করিবে, 
অস্তঃপুর রক্ষকগণ এবং পুর ও রাষ্ট্র নিবাসী সকলেই ধন ধান্তাদি লইয়৷ দাসদ্াসীর 
সহিত অনুগামী হইবে। ভরত, শক্রদ্বের সহিত চীর বসন পরিধান করিয়া বনবাসী 
হইয়া অগ্রজ কাকুৎস্থ রামের সহিত বনে বাস করিবে । তখন-রে প্রজাগণের 
অনিষ্ট-রতা ! তুমি একাই এই শুন্য! গতজন। অটবীভূতা৷ বস্থধ! শাসন করিও । 


নহি তৎ ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রামে! ন ভূপতি। 
তদ্বনং ভবিতা৷ রাষ্ট্রং যত্র রামো নিবত্স্ততি ॥ ২৯ 


যথায় র।ম রাজ! নন” সেট! রাজ্য নহে, আর সেই বনই রাষ্ট্র, যখানে রাম 
বাস করেন। রাজ! গ্রীতিপূর্বক ভরতকে রাজ্য দিতেছেন ন1 কিন্তু তুমি 
নির্বন্ধাতিশয়ে তাছাকে বাধ্য করিতেছ ; ভরত এই রাজ্য শাদন করিবেন না। 


ভরত ষদ্দিদশ;থের ওরসে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন তবে তিনি কখনও তোমার 
প্রতি পুত্রোচিত বাবার করিবেন না। যদ্ধি তুমি ক্ষিতিতল হইতে গগনেও 


উৎপতিত হও--বদি তুমি প্রাণ প'রত্যাগ ও কর তথাপি পিতৃবংশ চরিতজ্ঞ 
ফ্তরত্ঠ কখনও বংশের আচরণ অন্তথ। করিবেন ন!। পুত্র রাজ্যাভিলাষবতী তুমি, 


মন দিয়। স্পর্শ । ১৯৩ 


তুমি পুত্রের হিত করিতে গিয়! পুরের অপ্রিয়্াচরণই করিলে । এই লোকে 
এমন কেহই নাই যে রামের অনুব্রত না হয় । কৈকেয়ি! তুমি অগ্থই দেখবে, 
বনের পণ্ড পক্ষী মুগ সর্প সকলেই রামের সঙ্গে যাইবে, পাদপ সকলও উন্মুখ 
হইবে । অতএব দো ! বধূর চীর পরিধান নিবারণ করিয়! উত্তম আভরণ প্রদান 
কর, চীর বসনের বিধান করিওন1__মুনি-বস্্ব কোনরূপেই ইহার যোগ্য নছে। 
কেকয় রাজপুত্রি ! একমাত্র রামেরই বনবাস তুমি প্রার্থন। করিয়ছ ; কিন্তু যিনি 
প্রতি নিয়ত বেশভৃষণনিরতাঃ তিনি বিভূধিত! হইয়াই রামের সঙ্গে বাস 
করিবেন। এই রাজছুলারী উৎকৃষ্ট যান, পরিচারক, নন্ত্র ও অনন্ত উপকরণ 
সঙ্গে বনে গমন করুন| বর গ্রহণ কালে তুমি রামেরই ব বাস চাহিয়াছ 
সীতার নহে। অগ্রমিত প্রভাব "রাজগুরু বিগ্রমুখা বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলেও 
প্রিয় ভর্তীর মন্থুকরণ[ভিলাধিণী সীতা চীর পরিগ্রহণে বিরত হইলেন না। 
(ক্রমশঃ ) 


মন দিয়া স্পর্শ । 


মন দিয়া কত বিষয়ই ত স্পর্শ করিলে, তাহ।তে যাহ! মিলিল তাছাত 
জানিতেছ। জানিতেছ মন দিয় কল্পনায় ম্পর্শ করিতে করিতে শরীর দিয়া 
স্পর্শ করিতে ছুটিতে হয়। শরীর দি স্পর্শ করাট! “ছুঃখ যোনয় এব তে” 
ংস্পর্শজা যে সমস্ত ভোগ তাহা দুঃখের উৎপত্তি স্কান। বিশ্বেশ্বরের মাথা ত 
নিত্য স্পর্শ করিতেছ কিন্তু মন দিয়া বিশ্বেশ্বরকে কথন স্পর্শ কি করিয়াছ £ 
যখন হরি হরি কর, যখন হুর্গ চুর্গ| কর, যখন রম রাম কর বা শিব শিব 
কর বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর-_এক কথায় এই যে জপ কর, বল দেখি তখন স্পর্শ কর 
কি? মুখে রাম রাম করকিস্তমন যদি রূপরস গন্ধ স্পর্শ শবব-_এই হুন্ম বিষয় 
বা স্থূল বিষয় স্পর্শ করে অথচ শ্রীভগবানকে ম্পর্শ করে না--অথবা মন যদি 
পটের ছবি বা ধাতু পাষাণের চরণ স্পর্শ করে কিন্তু ছবির ধীহ শ্মরণ করাইয়৷ 
দেওয়া উচিত, তাহার ভাবন! না৷ করে, তাহা মন দিয়া স্পর্শ না৷ করে, বল দেখি 
৫ 
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তাহাতে কি তোমার কিছু হয়? হয় না--কোটি কল্প করিলেও হইবে না। 
মন তোগ লইযর়াই থাকিবে, কখন ও তোগ ত্যাগ করিতে পারিবে না, আর ভোগ 
তাগ ন! করিতে পারিলে ঈশ্বরকে ছু'ইতেই পারিবে না। 

মন দিয়! ঈশ্বরকে স্পর্শ কর তোম।র সব হইল। মন দিয়! শরীর ছা'ইয়। 
আছ বলিয়া, শরীরের হুঃখ তোমাকে বহু যাতনায় ফেলিতেছে। আবার মন 
দিয়া বিষয়ের সুপ্ম সংস্কর ছু'ইয়া থাক বলিয়া, তোমার মন বিষয় ভাবন1 ছাড়ে 
না। মন দিয়। হুগ্ম ব| স্থল ভোগের কোন কিছুই ছুইও না । মন দিয়া 
ভগবানকে স্পর্শ কর-_যে ওগবান্‌ তোমাকে তোমায় বিষয় ভোগ ভুলাইতে 
পারেন না, তাহা ভগবান নহেন। এ যে শাস্ত্রে দেখ, শক্তি উপাসনায় ভূক্তি 
মুক্তি ছুইই হয়_-সেখানে ভক্তি ছাড়াইয়া শুধু মুক্তিতে তুলিবার কথাই বল! 
হইয়াছে । পঞ্চমকার সাধনায় যদি পঞ্চমকার ত্যাগ না হয়, তবে তোমার কোন 
সাধনাই হইল না। তুমি অন্ুর স্বভাবের মান্ুম_-ভোগ তুমি ছাড়িতেই পার 
না বলিয়!, তোমাকে ভোগের প্রলোভন দেখাইয়া ভোগ ত্যাগ করান, ইহাই 
তন্ত্রের উদ্দেগ্ত | বলনা, যিনি ঈশ্বর চিন্তা করিতে পারিলেন, তাহার কি কখন 
কড়াই ভাজ। আর মাংস চাটনি ভোগে রুচি থাকে? ক্ষুদ্র জিনিষেরই ভোগ 
ক্ষুদ্র মন করে, কিন্তু মনকে বাড়াও, তবেত ভূমার মধ্যে মন হারাইয়া যাইবে_- 
সেই ন! মন দিয়! ঈশ্বর স্পর্শ করা? একবারে ইহা পারন! বলিয়া খধিগণ ুঙ্ষ 
জিনিষ মন দিয়া স্পর্শ করিবার উপদেশ করিয়াছেন, সব তুমি, সব তুমি, অভ্যাস 
করিয়া পরম চৈতন্তকে মানসে স্পর্শ কর, বলিয়াছেন, ত্রিকোণ মগুল মধ্যবর্তী 
জ্যোতি ন্বরূপের স্পর্শ করিতে খাক--রাম রাম কর বা! দুর্গা হুর্গ। কর ত্রিমণ্ডের 
মধ্যবর্তী ভূমা জ্যোতির চরণ স্পর্শ করিয়া জপ কর-- প্রণবের উপরের জ্যোতির 
নাদ, জ্যোতির নাদের উপরের পরম ঞ্োতির বিন্দু স্পর্শ করিয়া করিয়া, নাম কর, 
বিন্ুকে মন ছোয়াও, দেখিবে মনের লয় হইয়া গিয়াছে, অর তোমার সম্মুখে 
ভামিয়াছে পরম রমণীয়*পিন্ধু। সিন্ধু, সীমাশৃন্ঠ বলিয়!, ইনিই বিন্দু স্থানে রমণীয় 
মৃন্তিতে তোমার ইঞ্ট-ভূমাকে স্পর্শ করিবার দ্বার দেশে ইনিই বিন্দু মধ্যে । 
একদিকে অবরণীয়্ ভর্গে তুলিতেছেন বিষয়ের আড়ম্বর, অন্যদিকে বরণীয় ভর্গে 
তুলিতেছেন, স্থির শাস্ত পবম রমণীয় আপনার নিত্য স্থিতি। মন দিয়! ভূমা 
ইষ্টকে স্পর্শ কর, মন্্র্ধারা ভূম! চৈতন্তকে ম্পর্শ কর, গুরুরূপী পরমপদকে স্পর্শ 
কর-_স্থুল স্পর্শের সম্পর্ক রাখিও না1-_ধীরে ধীরে তাহার কপ! বুঝিবে, আর তিনি 
রুপা করিয়া তোমার যনকে স্পর্শ করিবেন। তুমি বিষয় স্পর্শ করিবার ইচ্ছ! . 
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আর রাখিওনা-_-কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন কিছু বিষয় ম্পর্শ করিবার ইচ্ছা আর 
তুলিওনা--ততোমার যব বিষয় ভোগের ইচ্ছা, তিনি স্পর্শ করিবেন এই ইচ্ছাতে লয় 
করিয়া দ!ও-_-কোন কিছুই ইচ্ছা করিও ন!, শুধু তার আজ্ঞামত মন দিয়া কাধ্য 
কর, দেখ সে তোমার সব করিয়! দেয় কিন। ? যতদিন তুমি ইচ্ছ। ত্যাগ রাখ ন|। 
ততদিন তোমার ঠিক হয় নাই বুঝিতে হইবে, আর তুমি ইচ্ছ! ত্যাগ করিয়া তার 
ইচ্ছার জন্ত সাধনার অপেক্ষা করিতে যখন পারিলে, তখন তোমার সব অবস্থাই 
লাভ হইবে । অনেক চক্ষুর জলে এই অবস্থা লাভ হয়। সেইজন্ত সর্বরূপী 
তাহাকে মনে ময়ে প্রণাম অভ্যাস কর। বল ঠাকুর! আমার চেষ্টায় ত কিছুই 
হইল না। তগাপি একান্তে আমি তোমার স্পর্শ অনুভব করিবার সাধনা করিব, 
আর লোক সঙ্গে সকলের মধ্যে তুম, স্মরণ করিয়া, মনে মনে সকলকে --শক্র মন্ত্র 
ুন্দর কুৎসিৎ মান 'অপমান সকলকে, তোমার নাম জপিয়। জপিয়া প্রণাম 
অভ্যাস করিব। করনা এই অভ্যাস- দেখন| হয় কিনা? বুঝিলে ভিতরে 
প্রণাম অভ্যাস করিম করিম! মন দিয়া সেই রাতুল চরণ তোমার 
শির স্পর্শ করিতেছে অভ্যাস কর আর বাহিরে নাম করিয়া করিয়! 
সব্বপ্রণামে তারে প্রণাম অভ্যাস কর--এই করিতে করিতৈ কি হইবে 
জান? বৈখরীতে নাম জপ থামিয়া যাইবে তখন মধামতে ধ্যান হইবে 
ত।র পরেই, পশ্যস্তিতে দর্শন, শেষে পরায় স্থিতি । এই, মম দিয়া স্পর্শের ফল । 
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পুত্র মুখ দর্শনের আনন্দ চাই, কিন্ত প্রসব বেদনা ভোগ করিতে চাইনা, ইহ! 
যেমন যুবতীর আকাঙ্ষ! ও দুরাকাজ্ষার দৃষ্টান্ত, সেইরূপ কোন কায়কেেশ না 
করিয়! জাতি জাগাইতে চেষ্টা করা, আকাজ্ষা ছুরাকাজ্কার দৃষ্টাস্ত। পৃথিবীর 
মব লোক ভাল হইয়া! যাউক, কাহারও কোন দুঃখ না থাকুক, সকল লোক 
আক্মজ্ঞানী হইয়া! যাউক, এইরূপ মনে করাও হুরাকাজ্ষা । পৃথিবী কখন ছুঃখশুন্ঠ 
হয় নাই, হইবেও না হইতে পারেও না__ম্ুখ হুঃখ চিরদিন ছিল, আছে, থাকিবে 
ইহাই সংসারের নিয়ম । যে ভীষণ সংসার সাগর হইতে পরিত্রাণ চায়, সে শুধু 
বচন ছাড়ি! কর্ম করিক্জ। সংসার হইতে বাহির হইয়! যাউক ইহাই লাধু গণের ব্যবস্থা 
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অধর্ম্বের অত্যু্থানে বহ্হুষ্কত মানুষ দেখা যাইবে, পাপী দেখ! যাইবে, কপটী দেখা 
যাইবে-_ভগবান্‌ ইহাদের বিনাশের জন্ত আগমন করেন। তুমি যণ্দ বল বিনাশ 
করিবে কেন--মত পরিবর্তন করিয়া দাও এইরূপ আকাকজ্কাও ছরাকাজ্জ। 
আমর! সাধকের সম্বন্ধে আকাজ্ষ। ও হ্রাকাজ্ষ।র কথ! বলিতে যাইতেছি । 

সাধক চান হুঃখে উদ্বেগ আসিবেন।, স্থুথেও স্পহ। থাকিবেনা ; ভয় রাগ 
থাকিবেনা ; কোন কিছুতে ন্গেহ থাকিবেনা ; শুভাশুভে আনন্দও থাকিবেনা, 
ত্বেবও থাকিবেনা ; কোন কামন। থাকিবেনা, সদাই আপনাতে আপনি তুষ্ট 
থাকিব, রাগ দ্বেষ একবারেই থাকিবেনা--কিস্ত আম ইন্জ্রর় সংযম ও পারিবন।, 
তোগত্যাগ ও পার্রিধনা, মনের নিগ্রহ করিতে পাবিবনা, ইহ। কিন্তু ফাজিলের 
আকাঙ্ষা। আটভগবানে সমস্ত কর্ম অর্পিত হউক, সুখে হুঃখে সমান থাকি, 
সদা সন্তষ্ট থাকি, আম যেন কাহারও উদ্বেগের কারণ না হই, কেহ যেন আমার 
উদ্বেগের কারণ ন! হয়, হর্য, ভয়, উদ্বেগ দ্বারা আমি উতপীড়িত ন| হই) হর্ষ, 
বেষ, আকাজ্ষ।, শোক, শুভ অশুভ এই সমস্তে আমার সমজ্ঞান যেন হয়, শক্রতে 
মিত্রে, মানে অপমানে, শীত উষ্চে__কোথ। ও যেন আমায় বেছাস না হইতে হয়, 
আমি “তুল্য নিন্দা, স্ততি মেণনী সন্তষ্ট যেন কেনচিৎ* ষেন হই, আমি জ্ঞানী-ভক্ক 
যেন হই, সর্বদ| 'আম!র আমিকে ভগবানে যেন ডুবাইতে পারি__-এই সব আমার 
হউক, কিন্তু আমাকে যেন কোন সাধনা করিতে ন হয়, ইহা ও দুরাকাজ্া জড়িত 
আকাঙ্ষ! মাত্র । আমি সদাচার মানিবনা, সদাহার করিবনা, শাস্ত্রের আজ্ঞ! 
পালন করিবনা, আমার অব্যভিচারিণী ভক্তি হউক, সর্বভূতে এক ঈশ্বর দেখিব, 
কাহারও হিংস। করিবন।, আমার জ্ঞ।ন হইয়া যাউক, আমি সর্বদ। আত্মা হইয়! 
থাকি, আমার প্রমদ আলম্য নিদ্রা বন্ধের কারণ না হউক, প্রকাশ, প্রবৃত্তি, 
মোহ আপিলেও দ্বেব থাকিবেনা, নিবৃন্তিতেগ্ আকাঙ্ষা থাকিবেনা ; সত্ব 
রজন্তম_ কোন গুণেই বিচলিত হইবন!, স্থখে ছঃখে সমান থাকিব, লো, পাষ।ণ 
ও স্বর্ণে সভাৰ থাকিবে, প্রিয়ে, অপ্রিয়ে সমান থাকিব, নিন্দা প্রশংসাতে সমান, 
মান ও অপমানে সমান, শত্রু মিত্রে সমান-_আমি শাস্থের গণ্ভীর মধ্যে থাকিবনা, 
শাস্ত্রের আজ! মানিবনা, কর্ম করিবন1__গুধু বচনে আমার এঁ সব হইবে-_এইরূপ 
বাক্তির প্ররূপ আকা! ছুরাকাজ্ষা মাত্র । 

তোমরা! আত্মা.- তোমাদের পাপ নাই, অধর্ম নাই, তোমরাই উঈশ্বর-_খচলে 
ইহ! শ্রবণ কর কিন্ত ইছার জন্য কোন কিছুই তোমাদিগকে করিতে হইবেনা-_-. 
এইরূপ উপদেশে জাতিকে গ্াগাইতে যাওয়াও হ্রাকাজ্! । 


খছিতত্ব। ১৯৭ 


দানুষ হুরাক।জ্। ত্যাগ করিয়া যদ সদাচার পালন করে, সাত্বক আহার 
করে. শান্ত্রমত উপাসন! করে, শাস্ত্রমত সকল কন্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিতে অভ্যাস 
করে, করিয়। চিত্ত শুদ্ধ করে এবং তদনগ্তর নিত্য কি, অনিতা কি, বিচার করে, 
ভোগেচ্ছ। ত্যাগ করে, বিষয় দোষ নিতা দর্শনে বৈরাগ্য আনয়ন করে, মনের 
নিগ্রহ করে, ইন্দ্িয়ের নিগ্রহ করে, স্থখ ছুঃখ শীত উষ্ণ সহ করিতে 'অভ্যাস করে, 
ভীম ভবার্ণব পার হইবার পন্য ধারণ।, ধ্যান, সমাধি অভ্যাস করে, সংযম জন্ত 
আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহারাদি অভ্যাস করে, করিয়। নিশ্মীল হইয়া "মাত্বার কথ! 
শবণ করে, মনন করে, নিদিধ্যাসন করে- এইরূপ ব্যক্তিই দ্রাকাজ্ষ! ত্যাগ 
করিয়। লীবন সফল কারতে পারে । নতুব। নয়। ইতি 


“0৬, এগ ০ পপ এ 


ঝষিতত্ত। 
( পুর্ববান্ুবৃত্তি ) 
ব্রহ্ম বা বেদের তপন্যা করিয়। খষিরা বেদের সাক্ষাৎকার 
লাভ করিয়াছেন, “ব্রহ্ম” মুর্তি বিশেষ ধারণ পুর্বক, 
দর্শন দিয়ীছিলেন বলিয়া, খষিদিগের «খধি” এই- 
নাম হইয়াছে, এই শ্রুতিবচন শ্রবণ করিয়া, 
জিজ্ঞাচর যেরূপ ধারণ! হইয়াছে । 
বক্তা _-ভার্গৰ শিবরাম কিন্কর যোগতঅয়ানন্দ | . 
জিজ্ঞাস্থ__শ্রী নক্ষয় কুমার চক্রবস্তী বিগ্যানুষষণ এম, এ, বি, এল, 


জিজ্ঞান্ম-_ব্রহ্দ বা বেদের তপ্ত! করিয়!, খধির! বেদের সাক্ষাৎকার লাশ 
করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অথব৷ ব্রহ্ম ( পরমাত্মা ) মুর্তি বিশেদ ধারণ পূর্ব্বক 
দর্শন দিয়াছিলেন, তাই খাষদিগের “খাষি” এই নাম হইয়াছে, এই সকল শ্রুতি 
বচন শ্রবণ করিয়া, আমার কোন অর্থের বোধ হয় নাই, ই্বার্দের অভিপ্রায় রি 
আমি তাহ! বুঝিতে পারি নাই। 


১৯৮ উত্সব | 


বক্তা--যে হেতু প্রঙ্গের (খগাদি বেদন্রয়ের ) বিশিষ্ট তপঃ সাধন-তৎপর, 
সম্যগ রূপে বেদতত্বের পর্যযালোচনা-নিরত ইহাদিগের হৃদয়ে ্রন্ম* (বেদ) স্বয়ং 
আবির্ভূত হুইয়াছিলেন, যে হেতু ইহারা বিন! অধ্যয়নে তত্বতঃ দ্ত্রঙ্গ” বা ব্দেকে 
দর্শন করিয়াছিলেন, বিশিষ্টতপঃ বা! সমাধি দ্বারা বেদের লাক্ষাৎকার লাভ 
করিয়াছিলেন, সেই হেতু ই'হাদ্দের “ধধি” এই নাম হইয়াছে! জ্ঞানলাভের 
সাধারণতঃ পরিজ্ঞাত উপায় সমূহের আশ্রয় ব্যতিরেকে বেদের সম্যগ-তত্বদর্শিত্বই 
বস্ততঃ খধিত্ব। এই শ্রাতিবচন তোমার বিশেষতঃ ছূর্ব্বোধ্য ঝলিয়৷ মনে হইয়াছে, 
অথবা__খধিদিগের তপে তুষ্ট হইয়!, ব্রহ্গ ( জগৎ কারণ, স্বতঃসিদ্ধ পরব্রক্ম বস্ত ), 
কোন মুত্তি ধারণ পূর্বক তপন্তমান্‌ খধিদ্িগকে অনুগৃহীত করিবার নামত 
তাহাদের অভিমুখে আসির়! প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছিলেন, এই শ্রুতি বাক্যের অভিপ্রায় 
তোমার বিশেষতঃ দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বে'ধ হইয়াছে? 

জিজ্ঞান্থ--এই দ্বিবিধ শ্রুতি বচমই, আমার সমীপে সমভাবে ছুর্বোধ্য বণিয়া 
বোধ হইয়াছে । “বেদের তপলা। বা সমাধি স্বারা বেদের সাক্ষাৎকার লাভ,” 
আমাদের বর্তমান সংস্কারান্ুসারে আমাদের কাছে যাদৃশ ছুরধিগম্য বিষয়, 
খবিদিগের তপে তুষ্ট হইয়া, “ব্রহ্ম” তপস্যমান খষদিগকে অনুগৃহীত করিবার 
নিমিত্ত তাহাদের অভিমুখে আসিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছিলেন, এই শ্র্তি বাক্যের 
অতি প্রায়ও আমাদের কাছে তাদৃশ ছুরধিগম্য রূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে । 

বক্তা_-“বেদের তপস্য!, কাহাকে বলে, তাহা তু'ম বুঝিতে পার নাই? 
তপস্যা দ্বার বেদের সাক্ষাৎকার লাভ তোমার সমীপে ছুর্কোধ্য কথা বলিয়। 
মনে হইয়াছে? সগুণবহ্ধ রূপ, ধারণ করিতে পারেন, রূপ ধারণ পূর্বক 
ভক্তকে দেখ! দিতে পারেন, এই সকল কথার অভিপ্রায় কি, তাহ! তুমি কোন 
রূপেই উপপন্ধি করিতে পার নাই ? “বেদ” কোন্‌ পদার্থ, "তপস্যা ব1 সমাধি” 
কাহাকে বলে, তাহা তুমি কখন জানিবার চেষ্টা করিয়াছ কি? পসমাধি দ্বারা 
বস্তর সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে,” কোন দিন কি, তোমার এই কথার 
তাৎপর্য পরিগ্রহের প্রয়োজন বোধ হইয়াছে? 

জিজ্ঞান্থ__“বেদ কোন্‌ পদার্থ,” খধি বা বৈদিক আর্যের যে ভাবে তাহা 
চিন্তা করিয়াছিলেন, আমি ততদ্ভাবে বেদ কোন্‌: পদার্থ, তাহা চিস্ত! করি নাই, 
ত্ভাবে বেদের স্বরূপ চিত্ত! করিবার প্রতিভা ব! শক্তি আমার নাই। যাহারা, 
পঞ্জধি” নামে প্রসিদ্ধ, তাহাদের মধ্যে সকলেই ষে, বেদকে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন, 
আমি তাহ! বিশ্বাস করিতে পারি নাই। 


খষিতষ | ১৯৯ 


বন্তা-_আগ্তবাকোর লক্ষণ সম্ঘন্ধে খধিদিগের মধো আপাত প্রতীয়ম'ন 
মত ভেদ থাকিলেও, সফল মতেই বেদের আপ্ততা স্বীকৃত হইয়াছে, অধিক কি, 
আতন্তিক সম্প্রদায় মাত্রেই বেদের নামে, মন্ত্মুগ্ধ সর্পের স্তায় শিরোনমন করিয়াছেন, 
করিয়! থাকেন। খ'যদিগের বুদ্ধি যে, অসামান্ত প্রতিভান্বিত ছিল, দর্শন শাস্ত্রের 
বীজ যে, খষিদিগের 'প্রতিভাপ্রস্থত, তাহা! অবশ্ত স্বীকাধ্য। খষিদিগের তাদৃশ 
অসামান্ত মহিমান্বিত বুদ্ধি, বেদের সমীপে কেন কুন্ঠিত হইয়াছিল, তাহা কখন 
ভাবিয়াছ কি? খর্ষর। বেদকে পৌরুষেয়--কালিদাসাদির ন্যায় কোন পুরুষ বিশেষ 
কর্তৃক রচিত পদার্থ বলিয়া বুঝেন নাই, খধিদিগের দৃষ্টিতে বেদ অপৌরুষেয় বা 
সাধারণ পুরুষ নির্মিত গ্রন্থ নহে। “বেদ পৌরুষেয়* এই কথা তুমি ববার 
শ্রবণ করিয়াছ, সন্দেহ নাই, আচ্ছা বল শুনি, “বেদ অপৌরুষেয়” এই কথ শ্রবণ 
পূর্বক তোমার কি ধারণ! হইয়াছে? *বেদ” বাক্যের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছু 
নহে; বাকা, বাগিক্দ্রিয়বান্‌ মনুষ্য দ্বারা উচ্চারিত হয়, অতএব বেদবাকা, 
বাগিন্দ্রিয়বান্‌ মনুষ্য হইতে সমূৎপন্ন হইয়াছে, নিরীন্দ্রয় পদার্থ হইতে সমুৎপন্ন 
হয় নাই, “বেদ অপৌরুষেয়” এই কথা শুনিয়া, তোমার মনে কি, এইরূপ ভাবের 
উদয় হয় নাই? আজকাল আমাদের মনে বেদের অপৌরুবেয়ত্বের বিরুদ্ধে 
সাধারণতঃ যেষে রূপ তর্ক উদ্দিত হয়, প্রাচীনতম খধিদিগের মনেও, সেই 
মেইরূপ তর্ক উঠিম্বাছিল। তথাপি তাহারা বেদকে কোন পুরুষ বিশেষ দ্বার 
রচিত পদার্থ বলিয়! বিশ্বাস করেন নাই। কেন করেন নাই? তাহারা কেন 
বেদের এতাদৃশ পক্ষপাতী ছিলেন ? 

জিজ্ঞান্ু-_ইহ। ভাবিবার বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্ত একালে এই প্রশ্নের সমাধান 
হইতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। 

বন্ত1-_খথেদ বলিয়াছেন, বিশ্বজগতে লৌকিক, অলৌকিক যত পদার্থই 
থাকুক, তৎসমুদায়ের ব্যবহারোপযোগী নিত্য নাম বা শন্দ আছে। * আধুনিক 
ল্পদর্শী প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণ, শব্দকে মানুষ স্থষ্ট পদার্থ বলিয়া বুঝাইলেও, কোন 
শব্দই বস্তুতঃ মানুষ সৃষ্ট নহে। যে বাগিন্দ্িয় দ্বারা শব্ধ উচ্চারিত তয়, সেই 





শা ৬৫৭ সর 


ক “সহত্রং যাবৎ ব্রহ্ম বিষ্রিতং তাবতী-বাক্‌ /”-_খগ্বেদসংহিত। 

অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময়, অথটগকরস ব্রহ্গ স্বীয় মায়া বা শক্তি দ্বারা যত সংখ্যায়, 
যতরূপে বিভক্ত হুইয়, বিশ্ব রূপ ধারণ করিয়াছেন, শব্দের সংখ্যা ঠিক তত, 
প্রতোক অভিধেয়ের এক একটি অভিধান.ব! নাম আছে । 





২৩৩ উত্সব । 


বাগিজ্দ্িয় বাক বা শব্ধ শক্তিদ্বার! নিশ্মিত, বিশ্বনিবন্ধনী অখিলশক্তি শব্দাশ্রিত, বিশ্ব- 
জগৎ শব্ধের পরিণাম । বাকৃশক্তি আদি শরীরী হিরণ্যগর্ভের হৃদয়ে স্বতঃ প্রাৃভ্‌ ত-- 
আকাশবাণীর ন্যায় স্বতঃ আবিভূতি পদার্থ, এই অনাদি-নিধন শব রাশই 
খষিদিগের, বৈদিক আর্ধাগণের প্বেদ”। বেদ বা শব্দই দেশ ভেদে, মানবী 
বাগযস্ত্রের গঠনাদি ভেদে বিরত হইয়া, নান! আকারে পরিণত হইয়াছে। 
যতপ্রকায় ভাষা থাকুক, পেদই সকলের মূল। পবেদ অনাদি”। যাহার আদি 
নাই, তাহ! স্যষ্ট পদার্থ হইতে পারেনা । 

ভিজ্ঞান-_বেদ হইতে বিশ্বজগত স্থষ্ট হইয়াছে, শব্দই সর্ব্বপিগ্তার, অখিল শিল্প- 
কলার উপনিবন্ধনী, বহুদিন হইতে আপনার মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া 
আপিতেছি, কিন্ত প্রতিভার মালিন্ বশতঃ আপনার এই সকল কথার তাৎপর্যা 
পরিগ্রহ করিতে পারিনাই । 

বক্তা--যোগ বা সমাধি ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের তত্বদর্শন হইতে পারেন।। 
তুমি গ্ঠায়দর্শন পড়িয়াছ, 'অতএব-সমাধি বিশেষের অভা।স হইতে তন্বজ্ঞানের উদয় 
হয় (*সমাধিবিশেষা ভ্যানাং”--81৩৫ ) তুমি একথ। অবগত প্সাছ সনেহে নাই। 

কিছু বুঝিয়াছ কি? এই ন্যায়দর্শন হ্যত্রের তাংপর্ণা কি, কোন দিন তাহা 
জানিবার নিমিন্ত চেষ্টা করিয়াছ কি? এই ন্যায়স্কত্রের আঁশয় কি, তাহ! অশ্শ্ঠ 
জ্ঞাতব্য, কোন দিন কি, তোমার মনে এ ভাবের উদয় হইয়াছে? “সমাধিশ 
কাহাকে বলে, তাহা যণ্দ তুমি অবগত থাকিতে, তাহ! হইলে, বিন! সমাধিতে 
তত্বজ্ঞানের উদয় হয় না, এই কথা শ্রবণ করিলে, তুমি কখন বিন্মিত হইতে ন!। 
স্বদেশীয় ও বিদেশীয় দর্শন শাস্ত্র অধায়ন করিয়াছ, জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ 
মতের কথ! বিদিত হইয়াছ ; জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছ, তাহা হইতে 
“বিন! সমাধিতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, এই কথার আভাস পইয়।ছ বলিয়। 
মনে হইয়াছে কি? 

জিজ্ঞান্ত--আমি এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত শাস্ত্র পড়িয়াছি, 
যথার্থ জ্ঞান-পিপান্ হইয়!, শাস্ত্র পড়ি নাই। 'অতএব সমান্ধি বিশেষের অভ্যাস 
স্বারা তত্বন্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, এই কথার প্রকৃত আশয় কি পঠদ্দশাতে 
আমার তাহা জিজ্ঞাসা হয় নাই। জ্ঞানেক্স উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রতীচ্য দার্শনিক গ্রন্থ 
পাঠ পূর্বক যাহ! বিদিত হইয়াছি, তাহ! হইতে ততব্রজ্ঞানোৎপত্িতে সমাধি 
বিশেষের অভ্যাস অত্যাবস্তক, এবম্প্রকার আভাস পাইয়াছি বলিয়া, আমার মনে 
হইতেছেনা। আমি এই নিমিত্ত পূর্বে বলিয়াছি, বিনা সমাধিতে কোন বিষয়ের 


খষিতন্ব। ' - ২০১ 


পূর্ণ তত্বজ্ঞান লাভ হয় না, এতদ্ব।কফ্যের আশর কি, তাহা জানিতে হইলে কি চিন্ত। 
করিতে হইবে, কি রূপে চিন্ত! করিতে হইবে, আমি তাহাই বুঝিতে পারিন|। 

বক্তা_-যে সনার্শন ও পরীক্ষাকে (00৭97590101) 200 90097171976 ) 
আধুনিক কোবিদগণ জ্ঞানোৎপত্তির একমাত্র কারণ বলিয়া বুঝিয়াছেন, সেই 
সন্দর্শন ও পরীক্ষার স্বরূপ কি, তাহ! অগ্ভাপি তাহাদের সম্যগ রূপে জ্ঞাত হয় নাই, 
সন্দর্শন ও পরীক্ষার স্বরূপ যখন সম্যগ রূপে জ্ঞাত হইবে, তখন প্রতীচ্য বুধগণের 
মধ্যে কেহ কেহ স্বীকার করিবেন, সন্দর্শন ও পরীক্ষা মূলতঃ বেদেরই কার্ধ্য; 
তন বেদই সর্ব্ববিছ্ধার, বেদই সর্ব শিল্প ও কলার উপনিবন্ধন পুজ্যপাদ ভর্তৃহরির 
এই কথ!র মূল্য কত, প্রতীচ্য বুধগণের মধ্যে কেহ কেহ কিঞ্চিন্মাত্রায় তাহা 
অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন, তখন বিনা উপদেশে, বিনা অধায়নে, সন্দর্শন ও 
পরীক্ষ। ব্যতিরেকে, খধির। সর্ববিষ্ঠ। পারগ হইয়াছিলেন, অখিল মন্ত্র ও মন্ত্রার্থ 
লাভ করিয়াছিলেন, বেদ-শান্ত্রের ইত্যাদি উপদেশ যে, অসভ্যোচিত নহে, 
বিজ্ঞান বিরুদ্ধ নহে, গ্রতীচ্য সুধীগণের মধ্যেও, কেহ, কেহ তাহ। 
স্বীকার করিবেন, আমার পুর্ববোস্ত এই সকল কথার অভিপ্রায় কি, তাহা 
চিন্ত। কর, আমি যে উদ্দেশ্তে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলি, তাহ! জানিবার চেষ্টা কর। 
আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা স্থুল প্রত্যক্ষকেই, সত্য জ্ঞানাজ্জনের একমাত্র 
স্থির উপায় বলিয়! জানিয়াছেন, বেদ প্রাণ সর্বজ্ঞ খষির! নির্ব্িতর্ক সমাধিকে 
(যাহাকে তাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত/ক্ষ বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন, তাহাকে ) 
শেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া! অঙ্গীকার করিয়াছেন । “খষিরা নির্ব্বিতক সমাধি দ্বারা 
বেদকে প্রাপ্ত হয়েন”, নির্বরিতর্ক সমাধিকে “বিশিষ্ট তপঃ” এই নাম দ্বার! লক্ষ্য 
কর! হইয়াছে। 

কোন বিষয়ের তত্বদর্শন করিতে হইলে, তদ্বিয়ে সংযম (ধারণ, ধান ও 
সমাধি ) করিতে হয়, চিত্তের একাগ্রতা রূপ তপঃ করিতে হয়, *্তরহ্ম” বা বেদের 
তত্ব জানিতে হইলে, বেদের তপঃ করিতে হয়, বেদে চিত্ত সংযম করিতে হয়। 
“বেদের স্বরূপ দর্শনার্থ খধষির৷ তপঃ করিয়াছিলেন, এবং এতদ্বার! তাহারা বিন। 
অধ্যয়নে ব্রহ্ম বা বেদকে তন্বতঃ জ্ঞাত হইয়াছিলেন, বিশিষ্ট তপঃ ব! সমাধি দ্বারা 
বেদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন,” এই কথা তোমার দুর্বোধ্য রূপে প্রতী- 
যয়ান হইবার কারণ কি? অধ্যয়ন, সন্দর্শন, পরীক্ষা, ইহার তপো বিশেষ, 
অধায়নাদি দ্বারা চিত্তের আবরক মণ বিশোধিত হয়; চিত্ত নির্মল হইলে, উহাতে 


জ্ঞান স্বয়ং আবিভূত হইয়া থাকে ।, 
২৬ 


২০২ উত্সব । 


জিজ্ঞান্ব-_চিত্তকে কেবল নির্মল বা একাগ্র করিলেই, উহ্নাতে মেঘমুস্ত 
সুর্যের সায় জ্ঞান স্বয়ং পরাভূত হইয়া থাকে, আমি এখনও এই কথার অভিপ্রায় 
কি, তাহা ষথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই, বিনা অধ্যয়নে যথোৌচিত 
সন্দর্শন ও পরীক্ষ! ব্যতিরেকে কিরূপে জ্ঞানের আবির্ভাব হইবে, আমার এখনও 
তাহ! বোধগমা হইতেছে ন।। 

বন্ত।__অধ্যয়ন, সন্দর্শন, পরীক্ষা ইত্যাদি দ্বার! জ্ঞান অর্জিত হয়, এই কথ। 
শ্রবণ করিয়াছ মান্র, শ্রুত বিষয়ের যখোচিত মনন কর নাই, অধ্যর়নাদি দ্বারা 
কেন জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা জানিবার চেষ্টা কর! হয় নাই । 
খষিতত্বের বথার্থভাবে দর্শন হইলে, তোমার যে কত উপকার হইবে, (পুর্বে 
রলিয়াছি ) তাহ! তুমি অগ্ভাপি সম্/গ্রূপে অবধারণ করিতে পারিয়াছ বলিয়া 
সামার মনে হয় না। খাধিতস্বের সম্যগ দর্শন এবং বেদের সম্যগদর্শন, নিখিল 
জ্ঞে়পদার্থের সম্যগদর্শন ভিন্ন সামগ্রী নহে । তোমার জিজ্ঞাস। যদি বালকোচিত 
না হয়, € 01)110+5 099119 ) তাহা হইলে আমি তোমাকে ক্রমশঃ বুঝাইবার 
চেষ্টা করিব, খধিতত্বের জিজ্ঞাস! পূর্ণভাবে বিনিবৃত্ত হইলে, তোমার সর্বতত্ব 
জিজ্ঞাস! বিনিবুন্তির দ্বার উদযাটিত হইবে। ক্রমশঃ 





্রীসদ।শিবঃ 
শরণং 
নমে। গণেশায় 
শ্রী১০৮ গুরুদেবপাদ্দপন্মেভ্যো নমঃ । 
শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভো। নমঃ । 


যোগতত্্ব। 


পাতগ্রলোক্ত নিয়ম নামক যোগাঙের অন্তর্গত শৌচের তত্বানুসন্ধান। 
প্রথন্ম সল্িচ্ন্তেজ । 
শৌচের স্বরূপ ও শৌচের সিদ্ধি । 


বস্তা--ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্ন। 
 জিজ্ঞান্গ-_্ইন্দুভৃষণ সান্যাল এম, এস্‌, স্‌, এম্‌, বি, 
জিজ্ঞান্-_দশৌচ,* “সম্তোষ,৮ "তপঃ,* পন্বাধ্যায়” ও “ঈশ্বর প্রণিধান,” 
পাতঞ্জল যোগদর্শনে এই পাচটাকে “নিয়ম” নামক যোগাঙ্গ বলিয় নির্দেশ কর! 


যোগতব। ১২৪৩ 


হইয়াছে। “তপঃ” “ম্বাধ্যায়” ও ঈত্বরপ্রণিধানের স্বরূপ, অনুষ্ঠান পদ্ধতি ও 
ফলবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ করিয়াছি, অধুন| “শৌচ” ও সন্তোষের 
স্বরূপ, অনুষ্ঠান পদ্ধতি ও ফল বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছে । 
পূর্্বে অবগত হইয়াছি, “জন্ম হেতু কাম্য ধর্ম হইতে নিবর্তিত করিয়, যাহা 
মোক্ষহেতু নিষ্কাম ধর্দে প্রবর্তিত করে, তাহ! নিয়ম” । যথাবিধি অনুষ্ঠিত তপঃ, 
স্বাধ্যা় ও ঈশ্বর প্রণিধান যে, জন্ম হেতু কাম্য ধন হইতে নিবর্তিত করিয়া, 
সাধককে নিষ্ষাম ধন্মে প্রবর্তিত করে, আপনার কৃপায় তাহ! কিঞ্চেম্সাতায় অনুভব 
হইয়াছে, এখন শৌচ ও সন্তোষের যথাবিধি অনুষ্ঠান দ্বারা কিরূপে সাধকের জন্ম 
ছেতু সকাম ধর্ম প্রবুত্তির নিবৃত্তি হইয়া, নিক্কাম ধর্ম প্রবৃত্তির বৃদ্ধি হয়, তাহ! 
বুঝাইয়। দিন। “*শৌচ,” বাহা ও আভন্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ। মৃত্তিকা-জলাদি দ্বার! 
বাহ্‌মল নিবুত্তি, বাহা শৌচ, এবং মৈত্র দি (স্থুখিতে মৈত্রীভাবনা, ছুঃখিতে করুণ! 
ভাবন!। ইত্যাদি) ভবন! দ্বারা অন্থয়। ঈধ্যাদি মনোমলের নিবুত্তি, আভ্যন্তর শৌচ। 
বাহা শৌচ ও আভ্যন্তর শৌচ, এই উভয়বিধ শৌচাচারের পৃথক পৃথক ফল যোগ- 
শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । আত্যত্তর শৌচাচার পালন দ্বার! যে যে ফল নিষ্পত্তির কথ। 
যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেই সেই ফল নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব কিনা, আভ্যন্তর 
শৌচ দ্বারা মনোমগের নিবৃন্তি সাধ্য কি না, অনেকে এতৎসম্বন্ধ সন্দিহান হইতে 
পারেন, কিন্তু আভ্যন্তর শৌচ দ্বারা মনোমল নিবৃত্তির চেষ্টা যে, জ্ভুদয়াকাঞ্ছি 
পুরুষমাত্রের কর্তব্য, বোধ হয়, এতদ্বিষয়ে কোন সম্ধদয় ব্যক্তির মতভেদ হয় না। 
চরিত্র গঠনের (011878০6910 5110118) উপায় কি, কিরূপে চরিত্রবান হওয়। 
যায়, ধাহার| এই বিষয়ের অনুসন্ধান করেন, তাহারা আভ্যন্তর শৌচের অনুষ্ঠান- 
চেষ্টাকে হিতকরী বলিয়। স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। বিসম্ব(দ হইবে, বাহ 
শৌচ কইয়া । বাহা শৌচের সিদ্ধি সম্বন্ধে পতঞ্জলিদেব যাহ। বলিয়াছেন, তাহা 
শ্রবণ করিলে, বর্তমান সময়ে অনেকেই পতঞ্জলিদেনকে অসভ্য বলিয়! নিলা 
করিবেন, বৈদিক আর্ধজ।তির উন্নতি পথের প্রতিবন্ধক ব'লয়া ইহাকে গালি 
দিবেন। বাহ শৌচাচারের প্রতি আদরাতিশ্যই যে, বৈদিক আর্যজাতির 
উন্নতির পথকে বিশেষতঃ অবরুদ্ধ করিয়াছে, ইদানীস্তন অভ্যুদয়শীল উননতন্মন্ত, 
শিক্ষিত পুরুষবৃন্দের তাহাই দৃঢ় বিশ্বাস। পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, বাহু শৌচের 
অন্ুষ্ঠানশীল যোগীর ্বীয্» অঙ্গেই (ইহা অশুচি বলিয়! ) জুগুগ্ন| হইয়! থাকে। 
মির দেহে ধাহার ভুগুপ্। হয়, তাহার কখন পরদেচ্রে সহিত ইচ্ছা পূর্বক সংসর্গ 
হইতে পারেনা (*শৌচাত স্বাঙ্গ ভূগুগ্পা পরৈরসংসর্গঃ1”--পাং দং ২৪৯) 


২০৪ উত্সব । 


পতঞ্জলিদেবের এইরূপ উপদেশ ষে বর্তমান সম্বে অল্প ব্যক্তিরই উপাদেয় রূপে 
বিবেচিত হইবে, তাহ! নিঃসন্দেহ। বৈদিক আধ্যজাতি যে, বিনা বাধায় অন্ত 
দেশে যাইতে পারে নাই, শৌচাচার পর বৈদিক আধ্যঞাতি যে, ভিন্ন ধর্মী ও 
ভিন্ন জাতীয় পুরুষদিগের সহিত মিশিতে-_মিলিতে পারে নাই, এখনও যে অনেকে 
পারে না, অকল্াযাণকর শৌচাচার পরতাই, তাহার প্রধান কারণ, “আধুনিক 
শিক্ষিতন্মন্ত বৈদিক আর্ধ্যসস্তানদিগের মধ্যে বহু ব্যক্তি এইরূপ মতাবলম্বী । অতএব 
বলা বাহুল্য পাতঞ্জলদর্শনে বাহা শৌচাচারের যে সিদ্ধি উক্ত হইয়াছে, ইদানীং 
অল্প ব্যক্তিই সেই অনিষ্টকর পিদ্ধির প্রার্থী হইবেন, অল্প বক্তিই বাহা শৌচাচারের 
প্রয়োজন উপলব্ধি করিবেন। লোকে সাধারণতঃ যাহাকে অনর্থহেতু বলিয়াই 
বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার ম্বরূপ জানিনার প্রবৃত্তি, তদনুষ্ঠানে রুচি যে, 
সাধারণের হইতে পরে না, তাহা সুখ বোধ্য। 

বক্তা-_বাহ শৌচাচ।রকে আধুনিক ভারতবর্ষীয় উন্নতম্মন্ত শিক্ষিত পুরুষের 
যাদুশ অনিষ্টকর বলিয়া বুঝিতেছেন, বোধ হয়, তাহাদের পাশ্চত্য শিক্ষ। গুরু- 
দ্িগের মধ্যে অনেকে ইহাকে তাদৃশ অনিষ্টকর বলিয়া মনে করেন না, বাহ 
শৌচাচারের যে আনশ্তকতা আছে, আধ্যাত্মিক তত্বানুপন্ধান-নিরত বৈজ্ঞানিক 
পুরুষর্দিগের মধো অনেকে তাহ! ক্রমশঃ উপলদ্ধ করিয়াছেন, করিতেছেন। 
বিজ্ঞানকুশল চিকিৎসকগণের মধ্যে বহুব্যক্তিই বাহা শৌচাচার পালনকে ( অবশ্ঠ 
যোগশাস্্ যে ভাবে বাহা শৌগাচার পালন করিতে বলিয়াছেন, ঠিক ততস্ভাবে 
বাহ শৌঢাচার পালনের কর্তব্যত! অনুভব না করিলেও ), স্বাস্থ্য সংরক্ষণার্থ ইহা 
বে, অবগত কর্তব্য, তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন,। যোগশান্্র চির স্বাস্থ্য সংর- 
রক্ষণার্থ, ভবরোগের অতান্ত নিবৃত্তির নিমিত্ত যাদৃশ শৌচাচারের অনুষ্ঠান কর্তব্য 
বলিয়াছেন, সেই চির স্বরস্থ্য সংরক্ষরণের প্রয়োজন বোধ, ধাহাদের হয় নাই, 
ত্রিব্ধি দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে ধাহারা অত্যন্ত পুরুষার্থ বলিয়া স্থির করিতে 
সমর্থ হন নাই, তীহার। যোগশাস্ত্রোন্ত বাহা শৌচাচারের পূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের 
গ্রয়োজন অনুভব করিতে পারিবেন কেন? প্রশ্ন হইবে, যথাবিধি বাহা শৌচা- 
চার পালন না করিয়া, যুরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ সকল যখন 
,বিশ্ময়জনক পার্থিব উন্নতি সাধন করিয়াছে, করিতেছে, যখন দেখিতেছি, বাহা 
শৌচাচার পরাণ বৈদিক আর্ধ্যজাতি ক্রমশঃ অবনতির শেষ পর্বে উপনীত 
হইতেছে, তখন বাহা শৌচাঁচার পাঁলনকে, অবনতির হেতু ন! বলিয়া, উন্নতির 
প্াধন বলিব কেন? এই প্রক্নের আমি যে উত্তর দিব, তাহা ইদানীং অর্তালল 


যোগতত্ব। রি ২০৫ 
ব্যক্তিরই সভ্য মানুষোচিত উত্তর বলিয়। বোধ হইবে, অত্যন্প ব্যক্তিই, তাহাকে 
যুক্তি সঙ্গত উত্তর বলিয়! স্বীকার করিবেন। উন্নতির যাদৃশরূপ বর্তমান কালের 
সাধারণ মনুষ্/ হৃদয়কে আকৃষ্ট করিয়াছে, করিতেছে, উন্নতির ষাদৃশ রূপকে বর্তমান 
কালের সাধারণ মনুষ্যহৃদয় প্রাণারাম বলিয়া, ঈপ্সিততম বলিয়া অবধারণ করিয়াছে, 
করিতেছে, তাদৃশ উন্নতি সাধনার্থ পূর্ণভাবে যোগশস্ত্ে্ত বাহা শৌচাচার পালনের 
প্রয়োজন হয় না। পতঞলিদেব শুদ্ধ জাগতিক উন্নত্তিকে লক্ষ্য করেন নাই, কেবল 
জাগতিক উন্ন'ত প্রার্থীদিগের জন্ত নিয়ম নামক যোগাঙ্গের উপদেশ প্রদান করেন 
নাই। জন্মহেতু কাম্য ধর হইতে নিবৃন্তি করিয়া, যাহ! মোক্ষ হেতু নিফাম ধর্সে 
প্রবর্তিত করে, যোগশাস্ত্রে তাহা:ক “নিয়ম” বল! হইয়াছে । অতএব ইহ! স্থুখ 
বোধ্য, ইহলোক ছাড় ধাহার। লোকাস্তরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্াপন করিতে পারেন 
না, 'জাগতিক উন্নতি ব্যন্তীত যাহাদের নয়নে উন্নতির পৃর্ণবূপ কখন পতিত হয় 
নাই, অনিতা, যাহাদের সমীপে নিতাবপে প্রতীয়মান হইয়। থাকে, অশুচিকে 
(মাংস, রক্তঃ পুয় পুরীষ মৃত্রািশালি দেহকে) যাহার! শুচি বলিয়! বুঝিয়৷ থাকেন, 
ছুঃখকে,--যাহা বস্ততঃ সখ নহে, তাহাকে ধাহারা “সুখ” বলিয়া ভাবিয়া! থাকেন, 
তৎপদার্৫থকে পাইবার নিমিত্ুই ধাহাদের সমস্ত জীবন অতিবাহিত হয়, দেহাদি 
অনাত্ম পদার্থে যাহাদের আত্মবুদ্ধি হইফা থাকে, পতঞ্জলিদেব তাদৃশ পুরুষদিগকে 
পূর্ণভাবে যম-নিয়মাদ যোগাঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠান করিতে ( তাহ। করা তাহাদের 
পক্ষে সম্ভব নহে বলিয়া * বলেন নাই। বর্তমান সময়ে কয়জনের জন্ম হেতু কাম্য 
ধর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া, মোক্ষহেতু নিষাম ধর্মানষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ? 
কয় জন মোক্ষলাভার্থ যত্ন করেন 1 “একর্ধিন মরিতেই হইবে, এই স্থান ছাড়িতেই 
হইবে, সংসার অনিত্য, সাংসারিক সুখ অনিত্য,* প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ এই সতা 
অন্কুভব করিয়া! ধাহাদের মৃত্যু রাজ্য অতিক্রম পুর্ব্বক-অমৃতধামে যাইবার প্রয়োজন 
বোধ হইয়াছে, নিতাধনে ধনী হইবার তীব্র আকাজ্ষা হইয়াছে, সংসার বৈরাগ্যের 
উদয় হইয়াছে, পতঞ্জলিদেব, তাহাদের নি'মন্ত যোগের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, 
পতঞ্জলিদেব ব্যক্তি. মাত্রকে যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে, সংসার বিরাগী হইতে 
বলেন নাই । অতএব পতঞ্জলিদেব দ্বারা কাহারও অনিষ্ট হয় নাই, পতঞ্জলিদেব 
পার্থিব উন্নতিমার্গের অবরোধক নহেন, কিরূপে উন্নত হওয়া যায়, পার্থিব 
উন্নতিরই বা সাধন কি, পতঞ্জলিদেবই জগৎকে তাহা! শিখাইয়াছেন, অতএব 
ধীমান কৃতজ্ঞ মানব, নিশ্চয় স্বীকার করিবেন, পতঞ্জলিদেবের কাছে উন্নত ও 
উন্নতিণীল মানুষমাত্রেই অপরিশোধনীয় খণে বদ্ধ আছেন, যাবৎ প্রকৃত 


২০৬ উদ্সবৰ। 


মনুষ্যত্বের একেবারে বিলোপ না হইবে, তাবৎ পতঙঞ্জলিদেব মানুষ হৃদয়ে আরাধা 


দেবতা জ্ঞানে পুঁজিত হইবেন। 
জিন্তঞস্থ-_-মধুময়ী কথা কর্ণধুগলে প্রবেশ করিল, কত যে সখী হইলাম, 


তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই। কি করিয়া! মানুষ উন্নত হন? 
দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হয়? কোন্‌ উপায়ে মানুষ বিবিধ বিষ্ক 
পারদর্শী হয়? ধন্দীচার্ধ্য হয়? বিছ্াগুরু হয়? রাজোশ্বর হয়? নিবিষ্ট- 
চিত্তে ভাবিয়। দেখিলে, স্পষ্টভাবে অনুভব হয়, যোগ দ্বারাই এই সমস্ত হইয়! থাকে, 
যোগই মানুষের এহিক, পারত্রিক কল্যাণ হেতু, যোগই মানুষের পরম বন্ধু। 
করুণার্দরহবদয়, পরহিতৈকব্রত ভগনান্‌ পতগ্লিদেব বলিয়াছেন, “সত্বশুদ্ধি__বুদ্ধির 
অস্ুয়া-_ইঈম্যাদিমল নিবৃত্তি, তাহা হইতে সৌমনস্ত, তাহা হইতে চিত্তের একাগ্রত।, 
তাহা হইতে বাহা ইন্দ্রিয় জয়, তাহা হইতে আত্মদর্শনের-পুরুষের সাক্ষাৎকারের 
যোগ্যত।, ইহার। আত্যস্তর শৌচের পিদ্ধি, ষথাবিধি অভ্যন্তর শৌচের অনুষ্ঠান 
করিলে, এই সকল ফলের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে (সব্বশুদ্ধি দৌমনসৈকাগ্রোন্িয় 
জয়াতদর্শ ন যেগ্ত্বানি চ1৮--পাং দং ২1৪১ )। পতঞগ্জলিদেব শৌচাচার পালন 
দ্বারা যে সকল সিদ্ধি হয় বলিয়াছেন, জানিনা কোন্‌ প্রকৃত আত্মকল্যাণপ্রার্থী 


সেই সকল নিদ্ধির আকাজ্ষ!। না করিয়া থাকিতে পারেন। 
বক্তা_“শৌচের” স্বরূপ যথার্থভাবে অবগত হইলে, বাহ ও আত্তর এই 


দ্বিবিধ শৌচধর্মের অনুষ্ঠান রুরিলে, যে যে সিদ্ধি হওয়ার কথা৷ যোগ শাস্ত্রে উক্ত 
হইয়াছে, সেই সেই দিদ্ধি হইবার কারণ কি, তাহ! জানিতে হইলে, “মল” কোন্‌ 
পদার্থ, প্রথমে তাহ! ম্মরণ করিতে বা! অবগত হইতে হইবে, কারণ বান ও আস্তর 
মল শেধনই শৌচ পদার্থ। শারীর মল, মনোমল, ও বাউ.মল, এই ত্রিবিধ 
মলের শোধনই পুরুষার্থ, এই ত্রিবিধ মলের শোধনই, সর্ধগ্রকার ইট সিদ্ধির 
সাধন। বাহা ও আন্তর শৌচ যে, শারীর মল ও মনোমলের শোধন 
ভিন্ন আর আর কিছু নভে, তাহা সুখবোধ্য। শোতে ও ম্মার্ত 

স্কারের তন্বানুসন্ধান করিলে, তোমার প্রতীতি হইবে, শোত ও শ্মার্ত সংস্কার, 
শীরীর ও মনোমলের চিকিৎসা । এঁতরেয ব্রাঙ্ষণ শ্রোত ও ন্রার্ত সংস্কারকে 
*জাত্মশিল্প” বলিয়াছেন, যদ্বারা দেহ ও মনের মল অপনোদিত হয়, যর্থ।রা আত্মার 
শ্বরূপাবস্থাতে অবস্থান হই থাকে, এক কথাল়্ যন্বার| উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রান্ত 
হয়, তাহার নাম আত্মশিলর _প আত্মসংস্কৃতি”।* বৈদিক আর্ধ্জাতি ভিন্ন অন্ত 


. *ণআত্মসংস্কতিবব শিল্পানি চ্ছন্দোমগ্বং বা এতৈর্ধজমান আত্মনং সংস্কুরুতে ।” 
প্রতরেয় ব্রাঙ্গণ। 


যোগতত্ব । , ২০৭, 


কোন জাতির শ্রোত ও ন্মার্ত সংস্ক'র হয় না| গর্াধান, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি 
সংস্কার সমূহের স্বরূপ দর্শনের চেষ্টা! কর, গর্ভাধানাদি সংস্কারে ষে সকল মন্ত্রর 
ব্যবহার হয়, সেই সকল মন্ত্রের অর্থ চিত্ত কর, অনুভব হইবে, গর্ভধানাদি সংস্ক'র 
সমূহের, মল শোধন পূর্ববক পবিত্র করাই প্রয়োজন। অতএব শৌচের স্বরূপ 
দর্শন করিতে হইলে, শারীর ও মানস মলের তত্বান্ুসন্ধান করিতে হইবে। 

জিজ্ঞান্থ-_“শোচ” এই পদগর্ভে ষে এত বিদ্যমান আছে, ইতঃপূর্বে কোনদিন 
আমার তাহা মনে হয় নাই। মৃত্তিক! ও জল দ্বারা কায়মল শোধন প্ব্যহা শৌঁচ” 
এবং মৈত্রগার্দি ভাবনা দ্বারা অনুয়! ঈর্ষযাদি মনোমলের শোধন আস্তর শৌচ, 
শৌচের এই অর্থই জানিতাম। 

বক্তা শোঁচের যে অর্থ জানিতে, তোমার কি মনে হইয়াছে, আমি তোমাকে 
শৌচের তদতিরিক্ত অর্থ শুনাইতেছি ? 

জিজ্ঞান্থ-_আমার ঠিক তাহ! মনে হয় নাই, কায়মল শোঁধন 'ও মনোৌমলের 
অপনোদন, বাহ ও আস্তর শৌচ মূলতঃ, যথাক্রমে এই অর্থদ্বয়ের বাচক, আপনি 
যে তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন, আ'ম তাহ! বুঝিতে পারিতেছি, তথাপি 
কায়মল ও মনোমলের স্বরূপ দর্শন করিতে হইলে, কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের তত্ব- 
বিনিশ্চয় অত্যাবশ্তুক, কায়মলের শোৌধনের প্রয়োজন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসক- 
গণও বিশেষতঃ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, করিয়। থাকেন, কায়মলের শোধন 
ব্যতিরেকে স্থাস্থ্া সংরক্ষিত হইতে পারে না, আপনার এই সকল কথা, 'অপিচ 
ইদানীস্তন শিক্ষিতন্মন্য পুরুষদিগের মধ্যে অনেকে কি নিমিত্ত উন্নতির পরাকাণ্ঠা 
প্রার্থীকে যোগশান্ত্র ষে ভাবে বাহাশৌচের অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন, সেই ভাবে 
বাহু শৌচের অনুষ্ঠানকে বৈদিক আর্ধ্জাতির অধঃপতনের হেতু মনে করিয়া 
নিন্দা করেন, বিশ্বজনীন প্রেম বিগলিত হাদয়, বিশ্বের পরমোপকারক কৃতজ্ঞ- 
বিশ্বপুজাযচরণ পতঙ্গলি, বেদব্যাস প্রভৃতি মহধিগণকে, মনুষা সমাজের উন্নতি 
পথের প্রতিবন্ধক বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাঁহাদের বিচার নেত্রের আবরণ মলের 
অপনোদন করিবার উদ্দেসশ্তে, শাস্ত্রোস্ত বিধি অনুসারে, বাহা শৌচের অনুষ্ঠান 
না করিয়া, যখন যুরোপ, আমেরিকা, জাপান উন্নত হইতেছে, শান্ত্রোস্ত বিধি 
অনুসারে বাহ শৌচের অনুষ্ঠান করিয়া, বৈদিক আধ্যঞজাতি যখন অবনতির 
শেষ পর্বে উপনীত হইতেছে, তখন শাস্ত্রোপদিষ্ট রীতানুসারে বাহ শৌচাচারের 
পালনকে হিতকর বল! যাইতে পারে না, এবম্প্রকার মতাবলম্গী, এইরূপ মতের 
প্রতিষ্ঠা প্রার্থীদিগের প্রবোধার্থ আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা-_১অপিচ 





২৪৮ উত্সব । 


বৈদিক আর্ধজাতির শৌত ও শ্মার্ত সংস্ক।র সমূহ বস্ততঃ বাহা ও আন্তর মল শোধন 
ভিন্ন অন্যকিছু নহে, ধাহার1 অনিত্যকে নিত্য বলিয়া মনে করেন, অশুচিকে 
শুচি বলিয়। ভাবিয়া থাকেন, ছঃখকে ধাহারা ম্থখ বলিয়৷ অবধারণ করেন, 
অনাত্মপদার্থে বাহারা আত্মবোধবান্‌, অতএব বাহার আত্মার প্রকৃত কল্যাণ কি,. 
তাহ৷ স্থির করিতে পারেন না, উন্নতির পরাকাষ্ঠ। ধাহাদের অবিস্তাবদ্ধ দৃষ্টিতে 
পতিত হয় না, তীহারই শাস্ত্রোপদিষ্ট শৌচধর্মের অনুষ্ঠানকে নিন্দা করেন, 
আপনার এই সমস্ত সারগর্ভ উপদেশ, আমার অস্রুত পূর্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, 
আমি এই নিমিত্ত বলিয়াছি, “শৌ৮৮” এই পদগর্ভে যে এত অর্থ বিগ্কমান আছে, 
ইতঃপূর্ববে কোন দিন আমার তাহ মনে হয় নাই। | 

বক্তা-_কায়মলের, ' বাঙমলের ও মনোমলের অপনোদনই যে, অত্যন্ত 
পুরুষার্থ দিদ্ধির উপায়, তাহ। স্থির। যাহার সঙ্গ কর! যাঁয়, তাহার শারীর ও 
মানস প্রবল দৌষণুণ যে, সঙ্গকারীতে সংক্রমণ করে, বর্তমান সময়ের বিজ্ঞান 
কুশল পুরুষগণের মধ্যে অনেকেই তাহ! স্বীকার করিয়াছেন। অন্ুয়া, ঈর্ষ্যা 
প্রভৃত্তি মনোমল সমুহ যে পুরুষে অধিক পরিষাণে বিদ্বমান থাকে, তাহার 
সহিত গাঢ় সঙ্গ করিলে, সঙ্গকারীর চিত্তে এ সকল মল সংক্রমণ করে, তাহার 
চিত্ত অনুয়াদিমল দ্বারা লিপ্ত হইয়া থাঁকে। ছুর্ববল চিত্তের সঙ্গ করিলে, চিত্ত 
দুর্বল হয়, অশ্রদ্ধাবানের সঙ্গ করিলে, শ্রদ্ধা বা! আস্তিক্য বুদ্ধির হাস হয় 
ঘুশ্চরিত্রের সংসর্গ, চিত্তকে মলিন করে, সৎসঙ্গের প্রভাব বশতঃ মানুষ সৎ হয়, 
অসংসঙ্গের প্রভাব নিবন্ধন অসৎ হইয়া! থাকে ।* 

শাস্ত্রে সাধুসঙ্গের ভূয়সী প্রশংসা আছে । কায়মল, ও মনোমল সম্বন্ধে আধু'নক 
বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেকে বহু চিন্তা করিয়াছেন, করিতেছেন, কিন্তু বাঙ মল 
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সম্বন্ধে বোধ হয় বৈদিক আর্যজাতি ভিন্ন অন্ত কোনজাতি বিশেষ চিন্ত। করেন 
নাই। বেদে, বেদাঙ্গে, বেদের উপাঙ্গে বাউমঙ্জের চিকিৎস! বিষয়ে পরম উপাদেয় 
বিস্তর উপদেশ আছে। বেদবিৎদিগের উপদেশ--বিশ্বজগতৎ শব বা বেদের 
পরিণাম, বেদ হইতে বিশ্বগৎ বিবর্তিত হইয়াছে (*শবান্ত পরিণামোইঃমিত্যায়ায়- 
বিদোবিছঃ | ছন্দোভায এব প্রথম মেহহ্িশ্বং ব্বর্তত ॥* বাক্যপদীয় )। 
খখেদে উক্ত হইয়াছে, পবাকৃই” বিশ্ব্গংকে উৎপাদন করিয়াছে, অমৃত ও মর্ত্য 
এই দ্বিবিধ ভাবই বাক্‌ হইতে আবিভূতি হইয়াছে (“বাগ বিশ্বা ভূবনানি জজ্ঞে। 
বাচইৎ সর্বমমৃতং যচ্চ মর্ত্যমিতি ॥৮)। “শব্দ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরের সহিত 
বিদ্ধমান ছিল,” “শব্দই ঈশ্বর,” বাইবেলেও এইরূপ কথ! আছে সত্য, কিন্ত 
ইদানীন্তন দর্শনিক-_-বৈজ্ঞানিকর্দিগের মধ্যে অত্যন্প ব্যক্তিই বাইবেলের এই 
সারবান্‌ উপদেপের তাৎপর্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন, অত্যক্প ব)ক্তিই ইহাকে 
সারগর্ভ উপদ্দেশ বলিয়! বিশ্বাস করিয়! থাকেন। “স্থষ্টির পুরে শব ( ঘা০:৫) 
ঈশ্বরের সহত বিদ্ধমান ছিল, শব্দই ঈশ্বর,” বাইবেলের এতদ্বাক্য যে সনাতন 
বেদেরই প্রতিধ্বনি, পক্ষপাতবিরহিত, সতাসন্ধ হৃদয়ে তাহা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত 
হইবে। ধাহাদের বৈদিক প্রতিভ| নাই, ধাহার। বেদমূলক শাস্ত্র দ্বারা যথাযথ 
ভাবে সংস্কৃত মতি নহেন, শব্দের বৈখরী অবস্থ। ভিন্ন আর তিনটা অবস্থার সহিত 
ধীহাদের পরিচয় নাই, বৈখরী শব্দই ব্যাকত . জগৎ (11801695690 ০৭ ), 
এই কথা ধাহাদের সমীপে অর্থশুন্ত কথ! ব উন্মত্তের প্রপাপ রূপে প্রতীয়মান হয়, 
তাপ, তড়িৎ, আলেো।ক প্রস্ৃৃতি ভৌতিক শক্তি সমূহ শব্দের পরিণ।ম, এই কথা, 
ব্লিলে, বাহার! বিশ্মিত হ'ন, বিনা বিচারে সারহীন বলিয়৷ ইহাকে উপেক্ষা করেন, 
নবীন বিজ্ঞানের ইলেকট্রন (701906০]।) নামক পদার্থ যে, শবন্দেরই অবস্থা 
বিশেষ, ধাহারা তাহ। বুঝিতে ব। বিশ্বাস করিতে অক্ষম, কাধ্যশব্, ও নিত্যশব্দ, 
শব্দের এই দ্বিবিধ রূপ ধাহাদের নয়নে পতিত হয় নাই, নিখিল অর্থজাত হুক্ক্মভাবে 
শব্বাধিঠিত, বিশ্বনিবন্ধনী শক্তি শব্দশ্রিত, ধাহারা শব্দ বিষয়ক এই সকল 
উপদেশের গুরুত্ব যথায়থভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন নাই, অকারাদি বর্ণ 
সমূহের অভিব্যক্তি তত্ব ধাহাদের বুদ্ধিদর্পণে যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয় নাই, 
শ্থষটির পূর্বে শব্দ ঈশ্বরের সহিত বিদ্যমান ছিল”, “শব্দই ঈশ্বর” * বাইবেলের এই 
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২১০ উগুসব। 


কথ।র মূল্য কত, তাহারা তাহা! অবধারণ করিবার উপযুক্ত পাত্র হইতে পারেন 
কি? "বিশ্বজগৎ শবের পরিণাম” ইহা মুলতঃ বেদেরই ধ্বনি, বাইবেলে এই 
বৈদিক ধ্বনিই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, বাইবেলের এই গ্রতিধবনি যে, খ্রীষ্টানদিগের 
বিশেষ উপকারক হইতে পারিয়াছে, আমার তাহ! বোধ হয় না। বীজ উত্তম 
হইলেও, ক্ষেত্র দোষ বশতঃ তাহার যথোচিত প্ররোহ হয়না । “বিশ্বজগৎ শব্দের 
পরিণাম, ই£1 মূলতঃ বেনেরই ধ্বনি, বাইবেলে এই বৈদিক ধ্বনিই প্রতিধবনিত 
হুইম়্াছে,» আমার এই কথ সাম্প্রদায়িক ভাব দ্বার৷ মলিনীভূত, তোমার কি 
এইরূপ মনে হইতেছে? আমি সতোর রূপ দেখিবার প্ররার্থ, অন্যকে, ( যথার্থ 
পাত্রকে ) সত্যের রূপ দেখাইবার একান্ত অভিলাধী। বেদকে বাড়াইবার, 
বাইবেল প্রসভৃতিকে কমাইবার প্রবৃত্তি আমার নাই! বাইবেল যাহা বলিয়াছেন, 
তাহা যে সনাতন বেদের প্রতিধ্বনি, প্রতিভ! একেবারে প্রতিকূল না হইলে, তাহা 
অঙ্কুভব করা দুঃসাধ্য হইবেন! । প্রতীচ্য দেশে ভাষাতত্বের অন্ুসন্ধিৎস্থ বহুপুরুষের 
'আবির্ভীব হইয়াছে, হইতেছে, কিন্তু তাহাদের মধো কেহ কি, “স্থষ্টির পুর্ব্বে শব্দ 
বিচ্ামান ছিল,» “শব্দই ঈশ্বর,” বাইবেলের এই কণার মধ্যে কোন সার আছে 
কি না, তাহ! জানিবাঁর চেষ্টা করিয়াছেন ? তাহাদের মধ্যে কেহ কি, বুঝাইতে 
পারিয়াছেন, যে কারণে অকৃসিজেন, হাইডেোজেন্‌ প্রভৃতি রসায়নতন্ত্র প্রসিদ্ধ 
ভৌতিক বস্ত-সকলের মধ্যে বিশিষ্টত৷ (101657,09 ) হইয়াছে, অকারাদি বর্ণ 
বিশিষ্ট তারও তাহাই কারণ। গর্ভব্যাকরণাদি শারীর তন্ববিৎ, ধীমান্‌ পুরুষগণ কি, 
জানিতে পারিয়াছেন, এক শেলস্‌ (09119) নামক পদার্থ হইতে কোন্‌ 
নিয়মানুসারে বিবিধ কার্য সম্পাদক, ভিন্ন, ভিন্ন শারীর যন্ত্র সকলের পরিণাম 
হইয়াছে? তাহারা কি বিশ্বাস করিতে পারিবেন, যে নিয়মানুসারে এক শেলস্‌ 
(09119 ) নামক পদার্থ হইতে বিবিধ বিশেষ, বিশেষ শারীর যন্ত্র সমুহের উৎপত্তি 
হয়, সেই নিয়মাম্ুসারেই এক অবর্ণ হইতে বিবিধ বর্ণের আবির্ভাব হইয়া থাকে ? 
উদাত্ত, অনুদীত্, ও ন্বরিত এই ব্রিবিধ স্বরতত্বের পুর্ণ বিজ্ঞান প্রতীচ্য দেশের 
কোন বৈদিক কোবিদ কি জানিতে সমর্থ হইয়াছেন ? প্রতীচ্য দেশের ভাষা 
তত্বান্ুসন্ধারীদিগের মধ্যে কোন পুরুষ কি, তাহা! অবগত হইবার প্রক্নোজন 
উপলন্ধি করিয়াছেন ? এই বিষয়ের সম্যগব্ূপে আলোচন। করিবার ইহা উপযুক্ত 
অবসর নহে, সমগ্নান্তরে এই বিষয়ের বিস্তার পূর্বক আলোচন]| করিবার "ইচ্ছা 
আছে। “সৃষ্টির পূর্ব্বে শব্দছিল,” বাইবেলের এই কথা যে, বেদের প্রতিধ্বনি, 
আমি তোমাকে যথা সময়ে যথাশক্তি বিশদভাবে -তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব । 
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যে বাক্‌ বা শব্দ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হেতু, সেই বাঁক্‌ বা শবের তথ্বানুসন্ধানে 
ধাহার৷ উদাসীন, আমি তাহাদিগকে প্রকৃত তত্ব জিজ্ঞান্থ, পরমসত্যের যথার্থ 
অনুসন্ধিৎস্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিনা । বাঙমলের শোধন ব্যতিরেকে 
কায়মল বা মনোমলের সম্পূর্ণ শুদ্ধি হইতে পারেন! । যথার্থ ব্দেবিৎ ঝা প্রকৃত 
যোগী অনায়াসে বুঝিতে পারেন, বাউমলের শোধনই ভবর়োগের 
চিকিৎসা, বাউ.মলের শোধনই, প্রকৃত যোগ সাধন। বাক ও মনঃ বস্ততঃ ভিন্ন 
পদার্থ নহে, হুক্ষস বাক্‌ ও মন এক পদার্থ, শরীরও বাক. বা শব্দেরই পরিণাম। 
অতএব মনোমলের শোধন, ও কায়মল শোধন হৃক্ষ্ৃষ্টিতে বাঙমলেরই শোধন। 
'অধুন! অনেকের ধারণ! হইয়াছে, 'মাহারের সহিত ধর্মের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, 
অপশ্রবের ও সাধুশবের ব্যবহার, তিন ফল প্রমৰ করেন, নাধুশবের ব্যবহার 
দ্বারা যে উন্দেগ্ঠ সিদ্ধ হয়, অপশ্রব্বের ব্যবহার দ্বারা ও, তছুন্দেঠ্য সিদ্ধ হইয়। থাকে 
“আহারের সহিত ধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই,” এতঘ্বাক্যের অর্থ হইকেছে, যন্বার| 
ক্ষুধ(র নিবৃত্তি হয়, শরীরের পোষণ হয়, তাহাই আহার করা উচিত, আহারের 
সাত্বিক, রাঙ্দ ও তামপ ভেদ করা শজ্ঞোচিত, সাত্বিক আহার দ্বারা ধর 
বৃদ্ধি হয়, অভ্যুদয় হয়, মিথ্যাজ্ঞ।নই এইরূপ বিশ্বাসের উৎপত্তি হেতু । 'আহারের 
সহিত ধর্মের-_উন্নতিও অবনতির কোন সম্বন্ধ নাই, যাহারা এইরূপ মতাবলম্বী, . 
তাহারা ধর্ম কোন্‌ পদার্থ, তাহ! জানেন না, তাহার! তাহা জালিবার মথোচিত 
চেষ্টা করেন নাই, তাহার। 'আহারেরও সমীচীন তত্বান্ুসন্ধান করেন নাই, তাহার! 
র্বান্ধ বিজ্ঞান কৃপমণ্ুক। পৃথিবীতে আসিয়া যাহারা পৃথথবীর কোনরূপ 
হিত সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাহাদের নাম কীর্তনীয় রূপে বিবেচিত 
হইয়া থাকে, তাহাদের মধো আহারের সহিত ধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই, বোধহয়, 
কেহই এইরূপ অপার কথা! বলেন নাই, তাহাদের মধ্য কেহই যন্থারা 
ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, শরীরের পুষ্টি হয়, নির্বিশেষে তাহাই আহার করেন নাই, 
আহারের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ নামক সম্ভাষণে, আমি তোমাকে দেখাইব, 
অভ্যু়্শীল প্রতীচ্য .কোবিদগণের মধ্যে বু ব্যক্তি আহারের সহিত ধর্ম্ম[ধর্ম্ের 
ঘনিষ্ঠ সব্বন্ধ আছে, এইরূপ মতাবলম্বী ছিলেন। যাহার! সাত্বিক আহার 
করেন, তাহার! অনেকতঃ সংক্রামক রোগের হস্ত হইতে রক্ষিত হইয়! 
থাকেন রিন্হোল্ভ (197, 1১9100010 ) প্রভৃতি বিজ্ঞান কুশল চিকিৎ- 
সকগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, সাত্বিক আহার যে, চিত্তকে সত্বগ্ডণ 
প্রধান করেন, বছ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকদ্দিগের ইহ! বিনিশ্চিত্ত 
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হইয়াছে । * বাহজগৎ হইতে যাহা আহত হয়, ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা 
গৃহীত হইয়! থাকে, তাহা পআহার”। শরীরের পুষ্টির নিমিত্ত যাহা গৃহীত হয়, 
তাহা শারীর আহার। আহারের শুদ্ধি ও অপ্টুদ্ধি বশতঃ যে, শরীরের শুদ্ধি 
ও অশুদ্ধি হইবে, তাহা! ছুর্বোধ্য খ্যিয় নহে, তাহ সম্পূর্ণ প্রারুতিক । 
ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 'আহারের শুদ্ধিতে সত্বশুদ্ধি-_বুদ্ধির নির্মলতা 
হইয়া থাকে (“আহারশুদ্ধৌ সত্বশ্ুদ্ধিঃ )। অতএব বল! যাইতে পারে 
( ছান্দোগ্যোপনিষং যাহা! বলিয়াছেন, আমরা তাহাকে সত্য বচন বলয়া, 
বিশ্বান করিব কেন, যাহার। এইরূপ কথা বলিবেন, তাহাদিগকে আমরা 
কিছু বলিতেছি না) অন্তঃকরণের শুদ্ধি, আহারের শুদ্ধির অপেক্ষা 
করে, আহারের শুদ্ধ বিনা মনের গুদ্ধি হইতে পারেন । আমি তোমাকে 
পরে বুঝাইনার চেষ্টা করিব, অ|হারের শুদ্ধি এবং আস্তর ও বাহা শৌচ 
এক পদার্থ, পতঞগ্জলিদেব আস্তর বা বাহা শৌচের যে সকল সিদ্ধির কথা 
বলিয়ছেন, ছান্দোগোপধিদ্দে আহার শুদ্ধির দ্বার অনেকতঃ তবদ্ধপ ফল 
নিষ্পত্তির কথাই উক্ত হইয়াছে । ছান্দেগ্যোপনিষৎ আহার শুদ্ধি,” এই শব্ধ 
দ্বারা যে, কায়মলের, মনোমলের ও বাঁঙউমলের শুদ্ধিকই লক্ষ্য করিয়াছেন, 
যথাস্থানে তাহা বিশদীকৃত হইবে। 

জিজ্ঞান্ু-_ছান্দোগ্যোপনিষৎ “আহারশুদ্ধি”। এই শব দ্বার যে, কায়মলের 
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বাঙ.মলের এবং মনোমলের শুদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, আমার কাছে ইহা অশ্রুত 
পূর্ব্ব কথ! বলিয়াই বোধ হইতেছে । পআহার* শব্দের যে অর্থ অবগত হইলাম, 
তাহাতে আহার শুদ্ধি দ্বারা যে, কায় ও মনোমলের শুদ্ধি লক্ষিত হইয়াছে, তাছা 
কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিতেছি, কিন্ত মাহর শুদ্ধি যে, বাউমলের শুদ্ধিকে 
বুঝাইতে পারে, তাহ! এখনও, সমাগ রূপে উপলদ্ধি করিতে পারি নাই। তবে 
বাক ব| শব্দ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে যাহা বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার 
বিশ্বাস হইয়াছে, বাউলের শোধনই শারীর মল ও মনোমলের শোধন, আপনার 
কৃপায় কোন দিন তাচ! পূর্ণভাবে উপলব্ধি হইবে। এখন “মল” কোন্‌ পদার্থ, তাহ! 
বলুন, মলের শ্বরপাবলোকন হইলেই, শৌচের স্বরূপ যথ।র৫ ভাবে দেখিতে পাইব। 

বা শীটি ক্রমশঃ 


যোগতত্ত । 
পাতঞ্জলোক্ত ক্রিয়াযোগ ও নিয়ম নামক যোগাঙ্গের 
অন্তর্গত স্বাধ্যায় তন্ত্াবলোকন । 
. (পৃর্বানববৃত্তি ) 
বক্ত।-_ভার্গব শিবরামকিন্কর যোগত্রয়ানন্ন। 
জিজ্ঞান্ব__-শ্রীইন্দূভূষণ সান্ঠ।ল এম্‌, এস, সি, এম্‌, বি, 
খথেদে ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে স্বাধ্যাধের প্রশংসা 
শ্যন্তিত্যাজ সচিবিদং সখায়ম্‌ ন তস্ত বাচ্যপি ভাগে আন্ত। 
যদদীং শুণোত্যলকং শৃণোতি নহি প্রবেদ জুকৃতন্ত পঙ্থাম্‌ ॥৮-- 
-খ্প্বেদসংহিতা ৮1২২৪ ও 
তৈত্তিরীয় ভাকণ্যক। * 
মন্ত্রীর অর্থ_-যে পুরুষ বাঁওমাত্র নিষ্পাদ্য (যাহার নিষ্পাদনে বাগিল্ত্রয় 
ব্যতীত অন্ত কোন ইঞ্জ্রিয়ের গ্রযত্ব অপেক্ষিত হয় না ) বেদের অধ্যয়ন করেন, 


৮ সপ পেশী শপ সি সপ পপি শিপ শপ সিসি অপ এপ পান পপর আপ 
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** তৈত্তিরীয় আরণাকে প্যস্তিতাজজ সথিবিদং সথায়ং ন তন্ত বাচ্যপি 
ভাগে অস্তি। যদীং শুণোতালকং শৃণোতি ন হি গ্রবেদ সুকৃতন্ত পন্থামিতি ॥” 
মন্ত্রটার এইরূপ পাঠ আছে। পুজাপদে সায়গাচার্য্য খকৃসংহিতা৷ ভাষ্যে বলিয়াছেন, 
মন্ত্রীর দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের অভি প্রাঙ্ন আরণাকে প্রদর্শিত হইয়াছে ( পদ্বিতীয় 
টতুর্থ পাদয়োরভি প্রায় আরণ্যকে দর্শিতঃ।” 


২১৪ উত্সব 


বেদ সেই পুরুষকে, তাহার সমস্ত পাপ ক্ষয় পূর্বক মোক্ষ পধ্যস্ত উত্তম গতি প্রদান 
দ্বার প্রিয় সথার স্তাঁর অতি নেহে পালন করেন। যিনি বেদের অধ্যেতা, তিনি 
বেদের সখা, কারণ বেদের অধ্যেতা বেদাধ্যয়ন দ্বারা বৈদ্িক- সম্প্রদায়ের 
উচ্ছেদ্দের নিবারক হইয়া থাকেন, বেদের অধ্যেত৷ বৈদিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ্দের 
নিবারক হওয়ায়, বেদের উপকারক হ'ন। বেদ, এতাদ্বশ উপকারক সখাকে 
জানিয়। থাকেন, বেদ, বেদের অধ্যেতাকে কর্দাচ বিস্বত হ"ন 
না। বেদ, বেদের অধ্যেতাকে জানিয়া থাকেন, ইহাকে কদাচ বিশ্বৃত 
হন না, এই নিমিত্ত বেদকে “সচিবিৎ” বা “সখিবিৎ” (যিনি সথাকে 
জানেন, তিনি সচিবিৎ বা! সথিবিৎ ) বল! হুইয়াছে। যে বেদ, বেদের অধ্যেতাকে 
কখন নিস্বত হন না, নিরন্তর বে্দাধ্যায়ীকে যে, বেদ কদাচ পরিত্যাগ 
করেন' না, অপিচ নিরন্তর বেদাধ্যয়নকারীর অধীন _ন্ধেহ বশীভূত হইয়া পড়েন, 
এব্প্রকার সধিবিৎ ও স্বয়ং পরমলখা সেই বেদের স্বাধ্যায়কে ( বেদাধ্যয়ণকে ) 
যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করিয়াছে, দে অত্যন্ত হতভাগ্য । বাহার আয়াস রহিত'-_ 
বাডমাত্র নিষ্পান্ধ, পরম হিতকর বেদাধ্যায়নের ভাগ্য নাই, তাহার যে, মছ1- 
প্রয়াস সাধ্য ননুষ্ঠানের বা তৎফল প্রাপ্তির ভাগ্য থাকিতে পারে ন৷, তাহ! বল! 
বানুল্য। স্বাধ্যায় ত্যাগী যদ কদাচিৎ ৫কান বিদ্ধৎ সভাতে উপবেশনপূর্ব্বক 
বহুশান্ত্র শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহার বহুশাস্ত্র শ্রবণ অনর্থক হইয়। থাকে, 
পুরুষার্থ পর্যযবসানের অভাব হেতু ( বনুশাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা কোনরূপ প্রয়োজন 
সিদ্ধ হয় না বলিয়া), তাহার বহুশান্ত্র শ্রবণ নিক্ষল হয়। বেদত্যাগী, সুককৃত 
পন্থ।/-__পুণ্যানুষ্ঠান মার্গ জানিতে পারে ন1, বেদ ভিন্ন প্রকৃত কল্যাণ প্রাপ্তি 
পথের অন্ত কেহ উপদেষ্টা নাই, কি ধর্ম, কি অধর্শ একমাত্র বেদই যথার্থভাবে 
তাহা বলিতে পারেন। আগম ব্যতিরেকে কেবল তর্ক দ্বার! ধর্মাধর্ম্বের বিনিশ্চয় 
হয় ন।। অতীব্র্িয় দ্রষ্টা খষিদিগের যে জ্ঞন, তাহাও আগম পূর্বক । আগমোক্ত 
ধন্মানুষ্ঠান দ্বার! খাহাদের চিত্ত ধথ! প্রয়োঞ্জন বিশুদ্ধ ভাবে সংস্কৃত হইয়াছল, 
তীহারাই খধিস্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বেদোক্ত ধর্মানুষ্ঠানই, খবত্ব প্রাপ্তির হেতু । 
পৃজ্যপাদ ভর্তৃহরি এই নিমিত্ত বপিয়াছেন, খধিদিগের যে জ্ঞান, তাহাও আগম- 

* পন চা গমাদৃতে ধম স্তকেণ ব্যবতিষ্ঠতে। 

খষীণামপি যদ্‌ জ্ঞানং তদপ্যাগম হেতুকম্‌ ॥”--বাক্যপদীয়। 

"আগমিনশ সর্ব নুদুরমপিগন্থা শ্বতাবং ন ব্যতিবর্তত্তে। অনৃষ্টার্থানাং 
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ইহার মহৎ ছবিত ও (পাপ) হইয়া থাকে। স্থব্যাধায় বিন! যখন স্তকৃত মার্গ 
জান! যায় না, স্বাধ্যায় ত্যাগী যখন মহৎ পাপভজন হয়, তখন সুকুত মার্গ 
জিজ্ঞান্ুর পাপভীরু, আত্মহিতার্ীর স্বাধ্যায় অবশ্য অধ্যেতব্য | 


স্বাধ্যায় ও প্রবচন এই দুইটাই যে, পরম পুরুষার্থের প্রধান সাঁধন, 
তৈভিরীয় উপনিধদে বনু খধির শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ সাধন 
বিষয়ক মত ভেদের উপন্যাস পূর্ববক, তাহাই 
স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে । 


রথীতর নামক মুনির পুত্র সদা সত্যবাদী ছিলেন, এই নিমিত্ত তাহার 
“সত্যবচ1* এই নাম হইয়াছিল। সত্যবচার মতে সত্য বচনই উত্তম কন্ম, ইহাই 
শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ সাধন। পুরুশিষ্ট মুনির পুক্র নিত্য তপের অনুষ্ঠান করিতেন, 
এইজন্য তাহার “তপোনিতা” এই নাম হইয়াছিল। তপোনিত্যের মতে তপই 
পরম পুরুষার্থ সাধন ॥। মৌদ্গল্য (মুদ্দগল মুনির পুল্র । নিরস্তর স্বাধযায়-প্রবচন 
দ্বারা সন্ত হুইয়াছিলেন, স্বাধ্যায় ( নিত্য বেদাধ্যয়ন )ও প্রবচন ( অধ্যাপন বা 
ব্র্মষজ্ঞ ) করিয়া, মৌদ্গল্য দুঃখ রহিত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাহার “নাক” 
এই নাম হইয়াছিল। “ক” শবের অর্থ সুখ, ন ক- অক । *অক” শব দুঃখের 
বাচক ; যাহাতে অক --ছুঃখ নাই, তাহা “নাক” । স্বর্গে ছুঃখ নাই বলিয়া, “নাক” 
শব শ্বর্গের বাচক। নিত্য স্বাধ্যায় ও প্রবচনে নিরত, সদ! সন্তুষ্ট, মৌদগল্যের 
চিত্ত সর্বদ! ভুঃখ রহিত হইয়াছিল বলিয়! তিনি “নাক” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন । 
অত্যন্ত রহস্তদর্পী (সুল্্রতত্ব নিরূপণ পটু ) মৌদগল্য স্বাধ্যায় ও গ্রাবচন এই 
ছুইটীকেই উত্তম কর্ম শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ সাধন রূপে অবপারণ করিয়াছিলেন। 
শ্রুতি এবং শ্রুতিমূলক স্ৃতি, পুরাণ ও ইত্হাসাদি শাস্ত্র সমূহে তপের বিস্তর 
প্রশংসা আছে; অতএব জিজ্ঞান্ত হইবে, “নাক” খষি শ্রুতি-শান্ত্র প্রশংসিত 
তপকে উত্তম কর্ম রূপে অবধারণ না করিয়া, স্বাধ্যায়-গ্রাচনকে উত্তম কর্ম 





কশ্দ্ণাংফলনিয়মে স্বভাবজ্ঞানং ন তর্কৈঃসাধ্যম্‌। অনবন্ঠিত সাধন্া__-বৈধঙ্্োযু 
নিত্যমলন্ধ নিশ্চয়েষু পুরুষতর্কেঘনাশ্বীসাদ্‌ ইত্যাগম মূলক এব ধর্মাধর্শ নিশ্চই 
ইতার্থঃ। ন চ খবয়োহতীন্দ্িয় দ্রষ্টারঃ স্বভাবং নির্ণরস্তি তত্বচসাচান্তে ইতি 
ন দোষঃ। আগমোক্ত ধন্ব সংস্কতান।মেব খধিত্বেন তজজ্ঞানস্তাপ্যাগম 
পূর্ববকত্বাৎ।”__-বাক্যপদীয়টাক| ৷ * 
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বলিয়া নিশ্চয়' করিয়াছিলেন কেন? এতদ্বারা স্বাধ্ায়-প্রবচনবাদি-নাক খবির 
কোন হান হয় নাই, কারণ স্বাধ্যায় ও প্রবচনের অনুষ্ঠান তপোরপ, স্বাধ্যায় 
ও প্রবচন তপঃ হইতে ভিন্ন সামগ্রী নহে। “তদ্ধিতপন্তদ্ধিতপঃ”-_ অর্থাৎ 
স্বাধায় ও প্রবচনই মুখা ুপঃ, স্বাধ্যায় ও প্রবচনই মুখ্য তপঃ। তৈত্তিরীয় 
আরণ্যকে উক্ হইয়াছে, বেদের গ্রহণ ও অধ্যয়ন, অকাল মেঘ।দিতে নিষিদ্ধ 
হইলেও, ব্রদ্গন্জাধ্যয়ন কচ্ছ,চান্দ্রায়ণাদিবং তপোরূপ বলিয়া, অকাল মেঘাদিতে 
নিষিদ্ধ নহে, ব্রহ্মযজ্জঞের অনধ্যায় নাই। যেবাক্তি অবজ্ঞন পূর্বক (বাদ না. 
দিয়!) স্বাধ্যায়ের (ব্রহ্গযজ্ঞের ) অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি মরণের পর উত্তম 
স্বর্গলোকে আরোহণ করিয়! থাকে, ভীবন বেলাতেও ( জীবদ্দশাতে ও ) সে 
ংক্ত পাবন বলিয়া, সমানদিগের মধ্যে উত্তম হয়, আদরণীয় হইয়। থাকে । 
বিভ্তপূর্ণ পৃথিবী সব্ব্রাহ্গণদিগকে দান করিলে, অনেক ভোগোপেত যাদৃশ স্বর্গ 
প্রাপ্তি হয়, নিত্য ব্রহ্মঘজ্ঞের অন্ুষ্ঠাতা তাদশ বা ততোহধিক স্থখময় স্বর্ণপ্রাপ্ত 
হয়! থাকেন, অধিককি, নিত্য ব্রঙ্গবজ্জ রূপ স্বাধ্যায় নিরত পুরুষ অক্ষষ্য--- 
পুনরাবৃত্তি রহিত লোকে গমন করেন, তাহার আর জন্ম হয় না, তাহাকে আর 
অবশভাবে মৃত্যমুখে পতিত হইতে হয় না, তিনি পরব্রহ্গের সাযুজ্য বা মোক্ষ- 
প্রাপ্ত হইয়৷ থাঁকেন। ব্রঙ্গযজ্ঞের দুইটী অনধ্যায় আছে) ব্রহ্মযজ্ঞ কর্তা যদি 
স্বয়ং অগুচি ছন, যদি তাহার আন্তর ও বাহা শৌচের অভাব হয়, তাহা! হইলে, 
অথবা যে দেশে স্বাধ্যায়, অধীর্ত হইবে, সেই দেশ যদি মুত্র পুরীষাদি দ্বার! 
অশুচি হয়, তাহা হইলে, ব্রঙ্গষজ্ঞ নিষিদ্ধ, এই ছুইটা ব্যতীত ব্র্গষজ্ঞের তৃতীয় 
অনধ্যায় হেতু নাই। অন্ত যন্জানুষ্ঠানে দ্রব্যাদির অর্জন আবশ্যক, ব্রহ্গজ্ঞা- 
নুষ্ঠানে দৈবতই সামগ্রী, বর্মযজ্া ন্ষ্ঠ'নে অর্থবোধ পূর্বক শুদ্ধভাবে, একা গ্রচিত্তে 
মন্ত্রেচ্চারণ দ্বারা দেবতাকে গ্রীত করাই, একমাত্র সাধন, ইহাতে অন্ত কোন 
বাহা সাধন অপেক্ষিত হয় না । অতএব ব্রহ্গধজ্ঞ যজ্ঞাস্তর হইতে 'অনায়াসসাধ),। 
তৈত্তিরীয় আরণাক শ্রুতিতে ব্রদ্গযজ্ঞের যজ্ঞান্তর হইতে অনায়াস সাধ্ত্ব ও 
অধিকতর ফল প্রদত্ব প্রদর্শনার্থ উক্ত হইয়াছে-_প্বরন্মযজ্ঞের আত্মার ও দেশের 
অণুচিত্ব, এই ছুইটী অনধ্যায় কারণ ব্যতীত তৃতীয় অনধ্যায় হেতু নাই, দেবত! 
তুষ্ট হইলেই, ব্রহ্মযস্তানুষ্ঠানের ফলসিদ্ধি হয়, ইহাতে কালাদির বৈকলা শঙ্কা! নাই; 
্রহ্মজ্ঞানুষ্ঠানের সামগ্রী প্রয়াস সাধ্য নহে। বিদ্বান্‌ পুরুষ কালবিষয়ক, আসনাদি 
নিয়ম বিষয়ক, দেশ বিষয়ক শ্রদ্ধ।! পরিত্যাগ পূর্বক, যথা শক্তি স্বাধ্যায়ের অধায়ন 
দ্বার নিজ অপেক্ষিত সর্ব লোকই প্রাপ্ত হইয়৷ থাকেন । 
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অগ্নি, পাপীদিগের পাপ শোধক, পাপিগণের পাপ শোধনার্থ অগ্নি সমুৎপন্ন 
হইয়াছেন। স্থৃতিকারেরা এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, ভাগাদির পুনঃ পাক বারা 
শুদ্ধি হইয়। থাকে। অত্যন্ত মলিন বস্ত্র যখন অল্প জলে গ্রক্ষালিত হয়, তখন 
দেখিতে পাওয়া যায়, বস্ত্রের সর্ব মালিন্য জলে প্রবেশ করে, এইরূপ শোধনীয় 
বস্তগত পাপ, পাবক অগ্রিতে প্রবেশ করিয়া থাকে । অগ্নিতে আহৃতি দিলে, 
দেবতারা অগ্রিগত পাপকে বিনষ্ট করেন। আহুতি গত কৃত পাপ যজ্ঞ দ্বারা, 
যঙ্জগত পাপ, দক্ষিণ ছার!, দক্ষিণাগত্ত পাপ, দক্ষিণ! প্রতিগ্রহীত৷ ব্রাঙ্গণ দ্বার! 
ব্রাহ্মণ গত পাপ, তত্তৎ মন্ত্রগত গায়ত্রাদি ছন্দ সমূহ হারা, ছন্দোগত পাপ 
স্বাধার় দ্বারা বিনষ্ট হইয়া! থাকে। ম্বাধ্যাযগত পাপ কাহা দ্বারা অপহৃত হয়, 
ভাহ। জিজ্ঞাসা করিও না, কারণ স্বাধ্যায়গত পাপের অন্ত নিবর্তক নাই, স্বাধ্যায় 
স্বয়ং অপহৃত পাপ্]।, কোন পাপ স্বাধ্যায়কে স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে । স্বাধ্যায 
দেবতাদিগেরও শোধক। দেবতার! পূর্ব্ব জন্মে মনুষ্য ছিলেন, স্বাধ্যায়ের অধ্যয়ন 
ও বেদোক্ত করের অনুষ্ঠান ঘ।র! শুদ্ধ হইয়!, দেবত্ব প্রাণ হইয়াছেন। স্থাধ্যায়ের 
প্রভাবে মনুষ্য শুদ্ধ হইয়া, দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, অতএব স্ব্যধ্যায় দেবতাদ্দিগেরও 


শোধক। * 





* প্স্ত্যমিতি সত্যবচা রাখীতরঃ। তপ ইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ | 
স্বাধ্যায় প্রবচনে এবেতি নাকো! মৌদ্‌গলাঃ। তদ্ধিতপন্তদ্ধি তপঃ ॥*__-তৈত্তিরীয় 


উপনিষৎ। | 
পয এবং বিদ্বান্‌ মেঘে বর্ধতি বিষ্যোতমানে স্তনয়ত্যবস্ফ্ঁতি পবমানে বায়াবমা- 


বাস্যায়াং স্বাধ্যায়ম্ধীতে তপএব তত্তপ্যতে তপো হি শ্বাধায় ইতি ।»_ তৈত্তিরীয় 


আরণ্যক । 
*উত্তমং নাকং রোহত্যুত্তমঃ সমানানাং ভবতি যাবন্তং ২ বা ইমাং বিভ্তন্ত 


পূর্ণাং দদৎস্বর্গৎ লৌকং জয়তি তাবস্তং লোকং জয়তি ভুয়াংসং চাক্ষয্যং চাপ 
পুনমূতাং জয়তি ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং গচ্ছতি ।”৮--তৈত্তিরীয় আরণাক । 
্তন্ত বা এতন্ত যজ্ঞস্ত ঘ্বাবনধায়ৌ যদাত্মাইশুচির্যদেশং--ইতি 1”--তৈত্তিরীয় 


আরণ্যক । 
"সমৃদ্ধিদ'বিতানি-_ইতি।”--তৈত্তিরীয় আরণ্যক । 
স্য এবং বিদ্বান্মহারাত্র উষস্থ্যদিতে ব্রজংস্তিষ্টলাসীনঃ শয়ানোধরণ্যে গ্রামে 


ষ| যাবত্তরসং শ্বাধ্যায়মধীতে সর্বাল্লেকাঞ্যয়তি সর্বাল্লেকাননৃণোধনুসঞ্চরতি ।”-- 
তৈত্বিরীয় আরণ্যক । | 


৮ 


২১৮ উত্সব । 


জিজ্াাম্থ--বাবা! শ্রুতি হইতে স্বাধ্যায়ের বহু প্রশংসা শুনাইলেন, কিন্ত 
আমি যাহ! শুনিলাম, তৎসমুদ্রায়ের অভিপ্রায় কি, তাহ। আমার সম্যগ. রূপে 
বুদ্ধির বিষরীভূত হয় নাই। আমি ষে স্বাধ্যায়ের শ্রোত প্রশংস! বাক্য সকলের 
আশয় সম্যগরূপে উপলব্ধি করিতে পারিব, তাহ! কখন সম্ভবপর নহে, তাহা 
করিতে পারিব, আমি কখন এইরূপ আশাও করি নাই, কারণ আমার 
তাদৃশ সংস্কার নাই। তবে ইহা! আমি একাধিকবার স্বীকার করিতেছি, 
আমি যাহ! যাহা শুনিলাম, তাহার! অতিমাত্র সারগর্ভ কথ, তাহাদের গর্ভে 
বু লৌকিক ও অলৌকিক সত্য বিরাজমান আছে। যদি কখন এই সকল 
মহামূল্য উপদেশের অভিপ্রায় যথার্থভাবে উপলব্ধি করিবার শক্তি হয়, তবেই 
আপনার শ্রম সার্থক হইবে। অধুনা, স্বাধার দ্বারা কিরূপে সত্য বদন, তপশ্চরণ, 
যোগসাধন ইত্যাদি সাধন-সাধ্য ফল প্রাপ্তি হইতে পারে, তৎসন্বন্ধে কিছু শুনিতে 
ইচ্ছা হইতেছে। 

বক্তা--যে ব্যক্তি নিরস্তর যথাবিধি শ্বাধ্যায়ের অধ্যয়ন করে, তাহার মিথা। 
বলিবার প্রসঙ্গ“অবসর হইতে পারে ন!। কি সত্য, কি মিথ, বেদ ভিন্ন অন্ত কোন 
স্থান হইতে তাহা! পূর্ণভাবে জান! যায় না। বিজ্ঞানাদি দ্বারা ব্যবহারিক সত্যের 
রূপ কিয়ৎ পরিমাণে দেখিতে পাওয়! যায় বটে, কিন্ত অলৌকিক সত্যের লৌকিক-_ 
অলৌকিক সত্য স্বরূপ বেদই একমাত্র দর্শন। পদার্থ পরিচয়ের,_-পদার্থকে 
চিনিবার, বিশ্বস্ত বা আপ্ত পুরুষের বাক্যই প্রধান উপায়, সত্যজ্ঞানমাত্রেই 
আপ্তোপদেশমুলক। পূর্ববে এই নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে, অতীন্রিয় দ্রষ্টা খষি বা 
যোগীদিগের জ্ঞানও আগমমুলক, খষি বা যোগীদিগের বাক্যও বেদার্থানুযায়ী। 
বাক্যই, কি লৌকিক কি অলৌকিক, কি তাত্বিক, কি অতাত্বিক সমুদ্বায় পদার্থের 
প্রকাশক, শব্দ ব্যতিরেকে কোন রূপ প্রত্যয় হইতে পারে না, জ্ঞান মাত্রেই 
শব্বানুবিদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হয়। যে কোন অর্থের বিবক্ষু পুরুষ, পূর্বে মন 
দ্বার! সেই অর্থের যথাবস্ত পর্যালোচনা! করে এবং তদনস্তর তদর্থের বাচক শবের 
রণ করিয়া থকে । মানস যথাবস্ত ভাষণকে “খত,” এবং বাচিক যথাবস্ত- 





“অগ্নিং বৈ জাতং পাপ্ন। জগ্রাহ তং দেব! আহুতীভিঃ পাপ্নানমপাগরন্নাহু- 
তীনাং যজ্ঞেন যজ্ঞন্ত দক্ষিণাভিদক্ষিণানাং ত্রাঙ্গণেন ব্রাহ্গণন্ত ছন্দোভিশ্ছন্দসাং 
স্বাধ্যায়েনাপহত পাপ্ম। ন্বাধ্যায়ো দেবপবিজ্রং বা এতত্তং যোহনৃতস্থজত্যভাগো 
বাটি ভবতাভাগো নাকে তদেষাহতুযুক্তা_-ইতি |” তৈত্তিরীয় আরণ্যক 


যোগতন্ব। ২১৯ 


ভাষণকে “সত্য,” এই নাম দ্বারা! উক্ত কর! হয় ( “তদ্দিদং মানসং বথাবস্্ব ভাষণ- 
মৃতমুচ্যতে | বাচা যথা বস্তভাষণং সত্যম্।”-__খণ্বেদ ভাষ্য ও তৈত্তিরীয় আরণ্যক 
ভাষ্য । ) বিশ্বজগতে লৌকিক--লোক প্রসিদ্ব-লোক বিদ্বিত ও অলৌকিক 
(যাহা লোক প্রসিদ্ধ নহে) যত পদাথই থাকুক, খখেদে উক্ত হইয়াছে, ( খধিত্ব 
নামক সম্ভাষণ ম্মর্তব্য ) ততদমুদায়ের ব্যবহারোপযোগি নিত্য নাম আছে। মানুষ 
অ।দি স্য্টি সময় হইতে এই পর্য্স্ত সেই সকল নাম শুনিয়া, শুনিয়া শিখিয়াছে, 
শুনিয়া, শুনিয়া শিখিতেছে। মানুষের অন্ত কোন উপায়ে কোন পদার্থের বোধ 
হয় না । ভাষাতত্বনুসন্ধ!(ন নিরত প্রতীচ্য দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক্দিগের শব্দ 
বিষয়ক সিদ্ধান্ত, ধীম।ন্‌ বিদ্জ্জনের সমীপে নালকোচিত বলিয়! প্রতীয়মান হয়। 
অনাদি-ণিধন অনন্ত শব্দরাশিই, বৈদিক আধ্্যের “বেদ”। অতএব নিরস্তর 
বেদের যথা বিধি অধ্যয়ন দ্বার! যেরূপ সত্য ভাষণ হইবে, সেইরূপ সত্যভাষণ কি, 
অন্ত কোন উপায়ে হইতে পারে ? বিনি নিরস্তর স্বাধ্যায় করেন, পূর্ণভাবে সত্য 
ভাষণ, তীহা! দ্বারাই হইতে পারে । | 
নির্ষদ্ধ-বিষয়-প্রবণ ইন্দ্রিয়দিগের বলক্ষয় দ্বারা, উদ্ধতত্ব নিবারণ করিবার 
উদ্দেপ্তে কৃচ্ছ,চান্্র।য়ণাদি শরীর শোষণরূপ তপঃ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । (ণতপঃ” 
শব দ্র! এ স্থলে অনশনাদি লক্ষিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, তপস্তত্ব নামক 
সম্ভাষণে তপের স্বরূপ বিস্তার পুর্বক বর্ণিত হইয়াছে, তপঃ যে, স্বাধ্যায় হইতে 
ভিন্ন নহে, তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে ।) ছুষ্ট বিষয়ের কথা কি, স্বাধ্যায়- 
শীলের বেদ ভিন্ন অন্ত বিষয়ের চিন্ত। হয় না । অতএন শ্বাব্যায়শীলের বিষয় প্রবণ 
ইন্দ্িয়দিগের উদ্ধতত্ব নিবারণার্থ অনশনাদি তপের অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন 
হয় না, স্বাধ্যায় দ্বারাই তীহাদের কুস্ছ চান্দ্রায়ণাদি তপঃ সাধনের প্রয়োজন সিদ্ধ 
হইয়। থাকে । ভগবান্‌ শ্রীুষ্ণচন্দ্র শ্রীমদ্ভগবদগীতাতে বলিয়াছেন, “যে পুরুষ 
বিষয়ের ধ্যান করে, তাহারই বিষয়ে আসক্তি হয়? বিষয়াসক্তি হইতে কামার্দির 
আবির্ভাব হইস্লা থাকে । যথার্থ স্বাধ্যায়শীলের যখন অন্ত বিষয়ের ধ্যানই হয়ন!, 
তখন তাহার অনশনা্দি শরীর শোষণরূপ তপের অনুষ্ঠান আবশ্তক হইবে কেন? 
বিষয় ধ্যান নিবৃত্তি হেতু চিত্ববুত্তি নিরোধ রূপ যোগের উপদেশ দিবার নিমিত্ব 
তন যোগশাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে । বিষয় ধ্যান নিবৃত্তি স্বাধ্যায় নিরতের বিনা 
প্রয়াসে সিদ্ধ হর়। রহন্তদরশী মৌন্‌্গল্য খষি এই সমস্ত বিচার পূর্বক বলিয়াছেন, 
“স্বাধ্যায়ই তপঃ,, 'স্বাধ্যায়ই তপঃ।৮ প্রশ্ন হইবে, যাগানুষ্ঠান ব্যতিরেকে স্বাধ্যায 


৯ 


পাঠ মাত্রে কি পুরুযার্থ সিদ্ধ হইতে পারে ? তৈত্তিরীয় আরণ্যক এই রূপ প্রশ্নের 


২২৭ উত্সব ।. 


সমাধানার্থ বলিয়াছেন, 'ম্বাধ্যায়ের অধ্যেতা, অন্নিষ্টোম, বাজপেয়, রাজশুয়, 
অশ্বমেধ প্রভৃতি ক্রতু বাঁ যঞ্ড মধো যে যে ক্রতুর সাঙ্গ অধ্যয়ন করিবেন, 
অধ্যেতার সেই সেই ক্রতু বা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে, তিনি সেই সেই যজ্ঞান্ষ্ঠানের 
পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইবেন। * কায়িক, বাচিক ও মানস ভেদে যাগ ত্রিবিধ। 
্বাধ)ায়ের অধ্যেতার বাচিক যাগ যে, নিষ্পন্ন হয়, তদিষয়ে কাহার বিবাদ থাকিতে 
পারেনা । স্বাধ্যায় অধোতার, অধ্যয়ন কালে যদি মন্ত্রের অর্থ বোধ হয়, তাহ 
হইলে তাহার মানপ যাগও যে, নিম্পর হইয়! থাকে, তাহা স্বীকার করিতে হুইবে। 
স্বাধ্যায়ের অধ্যেতার কেবল কারিক যাগ নিম্পন্ন হয় না। না হোক্‌, দ্ব্যার্জন 
রহিতের কায়িক যাগানুষ্ঠানের অধিকারাভাব বশতঃ কায়িক যাগ নিম্পব্র ন৷ 
হইলেও, কোন হানি হয় না, বাচিক যাগ দ্বারাই সে কায়িক যাগাহুঠানের ফল 
প্রাপ্ত হইয়। থাকে | + 
ক “যং বং ক্রতুমদীতে তেন তেনাস্তেষ্টং ভবতি ***-তৈত্তিরীর আরণ্যক | 

1 *যো হি নিরন্তরং শ্বাধ্যায়ং পঠতি তন্তানুত বদনে ক প্রসঙ্গঃ। তপোহ- 
গ্যতরার্থসিন্ধং। নিধিদ্ধবিষয়প্রবণানামিক্ত্িয়াণাং বলক্ষয়দ্বারেণোদ্ধতত্বং বারফ়িতুং 
কচছ চান্্রায়ণাদিন! শরীর শোষ রূপং তপঃ ক্রিয়তে। স্বাধ্যায়পরস্ত তু বিষয় 


মাত্রচিস্তৈব নাস্তি কৃতো ছুষ্টবিষয়েু প্রবৃত্তিঃ। 
বিষয়ধ্যান নিবৃত্তর্থমেব চিন্ববৃত্তিনিরোধ রূপং যোগং বক্ত,ং কৃতনং যোগশান্ত্ং 


প্রবৃতম। সা চ বিষর়ধ্যান নিবৃত্তিঃ আাবারিনিরনভীরাদেনে সিদ্ধা। তত্র 

ফিমনেন যোগশাস্ত্েণ কচ্ছ চান্দরা়ণাদিন! তপস। বা। অতএবাভিজ্তা আহুঃ-_ 

| “অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্বতং ব্রজেৎ | 
ইষ্ট স্তার্থন্ত সংসিদ্ধৌ। কো বিদ্বান্‌ যত্রমাচরেৎ ইতি”__ 

_ এতৎ সর্বমভিপ্রেত্য মৌদ্গল্য ্তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপ ইতি প্রপিদ্ধি বাচকেন হি 
শেন বীপ্পয় চ স্বাধ্যায় প্রবচনয়োরত্যাদরং দর্শয়তি। ন চস্বাধ্যায় পাঠ মাত্রেণ 
ষাগানুষ্ঠানাভাবান্ন পুরুষার্থ ইতি শহ্কনীয়ম। অয়মধ্যেতাহগ্লিষ্টে'ম বাজপের 
রাজনুয়াশ্বমেধাদীনাং মধ্যে যং যং ক্রতুং সাঙ্গমধীতে, অন্তাধোতুঃ পুরুষন্ত তেন 
তৈন ক্রতুনেষ্টং ভবতি। ত্রিবিধো হি যাগঃ। কাগিকো৷ বাচিকো! মানসশ্চেতি, 
তত্রাধ্যেতুবগচিকন্ত নিষ্পত্বী নান্তেব বিবাদঃ। ষগ্যধ্যেতাহ্থমপ জানাতি 
তদাধ্ধ্যয়নকালে তদনুসন্ধানান্সানসোহপি নিম্পগ্ভতে। কায়িকশ্টেন্নান্তি, মাহস্ত 
নাম ব্যার্জনরহিতন্তাধিকা রাভাবাৎ | যস্তত্বধিকারঃ কায়িকমপ্যসৌ। করোত্বি, 
তরন্ত তু বাচিকেনৈৰ তৎফলং লভ্যতে ।-_-তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভাম্ত। ৃ 





ভক্তের স্মরণ । মি, 


জিজ্ঞানস্থ--অনেকতঃ নিরস্ত সংশয় হইলেও, এখন ও আমার এ সম্বন্ধে 
বছবিষয়ের জিজ্ঞাসা হইতেছে । 

বক্তা--যে সকল বিষয় জানিতে ইচ্ছা! হইতেছে নির্ভয়ে সেই সকল বিষন্ন 
জিজ্ঞাসা কর। ক্রমশঃ 


ভক্তের স্মরণ | 
(১) 


সকলেই কিছু ভক্ত নহে। যাহারা মুঢ়, ভগবানের সম্বন্ধে যাহাদের কোন 
জ্ঞান নাই, যাহার! শুধুই বিষয় বিষয় করে, যাহার! পূর্ণ মাত্রায় দেহকেই সব ভাবে, 
তাহার! ভক্ত হইতে পারে না । ভগবানের সম্বন্ধে যাহার! কিছু শুনিয়াছে অথচ 
যাহারা ভগবানের কন্ঠ কিছুই করিতে চায় না, যাহাদের হৃদয় ভগবানের নিকটে 
আসিতেই চায় না, তাহারা নরাধম। ইহারাও ভক্ত নহে । যাহার! শ্রভগবানের 
শ্বর্ষ্যের কথ! শুনিয়াছে, শুনিয়! যাহার| নিশ্চয় করিয়াছে ভগবান থাকা অসম্ভব, 
তাহাদের জ্ঞান, অজ্ঞান দ্বার! অপহৃত, ইহার! মায়াপহাত জ্ঞান। ইহারাও ভক্ত 
নহে। আর যাহারা ভগবানের সম্বন্ধে অনেক কথা গুনিয়াছে, গশুনিয়। যাহাদের 
সুদ জ্ঞান জন্মিয়াছে কিন্তু সেই জ্ঞান লইয়া যাহার! শ্রীভগবানকে দ্বেষ করে, 
সর্বদা অহঙ্ক।রে মন্ত, ইহার। অনুর ভাবাশ্রিত। ইহারাও ভক্ত নহে। প্রথম 
প্রকারের মানুষ, মনুষ্য চ্মাবৃত পশ্তর মত? দ্বিতীয় প্রকারের লোক মানুষ 
হইয়াছে কিন্তু অধম; তৃতীর ও চতুর্থ প্রকারের নরনারী জ্ঞানকে বিরুত করিয়া 
রাখিয়াছে। মুঢ়, নরাধম, মায়াপহৃত জ্ঞান এবং অসুর ইহারা ভক্ত হইতে পারে 
না-_যতদিন ইহারা নিজের স্বভাব সংশোধনের চেষ্টা না করে। কেন ইহারা 
তক্ত হয় না? ইহার! হুঙ্ৃতশ!লী-_ ইহাদের কোন উত্তম কর্ম নাই। 

ধাহার। স্থকৃত শালী-যাঁহার৷ পরের উপকার করিবার জন্ত নিজের স্বার্থ 
দেখেন না, যাহার! অন্তরকে পীড়াদিতে পারেন না, ধাহার! পরের নিন্দা অনু- 
সন্ধান করেন না, যাহার! দীনছুঃথীকে দান করিয়া কৃতার্থ হইলাম মনে করেন, 
এই সমস্ত সুক্কৃতশালী পুরুষই তক্ত হইতে পারেন। চারি প্রকারে নর নারী 


২২২ উৎসব |. 


ভক্ত হয়েন। ইহার! ভগবানকে ভজন! করেন এই জন্ত ইহারা ভক্ত । ইহাদের 
মধ্যে ধাহার। বিপদে পড়িয়া ভগবানকে ডাকেন-_যেমন কুপিত ইন্দ্রের ভয়ে 
ব্রজ্বাপী, অথব! জরাপন্ধ কারাগারে রাজনিচয়, অথবা বস্ত্রাকর্ষণে দ্রৌপদী অথব| 
কুম্তীর গ্রস্ত গজেন্্র--ইহারা আর্তুভক্ত । দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্তগণ ভগবত্তত্ব 
জানিতে ব্যাকুল হইয়৷ ভগবানকে ডাকেন, ইহার! আত্স্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত 
হইতে ইচ্ছা করেন) যেমন মুচুকুন্দদ জনক, শ্রুতদেব ইত্যাদি। ইহার! 
জিজ্ঞাস্থু । তৃতীয় শ্রেণীর তক্তগণ-_-কেহ বা ইহলোকে ভোগের জন্য শ্রীভগবানকে 
ডাকেন) কেহ বা পরলোকের ভোগের জন্য শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হয়েন, ষেমন 
উপমন্থ্য, গ্রব ইত্যাদি । ইহার! অর্থার্থী ভক্ত । চতুর্থ শ্রেণীর ভক্তগণ জ্ঞানী 
ভক্ত। শুক, সনক, নারদ, প্রহলাদ, পৃথু__ইহারা জ্ঞানী ভক্ত। এই জ্ঞানী 
ভক্তগণই সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহার। ভগবান ছাড়িয়৷ একক্ষণও থাকিতে পারেন না । 
ইহার! সর্বত্র সর্ব কার্যে শ্রীভবানকে ন্মরণ করিয়৷ সর্বদ| তাহার ভজন লইয়াই 
থাকেন। ইহীরা এক ভক্তি বলিয়াই শ্রেষ্ঠ । 
ভক্ত ধাহারা, তাহার! শ্রীতগবানের কথা শ্রবণ করেন, যাহা শ্রবণ করিলেন 

তাহাই আলোচন। কররয়া মনে রাখেন, শান্ত্রমত মনন করিয়া ধান করেন, এই 
জন্য দর্শন পান । শ্রীভগবানের দর্শন পাইলে আর ন্মরণ ভুলে মরণ হয় না। 
তাহার রূপ, তাহার গুণ, তীহার লীলা, তাহার স্বরূপ-_ইহার ভিতরেই ইহার! 
ডুবিয়া খাকেন। ধাহারা দর্শন পান নাই-ধাহারা শ্রীতগবানের কথা মাত্র 
শুনিয়!ছেন, শুনিয়! পুর্ণ মাত্রায় শ্রীভগবানকে বিশ্বাস করিয়াছেন, বিশ্বাসে ধাহাদের 
কোন প্রকার সংশয় নাই, তাহার৷ শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালন করিতে করিতেই 
জীবন অতিবাহিত করেন__ইহার। বিপদে পড়িলে একমাত্র ভগবানকেই ম্মরণ 
করেন, করিয়া বিপদ উত্তীর্ণ হয়েন। শেষে ইহারা দর্শন লাভ করিয়া শ্রীভগবা- 
নের মত অমর হইয়। যান। 

আমর! এই শ্রেণীর ভক্তের স্মরণের কথাই বলিতে যাইতেছি। শাস্ত্র মুখে 
প্রীভগবানের গুণের কথা শুনিয়! শুনিয়া, ইহার! শ্রভগবানে সর্বোতোভাবে আত্ম- 
সমর্পণ করেন । ইহার! সর্ব] শ্রীভগবানের নাম কীর্তন, যশোকীর্ভন লইয়াই 
থকেন। | : 

আহ! ! শ্রতগবনের গুণ কীর্তন ধাহার! করেন, শ্রীভগবানের গুণের কথা, 
গ্বতাবের কথ! ধাহার! টুঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন, তাহাদের আর কোন 
কিউতেই কি ভর থাবঝেচ ? মৃত্যু তরও ইহাদের লাই। ইহার! মনে প্রাণে 


ভক্তের স্মরণ ।  ইইও 

প্রীভগবানকে নিরস্তর বলেন "আমি তোমার” । “আমি তোমার” সাধন! করিয়া 
ইহারা নিজের ইচ্ছ। আর রাখেন না-_-সর্ব কার্ধো, সর্ব বাকো, সর্ব ভাবনায়, 
প্রীভগবানের মুখাপেক্ষী হইয়া ইহার! দিনপাত করেন। শ্রীভগবান্‌ হাতে ধরিয়া 
এই ভীম ভনার্ণ4 পার করয়। দিবেন ইহাই তীহাদের স্থির বিশ্বাস। কিছুতেই ভয় 
নাই, কিছুতেই উদ্বেগ নাই। যদি কিছু ব্যাকুলতা| ইহাদের থাকে, সে ব্যাকুলতা 
ইহাদের শ্রীভগন্ানের আজ্ঞ! পালন জন্য । ' শ্রীভগবান দেখ! দিবেনই নিশ্চয়, 
দেখ! দেওয়1 তাহার ইচ্ছা-_তীহার আজ্ঞা পালই একমাত্র কার্য ইচগাদের | 

শ্রীভগবানের স্বভাবের কথ! শুনিয়া! যাহারা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতে 
পারিয়াছেন তঁ!হার1 বড়ই ভাগ্যনান্। শ্ীভগবানের স্বভাবটি কি? তাহার 
গুণ কি? ইহাই একটু আলোচন। কর! যাউক। 

আহা! বল দেখি যিনি তোমায় আমায় যোগ্যতা আছে কিনা, ইহা মা 
দেখিয়াই, নিজের উদার স্বভাবে আমাদের নিত্য মঙ্গল দান করেনন্পরস্ত যোগাতা- 
পেক্ষা রহিতে | নিত্য মঙ্গলং দদাত্যেব নিজৌদাধ্যৎ” বল দেখি এমন ভগবানকে 
তুমি প্নমঃ নমঃ” ন মম, ন মম-_ঠাকুর আমার কিছুই নাই, সবই তোমার-_- 
ইহা বলিবে না ত আর কাহার প্রতি নমঃ প্রয়োগ করিবে? নিজ দাসের মৃত্যুকে 
মারিয়া ধিনি ইষ্ট প্রদান করেন তাহাকে ছাড়িয়া আর কাহাকে ভজিবে__-তাই 
বল? আহ! যিনি নিজ মুখে বলিতেছেন ওরে আমিই তোদের গতি- নদীর 
গমন স্থান যেমন সাগর, আমি তোদের সেইরূপ গতি, ষিনি তোমাকে আমাকে 
সকলে খাইতে দিতেছেন, ধিনি ভর্ভী_-ভরণ পোষণ কর্তা-স্বামী, যিনি নিজ মুখে 
বলিতেছেন ওরে “আমারই তোরা” আমিই তোদের প্রভু, যিনি বলিতেছেন 
আমিই তোদের শুভাগুভ সব দেখিতেছি, যাহা ভাল তাহাই তোদের জন্য 
করিতেছি-_ তোরা সব সহা করিয়া আমার দিকে চাহিতে শিক্ষা কর, তোর! 
আমাতেই বাস করিস্‌_-শামিই তোদের সকল ছ£খ দূর করিয়। দি, আহা ! নিজের 
গুণ তোম।র "মামার জন্য যিনি নিজ মুখে বলিয়। দিয়াছেন, বলিয়া দিতেছেন, 
বলিতেছেন প্গতি্র্তী প্রভুঃসাক্ষী নিবাদংশরণং স্হৃৎ” তাহাকে ড্রাকিবে না ত 
ডাকিবে কাহাকে ? তাহাকে ভজিবে না ত ভঙ্গিবে কাহাকে ? তাহার ভক্ত 
হইবে না তত ভক্ত হইবে কার? যিনি ক্ষমাসার, ধিনি তোমার আমার সকল 
দোষ, সকল পাপ ক্ষমা করিয়া, মাতার মত বক্ষে লইয়৷ আদর করেন-_সব 
ভুলাইয়া, সব ছাড়াইয়া! নিজের কাছে রাখেন, বলনা এখন সুহৃদ তোমার কে 
আছে? ধিনি নিজ সুখে বলিতেছে_. 


২২৪ উত্সব । 


প্্লেব্যং মান্ম গমঃ* ক্লীব ভাব, কাতর ভাব প্রাপ্ত হইও ন! আমি তোমার 
আছি; “ক্ষুত্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্যোত্তিষ্ট* পারি না-পারিব না ইহা আর 
বলিওনা--আমি তোমার আছি তুম পারিবেই, আল্ঞ। পালনে প্রাণপণ কর, তুমি 
মরিবে না, ভয় নাই তুমি আমারই মত অমর, দেহ মরিলেও তোমার মৃত নাই, 
তোমাকে সংহার করিতে পারে-_-আমার প্রকৃতিতে এমন কিছুই নাই, তুমি 
আমার আজ্ঞামত চল--আমাকে স্মরিয়া, সকল ছঃখ অগ্রীহা করিয়া, আমার 
প্রদর্শিত আজ্ঞা পালন করিয়া চল, সকল কর্ম, সকল বাক্য, সকল ভাবন। 
আমাকে ম্মরিয়া স্ুরিয়।, আমাকে জানা ইয়া করিয়া চল, তুমি কর্ম করিয়! চল-_ 
কি ফল হইল, না হইল, তাহাতে লক্ষ্য রাখিওন!, তোমার নিজের কোন কামনা 
রাখিও না, আমিই তোমার আত্ম। হইয়৷ তোমার হৃদয়ের রাঁজ!-__তুমি আমার 
জন্য সব কর--করিয়া আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট থাক, ছুঃখ কেন, উদ্বেগ কেন, 
স্ুখই বা কেন, ভয়, ক্রোধ এই সবই ব! কেন-_-আমি যে তোমার আছি; 
কোথাও আর স্সেহ রাখিওনা__-আমিই সব সাজিয়াছি-__-আমাকেই সবে দেখ, 
আমাতেই সব দেখ, দেখিয়া! আমাকেই ভাল বাস--গুভাশুভ যাহা! আসে তাহা 
অগ্রাহ করিয়া, সবই আমি পাঠাইতেছি, তোমার মঙ্গলের জন্ত, মনে করিয়া, সব 
সহা করিয়া, আমাকে স্মরণ করিয়া চল--স্থির জানিও প্নমে ভক্তঃ গ্রণহা তি” 
আমার ভক্ত কখন ছিন্নাভ্রমেঘের মত বিনাশ প্রাপ্ত হয় না) “তেষামহং সমু্ধর্তা 
মৃত্যু সংসার সাগরাৎ” আমি আমার ভক্তকে মৃত্যু সংসার সাগর হইতে উদ্ধার 
করি) আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমার সমস্ত পাপ প.ছিয়। দিয়া, কোলে 
করি! লইব, তোমাকে মুক্তি দিব আহা! এমন ভগবানকে ভজিবে না ত 
কাহাকে ভজিবে তাই বল? - 


(২) 


ভক্তের স্মরণের কথা__অন্ত প্রকার করিয়৷ বলিতে চাই-__ ইহার মত প্রয়ো- 
জনীয় কথ। আর তনাই। এই স্যরণের পুনরুক্তিতে দোষ কি? ইহা ত শুধু 
পড়িয়া দেখিবার কথ নহে-__ইহ! যে করিবার কথা। যতক্ষণ স্মরণ অভ্যাস না 
হয়) ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ নানাভাবে এক কথাই বল! উচিত মনে করি। 

সর্বত্র ভগবান্‌ আছেন, সকলকে তিনি রক্ষ! করেন, স্মরণ করিলেই সকলের 
সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া, তিনি ভক্তকে ছুঃখ হইতে, অসুবিধা হইতে; বিপদ 
হইতে আরা করেন। ইহার রূপ গু৭, স্বরূপ শ্মরণই কর্তব.। | 


ভক্তের স্মরণ । ২২৫ 


যে ভক্ত ভগবানকে দেখিয়াছেন তীহার পক্ষে স্মরণ সহজ । বিন দেখেন নাই 
তিনি কি করেন? পিতার ফটে! যিনি দেখেন, কিন্ত পিতাকে দেখেন নাই, তিনি 
ধাহার! দেখিয়াছেন, তাহাদের কথায় শুনিবেন, মনন করিবেন, ধ্যান করিবেন- 
তবেই পিতৃদর্শন হইবে । ভক্তের কারধ্যও এইরূপ । ধাহারা ভগবানকে দেখিয়াছেন, 
ধাহার। ভগবানকে পাইয়াছেন,ধাহার! ভগবানের জাগতিক লীলা বর্ণন। করিয়াছেন, 
তাগানের গ্রন্থে ভগবানে জন্ম, কর্ম্ম ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে হইবে $ ভগ- 
বান আপনি যাহ! বলিয়াছেন সে মত কার্য করিতে হইবে, লীলাতে তগবানের 
নাম করিয়৷ করিয়', নাম জপিয়া জপিয়া, শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, স্বরূপ 
ভাবন! করিতে হইবে । খধিগণ বলেন তত্বচিস্ত!, শান্ত্রচিন্তা, মন্ত্রচিন্ত!, তীর্থচন্তা-_ 
এইগুলি পরে পরে জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করিবার প্রবল অন্ত্র। বাহার মন 
শ্ীভগবানের স্বরূপ চিন্তা করিতে শিক্ষ। করিয়াছে, ভগবানের ও ভক্তের আলাপ 
পড়িয়! যিনি তাহাতে ডুবিতে পারিয়াছেন, যিনি দেহের পীড়াতে, বা সাংসারিক 
বিপদকালে মনকে ভগবৎ চিন্তা করাইতে অভ্যাস করিয়াছেন, সকল বিপদে ব৷ 
সম্পদে যিনি মনকে ভগবানে রাখিতে পারিয়াছেন তিনিই সংসার জয়ী মহাপুরুষ । 
কিন্তু সদাচার, শুদ্ধ আহার, আজ্ঞ।পালনে, সর্ববার্পণ কর্মে, যাহার মন পবিত্র 
হইয়াছে তিনিই ইহ। পারিবেন । 

তবেই হুইল ভক্ত ভগবানের ভাবনা করিবেন, সেই জন্য ভগবানের আজ্ঞা 
মত কার্য করিবেন। যে কর্মই করুন তাহাতে ভগবানের স্মরণ চাই-_-সেই 
স্বরণ জন্ত আবার তাহার কথা, তাহার স্বরূপের' কথা শুন! চাই। প্রধানতঃ 
নিত্য কন্াদি নিয়ম মত করা চাই। এক কথায় ভাবনা চাই এবং সেইজন্য 
কর্ম চাই। কিন্তু কর্ম করায় বিদ্ন অনেক। ব্রান্ষণকে নিত্য তিন বেলায় সন্ধ্যা 
ইত্যাদি করিতে হয়। এই সম্বন্ধে বিস্ম কিরূপ তাহার একটু আলোচন৷ করা 
যাউক। 

*স্বরতে| বর্ণতো বা”-_যখন শুনি মন্ত্রগুলির উচ্চারণ যথানিয়মে ন্বরের সহিত 
করিতে হইবে, যখন: শুনি মন্ত্র সমস্ত বর্ণতঃ কোথাও অশুদ্ধ থাকিবে না, বখন 
শুনি-সম্ধ্য! বন্দনাদি নিত্য ক্রিয়া! অর্থের সহিত করিতে হইবে, আর পরে বিষয়ে 
ষথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও, মনে হয়; ঠিক হইল না, তখন হতাশ হইয়া পড়ি; মনে 
হয় আহা! ! কিছুই ত হইতেছে না। কিন্তু আবার যখন মনে করি 

আয়াসঃ ম্মরণে কোহস্ত স্থৃতে। যচ্ছতি শোভনম্‌। 
পাপক্ষয়শ্চ ভব্তি স্মরতাং তমহদিশম্‌ ॥ বিজ্ুপুরাণ। . 


২৯ 


ই২৩ উত্সব। 


ইহার শ্বরণে আবার আয়াস কি? স্মরণ করিলেই ইনি ছুঃখ- দূর রুরেন, 
অজ্ঞান নাশ করেন। অহনিশ ম্মরণে পাপক্ষয়্ হয় আর রা পাপ 
আইসে ন।। 


যখন শুনি-_ 


যে চাপি তে রাম পবিত্র নাম গৃণস্তি মত্/যালয় কাল এব। 
অক্ঞানতো! বাপি ভজন্ত লোকাংস্তানেব যোগৈরপি চাঁধি গম্যান্‌ ॥. 


বর্ম বলিতেছেন- রাম! তোমার পবিত্র নম যে সকল মনুষ্/ মৃত্যুকালে 
অজ্ঞানেও উচ্চারণ করে 'তাহারাও যোগ্য ল্য, ব্রহ্মলোকের উপরিস্থিত সাস্তানক 
লোকে গমন করে; যখন শুনি “মর! ময়।” জপিয়াও হয়_-তখন 'আশ। হয়-_ 
গুরুমুখে, শাস্্মুখে, তোমার কথা শ্রবণ করিয়া নিত্যক্রিয়! সমস্ত যথাসাধ্য 
ভাবে সম্পাদন করিয়া, সর্বদ| তোমায় ম্মরিয়া স্মরয়া, হুর্গা ছুর্গ। করি--রাম 
রাম করি, ইহাও ত পারি না তথাপি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করি--তুমি যদি কৃপা 
কর, তবে আমার নিশ্চই হইবে, আর অনস্ত করুণ! তোমার--তুমি করুণ! 
করিয়! আমার পক্ষ্যে ন! দাড়াইলে-_হে অগতির গতি! আমার গতি আর কে 
করিবে? এই ভাবে তোমাকে জানাই, প্রার্থনা করি, চেষ্টা করি_-লোকের 
কথ! শুনিয়! হতাশ হইগ্ন| করিব কি? কিছুই শিক্ষা পাই নাই, কিছুই জানি 
নাই, কিছুই পারি নাই, কিছুই পারি নাই তথাপি তুমি আছ বিশ্বীদ করি, করিয়। 
যথাসাধা নিত্য কম্মন করিয়া, সর্বদা তোমার ম্মরণে তোমার নাম লইয়া থাকিতে 
চেষ্ট/ করি-_ইহ!তে ধা হয় হইবে-আর কি করিব? সব সহ করিয়া সর্বদ। 
নাম লইয়া থাকিতে চেষ্টা করি--আর আর বিধি নিধেধও যথাসাধ্য পালন 
ত্যাগে চেষ্টা করি_-এখন তুমি যা কর-_তাহাই আমার হইবে। 


(৩) 


এখন ভক্তের ম্মরণে কি হয় বিষুণপুরাণ ধরিয়া আলোচনা করিতে যাইতেছি। 

পিতা! পুত্রকে গুরুর হাতে দিপ্লাছেন। পুত্র গুরুগৃহে রালপাঠ্য সমস্ত পাঠ 
করিতে লাগিলেন। বালক একদিন গুরুর সহিত পিতার নিকটে গিয়াছেন। 
পিত! অতিশয় দান্তিক | সর্বদ! তিনি বলিতেন আমাপেক্ষা বড় আর কে আছে? 
আমি আমার বাহুবলে সমস্তই অর্জন করিয়াছি । .পুত্র পিতাকে প্রণাম করি- 
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লেন। - পিতা পুত্রকে উঠাইয়। বলিতে লাগিলেন পুত্র ! এতদিন যাহা পাঠ 
করিয়াছ তাহার সারগঁত কিছু আমাকে বল। 

পুত্র। পিতঃ-_যাহা আমার মনে আছে তাহার সারভূত কথ! আপনার 
আজ্ঞায় বলিতেছি শ্রবণ করুন। 

আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই, জন্ম নাই, বুদ্ধিক্ষয় নাই, সর্বকারণের 
কারণ সেই মহাত্মা! অচ্যুতকে আম প্রণাম করি। 

আমি পিত| আমার নাম নাই-_-অচযত? পিতা একবারে জলিয়া উঠিলেন। 
অধর পল্লব স্ফুরিত হইয়া উঠিল। ক্রোধসংরক্ত লোচনে গুরুর দিকে চাহিয়! 
বলিতে লাগিলেন ব্রহ্মবন্ধে। ! একি! তুমি বালককে কি গ্রহণ করাইয়াছ? 
বালক এই অসার বাক্য কোথ। হইতে শিখিল ? 

গুরু । প্রভো ! কোপের বশীড়ত হইবেন ন।। এই বালক আমার উপদিষ্ট 
বিষয় বলিতেছে ন!। 

পিত। তখন পুত্রকে বলিলেন নংস। কে তোমাকে এইরূপ অনুশাসর্ন 
করিয়াছে বল। তোমার গুরু বলিতেছেন তিনি তোমাকে এই সব শিক্ষা দেন 
নাই। | 

পুত্র।--তাত! বিষুণ সকলেয় হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই এই 
অশেষ জগতের শাসন কর্তী। সেই পরমাত্ম! ভিন্ন “কঃ কেন শাস্ততে” কে 
কাহাকে শাসন করিতে পারে ? ্‌ 

পিতা। ন্বদুর্ধদ্ধে--কে এই বিষ, ঝহার কথা1-ত্রিভূবনের ঈশ্বর আমি 
আমার নিকট পুনঃ পুনঃ বলতেছিন্‌? 

আশ্চর্য ! শিশু কিছু মাত্র ভয় পাইল না। পিতাকেও অসম্মান করিল না। 
সত্য কথাই ধীর স্থির ভাবে বলিল-_বলিল যে পরম পদকে যোগিগণ ধ্যান 
করেন--শব্দ দ্বারা ধাহাকে প্রকাশ করা যায় না ধাহ। হইতে এই বিশ্ব আপন 
হইতে উঠে, যিনি এই বিশ্বরূপে সাজিয়া আছেন, তিনিই পরাম্বর বিধুঃ। 

পিত।-_রে মূর্খ--আমি থাকিতে তোর আবার পরমেশ্বর কে? মরণ ইচ্ছা 
করিয়া তুই পুনঃ পুনঃ কাহার কথ৷ বলিতেছিম্‌ ? 

পুত্র-- ন কেবলং তাত মম প্রজানাং 

্‌ স ব্রক্মভূতো ভবতশ্চ বিষুঃঃ | 

ধাতা বিধাতা পরমেশ্বরশ্চ 
গ্াসীদ কোপং কুরুষে কিমর্থম্‌ ॥ 
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. তাত! কেবল আমার নহে, সেই ব্রন্ধস্বরূপ বিষু সমস্ত প্রজার-_-আপনারও 
ধাতা, বিধাতা এবং পরমেশ্বর । পিতঃ প্রন হউন-__কি জন্ত কেপ করিতেছেন? 
পিত।--আরে ! অতিশয় পপকারী কে এই ছুর্ধ,দ্ধি বালকের হৃদয়ে প্রবেশ 
করিয়াছে? কে ইহাকে পাইয়াছে যে এ এই সমস্ত অসাধু কথ! বলিতেছে? 
2 পুত্র 
ন কেবলং মদ্হদয়ং স বিষুও 
রাদ্রম্য লোকান্‌ সকলানবস্থিতঃ। 
স মাং ত্বদাদীংশ্চ পিতঃ সমস্তান্‌ 
সমস্ত চেষ্টা যুনক্তি সর্ববগঃ ॥ 


পিতঃ কেবল আমার হৃদয় নহে, বিষু সমস্ত লোক আক্রমণ করিয়! অবস্থিত। 
সর্বগামী বিষণ আমাকে, আপনাকে, ভন্ঠান্ত সকল লোককে--আমাদের সকল 
প্রকার চেষ্টায় নিযুক্ত করিতেছেন। 
পিতা অতিমাত্র রুষ্ট হইয়৷ বলিলেন এই ছুষ্টকে এখান হইতে বাহির করিয়া 
দাও-_গুরুগৃহে ইহাকে শাসন কর! হউক--এই ছুন্রতিকে বিপক্ষের মিথ্যা 
স্কঁতিতে কে নিযুক্ত করিল? 
. বালক পুনরায় গুরুগৃহে নীত হইল--গুরু, শুজষণোগ্ভত সেই বালক-গুরুর 
নিকট হইতে দিবারাত্র নান। বিদ্বা অধ্যয়ন করিতে লাগিল। কিছু কাল অতীত 
হইল-_পিতা৷ পুনরায় পুত্রকে ডাকাইলেন__ডাকাইয়। বলিলেন পুত্র! কোন 
গাথা পাঠ কর। 

পুত্র_ধাগ। হইতে প্রকৃতি ও পুরুষ আবিভূতি-ধাহা হইতে এই চরাচর 
বিশ্ব আবিভূতি, এই পরিদৃগ্মান্‌ সমস্ত বস্তর কারণ যিনি “স নে! বিষ্ণু: প্রসীদতু* 
সেই বিষণ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন । 

পিতা বলিলেন__এই দুরাআাকে বধ কর-_ইহার জীবনে কোন ফল নাই। 
স্থপক্ষের হানির জন্ত এ কুলাঙ্গারতা প্রাপ্ত হইয়াছে। 

তখন বহু লোক মহাস্ত্র গ্রহণ করিয়৷ বালককে নাশ করিতে উদ্ভত হইল। 
বালক কিছুই ভয় পাইতেছে না, অস্ত্রের মধ্যে বালক কাহাকে শ্মরিতেছে? 
অস্ত্রের মধো কাহাকে দেখিতেছে ? আহা! তোমার আমার বিশ্বাস কতটুকু ! 
আর এই বালকের বিশ্বাস? এ বিশ্বাস কিছুতেই টলিল না-_বালক বলিতে 


লাগিল__ 
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বিষুঃ আমাতেও যেমন আছেন, তোমাদের অস্ত্রে সেইরূপে অ(ছেন-_-এই 
সত্যবাঁক্যের বলে অস্ত্র সকল আমার কোন অনিষ্ট করিবেন । হইলও তাহাই। 
বালকের উপরে শত অক্ত্রাধাত হইল-__আহা ! সমস্ত অস্ত্রের আঘাত কে আপন 
গাত্রে লইল? বালক ত অন্পমাত্র বেদনাও পাইল না-_বরং নৃতন হইয়৷ 
উঠিল-_-অতি সুস্থ সবল হইয়া উঠিল। 

পিতা তখন বলিতে লাগিলেন দুর্বদ্ধে__বৈরি পক্ষের স্ব হইতে নিবৃত্ত হও | 
আমি তোমাকে অভয় দিতেছি--অতি মুঢ়মতি হইও না “অভয়ং তে প্রযচ্ছামি 
মাতিমুঢ়মতির্ভব”। 

তোমার আমার পরীক্ষা! কি ইহার সহশ্রাংশের এক অংশেও আলিয়াছে? 
তথাপি তুমি আমি কিন্তু স্মরণ ভুলিয়া হাহাকার করি-বালককে তিনি যেমন 
রক্ষ! করিতেছেন, সেইরূপ তোমাকে আমাকে সর্বদ! রক্ষা করিতেছেন, এই বিশ্বাস 
দৃঢ় রাখিয়। হরি হরি করিয়৷ সব সহা করি এস। বালক বলিতে লাগিল-_পিতঃ 
অভয় দিতে ত তিনিই আছেন -_ 


ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে 
মনস্তনস্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি। 
যন্মিন্‌ স্থৃতে জন্মজরান্তকাদি 
ভয়ানি সর্বাণ্যপযাস্তি তাত ॥ 


তাত! ভয়াপহারী অনস্তদেব আমার মনে থাকিতে-আমার ভয় কিসে 
থাকিবে? আহা! তাহাকে ম্মরণ করিলে জন্ম জর! যম ইত্যাদির ভয়ও 
থাকে না। হায়! তুমি আমি কেমন বিশ্বাস করি যে সর্বদাই ভাবি কি 
হইবে-_-কি করিয়া চলিবে ? | 
অনুর পিতা, তখন বহু বিষধর সর্প আনাইয়া তাহাদের বিষজালাকুল মুখ 
দ্বার! পুত্রকে দংশন করাইল। কিন্ত বালক কৃষে, এমন আসক্তমতি এবং শ্রীকুষ্ণ 
ল্মরণাহলাদে এতই প্রফুল্ল, যে শরীরে বিষের জাল! কিছুই বোধ করিল ন|। 
সর্প সকলের দ্র! বিশীর্ণ, মণি সকল স্ুটিত, ফণ৷ তণ্ত ও হৃদয় কম্পিত হই! 
গেল-_কিস্ত বালকের ত্বক স্বপ্ন মাত্রও ছিন্ন হইল না। আহা! কে বালককে 
রক্ষা করিল আহ ! “যেন শুরীকৃতা হংসাঃ শুকশ্চ হরিতীক্কতা”__ধিনি হংসকে 
শুরু করিয়াছেন, শুককে হরিত বর্ণ করিয়াছেনঃতিনি মাত্র রক্ষ! কর্তা, এই বিশ্বাসে 
যে স্মরণ লয়, তাহাকে তিনিই যে রক্ষা করেন। পি! পুনরায় মত্ত হস্তাট নিযুক্ 
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'করিলেন- _রিপুপক্ষীয়েরা যাহাকে ভাঙ্গায়! লইয়াছে, সেই পুত্রকে বিদীর্ণ করি- 
বার জন্ত। পিতা বলিতে লাগিলেন অহো ! কি ছর্দৈৰ-_এই পুত্র আম! হইতে 
জন্মিয়া__-অরণিজাত অগ্নির অরণি দগ্ধ করার মত--আমারই বিনাশের কারণ 
হইল? হস্তিগণ বালককে দন্তদ্বার! উর্ধে তুলিয়৷ ধরণীপৃষ্ঠে পাতিত করিল, 
১ বারা আঘাত করিতে লাগিল কিন্ত_- 
্রতন্তন্য গোবিন্দমমিভদস্তাঃ সহঅ্রশঃ। 
ণগীর্ণ। বক্ষঃস্থলং প্রাপা-_ 
কিন্তু গোবিন্দ শ্ররণে সহস্র দত্তিদন্ত বালকের বক্ষঃম্থলে ঠেকিয়! শীর্ণ ছইয়! গেল-__. 
বালক তখন পিতাকে বলিতে লাগিল 
দস্তা গজানাং কুলিশাগ্র নি্রাঃ 
শরীর্ণ। যেতে ন বলং মমৈতৎ। 
মহাবিপৎ পাপ বিনাশনোহ্য়ং 
জনার্দনানুম্মরণানুভ!বঃ | 


কুলিশাগ্রনি্ঠর গঞ্জদন্ত সকল বিশীর্ণ হই! গেল, পিতঃ জাঁনিবেন ইহা! আমার 
বলে হয় নাই। এই মহাবিপদ পাগবিনাশন-_ইহ1 জনার্দন ম্মরণেরই প্রভাব । 
পিতার স্বুদ্ধি ইহাঁতেও হইলন1। পিতা প্রচণ্ড অগ্নি প্রজলিত করিতে 
বলিলেন--বাষু অগ্কে বর্ধিত করিল-_শিশু কান্ঠবাশিতে অ।চ্ছর হইল-___শিশুর 
উদ্ধে 'অধে চারিদিকে অগ্নি জলিল-_-বালক বলিতে লাগিল-_ 
তাতৈষ বহ্িঃ পবনেরিতোই২ পি 
ন মাং দহত্যত্র সমগ্ততোইহ্ম্‌। 
পশ্যামি পল্মাস্তরণাস্তৃতানি 
শীতানি সর্বাণি দিশাং মুখানি ॥ 
তাত ! ' এই বন্ধু পবন চালিত হইয়াও আমাকে দগ্ধ করিতেছেনা--আমি 
চারিদিকে পন্ান্তরণে আন্ত হইয়া! শীতলতা৷ অনুভব করিতেছি। 
গুরু তখন বালকের পিতাকে বলিলেন প্রভো ! বালকের প্রতি কোপ 
সংবরণ করুন---আমরা এই বালককে পুনরায় শাসন করিব--এ আর বিপক্ষ পক্ষ 
আশ্রয় করিবে না _-এ বিনীত হইবে । বালকত্বই সর্বরদদোষের আপদ, ইহার উপরে 
ক্রোধ করিবেন না পন তাক্ষ্যতি হরেঃ পক্ষমন্মাকং বচনাদ্‌ হদি* আমাদের 
শাসন বাক্যেও যদি এই বালক হরি পক্ষ ত্যাগ না করে--তৰে আমর। : ইহার 
বধের উপায় করিব। ই 


ভক্তের স্মরণ । ২৩১, 


পুত্রকে অগ্নি মধ্য হইতে বাহির করা হইল। বালক আবার গুরুগৃহে প্রেরিত 
হইল। গুরুরনিকট উপদেশ শুনিয়া! বালক অন্ত বালক দ্দিগকেও উপদেশ করিতে 
লাগিল। বালক পড়াইত--দেখ ভাই আমার নিকট পরমার্থ শ্রবণ কর। 
অন্ত কিছুই মনে করিওনা । আমি তোমাদিগের নিকটে কোন কিছু প্রাপ্তি 
লোভে উহ। বলিতেছি না । দেখ--সকলেই জন্মে, বাল্যাবস্থা, যৌবন, জরা প্রাপ্ত 
হয় তৎপরে মৃত্যু আইসে। সকলেই আমর! ইহ! প্রত্যক্ষ করি। আবার 
পুনর্জন্ম ' হয়-_-গর্ভবাসাদি ছুঃখ অতি ভয়ানক । মূঢ় যাহারা, তাহারা ক্ষুধা, 
পিপামা, শীত, উষ্ণ ইত্যাদি উপশমকে স্থখ বলে। . কিন্তু এ উপশমও ছুঃখই। 
জড়ীভূত দেহ যেমন ব্যায়ামে সুখ বোধ করে সেইরূপ কামিগণ স্ত্রীলোকের 
চরণাধাতেও সখ বোধ করে। শ্রেম্সা, মাংস, অস্যক, পুয় বিষ্ঠা, মূত্রপূর্ণ, 
অস্থি মজ্জ! নির্মিত দেহ যাহাদের প্রীতি কর-__নরকেও তাহাদের স্থখ। বিষয়ের 
সহিত ইন্দ্রিয় যোগে স্থুখ ছুঃখ হয়। ইহারা অনিত্য । ইহারা যায় আসে 
এজন মিথ্যা । যেরূপ বাহিরের বিষয় গ্রহণ কর! যায় সেইরূপই ছুঃখ আইসে। 
মনের প্রিয় বস্তর সঙ্গে যে পরিমাণে সম্বন্ধ স্থাপন করিবে সেই পরিমাণে হৃদয়ে 
শোক শলাঁক! বিদ্ধ হইবে । মনে মনে ধনের ভাবনা-_ইহ! বিদেশে গেলেও 
যায় না-__এজন্ত কোন বিষয়ে অনুরাগ রাখ! উচিত নহে। 

পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণে মহাছুঃখ, মৃত্যুকালে যমযাতনায় উগ্রদুঃখ, আবার 

গর্ভে আগমনে হুঃখ, তবে দেখ ভাই “দর্বংহংখময়ং জগৎ জগতে সমস্তই ছঃখময়। 
এই ভীম ভবার্ণবে একমাত্র বিষুই স্থখের হেতু__ইহাই সত্য। প্সর্বং বিষুঃময়ং 
জগৎ” যাহার হয় তাহারই সুখ, তাহারই আনন্দ । | | 

আমর! বালক-_কিস্ত দেহের মধ্যে দেহী যিনি, তিনি আত্মা, তিনি নিত্য। 
রূপ, যৌবন, জন্মাদি, ধর্ম দেহের, আত্মার নহে। 

মানুষ কিরূপে জীবন অতিবাহিত করে দেখ। | 

এখন আমি বালক এখন ইচ্ছামত থেঁল! দেল! করি, যুবাহইলে ভাল ভাল 
কাধ্য করিব। যুব! হইলে ভাবে বৃদ্ধ কালে ধর্ম করিব। বৃদ্ধ হইলে মনে করে। 

বৃদ্ধোংহং মম কর্্মাণি সমস্তানি ন গোচরে । 
কিং করিষ্যামি মন্দাত্ম! সমর্থেন ন যৎ কৃতম্‌ ॥ 

বৃদ্ধ আমি, কর্ম সকল মামার ইন্দ্রিয় আয়ত্ব নহে। সামর্থ খন ছিল তখন 
কিছু করি নাই, এখন এই মন বৃদ্ধাবস্থায় আর কি করিব ? ছুরাশায় ক্ষিপ্ত হইয়া, 
বিষয়ে আসক্ত হইয়া, মানুষ এইরূপে জীবন অতিবাহিত করে-_কোনকালেই শ্রেয়ঃ 


২৩২. উত্সব । 


সাধন করে না । মূর্থের! খেলা করিয়! বাল্যকাল, ধুবতী সঙ্গে যৌবন, আসক্ত 
হইয়৷ পশুর মত বৃদ্ধকাল যাপন করে। এজন্য বিবেকবান্‌ হওয়া উচিত এবং 
বাল্যকাল হইতে শ্রেয়োলাভের চেষ্টা কর! উচিত। দেহী যিনি তিনি বাল্য 
যৌবন বুদ্ধ/দি ভাবের সহিত সম্পর্ক রাখেন ন!। : 
তদেতৎ যো! ময়াখ্যাতং যদি জানীত ন নৃতম্। 
তদন্মৎ প্রীতয়ে বিষুঃঃ ন্মধ্যতাং বন্ধমুক্তিদঃ ॥ : 
ভাই তোমর। আমাকে ভাল বাস। এই আমি তোমাদ্দিগকে যাহ। রি ৰ 
তাহা যদি মিথ্যা মনে না কর, তবে আম।র প্রীতির জন্ত বন্ধন মুক্তি দাতা 
বিষুকে স্মরণ কর। 
'আয়াসঃ স্মরণে কোহস্ত স্থৃতো যচ্ছতি শোভনম্‌। 
পাপক্ষযস্চ ভবতি ম্মরতাং তমহনিশম্‌ ॥ 
বিষণ ও আত্ম! একই। বিঝুর স্মরণে আবার ক্লেশ কি? স্মরণ করিলেই 
ইনি মঙ্গল করেন। দিবানিশি ইহ্।র স্্রণ করিলে পাপক্ষয় হয়। 
সর্বভূতস্থিত বিষুরতে তোমাদের মতি লাগুক, সকল প্রাণীতে বিষু। আছেন 
বলিয়া, সকল প্রাণীকে মিত্র ভাবে দেখ--তাহ! হইলেই কোন ক্রেশ থাকিবেনা । 
সকলেই মিত্র হইয়! গেলে আবার ক্লেশ কোথায়? 0. 
অখিল জগতের প্রাণীসকল ব্রিতাপে দগ্ধ হইতেছে! কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি 
শোচ্য ভূতের প্রতি দ্বেষ করে ? মড়ার উপর খাঁড়ার ঘ! দিতে কাহার ইচ্ছা হয়? 


সকল লোক যদি ধনী হয়, বিদবান্‌ হয়, আর আমি হীন হই, তথাপি আনন্দিত 
থাকা উচিত, কেনন৷ হিংসা দ্বেষের ফলই ক্ষতি । আবার কেহ যদি শত্রুতা বশে 


হিংস1 ছেষ করে, তাহা হইলেও ভাব! উচিত “ইহারা মোহ ব্যাপ্ত হইয়াছে*__ এই 
ভাবে বুদ্ধিমান্‌ উহাদের জন্ত শোক করেন। যতদিন সমদৃষ্টি না হইতেছে ততর্দির্ন 
হিংসা দ্বেষের উপশম কিরূপে করিতে হয় বলিলাম। কিন্তু উত্তম যাহার! 
ধাহার! সাধু তাহার! কি বলেন শুনিবে ? এ 
| বিস্তারঃ সর্বভূতশ্য বিষ্ঞোবিশ্ব মিদং জগৎ । 
দ্রষব্যমাত্মববৎ তক্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ.॥ 


€ ক্রমশঃ) 


(আগে খান) হি বাি এজ আহ 


ঈশাবাচ্যোপনিষদ্‌ । ১১৭, 


(৬) স এতাদৃশং ব্রদ্দেব ম্বশক্তিমাদায় ঈশ্বরোভূত্বা কবি ইত্যাদি 
[ রামচন্জরঃ ] 
(৭) কায়াদিরহিতোহপি পরমাত্ম। জগৎ সর্জনাদি করো তি অচিস্তযশক্তিত্বাৎ 
ইত্যাহ ক্বিরিতি। 
জবি: ক্রান্তদর্শী-সর্বদৃক্‌।” “লাননা$ল $হ্বি লুষ্ভা ইত্যাদিশ্রুতেঃ | 
[ আচার্য্য ] 
পুনঃ স এব কবিঃ ত্রিকালজ্ঞঃ [ ভাঙ্করানন্দঃ ] 
ক্রাস্তদর্শনঃ [ উবটাচার্যঃ] 
ব্রহ্মাত্ম-অপেত সমন্ত-_অবিগ্গোহশ্মীতি জ্ঞানবান্‌ শঙ্কয়ানন্দঃ ] 
অতীতানাগতজ্ঞঃ। পবেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চাজ্জুন। ভবিষ্যাণি 
চ ভূতানি-_ইতি গীতায়ামুক্তত্বাৎ রামচন্দ্রঃ ] 
ক্রাস্তদরশী-সর্ধজ্ঞ [ অনস্তাচার্্যঃ ] 
ক্রান্তদর্শী সর্বরষ্টা। অনেন কারণশরীরাধিষ্ঠাতৃত্বং স্থচিতম্‌ [ সত্যানন্দঃ ] 
মলিমী মনসঃ ঈষিতা! সর্ববজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ | আচার্য্যঃ ] 
অন্তর্ধামী [ ভাঙ্করানন্দঃ ] 
নিয়ন্ত। সর্বদেহিনাম্‌ [ ব্রহ্মানন্দঃ ] 
মনস ঈষিতা নিয়ন্ত। [ সত্যানন্দঃ ] 
মেধাবী [ উবটাচার্ধ্যঃ ] জ্ঞানস্বরূপঃ [ অনস্তাচাধ্যঃ ] 
সর্ববস্ত হৃদি সত্বেন মনসে! নিয়ন্তুত্বাৎ তদীয়াভি প্রায়োহস্ত।স্তীতি 
[ শঙ্করানন্দঃ ] 
দ্বৈতাসম্বন্ধেন প্রশস্ত বুদ্ধিমান রামচন্দ্রঃ ] 
ঘহিবুঃ সর্বেষ।ং পরি উপরি ভবতীতি [ আচার্য; ] 
সর্বস্ত তিরস্কর্ত। সর্ধোত্তম ইতি যাবৎ [ ভাস্করানন্দঃ ] 
সর্বতোভবিতা৷ বিজ্ঞানবলাৎ [ উবটাচাধ্যঃ ] 
পরিতবতি কার্ধ্যাণি পরিভূঃ স্বয়মেবহি [ ব্রহ্মানন্দঃ ] 
পরিতঃ সমন্তাৎ ভবতি বিবিধ রূপৈরবিগ্যাবশা দিতি-_অবিস্াং ৰা 
পরিভায়তীতি [ শঙ্করানন্দঃ ] 
পরিতঃ সর্ধমপি স্বয়মেব ভবতীতি--সকলাত্মকঃ [ রামচন্দ্র: ] 
পরিভবতি সর্বং বশীকরোতীতি--[ অনস্তাচাধ্যঃ ] 
১৬ 


প্ 


১১৮ 


ঈশাবাস্যোপনিষদ্‌ । 


হ্রযঙ্মত দ্বমেব ভবতীতি। যেষাং উপরি ভবতি যশ্চোপরি ভবতি স সর্বঃ 


ত্বয়মেন্ ভবতি [ আচার্যাঃ] 

স্বয়মেব ভবতীতি নিক্ষারণঃ [ সত্যানন্দঃ ] 

অকারণঃ ঈশ্বরঃ [ ভাঙ্করানন্দঃ ] 

স্বয়ং জ্ঞানবলাৎ ব্রহ্গূপেণ ভবিতা [ উবটাচার্য)ঃ] 

স্বাতন্ত্রেণ ভবতীতি স্বয়ন্তুঃ পারবিশদৃক্‌ [ ব্রঙ্মানন্দঃ ] 

কারণান্তরনিরপেক্ষঃ ম্বমেব ভবতীতি স্বযস্ুরবিগ্াদশায়াং 
[ শঙ্করানন্দঃ ] 

স্ব়মেব অন্তৎ অনপেক্ষ ভবতীতি স্বয়স্তঃ স্বতন্ত্র: [ অনস্তাচার্ধাঃ ] 


যযালঘ্রল:ঃ যথাতথাভাবঃ যাথাতথ্ং তন্রাৎ। ষথাতভৃত কর্মফল সাধনতঃ 


| [ আচার্যাঃ | 
যথাস্বরূপম্‌ [ ভাস্করাচার্যযঃ ] যথোচিতভাবেন [ সত্যানন্দঃ ] 


যথাস্বরূপমর্থান বিহিতবান্‌ উবটাচার্ধঃ ] 
সাধাসাধনাদি প্রতিনিয়ত স্বরূপেণ [ শঙ্করানন্দঃ ] 
যথাম্বরূপং তেন তেনরূপেণ [ রামচন্দ্রঃ ] 


'্সঘণান্‌ অবহুছানূ কর্তব্যপদার্থান বিহিতবান্‌ যথাঙকূপং বাভজং 


[ আচার্যঃ ] 
পদার্থান অকরোৎ। অহমেব তৎ তৎ-রূপেণ সর্বং অকরবমিত্যপি 
অনুসন্দধাতি কদাচিৎ স ইতি ভাবঃ [ ভাঙ্করানন্দঃ ] 
কামান পরলোকার্থানুিত কর্ম সংস্কারান্‌ বিভজ্য স্থাপিতবান্‌ 

| সত্যানন্দঃ ] 

ত্যক্ত স্বস্থামি সম্বন্ধৈররথৈশ্চেতন।চেতনৈর পভোগং কৃতবান্‌ 
[ উবটাচার্ধ্যঃ] 
চেতনাচেতনাত্মক বিবিধ পদার্থান্‌ ব্যদধাৎ বিবিধং কল্পিতবান্‌ 
[ শঙ্করানন্নঃ 1 


চেতনা চেতনরূপ পদার্থান্‌ বিভজ্য দত্তবান। অথবা-স্বয়স্তব ব্র্মরূপো! 


যথাস্বরূপং তেন তেনরূপৈণ অর্থান্‌ পদ্ার্থান্‌ ভোগ্যবিষয়ান্‌ অনস্তবর্ষ ভোগায় 
স্বয়মেবতকবান। “যহ্ঘাবুবিন্ম; দলিত ্সাআাওভ্িল্‌ বন্হ ্ বন্বল 
সলিভ: । » বিত্রজল্‌ ঘ ছি বজ্র হস জন্ম 'লি” রুতেঃ [ রামচন্তঃ ] 


অর্থান্‌ পদার্থান্‌ ব্দধাৎ বিদধাতি [ অনস্তাচা্ধ্যঃ ] 


ঈশ।বাস্টোপনিষদ । ্‌ ১১৯ 


সাহ্বনীলন: লালন: নিত্যাভ্যঃ সম্বৎসরাখেঃভ্যঃ গ্রজাপতিভা ইত্যথঃ 
[ আচার্ধ্যঃ ] 
নিত্যান্টো! বন্ছীন্যে। বা সমাভ্যঃ বহুভিবর্ষৈরিত্যর্থঃ [ ভাস্করানন্দঃ ] 
নিত্যাভ্যঃ সম্ঘঘসরেভাঃ। সম্বংসর ইতুপলক্ষণং নিত্যায় কালায়েত্যর্থঃ। 
অনেন কালশ্ত নিত্যত্বমুক্তম | সত্যানন্দঃ ] 
শাশ্বর্তীত্যোহনস্তাভ)ঃ সমাভ্যোহর্থায়ানস্তবর্ষপ্রাপ্তয়ে চ কন্ম কৃতবান্। নথ 
কর্্মজাড্যাল্লোকঃ কর্মাবানেব ভবতি। সত্যমাত্মসংস্কারকং তু কণ্ম ব্রহ্মভাব 
জনকং স্তাৎ তম্মাৎ সোহপি গচ্ছতি শুক্রমকায়ং ব্রঙ্ম। [ উবটাচার্যঃ ] 
শাশ্বতীভ্যঃ সমান্যশ্চ প্রজাপতিভ্য এব হি। 
গ্রজাভ্য*্চ বিভ্যৈব দত্তবান্‌ পরমেশ্বর: ॥ 
তদ্দেৰং পরমাত্মানং নিতামুক্তম্বভাবকম্‌। 
মোহহমম্্ীতি বিজ্ঞায় মুক্ত এব ভবত্যয়ম্‌ ॥ [ ব্রহ্মানন্দঃ ] 
সম্বংসরাভিধাভ্োহম্মিনম্মিন কাল ইদমিদং ভবিষ্যতীত্যাদিনেত্য রি: [শঙ্ষরানন্বঃ] 
শাশ্বতীভাঃ সমাভ্যঃ চা সমান টানা [ অনস্তাচাধ্যঃ ] 





পপ্সন শশা শশা টি শা সস সস ০০. - শী শী ীিপাশীশি শশী ও পাটি আলা পে জাপান ৯ ওপাশ লাকা পালা ২ 


1 পুর্ব মন্ত্রে বল হইল মক্ষু শোক মোহ নিবৃত্ত হর ইহা আত বিচারেরই 
ফল। এই হইলে ইহার প্র।ণের উৎক্রমণ হয়না--এই থানেই জ্ঞানী ব্রন্ষের. 
সহিত মিলিত হন। এই ব্রদ্দের স্বরূপ এখন বিধিমুখ ও নিষেধমুখে প্রতি 
পাদনার্থ ৮ম মন্ত্র আরম কর! হইল ] 


সপ পাশপাশি পীল্পাসিগিকগ 


[ যিনি এষণাত্রয় রহিত হইয়া সযমাক্মা ননল্প” 'হনঘ নন্‌৮" স্ব কাজা 

নহম্বলধি” ইত্যাদি শ্রুতি অভ্যাসে পরমাত্মার সহিত নদী সমুদ্রবৎ অভেদভাব প্রাপ্ত 
হয়েন ] সেই আস্ম। পর্যগ।ৎ--সেই আস্মা সগুণ হইয়। ব্যাপক--মাকাশ হইতেও 
মহানুক্ম--আকাশাদি সমস্তকে ব্যাপিয়া বিছ্বমান ; ইনি শুক্র-_গ্যোতিশ্বয়-- 
বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব অচিন্ত্যশক্তি স্বয়ং প্রকাশ; ইনি অকায়-_কায়ারহিত-_-সমষ্তি 
সুক্ষ উপাধি লিঙ্গ শরীর 'পুর্যষ্টক” এবং ব্যষ্টি হুশ উপাধি মহত্তত্বাঙ্গি প্রক্কৃতি 
বিরুতি শৃণ্ভ--অ্থব! সমস্ত হুস্মশরীর রূপী ব্যষ্টি সমষ্টি উপাধি রহিত বলিয়! 
অকায ; ইনি অব্রণ-ছিদ্র রহিত অর্থ|ৎ ইন্দ্রের গোলকরূপী ছিদ্র আর ব্রণ ব. 
ক্ষতদি রহুত; ইনি অন্নাবির-_শিরাহীন, নাড়ী আদি রহিত--ছিপ্র এবং নাড়ী 
রছিত বলিয় বটি স্থুল শরীর রূপ উপাধি এবং সমষ্টি বিরাট শরীর রূপ স্থুণ উপাধি 
রহিত) ইনি গুদ্ধ__সন্ব রজন্তমের কার্ষেয অনুপহিত বলিয়! নির্শশল-_অবিস্তা মল 
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রহিত এগ কারণ শরীর বর্জিত? ইনি অপাপবিদ্ধ-_ধর্ম-অধর্্মাদি পা রছিত- 
ক্লেশ কর্ম বিপাক অআশয় হইতে রহিত এই হ্লোকের পূর্বার্ধে আত্মাকে 
নিষেধমুখে “প্মব্,ক্বললবুক্তব্রনহীঘ ললবীন্থিলন্‌” (বৃহ) ঘ্বক্গনজায 
মল্গবান্‌” বলিয়। বিধিমুখে বিশেষ গ্রতিপাদন করিতেছেন__ 

ইনি কবি-_ক্রান্তদর্শা-__সর্বদর্ট-_“লাননা$নাহ্তিনুভা+ (বৃহ); ইনি 
মনীবী_-মনের জ্ঞাতা__মনের নিয়ন্ত| সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ) ইনি পরিভূঃ সকলের উপরে 
বিগ্বমান্- কোন কিছু দ্বারা আচ্ছদিত নহেন বলিয়া আকাশাদি সকলের 
আচ্ছাদক-_অথবা হূর্ধ্য, চন্দ্র, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, কাল, দিক, দেব লোক, 
পিতিলোক, ভৌতিকাদি সমস্ত জগতকে আপন আজ্ঞায় চালাইতেছেন বলিয় 
সকলের উপর“হলহ্য লা ্সজহব্স সান মাঝি” ভুত বান্বন্গমঘী বিগুনী 
লিষ্কন:” (বৃ); ইনি স্বয়স্ুঃ-_আপন ইচ্ছায় আপনি হইয়াছেন_-স্বতঃপিক্ষ__ 
স্বয়ং বিগ্তমান অর্থাৎ যাহার্দের উপরে তিনি এবং যিনি উপরি বিগ্মান--সেই 
সমন্তই ইনি? এই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব পরমাত্ম। শাশ্বতীভ্যঃ-নিরস্তর 
অনন্তকাল স্থায়ী সম।ভ্যঃ সম্ঘখংসর নামক প্রজাপতির জন্য যথাতথ্যতঃ যথাভূত 
কর্মফল সাধন ক্রমে অর্থান্‌ অর্থসমুহ__কর্তব্য পদার্থ নিচয় ব্যদধাৎ বিধান 
করিয়াছেন--যথান্ুরূপ বিভাগ, করিয়া দিয়াছেন ॥ ৮ ॥ 

_. ক্রুতি-এই মন্ত্রে আত্মার সগ্ুণ ও নিগু'ণ উভয় ভাবের পরিচয় দেওয়! হইল। 
এই পর্ধ্যস্ত এই উপনিষদের উত্তরাদ্দ__ইভ! উত্তম অধিকারী জ্ঞনীর জন্ত। এই 
জ্ঞান নিষ্ঠার পর বাকী মন্ত্র সমূহে মধ্যম ও কনিষ্ঠ অধিকারীর কর্মনিষ্ঠার প্রসঙ্গ 
বল! হইবে। 

মুমুক্ষ-_মা--প্রথম মন্ত্র হইতে ৮ম মন্ত্র পর্যন্ত যাহা বলিলেন তাহা! আর 
একবার অল্প কথায় বলিলে বড় উপকার হয়। 

শুতি- শ্রবণ কর। 

১ মন্ত্রে পরমাত্মাকে পাইবার সাধনার কথ! বলা ইইয়াছে। ইহা টিনান 
এবণাত্রয় রহিত হইয়! সন্ন্যাসপূর্বক আত্মজ্ঞানের সুচন!। 

২য় মন্ত্রে আস্মজ্ঞানে অসমর্থ সাধকের জন্ত নিষ্কাম কর্মের উপদেশ ওয় মন্ত্রে 
এই ছুই পথ্গ্রহণ মা করিয়! যাহারা সকাম ও নিষিদ্ধ কম করে তাহাদের গতি 
অনুর্যনামক লোক-__ইহ! বলিয়! তিন প্রকার অধিকারীর কথ! বলিয়াছেন প্রথম 
আত্মাভ্যাসী মোক্ষলাভ করেন__ইনি উত্তম অধিকারী; দ্বিতীয় মন্ত্র প্রমাণ বিহিত 


1০৯০৮ পাপ ০৮ 
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নিফা কর্মা ব্রঙ্গলোক ভাগী মধ্যম অধিকারী; তৃতীয় সকাম ও নিষিদ্ধ বর্শ 
যাহার! করে তাহার! অনুর লোকে অন্ধতম ভাগী আানছবাতী নিকৃষ্ট ও অধম 
অধিকারী । 

৪র্থ ও ৫ম মন্ত্রে উত্তম অধিকারীর দৃঢ় অভ্যাস জন্ঠ অনেজদেকম্‌ ও তদেজতি 
এই ছুই মন্ত্র বল! হইয়াছে । 

৬ষ্ঠ ও ৭ম মন্ত্রে পরমাম্মার বিচার অভ্যাসের রীতি দেখান হইয়াছে ৭ম মন্ত্রের 
তৃতীয় পাদে শোক মোহের অভাব হেতু জ্ঞানীর সম্যক্জ্ঞান প্রাপ্তির লক্ষণ এবং 
ুমুক্ষু পুরুষ সমস্তই আত্মভাবে দেখিতে অভ্যাস করেন বলিয় ব্রহ্ম ও আম্মার 
অভেদ ভ।বনারূপ অভ্যাসে যে গতি প্রাপ্ত হয়েন তাহার নির্দেশ করা হইয়াছে। 
এই পুরুষ পরমাত্মার সহিত মিলিত হন। 

অষ্টম মন্ত্রে 


“ঘঘানহ্ন: হ্মন্হলানা: ঘন্ুহ 5ষ্ব' নক্ছন্লি নালক্ণ নিন্কান। 
নঘানিত্বান্‌ লালক্তান্রিন্ব্ধ: ঘহাল্তহ" দ্বক্সন্ুতী লি হিল ॥। 
( মুণ্ডকঃ ) 


ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে নদী লমুদ্রবৎ ভেদরহিত এক হইয়া যিনি স্থিতিলাত 
করেন তাহার স্বরূপ নিষেধ মুখে ও বিধিমুখে দেখান হইয়াছে । 
্রহ্মবিদ ব্রনের ভবতি” ব্রঙ্গবেত্ত। ব্রহ্ধই হইয়া যান। জ্ঞানবানের প্রমগতি 
বর্ষস্বরূপে স্থিতি-__ইঠ1 দেখাইয়! প্রথম মন্ত্র অনুসারে মুমুক্ষু জ্ঞানবান্‌ যে অধিকারী 
তাহার করণীয় ৪ হইতে ৮মন্ত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। জ্ঞানবান্‌ উত্তম 
অধিকারীর প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল । 


ইতি পূর্বাদ্ধং সমাপ্তম্‌। 


এক্ষণে তৃতীয় মন্ত্রে ষে কনিষ্ঠ ও অধম অধিকারীর কথ। হুচিত করা হইয়াছে 
উ'ছাদের সম্ভূতি ও. অসম্ভৃতির উপাসন! দ্বারা যে গতি লাভ হয় তাহাই 
বলিতেছেন। 

মুমুক্ষ-_জননি ! সংসারে কত প্রকারের মানুষ আছে আপনি তাহাদের 
মরণোত্তর গতির কথ! এই শ্রুতিতে গ্রথম হইতে ৮ মন্ত্রে ম্প& করিয়া দেখাইয়া 
দিলেন। আমি এই কথা আর একবার বলিব ? 

শ্রুতি--বল। 


১২২ ঈশাবান্যোপনিষদ । 


মুমুক্ষু_(১) যাহারা সন্ধ্যা আহক, শ্রান্ধতর্পণ, ব্রত অনুষ্ঠান, শাস্ত্রী 
সদাচার জপ, পুঁজ! কিছুই মানেন! ও করেন! তাহার! পুনঃ পুনঃ আত্মহত্য। করিয়! 
অস্থর লোকে ক্লেখভোগ' করে । (২) বাহার! শান্ত্রবিধি অনুসারে কেবল ঈশ্বরের 
গ্রসন্নতা লাভের জন্ত কর্ম: করে-াহারা কর্মদ্বার ভগবানের পুজ! করেন, 
. বাক্যদ্ারা পুজা করেন ও ভাবন দ্বারা পুজ। করেন -ধহাদের কর্ম, বাক্য ও 
ভাবন! কেবল তীহাবই জন্ত কৃত হয়--তাহাকে ভুলিয়া ধযিন কোন কিছুই 
করিতে ব। বলিতে ব! ভাবিতে চাহেন না--তিন এইখানেই জীবনকে সফল 
করিয়! দেহান্তে ক্রম মন্ুপারে ব্রহ্গলোক পর্য্যন্ত গমন করেন। পরে সেখানে 
ব্রহ্মার শ্রীমুখ হইতে 'আন্মজ্ঞ।ন লাভ করিয়! মুক্ত হয়েন_ইহাদের আর 
পুনরাবৃত্তি হয় ন।। | 

(৩) আর ধাহার! নিষ্ষাম কর্মে চিত্তকে রাগ দ্বেম বজ্জিত করিয়! কর্ত্যাগ 
করিয়! সন্গ্যাস গ্রহণ করেন, ধাহারা দেহ, মন, সখ, ছুঃখ, জগতের যাবতীয় 
বস্তকে ঈশ্বর ভাবে দেখেন, জগতের বিচিত্র সুন্থর বৈভবের সৃষ্টি স্থিতি লয় 
ব্যাপারকে ধাহার৷ ব্রহ্ম দৃষ্টিতে দেখেন, ধাহার! আফাশের মত এক আাত্মাই হই4 
গিয়াছেন__সর্বন্াব গ্রাপ্ত হইয়াও ধাহারা কোন কিছুতে আর রাঙ্গিয়৷ উঠেন 
না, নিরতিশয় আনন্দঘন মম্ম সত্তা দ্বারা ধাহার! বন্মাদি তৃণাস্ত জগৎ আপুরিত 
দেখেন, ধাহার! নিরন্তর চৈ»গ্ঠ ভাবন! ন্বারা শরীরটা! এ শরীরের সুখ দুঃখকেও 
চৈতন্তই দেখেন -শরীর ধাহাদের ভুল হইয়। যয়__সুখ হুঃখও আননারূপে 
অনুভূত হয়, যাহার! অপার পর্যন্ত নভোমগ্ডলের মতব্যাপী আবার ব্যাপী হইয়াও 
কেশাগ্র লক্ষ ভাগের কোটি ভাগের মত হ্ুন্্ম _ধাহার আর কিছুই দেখেন ন|__ 
যাহ! দেখেন তাহাই ব্রহ্ম জ্যোতি-_তাহাদের মৃত্যু ও নাই, মৃত্যুকালে প্র।ণের 
উত্ক্রমণ ও হয়না__তাহারা এইথানেই এই দেহে থাকিয়াই স্বরূপ বিশ্রাস্তি 
লাভ করিয়া আত্মরতি আত্মক্রীড় আত্ম'নন্দে নিরন্তর ৰিভোর হইয়াই ব্রদ্মভাবে 
স্থিতি লাভ করেন। ্‌ | 

শ্রুতি__ই] ঠিক বুঝিয়াছ এখন সম্তৃতি ও 'অসম্ত্ুতির উপাসণ! দ্বারা কোন 
গতি লাভ হয় তাহাই শ্রবণ কর। ূ | 

মুমুক্ষু_নবম মন্ত্র আস্ত করিবার পূর্বে টীকাকারদিগের কাছ!রও কাহারও 
মত কতদূর খধি সম্মত সেই বিষয় একটু বুঝিতে ইচ্ছ। হয়। 

শ্রুতি-_কি বলিবে বল। 

মুমুক্ষু-_-সত্যানন্দ বণিতেছেন ব্রহ্ম চিতরূপ জগত ও চিৎরূপ। স্ৃষ্টিকালে 


ঈশাবাশ্যোপনিষর্দ । ১২৩ 


সেই চিৎ পূর্ণ ও অপূর্ণ ভাবে প্রতিদেহে আবিভূতি হয়েন। পূর্ণ ভাবে তিনি 
কূটস্থ আর অপূর্ণভাবে তিনি জীব ও শরীর। পূর্ণ ধিনি তিনি অপূর্ণ হয়েন 
কিরূপে? তাহার অচিন্তাশক্তি আর স্থষ্টি শক্তিও অনাদি। শক্তিই কি চিৎব! 
চিন্তিয়। ? শক্তিও চিৎ--কেনন| শক্তিও শক্তিমান অভেদ-_ ইত্যাদি 

- শ্রুতি _তাস্ত্রাক্ত শক্তি তব কোনরূপে সমর্থন কর! হইয়াছে মাত্র। শক্তি ও 
শক্তিমান যে অভেদ বল! হইয়াছে তাহা কখন অভেদ ? শক্তির অস্তিত্ব স্পন্দন 
ভিন্ন জান! যায় না। শক্তিমান্‌ কিন্ত অনেজৎ সর্ধব প্রক্তার কম্পন শুন্ত। এই 
শ্পন্দধর্শিণী শক্তি অনেঞ্গৎ চিৎ এর সহিত এক কিরূপে? এখানে একত্বের কথা 
শ্রুতি বলিতেছেন না। শক্তি যখন শত্তিমানকে স্পর্শ করেন তখন শক্তি 
আপনার স্পন্দন ধর্শ হারাইয়৷ ফেলেন। সেখানে অনেজৎ চিৎ মধ্যে ্পন্দন- 
ধর্শিণী শক্তি আছেন ইহা বল! যায় ন।-_কারণ পূর্ণ স্থিতি মধ্যে গতি থাকিবে 
কিরূপে ? আবার নাইও বলা যায়না! কারণ আবার শক্তিকে উঠিতেও দেখ! 
যায়। এইজন্য শক্তিকে মায়া বল! হয়। যাহা নাই তাহাই আছে বলিয়া মনে 
হওয়াই মায় । যাহারা জগংটাকে-__ব্রহ্গ সম! ভিন্ন একট! পৃথক সত্তা বিশিষ্ট 
বস্ত বলিতে চান তাহার! শ্রুতি বিরুদ্ধ নুতন মত পোষণ করেন। ব্রদ্দ সন্তাই 
নামরূপদি বিশিষ্ট জগৎ রূপে ভাসেন মত্র। অজ্ঞানেই এইরূপ ভ্রম দেখা যায়। 
একমাত্র চিংই আছেন । অবিগ্া সেই অনেজং চিৎকে বিচিত্র ভাবে দেখায় 
যেমন অজ্ঞানে রজ্জটাই সর্পরূপে ভাসে সেইরূপ। খধিদিগের সিদ্ধান্তই সত্য। 


ক্সন্ন' লল: দনিআন্লনি $নিত্যানুদাষল । 
নলাল্যন্ম্ননলাম ত নিত্বাযা' হলা; ।৯॥ 


সরলার্থঃ। যে- যে জনা অবিষ্তাং বিগ্ায়৷ অন্া অবিগ্1_কর্শ তাং কেবলাং 
উপাসতে সকামং কর্ম তৎপরা: সস্তোহনুতিষ্ঠস্তি স্বর্গার্থান কন্মাণি কেবল 
মন্ুতিষ্ঠন্তীত্ার্থঃ তে জন! অন্ধংতমঃ অদর্শনাত্মকং আত্মজ্যোতিরহিতং অজ্ঞানং 
প্রবিশস্তি পুনঃপুনঃ জন্মমরণরূপং গাঢ়-স্মবিবেকম্‌ প্রাপ্ুবন্তি সংসার পরম্পরাং 
অনুতবন্তীত্যর্থঃ। য উে তু 'বগ্ঠায়াং দেবহাজ্ঞানে কেবল দোহহংজ্ঞানে 
রতাঃ স্তদেকনিষ্ঠাঃ পরস্ত কর্ম্মত্যাগিনঃ মুখতে| ব্রন্মবাদিনঃ যদ্ধ। যে তু 
অশ্জুদ্ধচিত। অপি কর্শং ন কৃর্বস্তি কিস্তু কেবলার়াং বিগ্যায়াং দেবতোপাসনায়াং 
রত| আসক্তা তে কর্মাধিকারে সতাপি কর্মত্যাগেন প্রত্যবায়রূপ দোষধুক্তাঃ 


3১২৪: _ ঈশাবাস্তে।পনিষদ্‌। 


. সম্তঃ তঃ তম্ম।ৎ অদ্ধাত্মকাৎ তমস: ভূয় ইব অধিকমিব, ইব এবার্থঃ। বছতরমেব 
তমঃ  প্রবিশস্তি। “ক্সলন্হা নাম ন লান্ধা ক্সন্্ ন নলম্বান্রনা: ৷ লাজ 
সলবালিমক্ছ্রন্নি ক্সনিন্বাধা$ন্তী জলা ছুলি স্মুনঃ। যে কর্দিণঃ 
কর্নিষ্ঠাঃ কন্ম কুর্বস্তি এব জিজীবিষবঃঃ তেভ্য ইদমুক্রম | অনয়োঃ জ্ঞানকর্ম্মণে£ 
ইহ একৈকানুষ্ট।ন নিন্দ! সমুচ্চিচীময়া বোদ্ধব্য | 
চুর্ণিকা | 
জন্ন' লল'ং অদর্শনাস্মকং তমঃ [ আচাধাঃ ] 
গাঢ় অবিবেকম্‌ [ ভাস্করানন্দঃ ] 
'অহং-_-মমাভিমান্রাপং [ শঙ্করানন্দঃ ] 
অক্তানলক্গণং তমঃ [ উবটাচার্ষা: ] 
জন্মমরণরূপং [ রামচন্দ্র ] 
অদশনাত্মং তমঃ [ আনন্দভট্রঃ . 
অদশনাস্মকং আজ্ঞানং সংসার পবস্পরাং | অনস্থাচাধাঃ ] 
'আ।্জো1তিরভিতত পিতুষানং পূমাদিমার্গং [ সত্যানন্দঃ ] 
সনিপ্ান্নি প্রাপ্,বন্তি [ ভাঙ্গরানন্দঃ ] 
প্রকমেণ অধিগচ্ছন্তি [ শঙ্গরানন্দঃ ] 
ক্মনিহ্যাস্‌ ভনাবন গিগ্যায়াঃ অন্য অনিগ্ধা তাম্‌ অগ্রিহোত্রার্দিলক্ষণাম্‌ 
কন্ম ইভার্থঃ ভৎপরাঃ সস্তঃ-অমুতিষ্ঠস্তি [ আচার্য] 
অবিগ্াকাধ্যং কম্ম উপাসতে [ শাঙ্করানন্দঃ ] 
শর্গাথানি কম্মাণি অন্ুতিষ্ঠন্তি [ উবটাচাষ্যঃ ] 
কম্মাবাধনিস্পাগ্তং জ্যোতিষ্টোমাদি উপাসতে শুদেকনিষ্ঠাঃ সন্তঃ অন্ুতিষ্ঠস্তি 
| শঙ্করানন্দঃ ] 
অঙ্ঞানং আত্মঙ্ঞছানপরিপদ্থি সকামং দেবতাক্জানবিবজ্জিতং কেবলম্‌ কন্ম 
আচরস্তি। 
| সত্যানন্দঃ | 
পিগ্ধা। » জ্ঞানং তাগ্ুপ্না অবিগ্থা তাং কম্ম কেবলম্‌ উপাসতে ততপরাসস্তে 
অগ্ুতিষ্ঠন্তি | | রামচন্দ্রঃ ] 
ননা লু জুন নল; তম্মাৎ অন্ধাত্মকাৎ তমসঃ বহুতরমেব তমঃ 
[ আচার্ধঃ ] 
অধিকমিবতম: তে প্রবিশস্তি | [ ভাঙ্করানন্দঃ ] ্ 
অধিকমিব সংসরণলক্ষণং [ রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ ] 


শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত। 

“মাতেৰ হিন্তকারিণী” শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ 
দেখাইয়! দিয়া বলিতেছেন “তমেব বিদিত্বাংতিমৃত্ামেতি নান্তঃ পন্থা বিগ্ততেহ্যনায়* 
সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্ত উত্তেঞ্না বাক্য প্রয়োগে 
শ্রীগীতা বলিতেছেন “মামেকং শরণং ব্রজ” এট উত্তে্লা ও আশ্বাসণাণীই শ্রীগীতার 
বিশেষত্ব । আলোচক তাহার আজীবন সাধন! এবং ধিশ বংস্রকালব্যাপী গীত 
প্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কুপা ও 'মন্তভূতি লাভ করিয়াছেন তর্থার! তিনি প্রতি 
শ্লোকের গভীর তত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্রোন্তবচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। 
অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখা এ পর্যযস্ত আর প্রকাশিত হয় নাই । 
এই অভিমতের সত্যাসত্য নিদ্দপণের নিশিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে 
অন্থরোধ করিতেছি । শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইগ়াছে। প্রতি খণ্ডের স্ল্য 
বাধাই ৪॥০ টাকা, মোট ১৩॥০ টাকা । 


উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত 
অন্যান্ গ্রস্থাবলী | 


গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ-_ভ্ীভগবানের উত্তেজনা! ও আশ্বীসবাণী 
প্রাণে প্রাণে উপলদ্ধি করিবার জন্ত শ্রীগীত! পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় প্রীগীতার 
অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে । গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন 
না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস । বাধাই 2:5০ আবাপা ১1০1 
ভদ্রো__২য় সংক্ষরণ*-মহাভারতের স্থুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থথানি 
আধুনিক উপন্তাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে । বিবাহ লীবনের নবান্গরাগ কোন দোষে 
নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহ৷ স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর 
রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উখানের 


আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল বাক্কি মাস্সই উহা! পাঠে 
এক অপূর্ব তথ্য অবগন্ত হইবেন এবং সাধক তাহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ . 
উপাদান পাইবেন, ইহা আমর! নিঃসকফ্ষোচে বলিতে পারি-_মূল্য আবীধা ১* জান! 
বাধাই ১%০ মাত্র । | 
কৈকেয়ী-_২য় সংস্করণ--দোধী ব্যক্তি কিরূপে অক্কতাপ করিয়! পুনরায় 
শ্রীভগবানেতর চরণাশ্ায়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জঙ্ গ্রন্থকার রামায়- 
ণের টৈকেরী চরিত্র অবলম্বনে আলোক 'ও আঁধারের রেখ! সম্পাতে পাপপুণ্যের 
ক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিক্সছেন মুল্য ॥* আন! মান । 


২ উৎসবের বিজ্ঞাপন 


সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ব__ৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্ধিত, সুদৃশ্ত এবং 
ভাবোদ্দীপক চিত্রসমস্থিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্বল্প জাগিবামাত্র সতী 
পাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়। বসেন। তাহার ত্যাগ, সংযম তিতিক্ষ।/ এক 
পুরুষকার যেন মূর্ি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ 
গ্রন্থকার তাহার মোহন তুলিক! ও সাধনার হরিচন্দন দ্বার! সাবিত্রীর যে অনুপম 
অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্তক এ মাতৃরূপ মানসনয়নে 
দর্শন করিবা মাত্র কৃত-ক্ৃতার্থ হই! যাইবেন। অনুরাগ্সিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী 
স্বামীর পবিত্রভীবের কথায় উপাসনা-তত্ব বিবৃত্ত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব 


মূল্য ॥* আনা মাত্র 
প্সাঁবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা! তন্ব* উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত 


হইয়াছে, শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে। 


শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় হয সংস্করণ-_এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির 
কর! গেল। আবাধাইয়ের মূল্য ২॥০ টাক। । অঞ্ধ বীধাইয়ের মুল্য ৯৪* ডাকমাসুল 
্বতন্্। পুস্তকথানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বীধাই- 
য়ের কাগজ, কালি, কাপড় বোভ' প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই ছুক্মুল্য। পুস্তক 
থানি ভাল কাগজে ভাল করিয়া! ছাপা, সুন্দর কৰিয়া বাধা হুতরাং যে মুল্য নির্ধা- 
রত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না। 

ভগবচ্চিন্তার জন্ত সকল শ্রেণীর লোকের যাহ। প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই 
সংগ্রহ কর! হইয়াছে । ভ্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন 
এইজন্ত নিত্য পাঠ্য স্তব স্তৃতি সহজভাবে বুঝান হ্ইয়াছে। : 

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে। নধ্যথণ্ডে বেদাস্তের 
সরল ব্যাখ্য। প্রশ্2নোন্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । নিত্য স্বাধ্যায় জন্ত 
প্রীত্রীচণ্তী গীতা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে । বিদেশ যাজাকালে এই একথানি গ্রস্থ 
সঙ্গে থাকিলে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্ত পুস্তকের আবশ্তক হইবে না। | 

নিয্নলিখিত পুস্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তত আছে । 

্রযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যলীলা-_-১২,৫২) উচ্ছাসাঃ &* আন . 
৩) লক্ষ্মীরানী-_-১॥* (5) লোকালোক-_-১২ (৫) আহ্রিকম্-॥*। 
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প্রাপ্তিস্থান, “উৎসব” আফিস,১৬২নং বহুবাঁজার দ্রীট,কলিকাতা |. 
গ্ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ। - 


উপরের বিজঞাপ্। রি 


পুরাতন উৎসবের মূল্য হাঁস। 

“উত্সব” প্রথম বগসর.১৩১৩ সাল হইতে ১৩২৩ সাল পর্যান্ত 
প্রবন্ধাবলি পুস্তকাকারে “মনোনিবৃত্তি ব| নিত্যসঙ্গী নাম দিয়া 
বাহির কর! হইয়াছে । নূতন গ্রাহকগণের স্থবিধার জন্া ১৩২৪।২৫২৬ 
এবং ২৭ সালের “উৎসব” ২২ স্থলে ১০ পাইবেন। ২৮ সাল হইতে 
৩২ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। 





_ স্রযোগ সবিতা অস্তমিত প্রায় ! 
ডাঃ-__ক্ীকার্তিকচন্দ্র বন্থ এম্‌, বি, সম্পাদিত-_ 
কো ত্জকা-জ্লন্ষাচঙাশ্র 


নামক স্বাস্থ্য ও শক্তিচচ্চা এবং গৃহ চিকিৎস! সন্দন্ধীয় মনোরম সচিত্র মাসিক 
। পত্রের বার্ষিক মূল্য ২২ যিনি ই ভাদ্র জন্মাষ্টনীর পৃর্ধে পাঠিয়ে দিয়ে গ্রাহক 
শ্রেণীভুক্ত হবেন এবং এ সঙ্গে ২৫ জন কিম্বা ৫০ জন স্বদেশ বসল উদার 
মতাবলম্বী স্বাস্থাব্রতনিষ্ঠ ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা! পেশা স্পষ্ট করে লিখে 
জানাবেন, তিনি আমাদের কাজের কথায় ভরপুর সম্পূর্ণ নুতন ধরণের ৫*০ 
পৃষ্ঠা পর্ণ যুগপ্রবর্তক নৃতন সালের ১ খানি বাং খানি 
স্বাস্থ্য ধন্ম গৃহ পঞ্জিকা 
বিনামূল্যে ঘরে বসে” উপহার পাবেন। কেবল মাত্র ৫০* খানি এই ভাবে 
বিতরণ করা হবে। খুচর! মুল্য প্রতি খাশি চৌদ্দ পয়সা, ডাক মাশুল দশ 
পয়সা । একশ খানি এর তারিখের মধ্যে লইলে ১৫॥র দেওয়া! হইবে । রেল 
মাশুল স্বতন্ত্র। পঞ্জিকার নুতনত্বও বিশেষত্ব দেখে দেশের পণ্ডিত মণ্ডলী পুলকিত 
ও চমৎকৃত হয়েছেন ; ভারতবর্ষ, বস্থমতী, আনন্দ বাজার, ঠিতবাদী, সময় প্রতি 
সকল শ্রেষ্ঠ সামগ্রিক পত্র একবাক্যে এর উচ্চ প্রশংস! করেছেন । আর মাত্র ৮** 
কপি গুদামে আছে প্রত্যহ উঠিকজ। যাইতেছে । এ সুযোগ ছেলার হারাইবেন 





না। সত্বর হউন। 
এর শনৃপেন্দ্রকুমার বস 


| . কর্মকর্তা, 
৪€ নং আমহ্াষ্ট দ্র, কলিকাতা । 


নুতন আযাবিক্ষান্ম-সেলিলে €তস্ত্রা্সী 
অনা! 





ইহা এক প্রক্কার নূতন ধরণের ভাবমোণিয়ন, যাহা আজ পর্য্যন্ত কোথাও দেখা যায় নাই 
এবং তৈষ্লারও হয় নাই। দারুণ শ্রীগ্রে কঠোর পারশ্রমের পর মানবের শান্তির আবশ্তক 
হর, সেই সময় বন্দ একবার ভ্বপ্েন্নিক গিঠে সুর শুনা যায় তখন আনন্দে মোহিত হইতে 
ইন তাছাড়া বাজাইতে কোনরূপ কষ্ট হয় না ও মজবুত সম্বন্ধে অতুপনীয় এবং দেখিতে বেশ 
হনর। আজই একটা অগ্গেনা লইয়া যান। 


৩ অন্ত ডবল রীড বাক সমেত ৯৪, ক ৪২ 
এ স্পেশেল , ই ৫০২ 

এ রী এক সেট ব্যাক রীড যুক্ত. ৮... ৫৫২. 

৩& অকট্টেত. ডবল রীড বাক্স সমেত ৃ ১৬০৯ 
ওঁ স্পেশেল রঃ ৬৫২. 

এ রী এক সেট বাক রী যুক্ু ৭০. 


 প্রত্তি অভ্র সহ ১০২ টাক বাসনা পালাইতে হস্ত। 


বল্ল» শ্বি» চ্লান্ন। 
বিখ্যাত হারমোনিয়ম ও অর্গেন নির্মাতা_-কলিকাতি। মিউজিক হল। 
৮| সি লাল বাজার এ ্রাঞ্চ--১৩/৮, লোয়ার চিৎপুর রোড । 


. উৎসবের বিজাগন। $ 
'তিনখানি নুতন গ্রন্থ 8 
(১) ও্রীভ্ভল্লত্ড | 


শ্রীশ্রী অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশোদ্ঘবা সাধনরত ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী মানমরী দেবী 
প্রণীত। মূল্য ১* মাত্র। একখানি অপূর্ব ভক্তিগ্রস্থ । শ্রীতরতের অলৌকিক 
সংযম, ত্যাগম্বীকার ও বৈরাগ্য এবং সর্ধোপরি জোটভ্রানতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি 
ভক্তি ভাব অবলম্বনে সাধকের ভাষায় মর্পম্পর্ণা ভাবে লিখিত। সুন্দর বাধাই 
কাগজ ও ছাপা । সোনার জলে নাম লেখা । ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 

বঙ্গবাসী, বস্থুমতী, সার্ভেন্ট, অগৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্গবিগ্ভা 
প্রভৃতি পত্রিকার নিশেষ প্রশংসিত । 


€২) আশ্তহক্্রাহা। 


ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতি মৃনালিনী দেবা প্রণীত। মুল্য ১২ মাত্র। 

ভগবানের প্রতি অন্গরাগ ভরা কাঁবতাগুচ্ছ। কবিতাগুলি পড়িলে সাধকের 
হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যাইবে । রচনার ভাবের গাস্তীধা, ও পবিরতা লক্ষ্য 
করিবার বিষয় ! 

স্থডর পুরু চিন্কন কাগজে বড় ঝড় অক্ষরে স্বন্দর কালিতে ছাপা ১৭৯ পৃষ্ঠায় 
সম্পূর্ণ। একথানি রঙ্গিন হরগৌরীর সুন্দর ছবি আছে। | 

বঙ্গবাপী, বস্থমতী, সার্ভেণ্ট, অযৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্মবিদ্তা 
্রস্ৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত । 


(৩) ওীউী্লীত্বনলীভলা! | মূল্য ১০ মা্র। 


(আদিকাণু ) 
ভূমিক! শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্র সাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল 
বেদাস্তরত্ব মহাশয় কর্তৃক লিখিত। 
অধ্যাস্থ রামায়ণ অবলম্বনে পগ্চে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত। ২২ 


পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সুন্দর বাধাই । দোনার জলে নাম লেখা। 
উপরোক্ত গ্রন্থ তিনথানি ১৬২ নং বনৃবাজ্ঞার ট্টাট উৎসব আপিসে প্রাপ্তব্য )। 





৬ | উৎসবের বিজ্ঞাপন * 


ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিৎ এসোসিয়েসন 
ভারতীয় কৃষি-সমিতি ১৮৯৭ সালে স্থাপিত । 


করুক ক্ৃষিবিষয়ক মাসিকপত্র ইহার মুখপত্র । চাষের বিষয় জানিবার 
শিখিবার অনেক কথাই ইহাতে আছে। বার্ষিক মূল্য ৩২ টাক|। 
উদ্দেশ্ত £--সঠিক গাছ, সার, উংকুষ্ট বীজ কুবিষন্ত্র ও কৃষিগ্রন্থাদি সরবরাহ 
করিয়া সাধারণকে প্রতারণ।র হস্ত হইতে রক্ষ! কর! । সরকারী কৃষিক্ষেত্র সমূহে 
_ বীজাদি মাত্রেই সমিতি হইতে সরবরাহ কর! হয়, স্থুতরাং সেগুলি নিশ্চয়ই 
স্থপরিক্ষিত। ইংলগু, আমেরিকা, জান্মানি, অস্ট্রেলিয়া, দিংহল প্রভৃতি নানা 
দেশ হইতে আনিত গাছ, বিজাদির বিপুল আয়োজন আছে । 
শীতকালের স্জী ও ফুল বীজ-_উতক্ট বীধা, ফুল ও ওলকপি, 
সালগম, বীট, গাজর প্রস্ৃতি বীজ একত্রে ৮ রকম নমুন! বাক্স ১৯ প্রতি প্যাকেট 
/* আন, উতকষ্ট এইটার, পান্সি, ভাবিন।, ডাক্লান্থস, ডেল প্রভৃতি ফুল বীজ নমুন! 
বাঝ্স একত্রে ১॥০ গ্রতি প্যাকেট 1০ আনা । মটর, মুলা, ফরাস বীণ, বেগুণ, 
টমাটো। ও কপি প্রহ্থতি শদ্য বীঙ্গের মূল্য তালিকা ও যেস্ববের নিয়মাবলীর জন্ 
নিষ্ন ঠিকানায় আজই পত্র লিখুন। বাজে বায়গায় বীজ ও গাছ লইয়া 


সময় নষ্ট করিবেন না। 
কোন্‌ বীজ কিরূপ জমিতে কি প্রকারে বপন করিতে ভষ্প তাহার জন্ত সময় 
নিরূপণ পুস্তিকা »াছে, দান ।০ আনা মাত্র । সাড়ে চার আনার ভাক টিকিট 
পাঠাইলে বিনা মাশুলে একখান! পুস্তক পাঠান হয় ॥ অনেক গণ্যমান্ত লোক 
ইহার সভ্য আছেন। 
ইগ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসো পিয়েসন 


১৬২ নং বহুবাজার গ্রাট, টেলিগ্রাম “কুষক”" কলিকাতা ॥ 


গাছ ও বীজ । 


উচ্ছে, করলা, কাকুড়, কাকাড়, তরমুজ, খরমুজ, চৈতেবিঙ্গে, লাউ, শশ! 
প্রভৃতি আজকাল বসাইবার দেশী শাক সবজী বীজ ১* রকম ১ পাকেট ॥* 
আনা, ২* রকম ১২1 ফুলের বাজ ১০ রকম ১* পাাকেট ১২ টাকা। 

এক্ষণে নান! প্রকার উৎকৃষ্ট জাতীয় গোলাপের কলম প্রস্তত্ন আছে। দূর 
প্রতি ডজন রকম বা জাতি অনুসারে ॥* হইতে ৬২ টাক! । অন্তান্ত গাছের ও 


বীঞ্ধের দর ক্যাটুলগে দ্রষ্টব্য । 
2 
নুরজাহান নার্সারি। 








নং কীকুড়গাছি ফাষ্ট লেন, কলিকার্তী। - 


ষক্ঞাপনদাতাকে পত্রলিখবার সময় অনুগ্রহপুর্বক “উৎসবের” নাম উল্লেখ করিবেন 


এ উৎসবের বিজ্ঞাপন রঃ ্ 


ঞল শ্রযুক্ত মহারাজাধিরাঁজ হায়দরাবাদ প্রদেশীধিপতি নিজামবাহাঁদুর' . 
“শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাঁজ মহীশূর, বরদ!, ত্রিবাঙ্কুর, যোধপুর, 'গরতপুর, 
পাতিয়াল! ও কাশ্মীরাধিপতি বাহাদুরগণের এবং অন্ঠান্স স্বাধীন 








গুণে অদিতীয়।  শ্শিল্পোল্পোগেজ জোন গন্ধে অতুলনীস্ 
জবাকুস্ম তৈল ব্যবহার করিলে মাথা ঠা থাকে, অকালে চুল পাঁকে না, 
মাথায় টাক পড়ে না। ধাহাদের বেণী রকম মাথা খাটাইতে হয়, তাহাদিগের 
পঙ্গে' জবাকুম্থম তৈল নিত্য ব্যবহার্য বস্তু । ভারতের স্বাধীন মহারাজা ধিরা'জ 
হুইতে সামান্ত কুটারবাসী পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুস্ম তৈল বাবহার করেন এবং 
ঘকলেই জবাকুন্থম তৈলের গুণে মুগ্ধ। জবাকুন্ূম তৈণে দাথার টুল বড় 
নরম ও কুঞ্চিত হয় বলিয়া, রাজরাণী হইতে সানান্ত মহিলার পরাস্ত অতি 
আদরের সহিত জবাকুস্থম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির সুল্য ১২ এক 
টাকা ।.ডাক মাশুল।০ আন1। ভিঃ পিতে ১//*। ডজন (১২ শিশি) ৮৪* আন] 


সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড 
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক 


কবিরাজ উপেক্দ্রনাথ সেন। | 
২৯ নং কলুটোলা প্রিট,__কলিকাতা। 


ৰিজ্ঞাপনদাতাকে পত্র লিখিবার সময় অন্রগ্রহপৃর্্বক "উৎসবের নাষ উল্লেখ কুবেন 





৮ ৃ উৎসবের বিজ্ঞাপন । . ৪ 
ব রা | 
বিজ্ঞাপন | ,. 
পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মন্ুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত গ্রস্থাবলা কি ভাষায় 
গৌরবে, কি ভাবের গান্তীর্যে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ' উদঘাটনে, কি 


মানব-হৃদয়ের বন্ধার বর্ণনায় সর্ধ-বিষয়েই চিত্তাকর্মক। সকল পুস্তকই দর্বত্র 
সমাদৃত ও সংবাদপত্রা দিতেও বিশেষভাবে গশংসিত। প্রায় সকল ুত্তকেরই 


একাধিক সংস্করণ হইয়াছে । 
রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । 
গ্রশ্থকারের পুস্তকাবলী । 


১। গীতা প্রথম ষট.ক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] বাধাই ৪15 
২। * দ্বিতীয় ষটক [দ্বিতীয় সংস্করণ].  * 81০ 
৩। * তৃতীয় ষটক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] রী ৪0৯ 


৪1 গীতা পরিচয় (তৃতীর সংস্করণ) বাধাই ১৭০ আবাবা ১।০। 

৫ | ভারত-সমর বা গীতা-পুর্বাধ্যায় (ছুই খণ্ড একত্রে) বাহির 
হইয়াছে । মূল্য আবীধা ২২, বাঁধাই ২॥০ টাক! । 

৬। কৈকেয়ী [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] মূল্য ॥* আট আন! 

৭। নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি-_বাধাই মূল্য ১।* আনা। 

৮। ভদ্রা বীধাই ১০ আবীধা ১1০ 

৯। মাও ক্যোপনিষৎ [ প্রথম খণ্ড ] মূল্য আবীধা ১1৯ 

১০1 ত্র দ্বিতীয় খণ্ড [ উৎসবে প্রকাশিত হইতেছে 1 | ০ 

১১ । বিচার চক্দ্রোদয় [ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯০*.পৃঃ মৃল্য--- 


২০ আবীধা, অর্ধ বীধাই ২৭০, 
১২। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ব [ প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংস্করণ ॥০ 
১৩। শ্রীপ্রীনাম রামায়ণ কার্তনম্‌ মি বাধাই ॥* আবীধা ।* 


পি শি পপ পা আর লাশ পি পাত আবাদী পা শপিক৯ ৮ ৭. সত ৮ --৯ ০০ উল 
শর এ ০ এপ্স 


ীস্্ীনাম-রামায়ণ -কীর্তনম্‌ | 
দ্বিতীয় সংক্করণ-__নিত্যপাঠ ও স্বাধ্যায় জন্য এই ক্ষুদ্র 
॥ পুস্তকে শ্ভগবানের তত্ব, লীলা” নাম কীর্তন-__সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন 
শাস্ত্র হইতে খষি বার্য ও সাধু বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে 
নত্য পাঠ ও সি কর্তনের জন্য ইহা বিরচিত। | | 
মুল্যধ্বীধাই ॥* আট আনা । আবীধা ।* চারি আনা - 


পাগজ্রীত পা শখ | পিন 


রে বলিতে পারি . | 
8১১২ কুল বাঁধাই ১৯৪০ রাযি আবীধ। মূল্য ১০ শীমিকা, 


শব: ৮% ও হকত ও তর ০ 2৮3 চা 
নি হু 45 রর 
ও রা শ এতশিও রা রর এ রর 
ইত পপ পপ ২৭ ই ১৮, ৮ র্‌ 

18, 48 ৭ এ টি 





0 সিন 8১৪৬ প্র 8: ১০ এন ১ রন ০ পি. 2 রর কারে রর স্ল্ 52০12 ০ শরিক একর হন্যে রা 
25 টড নু হে ও 4 ি ই পয উপরি | 
নর শন, শত 22 রে এন খানি 4৫ 
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চা টি ৃ 
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'দ্বিতায় সং 29 


.জ্লাম্নাক্স কিনহ্খিত । সহাভ্ভাল্রতিন্স চল্লিভ্র নে 
লগ্ন সমস্স্েশ্্র ভউপন্বোলী কল্লিস্বা এজন 
জ্ঞানে স্ুর্ষ্বে কেহ কখন দেখান স্নাহ। ভাজু- 

1 গল্প ভ্ডানেক্র উচ্জ্ভাতসলে ক্রাব্রতেন্র ম্নাভন্ন 
ৃ হ্রিস্ষণ গহিন ছিল বলীনম্ন কলিজা শাল্কিজ্সাছ্ছেন্ন। 


আন্রাক্রাক্রত্িল্প স্ুহন উপপরধহখাান নর্স্সস্পস্পী ত 
ৃ ম্বতন্য জআার্বানথধা ২৯ লীঞ্বাই--২।০। . 


পাপা খন তাস তা ক ১০ _ পাখি আসি পক পা আশ্রিত ১ কত সপন পাতা আচ ১৯পশ খজে রে 


দ্বিতীয় সংন্দরণ । 


মহাভারতের স্ুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আাঁধুনিক 
উপন্যাসের ছণাচে লিখিত । বিবাহ জীবটনর নবানুরাগ কোন্‌ দোষে 
নষ্ট হয়, কি করিলেই বা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রস্থে তাহা ক্রীত 
- স্থন্দররাপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে*জীবের পতন 
ও উত্থান আলোচনা এতদূর চিত্তীকণব হক্্ীছে যে চিন্তাশীল 





- মাত্রেই উহা পাঠে এক অপুর্ব তথ্য অবগত এব টার সা 







. নিত্য ক্রিয়ার বিশিক্ট উপাদান এখানে নি 








"্যাজিক িন। 

সুলল্য অনান্ধা ৪৯ ভীন্যাই প্ণীৎ | 

প্যীহারা অগ্রিম ১২ টাকী জম! দির! গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, 

এ টাকা বাদ দিয়।*»১১শ এবং ১২শ খণ্ড ভি পিডাৰে পাঠাইতেছি 
হারা অন্যান্ত্রী খণ্ড গুলি এপর্যান্ত লয়েন নাই, তাহারা দয়! করিয়া 
আমাদিগকে জানাইলে পাঠাব । কারণ খণ্ডে খণ্ডে গীতা* প্রচার 
এখন হইতে বন্ধ করা যাইবে & | 
৯ ্ীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । 


এ অবৈতনিক কার্যটাধাক্ষ 





্বাল্ক্রম্ন হ্ন্ব্িন্্র। ন্কি ভন্স £ 
মাছি এহ ন্র5স্যাস্গুর্ণ প্রঙ্গেল্ল ন্েতুচলেনোদ্দীপক 
উত্ভল্প জাঞ্দিতে ইচ্ছা কক্ডম্ন তেল 


উস কালী ল্লালম্ ওললীজ্ড 
৬. জজল্লবান্ল্র শক্ত” |. 
৩৫ ল্চল্সহ্ন | স্মুতলা প০ আন্না মীত্র। 
_ ম্যানেজার নিগমাগম বুকডিপো, 
ভারত ধর্থ সিঙ্ডিকেট লিমিটেড. বেনারপ সিটি । 
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০: চিত হি বীর 












হু 





মাসিক পত্র ও সমালোচন। 


বাষিক মুলা ৩২ তিন টাকা । 


| সম্পাদক--উনরামদয়াল মজুমদার এম, এ। 

সহকারী সম্পাদক--ক্ীক্দোরনাথ মাংখ্যক।ব্যতীর্ঘ | 

ূ সূচীপত্র । 

১।.. শের আশ্বম ১৩৩ ৯1 গবোধা।কাণ্ডে বাণী কৈকেমী 
নিবেদন ২৩৮ ' পুর্ধানুবৃন্তি ) ২৫১ 


১1. ঈদ | ভাবনা এবং নৈদিক ও ১*। ভক্তের স্মরণ (পুর্ব নুবৃ্তি) ২৬৬ 
'". লৌকিক ধন্ম কশ্ম ২৪৯ ১১1 রামায়ণ রেদচন্ড্রিকা বা সীতাবাম 























এরা জীবনের জন্য অনুষ্টান ২৪২ তস্ব কৌদুদী ( পুর্বানুরও ) ২৬৬ 
1 শ্রীচরণ পরশমণি ২৪৪ ১২। আগমনী ভাবনায় ৩১৪ 
৯] * র্থনা-_প্রথম ২৪৬ ১৩। ৬! পূজায় ৬০র্গা ভাবনা ও 
ন্‌ রা অংপ্রার্থনা দ্বিতীয় ২৪৭ দেশের কারা ৮৫ 
৮ টু আর্থনা ২৫০ ১৪। ছ্গা নামের ফল ৩৩০ 
্ কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার স্ত্রী, ্‌ 
“উৎসব” কাধ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
| রী | প্রকাশিত ও ৮ 


১৩২ন্ং .বহুবাজার সীট, কলিকাতা, “যা ৫ রি 


রে রে হানি নাত ১০০০০ হে শন এ 


উপন্তাস 


শ্রীযুক্ত বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় “প্রণীত 








২ 
স্৯ 


আজকাল উপন্তাস বন্তার আোতে যে ভাবে নর নারীকে ভাসাইয়! 
লইয়। যাইতেছে তাহা কাহাকেও বলি! দিতে হইবে নাঁ। মনুষ্য জীবনের 
উন্নতি প্রধান সম্বল প্সংযম”। বিনা “গংযমে” নিজের বা জগতের 
উন্নতি সাধন কখন হয় নাই, হইবেওন।। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের; 
সংযোগ হইলেই ভোগেচ্ছ। প্রাকৃতির নিয়ম । কিন্তু শ্রীভগবানের আজ্ঞা 
“তায়োর্ণ বশমাগচ্ছেৎ” এখানে সংযত হইতেই বলিতেছেন। গ্রন্থকার 
উপন্তাস ছলে ইহারই স্থন্দর এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়্াছেন। উপন্তাস 
উদ্চানের ইহা! একটা শ্রেষ্ঠ কুসুম বলিলেও 'অতুক্তি হয়না। আত্ম 
কল্যাণপ্রার্থ এই পুস্তক পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন বলিয়াই 
আশা করি। ইহ! বালক বালিকা, সুবক খুবতী, বুদ্ধ এবং বুদ্ধা সকলের 
সুখপাঠা। হ্ুন্দর এ্যন্টিক কাগজে ছাপা ৯ পুষ্টায় বাধাই । মূল্য ॥* : 
আট আনা। 
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৬8  প্রাপ্তি্ছীন- 
আপ *উ ০ খ্ন5? ৰ 
$* সব” অফিন। 


ভর্রা। 


দ্বিতীয় সংস্গরণ । এ 
মগ্াভারতের স্থতদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রস্থথানি আধুনিব 
উপন্যাসের ছণাচে লিখিত । বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন্‌ দোখে 
নষ্ট হয়, কি করিলেই বাঁ স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অস্থি 
স্থন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন 
ও উত্থান আলোচন! এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে. যে চিন্তাশীল পাঠক 
মাত্রেই উহা পাঠে এক অপুর্বব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তীহার 
নিত্য ক্রিয়ার বিশিষ্ট উপাদান এখানে পাইবেন ইহা! আমরা নিঃসন্কোটে 
বলিতে পারি। ১১ 
মূল্য বীধাই ১৪৯ |... .. আীধ! মুল্য ১ চসিক. 





উৎমব। 


2 
স্লাজ্নামাল মম্ম2। 
অছৈব কুরু যচ্ছেয়ে। বুদ্ধঃ অন্‌ কিওকরিষ্যসি | 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্যয়ে ॥ 


সা সজপি 


১৯শ বর্ষ আশ্বিন ও কান্তিক, ১৩৩১ সাল । ৬ ৭ম সংখ্য। 


০১১১১১০১১১১ 
সাপ টপ, পা 


হতাশের আশ্বান। 


ধরিলাম ত শ্রেষ্ট কথা, কিন্ত কারণাম কি? করিতেছি কি? ইভাই 





ভাবিবার কথা । 

দেখা দিলে কৈ? দিন ত গেল--আর কবে দেখ। দিবে ? যখন চক্ষু আর 
দেখিবে না তখন আর আসিয়া কি হইণে? এই বিলাপ করিয়া করিয়! হতাশ 
হই | কিন্তু কয়বার ভাবি-- তোমার দ্শন জন্য তোমার কথ! পুনঃ পুনঃ শুন! চাই, 
শুনিয়। শুনিন্না মনকে তোমার কথায় 'ভরিত কর! চাই, ভরিয়! ধ্যান চাই, তবে 
ত দর্শন? তোমার জন্তঠ করিতেছি কি? কৈ সব দেখা ছাড়িলাম, সব শুন! 
ছাড়িলাম, সব থাকিবে আর তৃমি দেখা দিবে ইহাত বাতুলের সাধ । ইহাত 
তোমার কথা মত চলিৰ ন! তথাপি তোমায় দেখা দিতে হইবে এই--এই 
বালকের আবদার । তুমি যে বলিয়! দিয়াছ আমায় দেখিতে চাও ষা্দ তবে নিজের 
কন্ম সমস্ত শোধন কর, নিজের ভিতরের জ্ঞানকে সংশয় শূন্ত কর। ইহার ভন্য 
চেষ্টা কর, ইহ! মনের মত পারিতেছ ন| বলিয়া আমার কাছে ছুঃখ জানাও, 
ছঃখে দুঃখে আবার চেষ্টা কর, আবার কর--এই ভাবে দিন কাটুক। ইহাই 
তোমার হতাশের আখীস। এই দিকে অধ্যবসায় কর তোমার হইবে । আর 
একবার নূতন জীবন আরম্ভ করি এস। তোমার আক্ত! গুলি ধরি এস। খুঁটি 
নাটি না হয় না ধররলম, যাহ! অবশ্ঠ প্রতিপাল্য তাহ! আর একবার গ্ররতিপালনে 
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প্রাণপণ করি এস। একার্য্যে সেই সহায় হইবে। আলম্ত অনিচ্ছা আগিলে 
বলি এস-মরণ--মরণ ত আছেই-_কিস্তু আজ্ঞাঁপালনে র্লীবত্ব কর! চাই না। 
যাতে পারি আলস্ত অনিচ্ছা জড়তা কাটাইতেই হইবে -মরিতেই বা ভয় কি? 
মরিলেই বা ক্ষতিকি? কত লোক ত মরিতেছে-- কত জাতি ত মরিতেছে-__ 
তাহাতে বা হইতেছি কি? সেই সুর্য উঠেন, সেই টাদ হাসেন, সেই বায়ু বয়, 
সেই জল কল কল করিয়া ছুটে, সেই দিন হয়, রাত্রি হয়-_তুমি মরিলে কার বা 
কি হয়? হউক মরণ আজ্ঞাপাপন চাইই__করি এস-_-এই সুখ, দেখার সখ 
হইতে বড় কম নহে। ভাল করিয়! বুঝি এস-_দেখা কি? ঘরে ঢুকেলেই দেখা 
হয়। যেমন করিয়! দেখিতে চাও তেমন করিয়! ন| হইতে পারে, তোমার মনের : 
মতন করিয়া না হইতে পারে, কিন্তু তার মতন করিয়া সে তোমার কাছে আসে। 
নতুবা তুমি কি এতদিন বাচিতে? এ যেস্থির হইয়া যাও, এত তার আগমন 
সুচনা! করে। আর হতাশ হুইয়। কাজ নাই। তাঁর আলা, যাহা পালন 
করবার আধকার মে দিয়াছে, তাহাই পালন করি এস--তার জন্ত তাহার 
সাহাধ্য নিত্য প্রার্থনা করি এস-- প্রতিদিন নৃত্তন করিয়া বাচিতে চেষ্টা করি 
এস--বাকি সব তার হাতে_-তোমার চেষ্টা সেই সফল করিয়া দিবে । দিবেই 
নিশ্চয়। সরল হইতে পারিলে প্রতীকার আছে-_নতুবা নাই। 
আহা! তোমার কি কেহ নাই? আছে আমাদের সকলের জন্ত একজন 
আঞ্েন। তিনি আমাদের ঈশ্বর, আমাদের মাত, পিতা, সবই । মা আছেন, 
ঈশ্বর আছেন--মায়ের ক1ছে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থন। কর, প্রতাহ কর, করিয়! 
অভ্যাস করিয়া ফেল--শ্রীভগবান্‌ আমাদিগকে মিথ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
করিবেন। 
এখন হইতে অভ্যাস না করিলে বল দেখি মরণ মুচ্ছণর দিনে কি হইবে? 
ংস'রে কোন বস্কে কি মিথ্যা ভাবিতে অভ্যাস করিতেছ তাই বল? সংসারে 
যে আসিতে চাও না--তা সব মিথ্যা! একমাত্র ঈশ্বরই সত্য-_মা-ই সত্য- ইহ! 
অভ্যাস না৷ করিলে কিছুতেই হইবে না। মরণ মুচ্ছণর দিনে যখন অন্ুগ্রাহক 
দবেবতাগণ তোমার ইন্দ্রিয় সমূহকে ত্যাগ করিবেন-_চক্ষু আর দেখিবে না, কর্ণ 
আর শুনিবে না--তখন চোরের মত তোমার ইন্দ্রিয়গুলি ছুটিয়৷ তেমোর হৃদয়ে 
গ্রবেশ করিবে। সেই সময়ে হৃদয়ে একট! আলোক জলিয়৷ উঠিবে। তুমি 
দেখিবে--তুমি যাহা ভুলিয়। থাকিতে বহু চেষ্টা করিতে-_-তোমার ক্লুত পাপ- 
রাঁশি__যাহার ম্মরণেও তোমার কষ্ট হইত বলিয়! মন হইতে তাড়াইয়! দিতে-_ 
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সেই পূর্বকৃত পাপ কর্ম, অধর্ম্ন কর্ম, জিহ্বা লাম্পট্য কম, শাস্ত্রের নিষিদ্ধ কর্ম, 
কি ভানি মরণ মুচ্ছায় কোন্‌ চক্র কে ঘুরাইয় দিল-_তুমি শেষ আলোকে তোমার 
কৃত কর্ন দেখিয়া শিহরিঘু। উঠিলে। চিরদিন চোরের মত সংসাবে চুরি করিয়া -- 
ভগবানকে ফাকি দিয়া, তাহার নিষেধ না! মানিয়া, মিথ্যা বিচারে ভগবানের 
কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়!_-আপনি মিয়া পরকেও মঞজজাইয়াছ__তোমার কর্ম চক্র 
এই মরণ মুচ্ছার দিনে তোমার সন্ুখে লব ধরিয়া দিতেছে। অতি অজ্ঞাত 
জ্ঞাপিকা। ইহা মিথ্যা হইবার নহে। শেষের দিনে ইহা হইবেই। ভীষণ, 
ভাবে হইবে-শত শারীরিক যাতনায় পুড়িবে-তাঠার উপরে এই মানমিক 
যাতনা । নলনা যাইবে কোথায়? এখনও কি তার চিহ্ন দেখনা? নিদ্রা- 
কালে কত কি যে দেখ, তাহা কি বিচার করিবেন? তোনার ধর্মের ব্তৃত।. 
কোন্‌ কাজে লাগিল ত.হাত নিন্সেই বুঝিতে পার। তবে এই সব অপকর্ম 
আবৃত করিয়! তুমি কাহাকে কি বুঝাইবে? এপ এম এখন হইতে. সাবধান 
»ই, এখন হইতে প্রতীকার চেষ্টা করি -- এগন হইতে শাস্ত্রের বিধি পালনে চেষ্টা 
করি, 'আর না পারিয়। পিশেষরূপে প্রার্থনা করি। আহা ! ভগবান্‌ শুক্রাচার্ধয 
কত জ্ঞানী--সাক্ষাৎ ভগবান্‌ ভগুদেবের পুত্র তিনি, তিনি কক্পান্তজীবী-_-তিনি 
পদম[ল! বিগ্চ।, মৃহসঞ্জীবনী বিদ্যা, অপর|জিত। প্রভৃতি কত বিদ্যা জানিতেন-_তিনি 
প্রথনা কিন্ূপ করিয়াছেন শুনিবে? হে শঙ্কর! আমি বেদ:বৎ শুক্রাচার্ধ্য ! 
ংসার হয়ে ভীত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক ক্ৃতাঞ্জপি পুটে আপনার নিকট আত্মনিবেদন 
করিতেছি । গ্রভে! এই নিত্যরোগবহুল দেহের অবস্থা অবগোকন করুন; 
ইহা বিবিধ আয়াম ও দ্রঃখে পরিবৃত, সর্বদ| ক্ষৎপিপাসায় কাতর, ক্ষণে ক্ষণে 
ভয়তুর, নিলজ্জ এবং কামাতুর । সংস|র অতিভয়ঙ্কর- ইহার অন্ত নাই, 
ইহ! শেকছুঃখে পরিপূর্ণ, ইহাতে কন্্ম বন্ধন ছেদন করা অতি কঠিন। যাহার 
অল বুদ্বুদ সদৃশ ক্ষণভন্কুর এই মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়! অনন্ুমনে মহাদেবের অন্ন! 
না করে তাহ দের স্তায় মোহান্ধ আর এ সংসারে নাই। দেবীকে প্রণাম করিয়া 
শুক্রদেব বলিতেছেন দেবি! আমি বিষম ছুঃখ সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছ, আমাকে 
পরিত্রীণ করুন। আমি ছুঃখ শোকে আচ্ছন্ন, মুখ নিলজ্জ, অপমানিত, খল, 
জর! ও. ঝা1ধি পীড়িত, নাস্তিক, আমাকে পরিত্রাণ করুন। আমি বড় কাতর 
হইয়া আমার দুঃখভার আপনার নিকট প্রঝাশ করিলাম). যে বাক্তি যার 
'াশ্রিত, সে তাহার নিকট আত্মছুঃখ প্রকাশ করিয়া কথঞ্চিৎ সুখী হয়। 
কতদোষ আমার আছে--কত মুর্খ তা, নিলজ্বরতা, খলতা--কত কি আছে$, 
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কাম ক্রোধের বশে কত কি করিয়া! ফেলি। এই সমস্ত দোষ ত যায় না--সেই 
জন্ভই ত তোমার স্মরণ লওয়!। দৌষ ত্যাগ জন্ত প্রাণ পণ করা__-তথাপি হইয়া 
গেলে মাতার নিকটে প্রার্থনা করা, ইহাইত কর্তব্য । মরণ মুচ্ছায় কর্শচক্র ত 
ঘুরিবেই-_ গ্রায়োফণের রেকর্ডের মত কত কি কর্ম তখন জ্বলিয়া উঠিবে, এখন 
হইতে যদি সাবধান ন! হও, তবে ত আর গতি লাগিবে না। এখন হইতে প্রতিহ্ঃখ, 
প্রতি পদস্থলন, প্রতি আজ্ঞালজ্ঘন কালে সেই দহর পুগুরীকস্থ আত্মদেবতাকে 
লক্ষ্য করিয়া জনাইতে অভ্যাস কার এস-_কর্মচক্র ঘুরিলে এই অস্তুভ কর্মরাশির 
সঙ্গে যদি মা-ও একবার আসেন তবে ত আর ভয় থাকিবে না। অজ্ঞাত-জ্ঞাপক 
শান্ত্রোদঘাটিত মরণ মুচ্ছার ব্যাপার স্মরণ করি এস, তবেই আর্ত ভক্ত সকলেই 
আমর] হইতে পারিব--ভার্ত হইয়া আত্মার মুষ্তি এই ইঠ্ঠ দেবতাকে সর্বদা 
ডাকি এস--বাক্যে,কর্মে, ভাবনায় তারে ম্মরি এস_-তবে ত মনে বল আপিবে-_ 
তবেত সদগতি লাগিবে। শুনিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে হইবেনা-অথবা বেশ বলিয়া 
বাহবা! দিলে হইনে না, অভ্যাস করিতে প্রাণপণ কছিতে হইবে। 

যে কর্মনচক্র মরণ মুচ্ছায় ঘুরিবে, আর জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসাঁরে হউক যাহা 
কিছু পাপ বা অধর্শু বা অপরাধ করিয়াছ সবগুলি মু্তি ধরিয়! যখন সন্দুখে দাড়াইবে, 
সেই কর্মচক্র প্রতিদিন সাধনা কালে একবার করিয়! ঘুরাইয়! দিয়, একবার করিয়া 
দুর্দ্মরাশি স্মরণ করিয়৷ আর্ত হই এদ। আর্ত হইয়া সেই ক্ষমাসার, সেই দয়ার সাগর 
শ্ীভগবানের চরণ তলে পড়ি! ক্ষমাপ্রার্থন! কর এস-_বিশেষ ভাবে ভাবন। করি 
এস, আমি তোমার, আমাকে অপরাধী জানিয়াও দাস ভাবিয়! ক্ষমা কর, ক্ষম! কর, 
ক্ষম1! কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর--আহ] চৈতন্য হুইয়া চৈতন্য ভজ, তিনি হাসিতে 
হাসিতে ক্ষম। করিয়া তোমাকে অভয় দিতে.ছন ভাবনা! কর, দেখাইয়৷ দিতেছেন 
তুমিও আত্মা; দেহ নহ ভাবনা কর, প্রত্যহ কর, তুমি ক্রমে ক্রমে আর্তভন্ত, 
হইবে । তাহার ভক্ত আর বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না। তাহার ভক্তের আর 
অগঠি হইবে না। তিনি তীহার ভক্তকে আর বমের হাতে বা যমদূতের হাতে 
ফেলিয়৷ দিবেন না_ুঁমি যে তার শরণ লইয়াছ-_-তিনিই তোমাকে সমস্ত পাপ 
হইতে মুক্ত করিয়৷ দিবেন। আমি আম্মা আমি আত্ম! মুখে বলিশেই কি পাপের 
দাগ মুছিয়া যাইবে? তাহ! হইলে ত এতদিন মুছিয়া যাইত। যদি তুমি পাপ" 
শূন্ঠ হইতে তবে বল দেখি দ্বপ্পে ওসব কি দেখ? প্রতিদিন ত নুযুপ্থি কালে 
মায়ের কোলে আশ্রয় পাও-_-ম! করুণা করিয়া ক্রোড়ে করেন সত্য । কিন্তু তুমি 
ত তখন অজ্তানে আচ্ছন্ন হইয়া থাক-_মীয়ের কোলে উঠিয়া এত অজ্ঞানে আচ্ছনর 
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থাক যে মায়ের মুখ কখন দেখন--মায়ের চরণ কমল কখন জানিয়৷ শুনিয়। 
স্পর্শ করনা-_মায়ের কাছে কখন প্রার্থনা করন1--ম! আমাকে সজাগ রাখিয়! 
একবার ক্রোড়ে লাও-_ম1 অজ্ঞানে আমার চিত্তকে লয় করিয়া কোলে লইতেছ, 
একবার জ্ঞানে মনকে লয় করিয়া তোমার নির্ভয় চরণতলে আশ্রয় দাও । যদি 
মনকে জ্ঞানে লয় করিতে পার তবেই আর জাগিয় সংসার দুঃখে আবার পড়িতে 
হয় না। এইজন্ডই ত সাধনার সহিত প্রার্থনা! রাখিতে হয়--নতুবা খালি 
প্রার্থনায় কি হইবে? যদি হইত তবে এতদ্দিন ত তোমার হইয়। যাইত । তবে 
আর তুমি কাহাকেও মনঃপীড়াদিতে পান্গিতে না, আর তুমি ক্রোধের বশ হইতে 
ন1-_-আর তুমি আলম্ত অনিচ্ছায় তমোভাবে আচ্ছন্ন হইতেনা, আর তুমি শাস্্রকে 
কাট্যং কুট্যং করিয়া, গুরুকে বাদছাদ দিয়া নিজের মত গড়িতে না । ভাল করিয়া 
তন করিয়৷ আর্ত হইয়া, ক্ষম! প্রার্থনা! করিতে করিতে ডাকি এস, নিত্যকণ্ম 
করি এস, তিন বেলার এই অভ্যাস করি এস তবেই ভালু হইবে । নতুবা সব কর 
আবার যা চিরদিন আছ তাহাই খাকিয়! যাইতেছ ইহা কিন্তু সাধন। নয়। 
সর্ধদা নাম কর--নামের বল পরীক্ষা কর-- নাম করিয়া করিয়। শ্বাসে শ্বাসে নাম 
করিয়া, ক্রিয়ার সাহায্যে নাম করিয়া করিয়! আলগ্ত অনিচ্ছ। তাড়াও-_ মনের 
অসম্বন্ধ প্রলাপ দূর কর--জনুভব কর তিনি তোমার আছেন, তোমাকে রক্ষা 
করিতেছেন, তবে ত শেষের দিনে. সেই মরণ মুচ্ছার দিনে কোন ভয় থাকিবে 
না। বিনা অভ্যাসে, বিনা নিত্য কম্মের সাপনলায়, বিনা প্রাথথনা সহ-_ প্রণাম 
সহ-ধ্যান সহ ভপে, স্মবণে ইহা হইবে না । প্রত্যহ আপনাকে আপনি দেখ, 
দেখিয়া কাতর হও, হইয়া নিতাকম্মে তাহার আঙ্ঞাপালনে যত্ব কর, জপ কর, 
জপে শ্রান্ত হইলে ধান কর, প্যানে শ্রান্ত হইলে আবার জগ কর, জপ ধানে 
শান্ত হইলে আত্মবিচার কর-- সাধক হনয়া যাও তবেই নির্ভয় হইবে, তবেই 
বুঝিবে, আলম্ত অনিচ্ছা কমিয়া আসিতেছে, লয় বিক্ষেপ কাটিয়া আসিতেছে । 
এমনটি যখন হইতে দেখিবে তখন বুঝিও তার কৃপা হইকেছে। এই হইলে আর 
ভয় কি? তখন তুঃখ আসিলে তাকেই জানাইবে, ভাবনা! 'আমসিলে তাকে 
ভাবিবে_-আর যখন তখন দেখিবে "স্মরিলে সে মুখ, দূরে যায় ছুখ এই গুণ শ্যাম! 
মার রে” ইতি । 


নিবেদন । 
(১) 


চিরদিন রব কিগে! এ থোর আধারে ? 
চিরদিন কাদিব কি করি হাহাকার? 
চিরদিন পথপানে চাহিয়া কাতরে ॥ 
বসিয়া থাকিব কিগে। আসার আশার ? 
(২) 
কত দিন কত রাতি গিয়াছে চলিয়া । 
কতপক্ষ কতমাপ চলে গেল হায়। 
কত খতু কতবর্ষ থুরিয়৷ 'ফিরিয়। ॥ 


উপহাসি অভাগারে তারা আসে যায় ॥ 


(৩) 
লক্ষ্যস্থির এখন গে। হয় নাই মোর। 
তাই বুঝি আমিলে না হৃদয়ের ধন । 
“কাটিতে' পারিনি আজ (ও) বাসনার ডে।র ॥ 
তাই বুঝি নিলে না গে! মোর প্রাণ মন ॥ 
(৪) 
আর কিছু নাহি চাই চাহিগে। তোমারে | . 
এ কথা বলতে আমি পারি নাই কভু। 
অথবা চাঠিন! বলে চেয়েছি ভোগেরে ॥ 
তাই কি গে! দূরে তুম স'রে গেলে প্রভূ? 
(৫) 
শুনিয়ছি সাধু মুখে লক্ষ্যস্থির বিনা ।॥' 
তোমার সন্ধান কেহ না পারে লভিতে। 
তোমারে পাবার আশা উন্মাদ কল্পনা ॥ 
একলক্ষেণ চিত্ত সেই না পারে রক্ষিতে ॥ 
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(৬) 
আজ কান্তি কাল ভোগ পরশ্ব কামিনী। 
কতচাই অনিবার নাহি সংখ্যা! তার। 
এবে আমি হ'তে চাই কবি ধনী জ্ঞানী ॥ 
বলিহারি যাই তোরে মনরে আমার ॥ 
(৭) 
করিল পাগল ষবে নিদারুণ রোগে। 
সেই দ্রিন কেঁদেছিনু তোম! চাই ব'লে । 
আরোগোর সনে তুমি পাঠায়! ভোগে ॥ 
রোগ ল?য়ে হে প্রাণেশ কোথ! চলে গেলে? 
(৮) 
যেথ! আছ থাক তুমি কি করিতে পাবি । 
ভক্তের হৃদয় নিধি আমি ডক্তিহীন। 
থাকিত ভকতি যদি চিরবন্দী করি ॥ 
রাখিতাম হৃদিমাঝে তোম! নিশিদিন ॥ 
(৯) 
সাধনার উচ্চস্তরে অথবা নিয়়েতে। 
যেথায় লইয়া! যাবে ষেতে হবে মেরে । 
চল চল আগে আগে চলেছি পশ্চাতে ॥ 
বাসন।র বোঝা ল/য়ে ধীরে ধীরে বীরে ॥ 
(১০) 
প্রাণারাম দাশরথি হে রাম দয়াল। 
ভীষণ বাসনা আর কতদ্দিন রবে। 
বাসন! রাক্ষসী নাশি ঘুচাও জঞ্জাল- ॥ 
আমিও ডুবিয়! যাই রাম রাম রবে ॥ 


শ্রীগুরুচরণাশিত 
প্রবোধ-_ 
দিগন্থই চতুষ্পাঠী 


ঈশ্বর ভাবনা এবং বৈদিক ও লৌকিক ধর্ম কর্ম । 


যে কর্ধে ঈশ্বর ভাবন! হয় ন| সেই কন্ম বিষধর সর্পের মত ত্যাগ করিবে। 
লাম্পট্য, যেখানে প্রবল হয় সেখানে ঈশ্বর ভাবন! থ]কিতে পারে না। সর্ধপ্রকার 
লাম্পট্য, ত্যাগেরই বস্তু; আহার লাম্পটা, বচন লাম্পটা, কাম লাম্পট্য, ইন্জিয় 
লাম্পট্য-ইহার। যমরাজের দূত-_ইহার! যমরাজের রাজধানীতে বিনা আয়াসে 
পোছাইয়। দেয়। ঈশ্বর ভাবনা, লাম্পট্য পরিহারের প্রবল অন্ত্র। 

মন যখন বহু কর্মে ছুটায়_তখন কোন্‌ কর্ম কর! উচিত কোন্টা। বা উচিত 
নহে, ইহার বিচার মানুষ সহঞ্ধেই করিতে পারে, যখন দেখে এ কর্মে ঈশ্বর ভাবনা 
হয় কি না হয়। 

সন্ধ্য।/ আহ্িকে ঈশ্বর ভাবন। হয়, স্বাধ্যায়ে ঈশ্বর ভাবন। করা যায়, জপে কর! 
যায়, ধ্যানে কর! যায়, আম্ম বিচারে কর! যায়, ক্রিয়ায় করা যায়, সেবায় করা 
যায়, গৃহস্থালি কম্মে কর! বায়, লোক হিতকর কন্মে করা যায়, দানে কর! 
যায়,_-এই সকল কশ্খ করণীয়। লাম্পটো যায় না, পরনিন্দায় যায় না, পর- 
চচ্চায় যাঁয় না, বৃথ| সমালোচনায় যায় ন!, ইন্দ্রিয়ের বা! মনের স্বাভাবিক গতি 
বর্ণনায় যায় ন।; এই জন্য এই সমস্ত কর্ম অকরণীয়। করণীয় গ্রহণ করিতে হয় 
অকরণীরন ত্যাগ করিতে হয়। 
মন যখন কোন ভাবন| তুলে তখনই মনকে জিজ্ঞাসা কর এই বে ভাবিতে বসিলে 
ইহাতে কি ঈশ্বর ভাবন! করিতেছ ? যদ দেখ ঈশ্বর ভাবনার সহিত অসম্বন্ধ 
প্রলাপ ভাবনার কোনরূপ বন্বন্ধ রাখ| যায় ন| তবে যেরূপে পার প্রলাপ ত্যাগ 
কর। ঈশ্বর ভাবন! করিতে পারিলেই সংসারের বৃথ। ভাবন! পলাইবে, অনম্বন্ধ 
প্রলাপ দূর হইবে। 

সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর ভাবনায় কর্ম ত্যাগ আপন! হইতেই হইয়। যায়। শ্রেষ্ঠ 
মানুষই ইহা পারেন--ইগারা সন্নযাপী হইলার উপযুক্ত। কর্ন ত্যাগ অপেক্ষা 
কর্মের ফলাকাজ্জ! ত্যাগ করিয়। কম্ম করাই সাধারণ মনুষ্যের করণীয় । ঈশ্বর 
ভাবন! ভিন্ন ফলাকাজ্ষ ত্যাগ করিয়া কমন করা যায় না। ফলাকাজ্জা ত্যাগ 
করিয়। ক্ধ করিতে করিতে মন পবিত্র হয়, চিতশুদ্ধ হয়-_মানুষ শ্রেষ্ঠ মানুষ 
হইয়| যায়। 
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সন্ধ্যায়, আহিকে, জপে, ধ্যানে, আত্ম বিচারে ঈশ্বর ভাবনা! কিরূপ হয় তাহ! 
লক্ষ্য করিতে হইবে। ঈশ্বর ভাবনার জন্য এই সমস্ত । ঈশ্বর ভাবন। নাই-_-এ 
সমস্ত করি ইহ! কিছুই নয়_-ইহাতে মানুষের উন্নতি ও হয় না, মানুষের চরিত ও 
হয় না। | 

ঈশ্বর ভাবন। কত প্রকারের হইতে পারে তাহাও শাস্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন। 
সর্বশ্রেষ্ঠ ইশ্বর ভাবনা হইতেছে তত্ব চিন্ত/; ইহ! যিনি পারেন না! তিনি শাস্ত্র 
চিন্ত1, মন্ত্রচিন্ত!, তীর্থ চিন্তা দ্বার! ঈশ্বর ভাবনায় উঠিবেন। 

যাহার! ঈশ্বর চিন্তা করে না তাহারাও ত বেশ থাকে । অসভ্য মানুষ, 
নাস্তিক, পণ্ড পাখী-_ইহার! ত স্স্থ সবল-_ইহার! ত ঈশ্বর চিন্তা! করে ন1। 

বাহিরে দেখিতে সুস্থ সবল বটে কিন্ত যখন বিপদ আসিয়া ইহাদের উপরে 
পড়ে তখন ইহাদের কি হয়? মরণ মুর্চায় ইহাদের কি হর? ইহাদের যন্ত্রণা 
অকথা। সকল প্রকার দুঃখের প্রতীকার হয় ঈশ্বর ভাবনায় । 

প্রমাণ করিতে পার সকল প্রকার দুঃখের প্রতীকার ঈশ্বর ভাবনায় কিরূপে 
হয় ? পারি। যখন মানুষ খুব যাতন। পায়-_-এমন কি স্বামী শোকের যাতন! ঝ পুত্র 
শোকের যাতনা _এই যাতনার প্রাকৃতিক প্রতীকার কি জান? যাতনার প্রারক- 
তিক প্রতীকার হইতেছে নিদ্রা । পুত্র শোকে, বা অর্থনাশ শোকে যাহার! অসীম 
যাতন। ভোগ করে তাহার1ও কিন্তু নিদ্রা যায়। নিদ্রায় কোন যাতনা! থাকে না। 
কেন থাকে না? তখন জীব যিনি তিনি দেহে অহং রাখেন না, মনেও অহং 
রাখেন না, অহং সতা সত্য ধ।র তাহার অহং তাহাতে যায় - দেহটা আমি তখন 
নয়, মনটাও আমি তখন নয়, কাজেই দেহের দুঃখে বা মনের ছুঃখে আমার কোন 
ক্ষতি হয় না। “আমি” তখন নিজের ঘরে প্রবেশ করেন-_ দেহ গৃহ না মন 
গুহ তাহার গৃহ নহে। কাজেই দেহ ও মন গৃহে যে সমস্ত ছঃখ থাকে তাগ 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই জন্ত স্ুষুপ্তিতে জীবের (কোন হুঃখ থাকে 
না। কিন্ত সুযুপ্তিতে জীব অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়৷ গৃহে প্রবেশ করে, সেইজন্য 
স্যুপ্তি ভাঙলে আবার দেহকে ও মনকে আমার আমার করে আর দেহের 
জ্বালায় ও মনের জ্বালায় জলে পুড়ে--কত কি করে ;? তাই বলিতেছি যদি জ্ঞান 
সহকারে নিজে ঘরে প্রবেশ করিতে পারে, তবে সে জানিয়াই জ্ঞানে চিত্তকে বা 
মনকে লয় করে বলিয়! আর তাহাকে ছুঃখে পড়িতে হয় না। 

তবেই ত হইল মনটাকে জানিয়! শুনিয়! ঈর্থরে ডুবাইতে পারিলে ছঃখের 
হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া ষায়। ঈশ্বর ভাবনায় যার মন ডুবিতে অভ্যাস 
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করিয়াছে তাহাকে জগতের কোন কিছুই আর ছুঃখ দিতে পারে না। ঈশ্বর 
ভাবন। ভিন্ন অন্ত কিছুতেই জীবের হ্ুঃখের আন্যন্তক নিবৃত্তি হইতেই.পারে ন1। 
ঈশ্বর ভাবন! ভিন্ন মানুষ কিছুতেই স্থায়া ভা-ব সুস্থ হইতে পারে না। 

মানুষ ধর্ম কর্ম যাহা! করে তাহার মুখ্য উদ্দেগ্তঈ হইতেছে ঈশ্বর ভাবনা । 
সেইজন্) সর্বদা! লক্ষ্য কর ভিতরে বাহিরে ঈশ্বর ভাবনা লইয়। থাকিতে পারিতেছ 
কিনা? ত্যষ্িস্থিতি প্রলয় [যিনি করেন তিনি ঈশ্বর, সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ, 
যিনি তিনি ঈশ্বর, সর্বত্র সমভাবে যিন স্থির ভিতরে আছেন তিনি ঈশ্বর, 
জগতের পাপ বুদ্ধি হইলে, ধর্মের গ্লানি হইলে এবং অধন্মের অভ্যুত্থান হইলে 
যিনি সাধুকে রক্ষা করেন এবং পাপীকে বিনাশ ভন্ত অবতার গ্রহণ করেন তিনি 
ঈশ্বর। এই ঈশ্বর যখন সর্বত্র সকল বস্তুতে আছেন, তখন পণ্ডিত মূর্খ, ছুর্ববল 
সবল, পুণ্যবান পাপী, সুন্দর কুৎ্সিৎ--সমস্ত স্ব বস্ততে তিনি আছেন, তুমি 
সব দেখিয়। তাকে ম্মরণ করিতে একবার ও ভ্রাপওনা, ভিতরে বাহুরে স্মরণ 
লইয়া থাক যাহা চাও তাহাই পাইবে । সব্ধশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরভাবনা হইতেছে আমি 
সেই, আমি প্রণব ইত্যাদি । এই ভাবনা যিনি না করিতে পারেন তিনি ভাবুন 
সব তুমি, সব তুমি, আমি তোমার পরে তুমি আমার ইত্যাদি । 


পা পা এপ 


সারা জীবনের জন্য অনুষ্ঠান । 


(১) ভিতরে তোমার ম্মরণ। 

(২) বাহিরে তোমার স্মরণ । 

(৩, তোমার দর্শন । 

(৪) তুমি আম এক হইয়! স্থিত। 

(১) তিনি এই দেহে নাই? তিনি শূন্ত এই দেহ আমি বহন করি? 
পরমতক্ত বক্ষ বিদারণ করিলেন--দ্রেখাইলেন ইষ্ট দেধত! হ্ৃদয়েই আছেন-_ 
নিরাকার নরাকার মৃত্তিতে আছেন। নরাকার মৃত্তিতে ইনি সর্বব্যাপী নহেন, 
ন্ত্মুত্তিতেও নহেন, চৈতন্তরূপে ইনি দেহখ্যাপী আত্মা, চৈতন্তরূপেই সর্বব্যাপী 
আত্মা, চৈতন্ত বূপেই আপনি আপনি ব্রহ্ম-_তুরীয় বরদ্__তুর্যাতীত ব্রন্গ। 

এই ইষ্ট মুর্তিকে সর্বদা! ভিতরে ম্মরণ করিতে হইবে। এই ম্মরণের জন্ত 
প্রথমে তিন বেলায় বিশেষ ভাবে বসা চাই। শাস্ত্রীয় সন্ধ্যা আহক, জপ, পুজা, 
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ধ্যান ইত্যাদি কর! চাই-_শ্বাধায় করা চাউ-_- বিশেষ ভাবে ম্মরণের জন্ত ভাবগুলি 
লিখিয়। রাখাও চাই । প্রার্থনা করিতে করিতে তাহার সহিত কথা কহিয়৷ প্রার্থনা 
কর! উচিত। নিত্যকন্মে তাহার অঙ্গে সমস্ত ভাবনা করা উচিত-_-নিত্যকর্মে 
যা£! করিতেছি “সর্বঞ্চময়ি পশ্যন্তি” করিয়। করা উচিত । এই ভাবে তিন বার 
বসার সময়ে ভিঃরে তাহাকে লইয়াই থাকিতে হয়। ভিতরে মুত্তি দেখিয়! 
দেখিয়া ম্মরণ__নিত্যকর্ম্ম অন্তে সুধু নাম কীর্তন__নাম জপ-_সংখ্যার আবশ্তকত। 
এখানে নাই। “£ই বে জপ-- ইহ] শ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া করাই সর্বোত্কষ্ট। তার 
পরে এই জপকে ধ্যানে আনিধার জগ্ত ভাননাও কিছু করিতে হয় । বৈখরীর জপ 
মধামায় আইসে শ্বাসে শ্বাসে ছপে। মু স্মরণ ত আছেই, সঙ্গে সঙ্গে নাম বা 
বীজ বা মুলমন্ত্রে মনন যখন হয় তখন শাহ ধ্যানই। জীহ্ব। নড়েনা, মুখও 
নড়েনা_-ভতরে নাম আনণ করা যায়। ভিন্তরে যে সুক্ষ স্পন্দন হয় তাহাতেই 
তান্ধুভব করা যায় নাম জপ হইতেছে । আপনি উপাংশু জপ করিতেছি আপনিই 
শুদিতেছি। এই অভাসে কতদুর্ধ গ্থিরত্ব রাখিতে হয় হাহ! যিনি অভ্যাস করেন 
তিনিই জানেন। এই অধস্থার পরে তাবনা। তানপুরার তিন তারে অস্কুলী 
সঞ্চারে সশক্তি উষ্ট নাম উচ্চারি হু হয়। নাম হইতেছে আর আমি শুনিতেছি। 
সেইরূপ ভিতরে কে যেন ত্রিভন্বীতে আঘাত করিয়া আপনার নাম আপনি 
গাহিতেছে_আমি যেন তাহ শুনিতেছি -ইহাই উতকুষ্ট মধ্যমা । তার পরের 
অবস্থাই পঞ্ঠন্তি। শবের ভিতরের তৃতীয় অবস্থা পশ্যস্তি। ইহার পরেই স্থিতি। 
ভিতরে স্মরণ জন্ত তিন বেলায় নিতা ক্রিয়া শেষে নাম জপ। একান্তের মাধন! 
এই পর্যন্তই এখন । 

(২) বাহিরে তোমার স্মরণ | 

সব তুমি সব তুমি সব তুমি- স্মরণ করিতে করিতে নাম জপ। ভিতরে 
বাহাকে ম্মরণ করিবার জন্ তিন বেলায় বস! অভা।স, . বাহিরে তাহাকেই ম্মরণ 
ক'রতে হইবে সর্বমুর্তিতে | স্ত্রীমুত্তি তুমি, পুরুষ মুন্তি তুমি, কুমারী, যুবতী, বৃদ্ধা 
তুমি, কুমার, যুবক, বৃদ্ধ তুমি, আকাশ তুম, বায়ু তুমি, অগ্নি তুমি, জল তুমি, 
পৃথী তুমি, দ্ূপ তুমি, রস তুমি, গন্ধ তুমি, স্পর্শ তুমি, শব্দ তুমি, পণ্ড পক্ষী, কীট, 
পতঙ্গ, শান্ত, হিংত্র সব তুমিই সাগিয়াছ। সুন্দর কুৎসিত, সব তুমি সাজিয়াছ; 
শক্র, মিত্র তুমিউ সাজিয়। নিন্দা স্তুতি করিতেছ ; ইন্দ্িয় তুমি, মন তুমি, বুদ্ধি 
তুমি, অহং তুমি _সব তুমি । 

সব তুমি সব তুমি অভ্যাস করিতে পারিলে যে পীড়া দেয়, যে আদর করে, 
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সকলের মধ্যে তোমাকে দেখিয়! সাম্য আরাধন! হয়। তখন বিপদ হইয়া তুমিই আইস, 
আবার তুমিই রক্ষা কর। তুমি দেখিয়া দেখিয়া যখন সর্বত্র তোমাকে স্মরণ হয়, 
তখন আপন।কে আপনি যেমন কেহ হিংস। করেন! সেইরূপ অন্ত কাহাকেও হিংসা 
করিতে পারে না। আপনার স্থ লে।কে যেমন চায় সেইরূপ অন্যেরও নখ 
চায়। আপনাকে আপনি ছুঃখ দিতে যেমন কেহ চায়ন! সেইরূপ অন্তকেও পীড়া 
দিতে পারেনা । সর্বত্র তুমি স্মরণে, ভিতরে বাহিরে তুমি শ্বরণে, সর্বত্র সম দর্শন 
অভ্যাস হইতে থাকে । সকল অত্যাচার, সকল 'অবজ্ঞ, স? তুমি সব তুমি ম্মরিয়া 
শ্মরিয়া অগ্রাহ্‌ হইতে থাকে,স্থথে ছুঃখে সম ভাব হইতে থাকে শীতে উঞ্জে সম ভাব 
হইতে থাকে-_-সবই মিত্র হইয়া যায়, কাহাকেও আর শক্র ভাবন। কর! যায় ন|। 

(৩1৪) তোমার দর্শন ও আমি তুমিতে স্থিতি--সব তুমি সব তুমি-_-শেষে 
আমিও তুমি। আমিই ইষ্ট, আমিই মন্ত্র। ইহার সাধন! হইতেছে আপনাকে 
ইষ্ট দেবতার নামে, রূপে, গুণে, স্বরূপে ভাবনা করিয়। সেই ভাবে স্থিতি। 
ইহারই প্রথম অবস্থায় ইষ্ট দেবতার দর্শন, শেষে ইষ্টদেবতার বর লাভে একেই 
স্থিতি। ইঠি। 


শ্রীচরণ পরশমণি | 


১ 


সাঁড়া ছাড়া যতদ্দিন ছিল এজীবন । 
নাহি ছিল কোন আশা, বুঝি নাই ভালবাসা, 
বার্থই জীবন বুঝি ব্যর্থ ই মরণ ॥ 


র্‌ 


আমি কি নিয়েছি তব চরণে শরণ ? 
মনে হয় আর নয় বিফল মনন, 

ব্যর্থ নাহি হবে আশা, ব্যর্থ নহে এই ভাষা, 
ব্যর্থ নাহি হয় আর সময় যাপন ॥ 


শ্রীচরণ পরশমণি । ২৪৫ 


৩ 
আমি কি পেয়েছি তব শুভদরশন ? 
হেরি কভু এ অন্তরে, এই বিশ্ব স্তরে স্তরে, 
নেহারি-মানস করে ক্রম বিকাশন, 
৪ 


সকল কাজেতে সাধ ওই ন।মগান। 
আমার স্বাধ্যায় বাছা, কান পেতে শুন তাহা, 
| এই ভেবে করি আমি কততকি পঠন ॥ 
৫ 
পরুগ মণির মত তব পরশন, 
মর রাজ্য পরি হ'র, তোমাতে গ্রবেশ করি, 
লভিবারে পারিব কি অমৃত আত্মন্‌? 
৬ 
হৃদয়ে পাতিতে মাধ তোমারি আসন 
সফল হইবে জন্ম সার্থক জীবন 
পাষাণে বহিবে কিগে। প্রেম গুঅবণ ! 
৭ 
মনে হদ্ শিরে ঠেকেছিল শ্রীচরণ, 
মনে হয় দে হল শুভ দরশন। 
কতবার জাপা যাওয়া, কতবার ক্ষেপ দেয়া, 
মেলেনি, মেলেনি কভু এ হেন রতন, 
ধাহার পরশে থোচে দেহাত্স বন্ধন ॥ 
্ | 
প্রত্যন্ত অনাদৃত শুকৃন ফুল হার। 
এত আদরেতে পদে কে রাখিবে আর ॥ 
তাই আশা ধরিয়াছি হিয়ার মাঝারে । 
নেবে কি প্রাণের অর্থ্য শ্রাচরণ পরে? 


-- (ক), 


প্রার্থনা__প্রথম | 


ংসারে জলিয়! পুড়িয়া, সর্ব! অন্ুবিধা ভোগ করিয়া, সর্বদ! উপদ্রত হইয়া, 
সর্ব অনভিলষিত কর্মে উত্তান্ত হইয়া, কত লোক ত বলে আর আমি সংসারে 
আলিব না । কত গুরুর শিষ্য ত বলিয়া থাকেন, আর আমাকে সংসারে ফিরিতে 
হইবে না। বলাও ভাল কিন্তু শুধু মুখের কথায় কি পুনরাবর্তন ছুটিবে? কি 
কর্ম করিয়া যাইঙ্ছ যে পুনরাবৃন্ভ হইবে না? বাদনা কি গেল,ষে সংসারে 
আদিবে না? বাসনাইত সংসারের বীজ । যতদিন বাসনা থাকিবে ততদিন ত 
ংসারে আমিতেই হইবে । জন্মমরণ ত দেহ সম্বন্ধে বাসনা--জন্ম মরণ দেহের 
আমার নহে; ইহা মিথ্যা বলিয়া করাদন রৌগাদি অগ্রান্থ করিলে? ক্ষুধা 
পিপাস! ত প্রাণের-_আমি প্রাণ নি, আমাপ ক্ষুধা [পপাসা নাই-_কয়দিন এই 
বিচারে ক্ষুধা পিপাস। অগ্রাহ্য করিঘ। সহা করিরাছ? কতদিন হামিতে 
হাসিতে শাস্ত্রোন্ত উপবাস করিয়াছ? শেক মোহ ত মনের, আমি মন নহি। 
আমার শোক মোহ নাই । কয়দিন পরমাস্মীয়গণের মৃত্যু জন্ত শে।কও অশোচ্য বিষয়ে 
শোক--এই বিচার করিরা শেক মোহ অগ্রাহা করিলে বল-_যে সংসারে আর 
ফিরিবে না? এই যড়স্মি সম্পূর্ণ মিথ্যা--আ।মার জনা নাই, মরণ নাই, ক্ষুধা নাই, 
পিপাসা নাই, শোক নাঈ, মোহ নাই- এই মিথ্যা. ষড়, শি শত ভাবে আন্গক 
ইহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই .-দিথ্যা ত ত্যাগেরই বস্ | 
বলিতেছে বিচারে জানিতেছি মিথ্য।--নিথযা জাণিয়াও ছাড়তে ত পারি না। 
যতদিন দেহ থাকিবে তত'দন বুঝি ছাড়িতেও পারিব ন!। শত চেষ্টা করিব বটে 
কিন্ত বুঝি ত।হ। ছাড়িতে পারি না। চারিদিকে ত লোক দেখি-__€দখি কত 
লোক সংসার ছাড়িয়াছে, পিত। মাহা, পুত্র কন্তা, স্ত্রী আত্মীয় ছাড়িয়া, সন্ধ্যা 
বন্দনা, সদাচার, শ্রাদ্ধ তর্পণ সব ছাড়িয়াছে, দেব দ্িজ সব ছাড়িয়াছে, শান্তর 
শ্রদ্ধ৷ ছাড়িয়! গৈরিক ধরিয়াছে, মস্তক নুগ্ডন করিগাছে_-কিস্তু জিহব। লাম্পট্যত 
ছাড়ে নাই। যে সমস্ত অমেব খাদ্য, বে অমেধ্য খাস্তের নাম করিতেও শাস্ত্র 
নিষেধ করিয়াছেন, তাহাই 'আহার করিতে হইকে- নতুবা শরীর থাকিবে না। 
আবার শাস্ত্র হইতে কুমুক্তি বাহির করিয়া লোক প্রতারণা্থ দেখান হইতেছে, 
তখন খধিগণ এই গে! শুকরাদি আহার করিতেন--খধিগণ আহার করিতেন 
ভুমি আমি খাইব না৷ কেন? শরীর রক্ষা! না করিলে কোন্‌ কর্ম ঝরিতে পারিবে? 


প্রার্থনা দিতীয়। . ". ১ ২৪৭ 


শরীর মাগ্ং খলু ধর্্মসাধনম্‌..ঃবচনও আছে, প্নায়মত্ব বলহীনেন লভ্যঃ* যেন পণ্ত 
খাইয়া শারীরিক বল লাভ করিলেই আস্মা [মাণবে? এরূপ কুটিল পথে না গিয়। 
বলনা কেন ঠিহব! লাম্পট্য ছ।ড়িতে পারি নাই-_বিচারে বুঝিতেছি আমি আত্মাই 
কিন্তু কার্ধে দেখিতেছি আমি দেহাত্মবা্দী_মূঢ়_ নাস্তিক হইয়াই আছি। 
আপনাকে আপনি দেখ, আত্ম প্রতারণা ধর, ধরিম্না কাতর হও । কাতর প্রাণে 
শান্ত্রোক্ত সন্ধ্যা উপাসন।, জপ, ধ্যান, 'আাত্ম ধিচার কর-_দেখিবে শত শত দোষ 
তোমাতে মাছে। এই অগস্থায় লুটাইয়া লুটাইয়া তাহার শরণাপন্ন হও-_ প্রার্থনা 
কর--ক্ষমা সার তিনি, তিনি মা করিবেন, জীবন তিনি নূতন করিয়! দিবেন । 





প্রার্থনা-দ্বিতীয় | 


কতই ত আছে--কি প্রার্থনা করিব ? তুম শুধু আমার মা নও তুমি জগতের 
মা। মা! তুমিই ব্রন্ব-্ক্ধাথংগণ তোমাকে এইরূপই বলেন। সুন্দর মন 
বাহাদের তাহারা তোমাকে দেখিতে পান-ধার বাহারা তাহারা তোমাকে 
সর্বব্যাপিনী, সর্বাশ ক্তময়ী, সব্বলীগাময়ী, অনন্ত করুণাময়ী পুত্র বৎসলা, দয়মান 
দীর্ঘ নয়না, আগম বিপিন ময়ূরী, উপনধদ উদ্যানের েকিলকলকণ্ঠী-_ক্রীড়ারতা 
রাজহংসী বলিয়া থাকেন। সাহা! কতভাবেই তাহারা দেখিয়া থাকেন। 
ধাহারা দেখেন, তাহারা দেখেন তোমার রূপের শেষ নাই-_আহ1! কুবলয় 
দলনীপাঙ্গী তুমি__নীল পদ্মপত্জের মত নীণণরণী-_লোচন বিজিত কুরঙ্গী_-তোমার 
নয়ন যুগণ হরিণীর নয়নকে পরাস্ত করিয়াছে হরি হরি মুগ্ধা হরিণীর মত সরল 
দৃষ্টিতে তুমি তোমার সন্তান সগ্ততিগণেকর প্রতি চাহিয়া আছ-_ইহা মনে আনিতে 
পারিলে মানুষের কি হয়_-মা এমনি ভাবে আমার প্রাতি_ আমাদের সকলের 
প্রতি তুমি চাহিয়া আছ। আর সেই মুখম'গুল ! _সুন্দর হিমকর বদনা-__শশাঙ্ক 
সুন্দর মুখী, কুন্দ কুম্থম দশনা, অরুণাধরগ্িতবিশ্বা _অরুণবর্ণ অধর তোমার 
বিশ্বফলকে পরাস্ত করে_আহা কেমন আমার ম1! প্রণত জনের রক্ষাই তোমার 
ব্রত হায়! আমরা কি প্রণত হইতেও জানিলামনা- কেন তবে মনে করি 
আমার কেহ নাই? তোমায় গমন-_-আহা ! তোমার মন্থর গমন শ্ঠামপ্ষ 
কলহংম গতিকেও লজ্জা দেয়--কত ভাবেই তোমার ভক্তগণ তোমার 


২৪৮ ৰ উতুসব। 


রূপ বর্ণন! করিয়াছেন। এবটু তট ঘটিত চুলী তুমি__তোমার কেশপাশ 
গ্রীব৷ দেশে বিগলিত - তোমার কমনীয় হস্ত, তোমার মনোহারিণী বীণায় 
্স্ত-তুমি তন্ত্রী তাড়নে তাল রক্ষ। কর--বীণ! বাগনে ব্যাপৃতা তুমি_এ 
সময়ে তোমার মস্তক মৃদু মৃদু কম্পিত হইতে থাকে, আর তখন তুমি পলাশতাটঙ্কা__ 
তোমার কর্ণভূষণ মুছ্মন্দ ছুণিতে থাকে- তোমার সুন্দর অঙ্ুলীর 
অগ্রভাগ দ্বার আলোড়িত হওয়ায় তোমার বীণ! যে বঙ্কার তুলে-"সেই 
বঙ্কার আস্বাদনে তোমার হৃদয়ে নব নব উল্লাস উখিত হয়---তোমার সেই মুক্ত 
কর্ণ ভূষণ শোভিত মুগ্ধগান্ত-জড়িত বদন চন্দ্রমা--কি বলিব--বলাত যায়ন/--কখন 
দেখিলাম না-_ভুক্কের বর্ণন! শুনিয়াই চক্ষু জলে ভরিত হইয়া আইসে। আমার 
ভাগ্েত দেখা ঘটিলনা-_ যাহার! দেখিয়াছেন--যাহার। দেখিতেছেন-_ তাহাদের 
কথায় ভরিত হইয়াই বলি_ আপন ঝন্কত বীণ গুঞ্জনে ভরিত হৃদয়! রামরূপিণী 
মাতঙ্গ কন্তকার করুণ।-তরঙ্গ-উদ্বেলিত অপান্গকে, ফুল ফুল- মধুগন্ধ মুগ্ধ ভূঙগ 
বলিগ্নাই আমার মনে হয়-_-আর তোমার বীণ।র সখগমাদি ঝঙ্কার! মনে হয় 
ষেন শত শত ভূঙ্গ একেবারে গুঞ্জন করিতেছে আর তুমি আপন মনে সেই আপন 
স্থর লহরীর মধো ছুলিতেছ-_-'আর হুলিয়া হুলিয়া কোথায় লইয়া ষাইতেছ। 

বলিতে যাইতে ছিলাম প্রীর্থনা-_-কি প্রার্থনা করিব-_স্থন্দর রূপের দিকে 
দৃষ্টি পড়িলে আপনাকে আপনি হারাইয়া যাইতে হয়_-প্রার্থনা করিবে কে? 
তেমনি তোমার গুণে, তোমার লীলায়, তোমার স্বরূপে -তোমার যাহা তাহাতেই 
ভরিত করিয়া! দেয়। সব দিন ত ইহা হয় না-_হয় ষখন, তখনকার জন্ত 
প্রার্থনা করিতে হয়। 

ম ! তুমিই মা হইয়! 'আসিয়াছিলে-শ্রুতিও বলেন মাতৃদেবো ভব--আমি 
তোমায় আদর করিতে পারি নাই-_সেই জন্ত আজ ক্ষমা! চাই-_প্রতাহ তোমায় 
ডাকিতে বলিয়া! প্রথমেই ক্ষমা! চাই_মা আমি তোমায় চিনিতে পারি নাই-_ 
আদর করিতে পারি নাই আমায় ক্ষমা কর--করিয়! তোমার দিকে টানিয়! লও । 
তুমিই পিতা হয়! আসিয়াছিলে- শ্রুতিও বলেন পিতৃদেবে! ভব-_হায় আমার 
অভাগ্য! তোমার জীবিত কালে আমি তোম!কে- ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে পারি 
নাই__পিতা- আমায় ক্ষমা কর__-আমি তোমার চরণে লুটাইয়া লুটাইয়।-_ প্রতিদিন 
প্রার্থনা করিব তুমি আমায় ক্ষমা কর। তুমি আচার্য দেব হইয়৷ আসিয়াছিলে-_ 
শর্তিও বলেন আচার্য্য দেবে! ভব-__হ্থায় আমি আচার্ধ্যকে--গুরুকে ভক্তি করিতে 
পারি নাই। কত ভাল তিনি বাসিতেন-_-আমাকে অকৃতঙ্গ দেখিয়াও তিনি 


প্রার্থনা--দ্বিতীয় । ২৪৯ 


ভাল বাসিতেন-_গুরুদেব এই অকৃত সন্তানকে ক্ষমা কর-__করিয়া আমাকে 
ইষ্ট চরণ কমলে সংলগ্ন করিয়। দাত্ব__-আমাকে উদ্ধার করিতে আর কেহ নাই। 

আর কি প্রার্থনা করিব-__ক্ষম। ত চাই প্রত্যহ ক্ষমা! চাওয়া আমার নিত্য 
কর্মের আর্দকম্ম। মা! তুমি আমায় জানাইয়! দিয়াছ কাহারও দোষ 
দেখিলেও-_দোষের কথ! কোথাও উদযাটিত করিতে নাই-_আমি কত সাধুর ও 
ত দোষের কথা লোকের কাছে বল-_মা আমার এই দোষ তুমি ছাড়াইয়। দাও ) 
যে যাহা করে করুক আমি যেন আর কাহারও সমালোচন। না করি শুধু নিত্য- 
কর্মা্দির পরে রাম রাম করিয়া যেন দিন কাটাইতে পারি। আর কি প্রার্থনা 
করিব! সকল বিষে আমার বৈরাগ্য হউক আর সর্বত্র আমি--এই সর্ব নরনারী 
বিজড়িত তোমায় ভাবিয়া, তোমায় দেখিয়া, যেন জীবনটাকে তোমার জন্ত ব্যয় 
করিতে পারি-__-আমি যেন ভিতরে তোমার ধ্যানে, তোমার জ্ঞানে ভরিত হইয়! 
যাই, আর বাহিরে তোমার সেরা করিতে করিতে, তোমার পুঞ্জার ফুলের মত 
তোমার নিম্মাল্য হইয়া! যাই। আমার জীবন যেন প্রতিদিন একবার করিয়াও 
সর্বব্যাপিনী তুমি--সব্ব ন! থাকিলে তুমি যাহা হও--তাহার চিন্তা করিয়া 
স্বরূপ স্থিতির কথ! মনে আনিতে পারে-_ধেন স্বদেশের ভাবন! ভাবিয়! ভাবিয়া 
“চিরদিন ত এ বিদেশে কেউ রবে না” জানিয়! ইন্দ্রিয় দ্বার হইতে ধারা উলটাইয়া 
হ্দয় কর্দরে আনিয়!, জানিয়! শুনিয্াা বিশ্রাম লাভ করিতে পারে । আনম যেন 
তোমার আজ্ঞা পালনে চেষ্টা করিতে পারি--যেন কোন প্রকার ফল লাভে 
আমি ব্যাকুল না হই, বিষন্ন না হই, ফল না পাইলেও উদ্যম হীন না হই। 
সর্বদা করিবার কার্ধ্য যেন আমার সর্বদা থাকে--অসম্বন্ধ গ্রলাপ যেন আমার 
সর্বদা করিবার কার্য দ্বারা পরাস্ত হয়_-তোমার নাম করিয়া, তোমাতে 
বিশ্রামের ভাবনা ভাবিয়া, তুমি ভিন্ন আর যাহ! কিছু তাহাই আমার ত্যাগের 
বস্ত মনে রাখিয়া, অবশিষ্ট দিন কয়েকটা কাটাইয়া যাইতে পারি-_ আর কি 
বলিব__আমাকে কর্তব্য করাইয়! লইও-_তুলিয়া .গেলে স্মরণ করাইয়৷ দিও-_ 
দিয়। শেষ দিনে তোমার শ্রীপাদপদ্মে-তোমার পরমপদে স্থান দিয় তোমার 
সঙ্গে যাওয়া আসায়. রাখিও। ইুতি। | 


ভরিতে 


৩২ 


প্রার্থনা । 
আমার মান অপমান রাগ অভিমান 
সব কেড়ে লও । 
আমি অতিদীন হীন হতে হীন একথা! 
জানায়ে দাও ॥ 


সর্বভূতে তুমি আছ বিদ্ধমান : 
কেন তবে মোর মান অভিমান 
বুঝেও বুঝিনা জেনেও জান্নিন! 
বিতরি করুণ! আমারে বুঝাও। 


মিছা মানে আমি মানী হতে চাই 
এর চেয়ে আর আছে কি বালাই 
জান সব তুমি তথাপি জানাই 
মোরে ধুলির সাথে ধুলিতে মিশাও 


না পারি ছাড়িতে মান অপমান 
সব তুমি নাও করি কপ! দান 
আমার আমির হ'ক অবসান 
তোমার করে আমায় চালাও ॥ 


ভোগাশ। থাকিতে মান তে যাবেন! 
ভোগাশ! ন। গেলে তুমি আসিবেন! 
এ মোর ভোগাশ! কাড়িয়! লওন৷ 

ভোগের আবাসে আগুণ জালাও ॥ 





অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী। - 


( পূর্বানুবৃত্তি ) 
এস্চাচগশ্ণ ধ্যান । 
রাজ দশরথ-রাম-রাজার যাতন। | 
*কৈকেয়া ক্রিশ্তমানন্ত মৃত্যুম'ম ন বিগ্ভতে”-- বাশীকি। 


নাথবতী হইয়াও অনাথার মত চীর প'রধানে প্রবৃত্ত সীতাকে দেখিয়া সকলেই 
কাদিতে লাগিল আর রাজাকে ধিকার দিল। সকলকে ক্রুদন করিতে দেখিয়া 
রাজ! ছঃখিত হইলেন; ধর্ম ও যশোলাভের বাসন! ত্যাগ করিলেন-_-এমন কি 
জীবনের আশাও রাখিলেন না। রাজা উঞ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়। ভার্যযাকে 
বলিতে লাগিলেন কৈকেয়ি ! আমার গুরু সত্যই ব'লয়াছেন-__ কুশচীরে সীতার 
বনগমন উচিত নহে । সীতা সুকুমারী, সীতা বালিকা, সীত! সতত সুখোচিতা--* 
ইনি বনবাপের ক্লেশ সাহবার ধোগ্যা নহেন। এই রা'জপুত্রী কাহার কি অপকার 
করিয়াছেন ষে ইনি চীর পরিধান করিয়া এই বহুক্গন মধ আসিয়৷ অপরিচিতা 
তাপপীর সায় অবস্থান করিবেন? জনক রাজকন্তা চীর পরিত্যাগ করুন-_ 
রামের মত চীরবাস ইহাকেও গ্রহণ করিতে হইবে--ইছাত আমি পূর্বে প্রতিজ্ঞ 
করি নাই । আমার বধূ দিব্যান্থরধারিণী হইয়া, সর্বাভরণ ভূষিতা হইয়৷ রামের 
বন ছুঃখ নিবারিণী হইবে। অতএব ইনি সম্যক বিভৃষিত! হইফ। বনে গমন 
করুন। আমি তখন মুমুু্ হ্টয়-_মরণ ইচ্ছ! করিয়! শপথ পূর্বক অতি নিষ্ঠুর 
প্রতিজ্ঞ করিয়াছিলাম_-আর তুমি কৈকেয়ি! তুমি অজ্ঞানতা বশতই সেই 
আমার মতিত্রংশাবস্থার গ্রতিজ্ঞা প্রতিপন্ন করিলে । পুম্পোদগমে বেণু (বংশ) 
যেমন বিনষ্ট হয় সেইরূপ তোমার এই প্রবৃত্তি তোমাকে না নাশ করে? রেপাপে! 
যদিও রামের দ্বার! কিঞ্চিৎ অপকার তোমার হয় মনে কর-_-রে অধমে ! তুমি বল 
দেখি এই মূগীর মত উৎফুল্ল নয়না, মূ স্বভাব! মনন্থিনী জনকাত্মজ! তোমার 
কি অপকার করিয়াছেন? পাপ মনোরথে ! রাম বিবাসনই তোমার পাপা- 
চরণের পর্ধ্যাপ্তি, আবার কি জন্ত এই অনির্বাচ্য ছঃখপ্রদ সীতা প্রত্রাজনাদিরাপ 
পাতক অনুষ্ঠান করিতেছ ? দেবি! অভিষেকের জন্ত রাম এখানে আসিলে 
তুমি রামকে বলিয়াছিলে ভটাচীরধারী হইয়া বনে ' বাও-_ আমি তোমার এ 
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কথাতেই সম্মত হইলাম। এখন দেখিতেছি তুঁমি তাহাঁও অতিক্রম করিয়া নরক 
গমনে ইচ্ছা! করিয়াছ-__তুমি মৈথিলীকেও চীরবাপিনী করিতে ইচ্ছা করিয়া । 
রাজা সীতাকে অনুমতি দিয়াছেন, বলিয়াছেন “যথা ন্থখং গচ্ছতু রাজপুত্রী বনং-_ 
রাম ইহা শুনিয়া! পিতাকে বলিলেন পিতঃ এই আমার যশম্থিনী মাতা কৌশল্যা 
বৃদ্ধা হইয়াছেন, তিনি নীচ স্বভাব! নহেন, আমার, সীতার ও লক্ষণের বনবাস 
হইতেছে দেখিয়াও মাতা আপনার নিন্দাবাদ করিতেছেন ন!। মা আমার, 
পুর্ব্বে কোন শোক পান নাই, হে বরদ ! এখন আমার বিগ্লোগে শোক সাগরে 
নিমগ্রা হইবেন-ইনি আপনার প্রধানাপত্বী-_আপনি ইহ কে সম্ম/নে রাখিবেন 
ইহাই আমার প্রার্থনা । আমার অদর্শনে মা আমার নিরতিশয় ক্লেশ পাইবেন। 
আমি বনবাসী হইলে আমার শোকে মা! আমার যেন প্রাণ পরিত্যাগ ন| করেন 
আপনি সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়! ইহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবেন। 
রামের মুনিবেশ দেখিয়া-_রামের বাক্য শুনিয়। রাজা ভার্য্যাগণের সহিত 
হতঙ্ঞান হইয়া রহিলেন। নিদারুণ হুঃখ তাহার অন্তর দগ্ধ করিতেছিল ? তিনি 
রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন নারাজ! ছুর্মনা--কোন কথাও 
কহিতে পারিলেন না। হুঃখিত মহীপতি ক্গণকল যেন বিহ্বল হইয়া রহিলেন। 
রাজ! রামের চিন্তায় যারপর নাই আকুল হইয়! বিলাপ করিতে করিতে বলিতে 
লাগিলেন । ৃ 
. পহায়! বুঝি আমি পুর্বে অনেক ধেনুকে বংসবিহীনা করিয়া ছ+ বুঝি 
আমি বহুতর জীবের প্রাণ হিংস| করিয়াছি, সেইজন্য আমার এই সমস্ত উপস্থিত 
হইল। সময় উপস্থিত না হইলে বুঝি দেহ হইতে প্রাণ বাহির হয় না সেইজন্য 
কৈকেয়ী আম।য় এই যান! দিতেছে তথাপি আমার মৃত্যু নাই, হায়! . সেইজন্তই 
আমাকে এই পাবক -সঙ্কাশ পবিত্র পুত্রকে আমার সমক্ষেই হুস্ম বসন ত্যাগ 
করিয়া তাপসের মত চীর পরিধান করিতে দেখিতে হইল-। ছলন৷ পূর্বক স্বার্থ 
সাধন তৎপর এক কৈকেয়ীর ভ্ন্তই আজ সকলেরই এই ক্লেশ উপস্থিত হইল । 
এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে বাম্পতরে রাজ!র ক অবরুদ্ধ হইল-_ একবার 
মাত্র “রাম” ৰ্লিরা আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। মহীপতি মুহূর্ত মধ্যে 
মনের বেগ সম্বরণ করিয়। অশ্রপূর্ণ লোচনে সথমন্ত্রকে বলিলেন সুমন্ত্র! বাহ 
নোপযোগী, রখ উতর অশ্ব সমূহে যোজিত করিয়া! আন আর মহাভাগ রামকে 
এই. জানপঙ্জের বাহিরে লইয়া! যাও । .: এই বুঝি গুণবাণের গুণের ফল যে পিতা” 
মাতা, ধু বীরকে বমে নির্ব্বাসেত করেন ? 
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রাজাজায় মন্ত্র ত্বরিত পদে নির্গত হইয়া রথ অশ্থে সজ্জিত করিয়! রামের 
নিকটে আসিয়া দাড়াইলেন, অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া রামকে বলিলেন কনক ভূষিত 
রথে সুন্দর অশ্ব যোজিত করা হুইয়াছে। সর্বত্র শুচি__ইহ। মুত্র অনৃণ, দেশ- 
কালজ্ঞ রাজ! তখন ত্বরাস্তিত হইয়। কোাধ্যক্ষকে আহ্বান করিলেন--বশিলেন 
কোষাধ্যক্ষ! তুমি সত্বর চতুর্দশ বংসর চলিতে পারে সংখ্যা করিয়৷ এইরূপ 
মছামুলা বসন ও উৎকৃষ্ট ভূষণ বৈদেহীর জন্ট আনয়ন কর। কোষাগার হইতে 
তৎক্ষণ।ৎ এঁ সমস্ত বস্ত্রালঙ্কার আনীত হইল, সমন্তই সীতাকে গদান করা হইল। 
সীত! সুজাতা__মযোনি সম্ভবা। সীতার অঙ্গে সমস্ত সামুদ্রিকোক্ত লক্ষণ 
বি্যমান ছিল। সীতা স্থশোভন অঙ্গে বিচিত্র আভরণ ধারণ করিলেন। কেমন 
দেখাইল? প্রভাতকালে কিরণমণ্ডিত উদীয়মান কৃর্য্ের প্রভা যেমন নভো মণল ৮০১, 


রঞ্জিত করে সু(বিভূষিতা বৈদেহী মেইরূপে গৃহ সুশোভিত করিলেন। 1৫৫. রর 
৭) / 
এ নী / 
৫ এ / র 
, | চি লি এ 
বাশ অধ্যায় । পা /* / এ 
টি রর 
রাণী কৌশল্যা__সীতা-রাম-লক্ষণ। 11 1.. 
“সস্কট শোচ বিকল ভাইরাণী” ডি 
“শুনিয় মাতু মৈ গরম অভাগী” ০ 
তুলশীদাস। 


"্রামং দশরথং [বদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মবজাম্‌ 
অযোধ)! মটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথ! সথৃথম্‌” ॥ 
বালীকি। 


প্মঞ্চু বিলোচন মোচতি বারি” মঞ্জুল লোচন শুধু অশ্রু বিসর্জন করিতেছে 
সীত। এই ভাবে আনিয়! মাতাকে প্রণাম করিলেন। স্বশ্রী বধুকে বক্ষে টানিয়া 
লইলেন। রাণীর হৃদয় কি করতেছে বলিবে কে? বলা কিযায়? হৃদয়ের 
বিকলত! কথায় কি প্রকাশ করা যায়? গোস্বামী তুলসীদাস বলিতেছেন__ 


রাখি ন সকার ন কছি সব জাহ্‌, দুছ' ভ'তি উর দারুণ দাহ্‌। 
লিখত ন্ুধাকর লিখি গা রাহু, বিধিগতি বাম সদা! সব কাছ ॥ 


ই ৫৪ : উগসব। 


রাখিতেও পারেন না, যাইতেও বপিতে পারেন না__ছয়েই. দারুণ দাহ হৃদয়ে । 
শশী লিখিতে রাহ লেখা হুইন্া গেল--সকলের উপরে বিধাত! বাম হছইলেন। 


ধরম সনেহ উভয় মতি ঘেরী, ভই গতি সাপ চ্ছুচ্ছন্দরী কেরী। 
রাখো স্থৃতহি করো! অনুরোধু, ধরম জাই অরু বন্ধুবিরোধু ॥ 
কহে! জান বন তৌ৷ বড়ি হানি, সন্কট শোচ বিকল ভই রাণী ॥ 


একদিকে ধর্দ অপরদিকে ন্েহ--উভয়ে সমকালে হৃদয় অধিকার করিল। 
ছুচ্ুন্দরী ধরিয়! সর্প সঙ্কটে পড়িল। পুত্রকে রাখিতে অনুরোধ করিলে ধর্্ যান 
আর বন্ধু বিরোধ হয়। বনে যাইতে বলিলে প্রাণ থাকিতে চায়না_-বড় হানী। 
আহা! সঙ্কটে পড়িয়া রাণী আঞ্জ বিকল হইয়া শোকাতুরা। রাণী লুটাইয়! 
লুটাইয়। কাদিতেছেন। হায়রে আমি অভাগিনী-কি করিয়া কি সহা করি। 


দ[রুণ দুসহ উরু ব্যাপা। 
বরণি ন জাই বিলাপ কলাপ। ॥ 


দ্বারুণ হুঃসহ দাহ হৃদয় ছাইল, বিল।প কলাপ ত বলা যায় না। তথাপি 
সবই করিতে হয়। 
দীন্হ আশীশ শানু মৃত বাণী। 
অতি নুকুমারী দেখি অকুগানী ॥ 
অতি স্থকুমারী বধু-বধুকে আকুল দেখিয়৷ শ্বত্র মৃছ্বাক্যে আশীর্বাদ 
করিলেন । আর সীতা ? 
বৈঠি নমিত মুখ শোচতি সীতা । 
| রূপরাশি পতিপ্রেম পুনীতা ॥ 
অধোমুখে বিয়া সীতা বিলাপ করিতেছেন। পতিগ্রেমে পবিত্র রূপ রাশি 
চারিদিক উদ্ভাসিত করিতেছে । সীত! ভাবিতেছেন জীবননাথ বনে যাইতে চান 
আমার কত পুণ্য আমিও সঙ্গে যাইব । আবার ভাবিতেছেন আমার দেহ ও 
প্রাণ কি তার সঙ্গে যাইবে, না শুধু প্রাণই যাইবে? বিধির বিধান কিছুই 
জানা যায় ন। . টি 


চারু চরণ নথ লেখতী ধরণী | | ! 
নৃপৃর মুখর মধুর কবি বরণী ॥ 1. 
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'- সীতার সুন্দর চরণ-নথ ভূমিতে -লিখিতেছে আর পাদপদ্নের সপুর মধুর শব 
করিতেছে । কবি প্রেমবশে বলিতেছেন ম্ুপূ'রর মত আমিও বলি এই সীতাপদ 
যেন আমায় কখন ত্যাগ না করে। 

- রাম নিকটে আপিয়! দাড়াইয়াছেন। রামমাতা৷ রামকে বলিতেছেন__ 


তাত শুনন্থ সিয় অতি স্ুকুমারী । 

সাস্থু শ্বশুর পরিজন হি পিয়ারী ॥ 

পিতা জনক ভূপালমণি, শ্বশুর ভানুকুল ভানু। 
পতি রবিকুল কৈরব বিপিন, বিধু গুণরূপ নিধাহ ॥ 


তাত! শুন-_-লিয় আমার অতি স্থকুমারী-_-শ্বশুর শাশুড়ী পরিজনের বড়ই 
পিয়ারী। পিতা ইহার জনক-_-ইনি রাজমণি--শ্বশুর ই হার রবিকুলের হৃর্ধ্য। 
আর তুমি পতি-__তুমি রবিকুল রূপ কুমুদিনীর নির্মল খিধু-_বূপও গুণের আগার। 
আমি আবার রূপে গুণে শীলে মনোরমা এই পুত্র বধু পাইয়া-_ 


নয়ন পৃতরি করি প্রীতি বড়াই, রাখহ' প্রাণ জানকীহি লাই। 
করবেলি জিমি বহুবিধি লালী, সিচি সনেহ সলিল প্রতি পালী ॥ 
ফুলত ফলত ভয়উ বিধি বাম, জানি ন জায় কাহ পরিণাম ॥ 


এই পুত্রবধূ পাইয়া আমি নয়নের পুতুলী করিয়। প্রেম বাড়াইয়াছি-_ পীতার 
জন্তই আমি জীবন রাবিয়াছি। কল্পলতার মত ইহাকে লালন করিলাম, গ্গেহ 
সলিল সিঞ্চন করিয়! ইহাকে বাড়াইলাম। ফুল ফল হইবার সময় বিধাত! বাম 
হইলেন, পরিণামে কি হইবে জানা ত যায় না। তাত! পালঙ্ক, সিংহাসন, 
দোপা ত্যাগ করিয়া “সীয় ন দ্বিন অবনি কঠোর1” সীতা কঠিন পৃথিবীতে কখন 
পা দেয়না । জীবন সঞ্জীবনী এই বধূুকে আম কত করিয়৷ রক্ষা করি স্দীপ 
বাতি নহি টারন কহেউ'” দীপবাতি উক্কাইতেও কথন বলি নাই। এই সীতা 
তোমার সঙ্গে বনে যাইবে ? রাম! তুমি ইহাতে কি বল? 
চন্ত্র-কিরণ-রস-রসিক ছকোরী । 
রবিরুখ নয়ন সকৈ কিমি জোরী ॥ | 
চকোরী-_যে শুধু চন্দ্রের স্ুধাই পান করে সে কি প্রথর হৃর্য্যের মুখ 
দেখিতে পারিবে? | 
করি কেহরি নিশিচর চরহি”, হুষ্ট জন্ত বন ভুরি । 
বিষ বাটিক! কি সোহ স্থৃত, স্থভগ সজীবন মুরি ॥ 


২৫৬ উদ্সব। 


হস্তী, নিংহ, রাঞ্ষল-_বনে কতই হুষ্ট জন্ত বিচরণ করে-__পুত্র 1 বিষের বাগানে 
কি সঞ্ীবনী লতা শোভ। পাইবে? কোল কিরাত-_-ভোগ রস হীন।--ইহাদের 
জন্য প্রবীণ বিধাত! বন রচিয়াছেন ; পাষাণের মত যাহার! কঠিন তাহার বনে 
ক্লেশ পায়না! । অথব৷ মুনি পত্বী বাহার! তীহারাই কাননের যোগ্যা--তপশ্যার 
জন্ত তাহারা সব ভোগ তাগ করিয়াছেন- কিন্তু । 
সির বন বসহি তাত কেহি ভাতী। 
চিত্র লিখে কপি দেখি ডরাতী ॥ 
কিন্ত তাত ! সীত৷ কিরূপে বনে বাস করিবে? চিত্রে লেখ! কপি দেখিয়া! যে 
এ ভয় পার়। 
স্থরমর স্থুভগ বনজ বনচারী। 
ডাবর যোগ কি হংস কুমারী ॥ 
রাম! মানস কমল বনে যে বিচরণ করে সেই মরালনন্দিনী কি ডোবায় 
সঞ্চরণ করিবে ? পুত্র! ইহ বিচ।র কর--করির়! তুমি যাহা! বলিবে সীতাকে 
আমি তাহাই পালন করিতে বলিব। কৌশল্যা কাদিতেছেন-__বলিতেছেন 
জানকী যদি অযোধ্যায় থাকে--সে আমার জীবন ধারণের অবলম্বন হইবে। 
ভগবান্‌ মাতাকে যেরূপে প্রবোধ দিয়া'ছিলেন, সীতাকে যেরূপে বুঝাইয়৷ ছিলেন 
পূর্বে তা! বলা হইয়াছে। সীতার কমললোচন অশ্রুপূর্ণ "লোচন নলিন ভরে 
জল সিয়াকে”। | 
তব জানকী সাম্থ পগ লাগি, শু“নয় মাতু মৈ পরম অভাগী। 
সেবা সময় দৈব ছুখ দীন্হা, মোর মনোরথ সফল ন কীন্হা! ॥ 
জানকীর নলিন নয়ন অশ্রুপূর্ণ। বধু শাশুড়ীর চরণে ধরিলেন-_বলিতে 
লাগিলেন মা! আমি বড়ই অভাগিনী। তোমার যখন সেবা করিব সেইকালে 
দৈব আমার উপরে ছুঃখ ভার চাপাইয়! দিল-_মামার মনোরথ সফল করিল না| 
সীতার কথায় দেবী কৌশল্যা আরও ব্যাকুল। হইলেন। 
ট বারছি বার লাই উর লীন্হী। 
ধরি ধীরজ শিখ আশীষ দিন্হী॥ | 
কৌশল্যা পুনঃ পুনঃ সীতাকে বক্ষে ধরিতেছেন- পুনঃ পুনঃ আশীর্বাদ 
করিতেছেন। দেবী কৌশল্য। তখন সীতাকে বলিতে লাগিলেন-- 
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অচল হোউ অহি বাত তুম্হার!। 
জব লগি গঙ্গ ষমুন জলধার1 ; 
তোমার এই সোহাগ বাক্য অচল হউক--চিরদিন --যতদিন গঙ্গা যমুনার 
জলধার! থাকিবে । | 
সীতা শ্বশ্রুপদে পুনঃ পুনঃ শির নত করিলেন আর দেবী কৌশল্যা 
তাং ভূজাভ্যাং পরিঘজ্য শ্বশর্বচনমব্ত্রবীৎ। 
অনাচরস্তীং কৃপণং মুদ্ঘ্য.াপাত্রায় মৈথিলীম্‌ ॥ 


বধুকে আলিঙ্গন করিলেন ; ন্নেহভরে মস্তক আপ্রাণ করিলেন। জানকী 

পককুপণং অনাচরস্তীং”--জনক রাজনন্দিনীর কোন আচরণ ক্ষুদ্র ছিল না। শ্বশ্র 
পুনরায় বধুকে বলিতে লাগিলেন-_ 

অসতাঃ সর্বলোকেহন্রিন সততং সংকতাঃ প্রিষ়ৈঃ। 

ভর্ভারং নাভিমন্তন্তে বিনিপাত গতং স্ত্রিয়ঃ ॥ 

এষ স্বভাবে! নারীণামনুভূয় পুর স্থখম্‌। 

অল্লামপ্যাপদং প্রাপা ছ্ষ্যস্তি প্রজহতাপি ॥ 

অসত্যশীলা বিকৃত হুর্গা অহৃদয়াঃ সদ 

অসত্যঃ পাপসঙ্কল্পাঃ ক্ষণ মাত্র বিরাগিণঃ ॥ 

ন কুলং ন কৃতং বিচ্যা ন দত্তং নাপি সংগ্রহঃ| 

স্্রীনাং গৃঙ্থাতি হৃদয়মনিত্যহৃদয়! হি তাঃ ॥ 

্বাধবীনাং তু স্থিতানাস্ত শীলে সত্যে শ্রুতেস্থিতে । 

স্ত্রীণাং পবিভ্রং পরমং পতিরেকো বিশিষ্যতে ॥ 

কি ইহলৌকে কি পরলোকে সেই সমস্ত স্ত্রীলোককেই অসতী বলা যায়, যাহারা 
চিরদিন স্বামীর আদর পাইয়াও, শ্বামীর ক্লেশের সময় শ্বামীকে সম্মান করে না-_ 
স্বামীকে অনাদর করে। সেই অসতীদিগের স্বভাব এই যে ইছার! স্বামীর 
সম্পদের সময় সকল প্রকার সুখভোগ করিয়াও বিপদকালে অতি অল্প হঃখ 
পাইলেই স্বামীকে দোষ দের, তিরস্কার করে এমনকি স্বামীকে ত্যাগ করিয়া 
চলিয়া! যায়। ইহার! মিথ্যা কথ! কয়, ভাল কথাকে বিকৃত করিয়া লয়, হুষ্টকার্যয 
অনুসরণ করে, ইহাদের হৃদয় নাই- স্বামীর প্রতি ইহারা সর্বদ] বিরস, ইহারা 
কুলটা, ইহারা পরপুরুষ প্রসঙ্গ ব্যাপার মনে মনে পোষণ করে, ইহার! অল্প 
কিছুতেই একক্ষণেই অনুরাগ ত্যাগ করে, ইহার! স্বামীর প্রশস্ত কুল উপেক্ষা 
৩৩ 
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করে, স্বামীকৃত পূর্ব উপকার তুচ্ছ করে, স্বামীর বিদ্যা, ধর্শ, গ্রাহহ করে না, 
স্বামীদত্ত বসনভূষণাদি অতি তুচ্ছ মনে করে, ইহার! ইহাদের দোষ দেখাইয়! দিলেও 
দোষ অস্বীকার করে, এই সমস্ত দোষও এই অসতী স্ত্রীলোকের হৃদয়কে দ্রব 
করেনা-_ইহার! ইহাদের পাপবৃত্তি ত্যাগ করে না। কেন করে না? 
কারণ অসতী শ্ত্রীলোকেরা অনিত্যহৃদয়।-. অব্যবস্থিত চিত্তা কিন্ত 
যাহার! সাধবী, ধাহার! পতিব্রতা, তাহাদ্দের আচরণ স্ুনার, তাহারা কখন মিথ্যা 
কথা কহেন না, তাহার গুরুজনের উপদেশ মান্ত করেন, তীহার। কুলমধ্যাদ! 
কখন লঙ্ঘন করিয়। কুলকে কলঙ্কিত করেন ন1। যে সকল স্ত্রীলোকের এই 
সমস্ত গুণ আছে তাহারা পরম পবিত্র পতিকেই সমস্তধর্ম সাধন হইতে শ্রেষ্ঠ 
জানেন। 


সত্ব়। নাবমন্তব্যঃ পুন্রঃ প্রব্রাজিতো বনম্‌। 
তব দেবসমস্ত্বেব নির্ধনঃ সধনোইপিব ॥ 


রাম আমার এখন বনে নির্বাসিত হইল | মা! তুমি তার অবমাননা যেন 
করিওনা। তোমার দেবতা তিনি। স্বামী ধনর!ন হউন বা নির্ধন হউন সকল 
স্ত্রীলোকের শ্বামীই ইষ্দেবতার সমান। 
বধু শ্বশ্রার ধর্মসঙ্গত বাক্য শ্রধণ করিলেন, করিয়৷ কৃতাঞ্জলি পুটে তাহার 
সন্তুথে বলিতে লাগিলেন-__ 
করিষ্যে সর্বমেবাহং আর্ম্যা যদনুশাস্তি মাম্‌। 
অভিজ্ঞান্মি যথ! ভর্তবন্তিতব্যং শ্রুতঞ্চ মে ॥ 
আর্ষো_-আপনি আমাকে যেরূপ আদেশ করিলেন আমি অবশ্ঠই সেই সমস্তই 
পালন করিব। মা! স্বামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা আমি 
জানি ও গুনিয়াছি। | 
“ন মামসজ্জনেনার্যে সমানয়িতুমর্থতি”। 
প্ধন্মাদ্বিচলিতুং নাহমলং চন্দ্রাদিব প্রভা! ॥৮ 
আর্যে! আমকে অসজ্জনের-_-অসতী স্ত্রীলোকের সমান করিবেন না। 
যেমন চন্ত্র হইতে চন্দ্রের প্রভা বিচলিত! হইবার .নহে সেইরূপ আমিও ধর্শ হইতে 
বিচলিত হইব ন!। 
ঠা ন! তন্ত্রী বিদ্াতে বীণ। ন! চক্রে! বিচ্াতে রথঃ। 
না পতিঃ স্ুখমেধেত ধা শ্তাদপি শতাম্মজা ॥ 
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মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং স্ৃতঃ 
অ“মতন্ত তু দাতারং ভর্তীরং কা ন পুজয়েৎ॥ 
সা£মেবং গতা শ্রেষ্ঠ। শ্রুত ধর্ম পরাবরা । 

আর্যে কিমবমন্তেয়ং স্ত্রীণাং ভর্তা হি দৈবতম্‌ ॥ 


যেমন তন্রীশূন্ বীণ! এবং চক্রশূন্য রথ, কোন প্রয়োজন দিদ্ধ করেনা, সেই- 
রূপ শতপুত্রের মাতা হইলেও স্ত্রীলোক যদি পতিহীনা হয় তবে কোন স্খ পায় 
না। পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ইহারা যাহা দান করেন তাহা পরিমিত কিন্তু ভর্তাই 
অপরিমিত সুখ গ্রদ।ন করেন সুতরাং স্বামীর পুজা! কেনা করিবে? আধ্যে! 
আমি মাতা প্রভূত গুরুজনের মুখে পতিব্রতাদিগের সামান্ত ও বিশেষ ধর্মের 
কথা গুনিয়াছি, শুনিয়াছি পতিই স্ত্রীলোকের দেবতা--আমি কি জন্য স্বামীর 
অবমানন। করিব? 

বধূর হৃদয়াননদদায়কবাক্য শ্রবণ করিয়া শুদ্ধসতা দেবী নিচ যুগপৎ 
দুঃখে ও হর্ষে অশ্রু বিক্ঞন করিতে লাগিলেন । 

গরম ধর্মাত্মা রাম, সকল মাতার মধ্যে পুজনীয়৷ আপন মাতার চক্ষে চক্ষু 
স্থাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন মা! আমার জন্ত ছুঃখে 
বিমন। হইয়া তুমি আমার পিতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিওনা, আমর 
বনবাসের কাল শীঘ্রই অতিবাহিত হইবে । নিদ্রাতে যেমন সময় কাটিগ যায় 
সেইরূপে দেখিতে দেখিতে চতুর্দশ বৎসর চতুর্দশ দণ্ডের মত কাটিয়া যাইবে । 
তখন আপনি আমাকে বন্ধুজন পরিবৃত এইথানেই সমাগত দেখিবেন আর 
সমস্তই এইখানে পাইবেন। 

আপন জননীকে এইরূপে সাত্বনা করিয়৷ রাম বিদায় লইবার জঙ্ঠ সার্ঘ 
সপ্তশত মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। আহা! মকলেই আজ শোকার্তী । 
রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয় বাক্যে বলিতে লাগিজেন। 

ংব।সাৎ পরুষং কিঞ্চিদজ্ঞানাদপি যত কৃতম্‌। 
তন্মে সমুপজানীত সর্বাশ্চামন্ত্রয়ামি বঃ ॥ | 

জননিগণ ! একত্র অধিবাস নিবন্ধন অজ্ঞানেও বদি কখন আপনাদের 
প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিয়। থাকি বলিয়া আপনাদের মনে হয় তবে মা! আপনার! 
সেই দোষ আমার ক্ষমা করিবেন_ আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। 

শ্ীভগবানের এই বিনয়--এই কাতর প্রার্থনা কাহাকে না কাঙতর করে? 
রামমাতাগণ রামের কথায় বড়ই কাতর হইয়া উঠিলেন। চারিদিকে 
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ক্রোঞ্চিগণের স্তায় শোকজনিত ধ্বনি উখিত হইল। আহা! যে রাজগৃহ পুর্বে 
বিবিধ আনন্দ বাগ্ধ্বনিতে মেঘমন্দ্রে নিনাপ্দিত হইত আজ তাহ! মহিলাগণের 
বিলাপ ও পরিতাপে আকুল ছটপ৷ উঠিল। 
রাম তখন সীতা ও লক্ষণের সহিত দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে পিতার চরণে 
প্রণাম করিলেন। সকলে রাজাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। আহা ! এই সময়ে 
এই প্রণাম ও প্রদক্ষিণ কেমন দেখাইতেছে? তিন জনে অতঃপর ভগবতী 
কৌশল্যাকে অভিবাদন করিলেন। লক্ষ্মণ দেবী কৌশল্যাকে প্রণাম করিয়া 
মাত! নুমিআজার চরণ বন্দনা! করিতে আমিলেন-_ 
| জাই জননী পদ নায়উ মাথ।। 
মন রঘুনন্দন জানকী সাথ ॥ 
সীতারাম সঙ্গে মন রাখিয়া! লক্ষ্মণ জননী পদে প্রণাম করিলেন। পুর 
হিতার্থিনী মাতা শুমিত্র। কাদিতে কাদিতে সেই বন্দনাতৎপর স্বীয় আনন্দ বর্ধন 
মহাবাহু লক্ষণের মস্তকাত্রাণ করিয়! বলিলেন | 
সৃষ্টস্্ং বনবাসায় স্বন্নরক্তঃ স্হাজ্জনে। 
রামে প্রমাদং মাকার্ষীঃ পুত্র ভ্রাতরি গচ্ছতি ॥ 
ব্যসনী বা সমৃদ্ধো বা গতিরেষ তবানঘ। 
এষ লোকে সতাং ধর্ম ফজ্জ্যেষ্ঠবশগো ভবেৎ ॥ 
ইদং হি বৃত্তমুচিতং কুলন্তান্ত সনাতনম্‌ । 
দানং দীক্ষা চ যজ্ঞেযু তনুত্যাগো মৃধেধু ভি ॥ 
পুত্র! তুমি তোমার সুহজ্জনে অন্ুরত্ত আমি জানি। জানিয়াও তোমাকে 
বনগমনে 'অনুমতি দিতেছি । তোমার ভ্রাতা বনে চলিলেন তুমি রামের সেবায় 
যেন অনবধান না কর। বিপদে বা সম্পদে রামই তোমার গতি। জ্যেষ্ঠের 
বশবর্তী হওয়াই, ইহলোকে সাধুধর্ম জানিবে । এই কুলের সনাতন সদাচার 
হইতেছে দান, যচ্ছে দীক্ষা ও যুধে তনুত্যাগ | হায়! সুমিত্রার মত মাতা আজ 
কোথাপ ? রামায়ণে নুমিত্রার কর্ম অতি অল্প তথাপি মাত! মুমিত্রাকে 
আমর! ভক্তি না করিয়া! থাকিতে পারি না । ন্মমিত্রা বলিতে লাগিলেন__ 
রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাং। 
ছ 'অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথানুখম্‌ ॥ 
_ ঝ্লামকে দশরথ মনে করিও, সীতাকে মনে করিও আ'ম, বনকে মনে করিও 
| অযোধ্যা ॥ তাত ! এখন যথাস্থথে গধন কর। 


অধোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেরী। "২৬১ 


গোস্বামী তুলসী এই কথাই আরও মধুর করিয়া বলিতেছেন। 


তাত তুম্হারী মাতু বৈদেহী। পিতা রাম সব ভাতি সনেহী ॥ 
অবধ তঁহা জ'হ রাম নিবাস্থ। তহই দিবস জ'হ ভানু প্রকাশূ॥ 
জে! পৈ সীয় রাম বন জীহি। 'সবধ তুম্ছার কাঞ্রকচ্ছ নাহি ॥ 
তাত! বৈদেহী তোমার মাতু। ন্নেহময় শ্রীরাম সর্বপ্রকারে পিতার সমান। 
যেখ।নে রাম সেই তোমার অবধপুরী আর সেইখানে দিন যেখানে হৃুর্য্যের 
প্রকাশ । সীতারাম যখন বনে যাইতেছেন তখন অযোধ্যাতে আর তোমার 
কি কাজ? 
দেবী সুমিত্রা আরও বলিতেছেন গুরু, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, দেবতা, স্বামী, 
ইহাদিগকে প্রাণের সমান সেঝ করিবে। রাম ত প্রাণের প্রিয় আর জীবনের 
জীবন, স্বার্থ রহিত সকলের সথা-_অর্থাৎ ইহার সমান পালক নাই। আত্মাই 
রাম। জীব আর রাম, সখা। যে কেহপুঞ্য প্রাণী সকলকেই রামের কুটুম্ব 
বলিয়া মানিবে। এই বিচার হৃদয়ে রাখিয়া বনে যাও, জীবন সফল কর। 


ভূরি ভাগ্য ভাজন ভয়উ, মোহি সমেত বলি জাউ। 
জে। তুম্হরে মন চ্ছাড়ি ছল, কীন্হ রাম পদ ঠাউ ॥ 


আমি তোমার মত পুত্র গর্ভে ধরিয়। ভাগ্যবতী হুইলাম__জাম তোমাকে 
বড়ই প্রশংসা করি, কারণ তোমার মন ছলন! ছাড়িয়৷ রামের চরণ কমল 
আশ্রয় করিয়াছে । 


পুত্রবতী যুবতী জগসোই, রঘুবর ভক্ত যাসু স্ুত হোই | 

নতরু ব।ঝ ভ'ল বাদ বিয়ানী, রাম বিমুখ জুততে হিতহ!নী ॥ 
তুম্হরেই ভাগ রাম বন জাহী', হুসর হেতু তাত কছ্ছু নাহী। 
সকল ন্ুকৃত কর বড় ফল য়েছ, রাম সীয় পদ স্হজ সনেহু ॥ 


জগতে সেই স্ত্রীলোকই পুত্রবতী-যাহার পুত্র রঘুনাথের ভক্ত হয়। নতুবা 
গ্রসব বুথা--বন্ধ্যা। থাকাই ভাল। রাম বিমুখ পুত্র যণ্দ হয় তাহাতে অমঙ্গলই 
হয়। তোমার ভাগ্যেই রঘুনাথ বনে যাইতেছেন-- অপর কারণ এখানে নাই। 
কারণ পাপীর ভার পৃথিবীর উপর আর পৃথিবীর ভার অনপ্ত দেবের উপর । এই 
ছুই ভার হরণ জন্ত রঘুনাথ বনে যাইতেছেন, তোমার ভাগ্য বড় ভাল যে তুমি 
বনে রামের সেবা! করিতে পাইবে। সকল প্রকার পুণ্যের উৎকৃষ্ট ফল এই যে. 


২৬২ উৎসব । 


সীতা রামের চরণে স্বাভাবিক প্রেম । পুত্র ! রাগ, রোষ, ঈর্ষা, মদ, মোহ স্বপ্নেও 
ইহাদের বশে যাইওনা। সকল প্রকার বিকার ত্যাগ করির়! মন, বাক্য ও দেহ 
দিয়। রামের সেবা করিও । বনে তোমার সর্বপ্রকার স্থখই থাকিল কারণ রাম 
আর জানকী--তোমার পিতা মাত! তোমার সঙ্গেই থাকিলেন। যাহাতে রাম 
কোন ক্লেশ না! পান পুত্র! তুমি তাহাই করিবে এই আমার উপদেশ । 
উপদেশ রহ জেহি তাত, তুম্হারে রাম স্বীয় সুখ পাবহি। 
পিতু মাতু প্রিয় পরিবার পুর সুখ, স্থুরতি বন বিসরাবহী” ॥ 
তুলসী স্থৃতহি শিখ সেই, আয়ম্থ দীন পুনি আশীষ দই ॥ 
রতি হোউ অবিরল অমল স্বীয় রঘুবীর পদ নিতনিত নই। 
তোম! হতে সীতারাম যাহাতে স্থখপান হে পুত্র ! তুমি তাহাই করিবে এই 
আমার উপদেশ । আর পিতা, মাতা, প্রির পরিবার, নগরের ম্থখ--এই সব 
র।ম যাহাতে মনে ন! ভাবেন তুমি তাহাই করিও। পুত্রকে এই প্রকার শিক্ষা 
দিয়া এই আশীর্বাদ করিলেন যে শ্রীঞ্পানকী ও রথুনাথের চরণ কমলে তোমার 
দিন দিন নূতন হৃতন প্রেম যেন হয়। 
স্ুমিত্র! দেবী প্রিয়দর্শন লক্ষণকে এই প্রকাশ উপদেশ দিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে 
ল[গিলেন বস! এখন তুমি স্বচ্ছন্দে বনে প্রস্থান কর। 
হিলি এঞুমশত | 


ভক্তের স্মরণ । 


( পূর্ববানুবৃত্তি ) 
এই বিশ্বজগৎ সর্বভূতময় বিষুর বিস্তার এই জন্য নিপুণ ব্যক্তিগণ ভেদবুদ্ধি 
শৃন্ট হইয়া! সকলকেই আম্মৰ দেখেন। এস আমরা আমদের অস্থরভাব ত্যাগ 
করিয়া সেইরূপ যত্ব করি যাহাতে আর সংসারে বিড়ম্বিত হইতে না হয়। 
কেশবকে হৃদয়ে ম্মরণ করিলে কোন উৎপাৎ আমাদিগকে মেক্ষপথ হইতে 
টিক করিতে পারিবেন । 
অসার সংসার বিবর্তনেষু 
মা যাত তেষ।ং প্রসভং ব্রবীমি। 


সর্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত 
সমত্ব মারাধনমচ্যুতন্ত ॥ 


ভক্তের স্মরণ। ২৬৩ 


ংসারের পুনঃ পুনঃ পটক্ষেপে সন্তষ্ট হইওন! ইহ! আমি সাহস করিয়া 
বলিতেছি এন. এন আমর! সর্বত্র সমদর্শী হই। সমত্বই অচ্যাতের আরাধন! | 


তন্যিন্‌ প্রসন্নে কি মিহাস্তযলভ্যং 
ধশ্মার্থ কামৈরলমল্সকাস্তে 
সমাশ্রিতাৎ ব্রহ্মতরো রনস্তাৎ 
নিঃসংশয়ং প্রাপ্গ্যথ বৈ মহৎ ফলম্‌॥ 


বিষ গ্রসন্ন হইলে এই জগতে অলভ্য কি থাকে ? ধর্ম, অর্থ, কাম ইহাতেই 
বা কি হয়--ইহাও ত অল্প । অনস্ত ব্রহ্মতরুর আশ্রয় লইলে নিশ্চই তোমর! 
মহৎ ফল মোক্ষই প্রাপ্ত হইবে । 
গুরুগৃহে পুত্রের চেষ্টার সংবাদ পিতার নিকটে পৌছিল। পিত। আবার 
পুত্রের বিনাশে বদ্ধপরিকর হইলেন। বালকের ভক্ষাদ্রব্যে কালকুট বিষ মিশ্রিত 
করিয়৷ পাপিষ্ঠকে মারিয়া ফেল পিতা এই আজ্ঞা দিলেন। অচ্যুৎ বিষুকে 
নিবেদন করিয়া পুত্র হলাহল বিষের সহিত অন্ন জীর্ণ করিয়া ফেঞ্িল। যাহার! 
বিষ দিয়৷ ছিল ভয়ত্রস্ত হইয়! সংবাদ দ্বিল-_-আপনার বালক অতি ভীষণ বিষ খাইয়াও 
সুস্থ আছে। 
ত্ধ্যতাং ত্ব্্যতাং হে হে সঙ্থো। দৈত্যপুরোহিতাঃ। 
কৃত্যাং তন্ত বিনাশায় উৎ্পাদয়ত ম! চিরাৎ ॥ 
হে হে দৈত্য পুরোহিতগণ ! সত্বর হও সত্বর হও-_ইহাকে এইথানে বিনাশ 
জন্ত অচিরে কৃত্য] ( হুঃসহ মন্ত্র পাবক ) উৎপাদন কর। পুরোহিতগণ বিনয়ান্বিত 
বালকের নিকটে আসিলেন-_বড় মিষ্ট বাক্যে বলিতে লাগিলেন দেখ বালক 
ত্রিলোক বিখ্যাত ব্রহ্গকুলে তুমি জন্মিয়াছ__ 
কিংদেবৈঃ কিমনস্তেন কিমন্তেন তবাশ্রয়ঃ। 
পিতা তে সর্বলোকানাং ত্বং তথৈব ভবিষ্যুসি ॥ 
তম্মাৎ পরিত্যজৈনাং ত্বং বিপক্ষস্তব সংহিতাম্‌। 
বাচং পিত৷ সমস্তানাং গুরণাং পরমোগুরুঃ ॥ 

' আযুগ্মন এত বড় পিতার পুত্র তুমি-_তোমার আবার দেবত৷ কি? অনস্ত 
কি? অন্ত কেই বা কি? তোমার পিতা সর্ধলোকের আশ্রয়-তুমিঞ 
তাহাই হইবে । তুম তোমার এ বিপক্ষত্তব সংহিতা বাক্য ত্যাগ কর। সমন্ত 
গুরুর পরমগ্ডরই পিতা । 


২৬৪ উত্সব । 


বালক পূর্ব-জন্মে ্বারকাবাপী শিবশর্্ম। নামক সর্বশীন্ত্রবিং যোগজ্ঞ ব্রাহ্মণের 
পুত্র ছিল। নাম ছিল সোম শন্মী। অন্ত চারি পুত্রকে বর দান করিয়া এই সর্ব 
কনিষ্ঠ পুত্র সঙ্গে যোগজ্ঞ পিতা তীর্থ সেবা! জন্ত বাহির হইলেন। সোমশম্মীকে 
পরীক্ষ/ করিবার জগ্ঞ তাহার পিতা মাত! যোগবলে গলিত কুষ্ঠ রোগীর দেহ 
ধারণ করেন। কৃমি-পরস্পরা-পরিপূণণ পিত! মাতার কাঠিন্ত, অবজ্ঞা এবং প্রহার 
পর্ধাস্ত সহা করিয়৷ পুত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। পিত! মাতার সেব! করিয়া, 
পিতার বরে পুত্র বছ পুণ্য সঞ্চয় করিল। মৃত্যুকালে দৈবক্রমে দৈতাগণ আসিয় 
কোলাহল করায় তাহার দৈত্য চিন্তা আসিয়া যায়। তজ্জন্য তিনি দৈত্যবংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। 
বালক পুরোহিত গণকে বলিল মহাঁভাগ সকল “এবমেতৎ*। এইরূপেই 
ঝটে-_স্প্লাঘ্যমেতৎ মহাকুলম্‌” মরীচির সকল কুলের অপেক্সা আমাদের মহাকুল 
শ্লাধ্ই বটে। ব্রৈপোক্যে কোহনথ! বদেৎ-_ত্রেলোক্যে কে ইহার অন্ঠথ! 
বলিবে? পিতাও আমার সর্ব জগতে বিখ্যাত-_“ঞ্তদপ্যবগচ্ছামি মত্যমত্রাপি 
নানৃতম্”_ইহাও আমি জানি- একথা সত্য-মিথ্যা নয়। 


গুরূণামপি সর্কেষাং পিতা পরমকে। গুরুঃ । 
যুক্ত ত্রাস্তিরত্রাপি স্বল্লাপি চি ন বিস্যাতে ॥ 


সকল গুরুর পরম গুরু পিতা-_-এই যাহ! বপিতেছেন তাহাতে স্বল্প মান্রও 
ভ্রান্তি নাই। 


পিত! গুরুন পন্দেহঃ পুজনীয়ঃ প্রযত্বতঃ। 
তত্রাপি নাপরাধ্যামীত্যেবং মনসি মে স্থিতম্‌ ॥ 


পিতা গুরু, যত্ত পূর্বক পুজার বস্ত- ইহাতে সন্দেহ নাই। পিতার নিকটে 
কোন অপরাধ করিব না-_ইহাও আমার মনে থাকে | কিন্তু এ যে বলিতেছেন 
*কিমনন্তেন” অনস্তে কি হয়-+ইহ! যে কতদূর দোষযুক্ক কথা--কতদুর অন্তায় 
কথা__তাহ! কে বলিবে? পুত্র গুরুগণকে এই বলিয়! মান্য করিয়৷ কতক্ষণ 
মৌন হইয়া রছিলেন পরে হান্ত করিয়া কহিলেন পঅনস্তে কি হয়”? বালক 
অনস্তের স্মরণে উন্মত্ত হইয়৷ বলিল ইহ সাধু কথ! । 


সাধু ভোঃ কিমনস্তেন সাধু ভে! গুরুবো! মম। 
শ্রয্পতাং যদনস্তেন যদি খেদং ন যাশ্তথ ॥ 


তক্তের স্মরণ । , . ২৬৫ 


পঅনস্তে কি হয়” আহা! সাধু! সাধু! হছে আমার গুরুগণ আপনারা 
ও সাধু! যদ্দি আমার এই বাবহারে খেদ প্রাপ্ত না হইয়া! থাকেন তবে শ্রবণ 
করুন অনস্তে কি হয়! 
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ__ইহ।র। পুরুষার্থ বলিয়া কথিত। এই চতুষ্ট় 
ধাহা হইতে লাভ হয় সেই অনস্তে কি হয়__কি বৃথা কথ! ইহ! ? অনন্ত হইতে 
মরীচি, দক্ষ এবং অন্ঠান্ত, কেহ ধর্ম, কেহ অর্থ, কেহ কাম লাভ করিয়াছেন--অপর 
কত খধি তত্ববেদী হইয়! জ্ঞান ধ্যান সমাধি দ্বারা-_অবিগ্তাবন্ধন নাশ করিয়া 
মুক্তি লাভ করিয়াছেন। সম্পদ বলুন, প্রশ্্ধ্য মাহাত্ম্য বলুন, জ্ঞান কর্ম্ম সমূহ 
বলুন, মুক্তি বলুন এই নকলের মূল হইতেছে একত৷ লভ্য হরির আরাধনা-_ 
“একতা লভ্যং মূলমারাধনং হরে£”__“সমত্বমারাধনমচ্যতস্ত” | সর্বত্র সর্বব বস্তুতে 
একমাত্র হরিকে স্মরণ করিয়৷ শত্রু মিত্র, সুন্দর কুৎসিৎ, সকলকে হরি মনে কর! 
ইহাই আরাধন1। “অনস্তের দ্বারা কি হয়”, কি জন্য ইহ! বলিতেছেন ?_ ধর্ম, অর্থ, 
কাম, মোক্ষ,_ইহাই ত হয়। অধিক আর কি বলিব-আপনারা আমার 
গুরু । সাধু, 'অসাধু যাহ! বলিতে হয় বলুন আমার বিবেক লল্প। 
পুরোহিতগণ বালককে বলিলেন, বালক আর ত্ররূপ বলিও ন। আমরা 
তোমাকে অগ্নি হইতে রক্ষ! করিতেছি । ছন্ম্তে! আমাদের কথ মত যদি ন! 
চল, তাহা হইলে তোমার বিনাশের জন্ত কত্য! ( ছঃসহ মন্ত্র পাবক ) স্থজন করিব। 
বালক বলিল কেই বা কাহাকে হনন করে-_কেই বা কাহাকে রক্ষা করে? 
অসৎ আচরণ ও সাধু আচরণ করিয়৷ আত্মাই আত্মাকে হনন করেন ও রক্ষা 
করেন। 
পুরোহিতগণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়! জ।লা মালায় উজ্জ্বল! কৃত্যা প্রস্তত 
করিলেন । অতি ভীষণ! এ কৃত্য। পাদন্াসে ক্ষিতি ক্ষত করিতে করিতে আগমন 
করিয়া ক্রোধ পূর্বক বালকের বক্ষঃস্থলে শূলের দ্বারা আঘাত করিল। 
তৎ তন্ত হৃদয়ং প্রাপ্য শূলং বালন্ত দীপ্ডিমৎ। 
জগাম খণ্ডিতং ভূমৌ তত্রাপি শতধাগতম্‌ ॥ 
প্রদীপ্ত প শুল বালকের বক্ষে ঠেকিয়! শত ভাগে চূর্ণ হইয়া ভূমিতে পড়িল। 
যন্বানপারী ভগবান্‌ হুগ্াস্তে হরিরীশ্বরঃ। 
... ভঙ্গো ভবতি বজ্তস্ত তত্র শূলশ্ত কা কথা ॥ 
- অবিনাশ ঈশ্বর হরি যে হৃদরে জাগিয়া বসিয়াছেন সেখানে বজও চরণ হইয়া 
যায় শূলের কথা কি? (ক্রমশঃ) 
৩৪ 





প্ীসদ।শিবঃ 
শরণং 
নমে। গণেশায় 
শ্১০৮ গুরুদ্দেবপাদপন্সমেভ্যো নমঃ । 
শ্রীসীতারা মচন্দ্রচরণকমলেভো1 নমঃ । 


রামায়ণ বেদ চক্ড্রিক! বা লীতারামতত্তবকৌমুদী। 
পূর্ববানুবৃত্তি। * 
রামায়ণে ইতিহাঁসরূপে সর্ববধন্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, রামায়ণ 
কল্যাণ-প্রার্থা মানুষ মাত্রের পাঠ্য, পরম ভুল মুক্তি, 
রামায়ণ শুশ্রাধুর কিন্করী। 


জিজ্ঞান্থ__বাব। ! বৃহদ্ধন্মপুরাণ যে এত নুন্বর, এমন উপাদেয় সামগ্রী, 
এতাদৃশ উপকারক, পুবেব তাহা জানিতে পারি নাই। বৃহদ্বর্্মপুরাণ হইতে 
যাহা শুনাইলেন, তাহ! বস্ততঃ অমুতোপম, তাহ! শ্রবণ করিয়া, আমার যে, কি 
অপূর্ব আনন্দ হইল, তাহ! প্রক।শ করিবার শক্তি আমার নাই। বুহদ্ধন্্পুরাণ 
যে কবির মানস সন্তান, তিনি যে, জ্ঞান, প্রেম, ও সত্যনিষ্ঠার আধার, তিনি যে, 
সৌনধ্যের (73985 ) আকর, আমার তাহা বিশ্বাস হইয়াছে, বৃহদ্ধন্্মপুরাণ এই 
নাম যে, সার্থক, বৃহদ্বন্মপুরাণ যে, বস্ততই বৃহদ্বন্মপুরাণ, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। বুহদ্ধম্মপুরাণের কথা শুনিয়া আমার রামায়ণ বিষয়ক বহু সংশয় নিরস্ত 
হইল। পবেদই মহামুনি আদিকবি বাল্ীকি কর্তৃক রামায়ণরূপে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে, র।মায়ণ বেদের বিস্তারিত রুচির ( মনোহর ) রূপ” (“বেদঃ প্রাচেত- 
সাদানীৎ সাক্ষা'্রামায়ণাত্মন” ), অগন্ত্য খধষির এই কথাই যে, বৃহদ্র্শরপুরাণে 
বিস্তার পূর্বক বিবৃত হইয়াছে, আমি তাহ! বুঝিতে পারিলাম, রামায়ণ যে, 


পাত 





পি 


*্* ১৩২৫ সালের উৎসবে রামায়ণ বেদচন্জ্রিকা! বা সীতারামতত্বকৌমুদী 
বাহির হইয়াছিল। বহুদিনের পরে রামায়ণ বেদচন্দ্রিক' বা সীতারামতত্বকৌমুদী 
পুনর্ব্বার উৎসবে প্রকাশিত হইল, অতএব পাঁঠকদিগের, ইহার পূর্বোক্ত কথা 
সকল স্থৃতিপথ হইতে বিচাত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যদি অসম্ভব না হয়, তাহা 
হইলে ১৩২৫ সালের উৎসর দেখিলেই, পূর্বে .যাহ! উক্ত হইয়াছে পাঠক ।তাহ! 
জানিতে পারিবেন । 


রামায়ণ বেদচক্দ্রিকা ব৷ সীতাঁরাম তন্বকৌমুদী । ২৬৭ 


মহাভারতের পুর্বে প্রাহুভূতি হইয়াছেন, রামায়ণ যে, মহাড়।রতের বীজ, 


রামায়ণ যে পরব্রহ্ধ শ্রীরামচন্দ্রের পরামূর্তি, রামায়ণ যে নিত্য বস্ত, পুরাকালে 
নারায়ণ, ব্রহ্মাকে রামায়ণ প্রদান করেন, ব্রহ্মা বালীকিকে উহ। দিয়াছিলেন, 


ব্রহ্মার আজ্ঞান্ুদারে আদিকবি বাল্মীকি দ্বারা রামায়ণ শ্লোকবন্ধ হইয়াছে, 
বেদার্থের সার সম্মত রামায়ণ, রুচির রূপে বিস্তারিত হইয়াছে, অতএব রামায়ণ 
যে, প্রসিদ্ধ বেদের স্তার অপৌরুষেয়, ইহ! যে, প্রবাহরূপে নিত্য, বৃহদ্ধন্মপুরাণের 
কুপায় আমার তাহা নিশ্চয় হইল । বৃহদ্বন্্পুরাণে রামায়ণ সম্বন্ধে আর কি উক্ত 
হইয়!ছে, তাহ! শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। 

বক্তা-__বৃহদ্বন্মপুরাণে ( পুর্বেই বলিগ়াছি ) রামায়ণ সম্বন্ধে শান্ত্র-বিশ্বাসীর 
শ্রোতব্য বহু অশ্রুত পূর্ব কথ! আছে । বৃহদ্বন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে, বাল্ীকি 
রচিত-_তৎকর্তৃক শ্লোকাকারে নিবদ্ধ রামচরিত্র ব1! রামায়ণে শ্রীরামচরিত্র বর্ণন 
মুখে বর্ণাশ্রম বিভাগান্ুসারে সর্ববশঃ সর্ব্বধন্মই সমুন্দষ্ট হইয়াছে, ইহাতে স্ত্রীধর্শা, 
রাজধর্্ম, ব্রাঙ্মণধন্্া, বৈশ্যধর্্ম, শুদ্রধর্ম, গাহ্‌স্থ্যাদি আশ্রমধর্মথ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, 
ইহাতে নান! দেবচরিত্র ও শরক্রমিত্র কথ নর্ণিত হইয়াছে, ইতিহাসরূপে ইহাতে 
সর্বধন্মন তত্বই বিবৃত হইয়াছে । অতএব রামায়ণ কল্যাণপ্রার্থি _ মনুষামাত্রের পাঠ্য, 
কল্যাণপ্রার্থি-মনুষ্যমাত্রের বোধ্য (রামায়ণের তত্ব 'অপগন্তব্য ), রামায়ণ কথ! 
শুভেচ্ছু বাক্তিমাত্রের নিত্য স্মরণীয় । ছুর্গা দেবী বলিয়াছেন, ( বৃহদ্ধন্মপুরাণে 
উক্ত হইয়াছে ), রামায়ণের গুণ অশেষতঃ বর্ণন করিবার শক্তি, আমার নাই, ষে 
ব্যক্তি রামায়ণের শুশ্রধু, পরম ছুল্ল মুক্তি তাহার কিন্করী। * 

জিজ্ঞান্থ-_বাব! ! বুহদ্বন্মপুরাণ বলিয়াছেন, ভগবান্‌ বালীকি শ্রীরামচরত্র 
বর্ণন মুখে সর্বথ! সর্ববধর্ম্ের নিরূপণ করিয়াছেন, কাব্যরূপে সর্ব! বেদার্থের 
ব্্ণন করিয়াছেন, কিন্তু রামায়ণ পাঠ করিলে, আপাততঃ রামচরিত্রই যে, ইহাতে 


পি শত িশাপ্পীশিপিশশিশ পা শাপিসী সী পিল সপ পপর 














* “রামায়ণং মহাকাব্যং কৃতং বাল্সীকিন! স্বয়ম্‌ । 
তত্র রামচরিত্রসা ব্যপদেশেন সর্বশঃ। 
সর্বে ধন্দমাঃ সমুদ্দিষ্টা বর্ণাশ্রম বিভাগশঃ ॥ 
স্ত্রীধন্মা রাজধন্মাশ্ ব্রহ্গধর্্মাশ্চ পুফলা2। 
, বৈশ্ঠধর্্মাঃ শৃদ্রধন্্মা ধন্্াশ্চ গৃহিণাং তথা ॥ 
নানাদেব চরিতানি শক্রমত্র কথা অপি। 
ঈতিহাস স্বরূপেণ সার্বেধম্মী নিরূপিতা ॥ 
এতৎপাঠ্যঞ্চ বোধ্যঞ্চ স্মরণীয়ং শমিচ্ছতা ৷ 
গু ্ ্ ্‌ বৃহদ্ধদ্পুরাণ । 


২৬৮ উত্সব 


প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে, সাধারণ পাঠকের তাহাই বোধ হইয়া থাকে, রামায়ণ 
রামচরিত্র বর্ণন মুখে তাৎপর্্যতঃ সর্বশঃ নিখিল ধর্ম বাখ্যাত হইয়ছে, ইহাতে 
বেদার্থই বর্ণিত হইয়াছে, তাহাত স্প্টতঃ বুঝিতে পারা যায় না। আর এক 
কথা, ইদ্বানীস্তন শিক্ষিত পুরুষদিগের ধারণ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইহারা 
করিত-_অমূলক উপকথা দ্বারা পরিপূর্ণ ( 1£50:01০85 ), ইহাবা বিজ্ঞান 
বিহীন কাব্য, ইহাদের মধে) সত্যাংশ অর্পই আছে । আমার এই নিমিত্ত রামায়ণে 
যে, শ্রীরাম চরিত্র বর্ণন মুখে সর্বগা, সর্বধর্মের নিরূপণ করা হইয়াছে, রামাকসণে 
যে বেদার্থই রুচির রূপে বর্ণিত হইয়াছে, বিশদভাবে তাহ! বুবিবার প্রবল 


আকাঙ্কা হয়। 
পুরাণ ও ইতিহাস অমূলক উপকথ! পুর্ণ,বিজ্ঞান বিহীন কাব্য নহে। 


বক্ত1--বৃহদ্বম্্পুরাণে “কবি' ও “কাব্য' সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইছে, আমার 
বিশ্বাস, তাহ! শ্রবণ করিলে, তোমার বিশেষ উপকার হইবে, বৃহদ্বন্মপুরাণ 
বলিয়াছেন, “কবির বর্ণন কখন মিথ্য। হয় নী,» “বরং প্রাণও পরিত্যাজ্য বরং 
শিরশ্ছেও উপেক্ষা, তথাপি মিথ্যা বাকা প্রয়োগ কর্থব্য নহে। বাকৃই সতাস্বরূপ 
ব্রহ্ম, ব্রহ্মবূপ বাকৃকে মিথণাতে বিক্ষেপ কর! সর্বথ! অনুচিত, অসত্য হইতে পরম 
অধর্দ আর কিছু নাই |” অতএব ধীঠারা কাব্যকে বিজ্ঞান বিহীন বলেন, 
কল্পত অমুলক উপকথ|! বলিয়৷ উপেক্ষা করেন, তাহার! শাস্ত্রবর্ণিত কাবোর স্বরূপ 
দেখেন নাই, প্রকৃত কবির রূপ তাহাদের দৃষ্টিতে পতিত হয় নাই। সত্যময়, 
বেদনিষ্ঠ, সত্যবচন, খষিদিগের কি প্রকার সত্নিষ্ঠা ছিল, তাহ! যিনি বিদিত 
আছেন, তিনি কখন তাহাদিগকে অদত্াবাদী বলিতে সাহসী হইবেন না। বরং 
প্রাণ পরিত্যাজ্য, বরং শিরশ্ছেদও উপেক্ষ্য, তথাপি মিথ্যা বাচ্য নহে, অনত্য 
হইতে অধিক অধম্্ম না, ("বরং গ্রাণাঃ পরিত্যাজ্য! শ্ছেদোইপেক্ষং শিরোহপি 
বা। ন তথাপি বচো ব্রচ্গ মিথাবাচ্যং বিধীয়তে ॥ নহাসত্যাৎপরোধ্ধর্্ম 
ইতি হ্োবাঁচ ভূরিয়ম।”__বৃহদ্বন্মপুরাণ )। ধাহাদের এইরূপ সতানিষ্ঠা, 


পাপী সস পপ সাপ সসপাস্পপস 


“আদৌ রামায়ণং দেবে ব্রহ্মণে দত্তবান্‌ পুরা । 
দতঞ ব্রহ্থণ। মহাং শ্লোকবদ্ধং ময় কতম্‌॥ 
বিস্তারিতঞ্চ রুচরং বেদার্থনারসম্মতম্‌। 





বৃহন্ধদ্পুরাণ। 
“ভারতং কৃতবান্‌ পূর্র্বং দেবোনারায়ণ দ্বয়ং। 
রামায়ণং তশ্তবীজং পরাৎ্পরতরং মতম্‌ ॥ 
“রামাধণগুণান্‌ বক্ত,ং শক্কে। নাহমশেষতঃ | 
পরম! ছুল'ভা মুক্তি শুশ্রষে৷ ধর্ত কিন্করী ॥ 
বুহদ্বর্মপুরাণ। 





রামাগণ বেদচক্দ্রিক বা! সীতারামতত্বকৌমুদী । . . ২৬৯ 


তাহারা কি কোন কারণে মিথ্যাবাদী হইতে পারেন ? অমূলক গল্প বলিতে 
পারেন? - প্রশ্ন হইবে, বেদের মধ্যে অনেক অসম্ভব কথা কি নাই? বিধি” 
ও *অর্থবাদ”, বেদকে প্রথমতঃ এই ছুইভাগে বিভক্ত করা হয় না কি? আমি 
যথা সময়ে এই প্রশ্নের উত্তর দিৰ। বেদের মধ্যে অসম্ভব কথা আছে, ইতিহাস এবং 
পুরাণের মধোও অসম্ভ7 কথা! আছে এই অপন্তভব কথা সকলের সঙ্গতি করিতে 
ন৷ পারায়, আধুনিক শিক্ষিত পুরুষগণ উহা্দিগকে উপেক্ষা করেন, মিথ্যা বিবেচনা 
করেন, বেদ, ইতিহাস ও পুরাণাদিকে অমূলক উপকথ) পুর্ণ গ্রস্থ বলিয়! অগ্রাহা 
করেন। স্বীকার করিলাম, বেদে সাধারণ প্রতিভাতে অসম্ভব রূপে গ্রাতীয়মান 
বহু কথা আছে, তথাপি সত্যানুসন্ধিৎম্থ বেদপ্রাণ খষিরা বিচার "্মবলম্বন 
পূর্বক এ সকল অসম্ভব বেদবাকোর তাৎপর্যা পরিগ্রহ করিতেন, উহাদের 
মধ্যম্থ সত্যাংশের গ্রহণ ও অসত্যাংশের পরিহার করিতেন। বেদম, বেদতত্তঃ 
সতাসন্ধ খষির৷ বেদবাক্যের তাৎপর্মা পরিগ্রাহার্থ যাদৃশ ব্যাকুল ছিক্নে, শ্রদ্ধাবান্‌ 
ও বিচার নিপুণ ছিলেন, বর্তমান কালের সত্যানুসন্ধিৎস্থ শিক্ষিত পুরুষগণের 
মধ্যে যদি কেহ বেদের তাৎপর্য্য পরিগ্রহার্থ তাদৃশ বাকুল, তাদৃশ শরদ্ধাবান, তাদৃশ 
বিচার নিপুণ থাকিতেন, বেদ-শাস্ত্রের প্রতি বর্তমান কালের লোকণ্দগের উপেক্ষা 
বুদ্ধি যদি ঈদৃশী প্রবল না হত, তাহা হষ্টলে, ইহারা বেদ ও বেদমুলক শান্তর 
সমূহকে এইরূপ উপেক্ষা করিতেন না, তাহা হইলে. ইহাদের মধ্যে যে সত্য আছে, 
তাহা ইহীদ্দিগকে স্বীকার করিতে হইত, তাহ! হইলে, বেদ ও বেদমূলক ইতিহাস. 
পুরণ।দি শাস্ত্র সমূহে হহার! কিঞ্চিন্াত্রায়শ্রদ্ধবাঁন ন1 হইয়! থাকিতে পারিতেন না| 
শারীরক সুত্রের ভাষ্খকার ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, মন্ত্র ব্রাহ্মণদর্শা খধি- 
দিগের সামর্থ্য অস্মদীয় সামর্য দ্বারা তুলিত কর! উচিত হে. ইন্তিহাস-ও পুরাগ 
সমূল, ইতিহাস ও পুরাণে যাহ! উক্ত হইয়াছে, তাহার! অমুলক, শুদ্ধ কর্নার 
বিজ্ম্তণ নহে। আমার জ্ঞানে যাহ! অসম্ভব, তাহাই বস্ততঃ অসম্ভব নহে। শ্রুতি ও 
শাস্ত্রে যে যোগাভ্যাস দ্বারা অণিমাদি এখবর্ধ্য প্রাপ্তির কথা আছে, তাহাকে বলপুর্বক 
প্রত্যাথান কর! যায় না, বিন! পরীক্ষায়, বিনা বিচারে তাহাকে অসম্ভব বপিয়া 
প্রত্যাখ্যান কর!, কেবল অবিবেকীর সাহসিকতা-_ দস্তযুক্ত ধৃষ্টতা (4050165,* 

ক *যোগোহপাণিমাদোর্বর্্যপ্রাপ্তিফলঃ শ্বর্যমাণো ন শকাতে সাহসমাত্রেণ 


প্রত্যাথ্যাতুম্‌। খধীণামপি মন্ত্ত্াঙ্ষণদ রশিনাং সামর্থাং নাশ্মদীযেন সামর্ঘোনোপ- 
মাতুং যুক্তমূ। তম্মাৎ সমূলমিতিহাসপুরাণম্‌।”-_শারীরক ভাষা 


২৭৩ উদসব। 


শ্রীরামচন্দ্র বিগ্রহবান্‌ ( মূর্ত) ধর্ম, ধর্ম সংস্থাপনার্থ 
ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্রের অবতার, অতএব তাহার 
চরিত্র বর্ণন যে, সর্ববথা সর্ববধন্মের ব্যাখ্যা) . 


তাহাতে কি, কোন সন্দেহ 
হইতে পারে ? 


রামায়ণ, যাহাতে ধর্ম সংস্কাপনার্থ অবতীর্ণ, বিগ্রহবান-ধর্শ-ভগবান্‌ শ্রীরাম 
চন্দ্রের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যে ইতিহাস মুখে সর্বা ধর্থের ব্যাখ্যান, তাহাতে 
কোন সন্দেহ হইতে পারে না। বৃহদ্বন্পুরাণে উক্ত হইয়াছে (ইহ! ব্রহ্গার 
উক্তি ), বিষ্ণুর লীল', লোক সমূহের মলাপহা (মল শোধনী) ধর্ম্মরূপিণী, হে 
বালীকি! সেই মল শোধনী, পরম পবিক্র বিষুলীলা তোমা কর্তৃক বর্ণিত হইলে, 
লোকে পরধন্ম স্থির হইবে (*"লোকানাং ধর্মরূপৈব বিষ্ঠোলীল! মলাপহা । য়া 
সা বর্ণিতা লোকে পরোধর্ঃ স্থিরোভবেৎ ॥*__বৃহদ্ধন্পূরাণ )। বৃহদ্ধন্মপুরাণের 
এই কথা দ্বারা রামায়ণ যে, নিশুদ্ধ ও প্রত্যক্ষ ধর্ম গ্রশ্থ, তাহা প্রতিপান্দত 
হইয়াছে । যিনি বিগ্রহবান ধর্ম, ধর্মসংস্থাপনার্থ ধাহার অবতার, ধাহা হইতে 
ধর্ম কখন বিচলিত হয় নাই, যিনি কখন ধর্মকে অতিক্রম করেন নাই. তাহার 
প্রত্যেক কাধ্যই যে, পাপের অপনোদক, তাহার প্রত্যেক কার্ধ্যই যে, বিশুদ্ধ 
ধর্মের অঙ্ুষ্ঠান, তাহ! বল! বাহুল্য । “বেদ অখিল ধর্মের মূল,” কি ধর্ম, কি 
অধন্দ সনাতন বেদ হইতেই, সাঁক্ষাৎ-পরম্পরা ভাবে লোকে তাহা অবগত হইয় 
থাকে । ভগবান শ্রীরামচন্ত্র সাঙ্গ, সশাখ, সপুর'ণ বেদস্বরূপ (*্যে সর্ব বেদাঃ 
সাঙাঃ সশাখাঃ সপুরাণা * * *  ইরামোত্তরতাপনীউপনিষৎ )। অতএব 
ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্রের জীবন চরিত, সর্বপন্মমূল বেদের ব্যাকরণ-_বেদের ব্যাখ্যান, 
অতএব রামায়ণ প্রত্যক্ষ ধর্ম গ্রন্থ, বেদ সম্পিত অর্থই রামায়ণে বিবৃত হইয়াছে.। 
শ্রীরাম পূর্বতাপনীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যিনি নিজ পবিত্র চরিত্র ধারা লোক 
সকলকে ধর্ন মার্গ দান করিয়াছেন, ধিনি নিজ নাম দ্বারা সর্বজনকে জ্ঞান মার্গ 
দান করিয়াছেন, ধাহার ধ্যান দ্বারা বৈরাগ্যের উদয় হয়, ধাহার পুজা করিলে, 
পরশ্বর্ধা প্রাপ্তি হয়, সংসার বিধক্ত যোগীরা যে অনন্ক নিত্যানন্দ চিদাখ্বাতে সদ! 
রমণ করেন, ধিনি তাহাদের প্রাণাভিরাম, তিনি “রাম,” রাম পদ খ্বারা সেই 


রামায়ণ বেদচক্দ্িকা বাঁ সীতারামতত্বকৌমুদী।  : - "২৭১ 


সর্বজনের ঈগ্সিত, সগুণ, নিগু'দ পরক্রহ্ধই লক্ষিত হইয়া থাকেন।* শ্রীরাম 
পূর্বতাপনীর উপনিষদে *রাম” পদের যে নির্বাচন আছে, তাহার অভিপ্রায় 
ষথার্থভাবে অনুভব হুষ্টলে, ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র বা রামায়ণ যে, প্রত্যক্ষ 
ধর্মগ্রন্থ, রামায়ণ যে, ইতিহাপ মুখে সর্ধধরন্থের বিবরণ, তাহ! স্বীকার করিতেই 
হইবে। 

জিজ্ঞান্থ_ বাবা ! ঞ্শ্রীরামচন্দ্র বিগ্রহবান্‌ ধর্ম,” এই কথ| কোথায় আছে ? 

বন্ত।--এই কথ! রামায়ণেই আছে। তুমি রাময়ণ পড়িয়াছ, কিন্ত 
*্শ্রীরামচন্দ্র বিগ্রহবান্‌ (মূর্ত) ধর্ম,” রামায়ণে যে, এই কথা আছে, তাহ! তোমার 
স্বৃতি পথে জাগরূক নাই । বালীকি রামায়ণের আরণ্যকাণ্ডে এই কথ। আছে, 
ইসা স্মরণীয় কথ! সন্দেহ নাই, একথা মারীচ রাক্ষসের মুখ হইতে উচ্চারিত 
হইয়াছিল। রাক্ষসেশ্বর রাবণ বিপন্ন হইয়া, মারীচকে যাহা বলিয়াছিলেন, 
এবং মারীচ রাবণের কথ! শ্রবণ পূর্বক যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা -স্বরণ কর। 
আর্ত রাবণ মারীচকে বলিয়াছিলেন, তাত মারীচ ! আম তার্ত--বিপন্ন হইয়াছি, 
তুমিই আমার এই বিপদে পরমগতি। যে স্থ।নে আমার ভ্রাতা খর, মহাবাু 
দূষণ ও আমার ভগিনী শূর্পণথ! অবস্থিতি করে, সেই জনস্থানের বিষয় তুমি 
অবগত আছ। মাংসাশী রাক্ষস ভ্রিশিরা ও ন্যান্ত, যুদ্ধে কৃতমনৌরথ শোর্য্য- 
শালী বহুসংখ্যক নিশাচর, আমার নিয়োগপরত্ন্ত্র হইয়া, এ জনস্থ(নে বাস করিতে- 
ছিল। ইহারা মহারণ্যে ধর্মচারী মুনিদ্দিগের অনুষ্ঠানে সর্বদা বাধ! প্রদান 
করিত। এ সকল রাক্ষসের সংখ্যা চতুর্দশ সহত্র, ইহারা সকলেই ভীমকন্ম, 
সকলেই শূর ও প্রাপ্ত যুদ্ধে উৎসাহবান্‌ এবং খরের চিত্ান্ুবন্তী ছিল। সম্প্রতি 


* পণ চিন্ময়ে হ্মিন্মহা! বিষৌ জ্ঞাতে দশরথে হরৌ। রঘোঃ কুলেইখিলং 
রাতি রাজতে ষে। মহীস্থিতঃ ॥ স রাম ইতি লোক্ষু বিদ্বপ্তিঃ প্রকটী কৃতঃ ॥” 
"রাক্ষস যেন মরণং যাস্তি স্বোদ্রেকতো২খব।। রাম নাম ভুবি খ্যাত 
মভিরামেণ বা পুনঃ ॥”. | 
শ্ধর্মার্গং চরিত্রেণ জ্ঞানমার্গং চ নামতঃ তশ্তধ্যানেন বৈরাগ্যমৈশ্থ্য্যং যস্তয 
পূজনাৎ। তথা রামস্ত রামাথ্যা ভুবিস্যাদথ তত্বতঃ ॥ 
রমস্তে যোগিনোহনস্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি । 
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীরতে ॥ 
শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয্কোপনিষদ্‌, 


২৭২ উত্সব । 


জনস্থান বালী মহাবল খর প্রমুখ রাক্ষলগণ বিবিধ শন্ত্র ধারণ ও হূর্ভেন্ত কবচ 
বন্ধন পূর্বক রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। রাম নিরতিশয় রোষা বিষ্ 
হইয়া, কিঞ্চিম্মাত্র পরুষ বাক্য না বলিয়া ( “অনুক্ত1 পরুষং কিধিৎ* % * *) 
ধনুতে শর যোজন! করিয়! তাহার পরিচালন করেন। এইরূপে মানুষ রাম 
পাদচারী হইয়া সুতীক্ষ শর দ্বারা উগ্রতেজ! চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস সংহার, 
খর ও দূষণের বিনপাত এবং ত্রিশিরাকেও নিহত করিয়া, সমুদায় 
দগ্ডকারণ্যকে নির্ভয় করিয়াছে (* চতুদ্দশ নহসাণি রাক্ষসামুগ্রতেজসাম্। 
নিহতানি শরৈস্তীক্ষৈমণনুষেণ পদাতিনা ॥ খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে দুষণশ্চ 
নিপাতিতঃ। হুতশ্চ ত্রিশরাশ্চাপি নির্ভয়া দণও্ক1 কৃতাঃ॥”) | পিতা জ্ঞুদ্ধ 
হইয়৷ যে ক্ষীণজীবী রামকে স্ত্রীর সহিত দূর কারয়। দিয়াছে, সেই ছুঃশীল কর্বাশ 
(কঠিন হৃদয়-), তীক্ষ, মূর্খ, লুৰ, অজিতেক্জিয় ক্ষত্রিয় দূঘণ রাম, রাক্ষস সৈন্ের 
হার কর্ত, সে ধর্ম ত্যাগ ও অধর্ম আশ্রয় পূর্বক সর্বদ| প্রাণিগণের অহিতে 
ব্রতী থাকে । দেখ সে বিনা শক্রতায় নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া, আমার ভগিনীকে 
বিরূপা করিয়ছে। অধুনা আমি বিক্রম প্রকাশ পূর্বক জনন্থান হইতে রামের 
ভাধ্যা দেবকন্তাসদূশী সীতাকে আনয়ন করিব, তোমাকে আমার এই কাধ্যে 
সহায় হইতে হইবে। মহাবল! তুমি ও কুম্তকর্ণাদি ভ্রাত্গণ সহায় থাঞ্ে, 
আমি দেবগণকেও লক্ষ্য করি না। অতএব মারীচ! তুমি আমার সহায় হও, 
সাহায্য দানে তুমি সমর্থ” তুমি মহাশূর ও সর্ধপ্রকারের মায়! জান ; বীর্ধ্যে, 
যুদ্ধে, দর্পে ও উপায়ে তোমার সদৃশ নাই, নিশাচর! এই নিমিত্বই আমি তোমার 
সমীপে আগমন করিয়াছি । * * * রামের নাম শুনিয়া, মহাত্মা মারীচের 
সুখ শুফ হইল, মারীচের অত্যন্ত ত্রাস হইল, ছুশ্চিন্তা বশতঃ তাহার অধর, ওষ্ঠ, 
শুফ. ও নয়ন যেন নিমেষশূন্ঠ হইয়! £ঠিল। মারীচ বারংবার অধরোষ্ঠ লেহন 
করিয়া, আর্তভাবে, মৃত প্রায় হইয়া, র'বণের দিকে চাহিয়! রহিল, পুর্ব মহাবনে 
মারীচ রামের পরাক্রম পরিজ্ঞাত হইয়াছিল, এইপন্ত ত্রস্ত ও বিষক্প চিত্তে 
কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণকে স্বীয় ও রাবণের হিতজনক বাক্য বলিয়াছিল। বাক্য' 
বিশারদ মহাতেজ। মারীচ রাক্ষল রাজ রাবণের কথা গুনিয়া, তাহাকে বলিয়াছিল,* 
রাজন্‌! প্ররিক্নবাদদী ব্যক্তি সর্বদাই স্থলভ, কিন্তু অপ্রির, হিত বাক্যের বক্তা ও 
শ্রোতা উভয়েই ছল ভ ( *মথলভাঃ পুরুষ! রাজন্‌ সততং প্রিয় বাদিনঃ। অপ্রিয়ন্ত 
তু পথ্যন্ত বক্তা শ্রোতা চ হর্লভঃ ॥* ) | তোমার চর নিযুক্ত নাই, তোমার 
ম্বভাবও অতি চঞ্চল, এই নিমিত রাম যে,. সাক্ষাৎ মহেন্্র ও কুবের সর্ৃশ 


রামায়ণ বেদচন্দ্রিক! ব৷ সীতারা'মতত্বকৌমুদী । ৰ ২৭৩ 


মহাবীর্্য ও উন্নত গুণশালী, তা তুমি জানিতে পার নাই। তাত! রামের 
সহিত বিরোধ করিলে, রাক্ষস কুলের কি কুশল হইবে? রাম কুদ্ধ হইলে কি, 
সমুর্ধায় লোক রাক্ষস শ্হ্ত করিতে পারেন না? জনকাত্মজ। কি, তোমারই 
বিনূশ্র হেতু উৎপন্ন হন নাই? সীতার জন্ত কি, তোমার মহৎ ব্যসন উপস্থিত 
হইবে না? তুমি যথেচ্ছাচারী ও নিরস্কুশ, তোমাকে ইশ্বর (রাজ! ) রূপে 
প্রাপ্ত হইয়া লঙ্কাপুরী কি সমস্ত রাক্ষসের সহিত বিনষ্ট হইবে না? যেরাজা 
তোমার হ নায় ছুঃশীল, তোর শ্ভায় পাপবুদ্ধি ও যথেচ্ছ'চারী, সে রাজ। আপনাকে 
এবং সমুদায় রাজ্য ও স্বঙ্গনদ্িগকে বিনষ্ট করিয়া থাকে । কৌশল্যার আনন্দ 
বর্ধন রাম, পিতৃ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন নাট । তিনি মর্ষ/াদা শূম্তও নহেন, তিনি 
লুব্ধ, ছুঃশীল ও ক্ষত্রিয়বংশের বিনাশক ও নহেন ; ধন্ধে ও গুণে তিনি হীন নছেন, 
তিনি ততীক্ষ স্বভাবও নহেন, তিনি সর্বদ! ভূত মাত্রের অহিতে রত নহেন। সত্য- 
বাদী পিত। কৈকেয়ী কর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছেন দেখিয়!, রাম পিতার সত্যবাদিত! 
রক্ষার্থ স্বয়ং বনে আগমন করিয়াছেন, পিতা দশরথ ও কৈকেয়ীর প্রিয়ানুষ্ঠান 
বাসনায় রাজ্য ভোগে জলাগ্রলি দিয় দগককাননে প্রবেশ করিয়াছেন । তাত !রাম 
কর্কশ স্বভাব নহেন, মূর্খ নহেন, অজিতেক্র্রিয় ও নেন, মিথ্যা বলা দূরে থাকুক, 
সত্যস্বরূপ রাম মিথ্যার প্রসঙ্গ মাত্র অবগত নহেন, তাহার প্রতি এতাদৃশ বাক্য 
প্রয়োগ তোমার উচিত হয় না। বলিতে কি রামচন্দ্র বিগ্রহবান্‌ ধর্ম, সাধু, সত্য 
পরাক্রম, এবং ইন্দ্র যেমন দেবগণের রাজা, তিনিও তেমনি সর্ব লোকের রাজা, 
_ নায়ক । রাম নিজ তেজে বৈদেহীকে রক্ষা করেন, তুমি কিরূপে তীগার সেই 
জানকীকে, ৃর্য্যের প্রভার ন্যায় বলপূর্ববক হরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? শর 
সকল ধাহার শিখা, ধনু ও খড়গ ধাঙার ইন্ধন, যিনি অনাধূষা,ধাহার ত্রিসীমায় গমন 
করা অসাধ্য, সেই গ্রজ্জলিত অনপে সহস। প্রবেশ কর। তোমার উচিত হয় না। * 





* তচ্ছত্ব! রাক্ষসেন্ত্রন্ত বাক্যং বাক্যবিশারদঃ | প্রচ্যুবাচ মহাতেজা 
যারীচো রাক্ষমেশ্বরমূ॥ সুলভাঃ পুরুষ! রাজন্‌ সন্ততং প্রিয়বাদিনঃ। অপ্িয়ন্ত 
'চ পথ্যন্ত বক্তা শ্রোতা .চ ছুলভঃ ॥ ন নূনং বুধ্যসে রামং মহা বীরয্যগুণোন্তম্। 
অযুক্তচারশ্চপলো মহেন্ত্র বরণোপমম্‌॥ অপি স্বস্তি ভবেত্বাত সর্বেষামপি 
রক্ষসাম্‌। অপি রামো ন সংকুদ্ধঃ কুর্ধ্যাল্লোকানরাক্ষসান্‌ ॥ অপি তে জীবিতাস্তায় 
নোতপন্ন। জনকাত্মজ। ॥ অপি সীতানিমিত্বং চ ন ভবেদ্ব্যসনং মহৎ ॥ অপপত্বামীশ্বরং 
প্রাপ্য কামবৃত্তং নির্কুণম্‌। ন বিনশ্তেৎ পুরী লঙ্কা ত্বয়া সহ সরাক্ষস! ॥ ত্বত্বিধঃ 

৩৫ 


২৭৪ | উদ্সব। 


শ্রীপামচন্দ্র যে, বিগ্রহবান ধর্ম, রাক্ষপ্রবর মারীচের মুখ হইতেই, তাহ! ব্যক্ত 
হইয়াছে । ভগবান্‌ শ্ীরামচন্দ্র হইতে ধর্ম যে, কদাচ বিচলিত হয় নাই, তিনি 
যে, কখনও ধর্মকে অতিক্রম করেন নাই, যুদ্ধকাণ্ডে রাবণমন্ত্রী শুককে, রারণের 
কাছে তাহ বলিতে হইয়াছে (“্যন্মিন ন চলতে ধর্ম যে! ধর্মং নাতিবর্ততে |» -- 
রামারণ যুদ্ধকাণ্ড ২৮ সর্গ)। ভগব:ন্‌ শ্রারামচন্ত্র পৃথিবীতে মানুষরূপে অবতরণ 
পূর্বক কি, কি কার্য্য করিবেন, তাহার রাজত্বে প্রজাগণ কিরূপ স্থুখে বাস করিবে, 
আদ্দি কবি বাল্ীককে তাহার সুচন! করিবার সময়ে, ত্রিকালজ্ঞ মহধি নারদ 
বলিয়াছিলেন, *শ্রীরামচন্ত্র ব্রাঙ্গণাদি বণচতুষ্ট়কে স্ব-স্ব ধর্মে নিয়োগ করিবেন, 
চাতুর্বণ্য ধর্ম যাহাতে স্থুস্থিত হয়, তাহা! করিবেন ( “চাতুর্ব্্যং চ লোকেহস্মিন্‌ 
স্বেন্বে ধর্মে নিযোক্ষ্যন্তি |” রামায়ণ বালকাণ্ড )। ধর্দ-সংস্থাপন যে, ভগবান্‌ 
শ্রীরামচন্দ্রের, অবতারের মুখ্য উদ্দেপ্ত, মহর্ষি নারদ বামীকৃকে পূর্বেই তাহা 
বলিয়াছিলেন । “দাশরথি র!ম ধর্ম তব, সত্যসন্ধ, দাশরথি রাম পৌরুষে অ প্রতিদবন্্, 
অদ্বিতীয়, ইহা! যদ্দি সত্য হয়, তাহ! হইলে, হে শর ! তুমি রাবণিকে (রাবণপুত্র 
হর্জয় ইন্দ্রজিতকে ) বধ কর ( প্ধর্শাত্মা সত্যসন্ধশ্চ রাঁমে৷ দাশরধির্্দ। পৌরুষে 
চাপ্রতিদ্বন্ধঃ শরৈনং জহি রাবণিম্‌ ॥”- রামায়ণ বুদ্ধকাণ্ড )। শ্রীরামচন্দ্রের ধর্ম- 
স্বরূপত্ব প্রতিপাদক শ্রীলঙ্মণের এই শপথ বাক্য স্বার! শ্রীরামচন্দ্র যে, বিগ্রহথবান্‌ 
ব! মুর্তধর্ম, তাহ। সপ্রমাণ হয় নাই কি? 
কামবুতে। হি ছুঃশীলঃ পাপমন্ত্রিতঃ। আত্মানং স্বজনং রাষ্ট্রং স রাজা হস্তি 
ছুমনতিঃ॥ ন চপিত্র! পরিত্যক্তে! নামর্যাদঃ কথঞ্চন। ন লুব্ধে! ন চ ছঃশীলো! ন চ 
ক্ষত্রিয়াপাংসনঃ ॥ ন চ ধশ্মগুণৈর্গীনঃ কৌসল্য।নন্দবর্ধনঃ। ন চতীক্ষো হি 
ভূতানাং সবভূত'হিতে রতঃ॥ বঞ্চিতং পিতরং দৃষ্ট1 কৈকেষ্যা সত্যবাদিনম্‌। 
করিষ্তামীতি ধমাত্বা ততঃ প্রব্রজিতো বনম্‌॥ কৈকেষ্যাঃ প্রিপকামার্থং 
পিতুদ'শরথস্ত চ। হিত্বা রাজ্যং চ ভোগাংশ্চপ্রবিষ্টো দণ্ডকা বনম্‌॥ ন রামঃ 
কর্কশস্তাত নাবিদ্বান্নাজিতেন্দ্রিযঃ। ' অনৃতং ন শ্রন্তং চৈব নৈব ত্বং বক্ত,মর্হসি 04. 
রামে বিগ্রহবান্‌ ধর্মঃ সাধুঃ সত্যপরাক্রমঃ ৷ রাজ! সর্বস্ত লোকন্ত দেবানামিব,! 
বাসবঃ ॥ কথং তন বৈদেহীং রক্ষিতাং ম্বেন তেজসা। ইচ্ছসে প্রসভং হতু€ 
প্রভামিব বিধস্বতঃ ॥ শরাচিষমনাধৃস্ং চাপ খড়োন্ধনং রণে। রামাগিং সহসা 4 
বত ? ন পরবে ত্বমর্সি ॥৮-- 

শ্রীবানীকিরামায়ণে আরণ্যকাণ্ডে ৩৮ সর্গঃ। 


রামায়ণ বেদচক্দ্রিকা বা সীতারামতন্বকৌমুদী । .  . .২৪৫ 


_ জিজ্ঞানু- বাবা ! আপনার দয়া অপার, যদি তাহা! না হইত, তাহ! হইলে, এই. 
অপাত্রকে শ্রীরাম তত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত আপনি কি কখন এত শ্রম স্বীকার 
করিতেন? ্রীমুখ হইতে বহুবার গুনিয়াছি, সংশয় নিরসনার্থ জিজ্ঞাস! নাস্তিকতা 
নহে, যাবৎ সংশয়ের পূর্ণভাবে নিরাস ন! হয়, প্রকৃত তববজিজ্ঞান্থুর তাবৎ জিজ্ঞাসা 
বিনিবৃত্ত হয় না । তাই আপনার এই সকল মহামূল্য উপদেশ শ্রবণ করিয়াও, 
আমার যে সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর পাইবার তীব্র আকাজ্জা হইতেছে, আদেশ 
পাইলে, আমি সেই সমস্ত প্রশ্ন আপনাকে জানাইতে উৎসাহী হই। 

বন্তা--তাহ1! করাই ত উচিত, তোমার ষে সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইতেছে, 
বিনা সংক্ষোচে তুমি আমাকে সেই সকল বিষয় জান।ও, আমি যথাশক্তি তোমার 
ংশয় নিরসনের চেষ্টা করিব। 


জিজ্ঞান্তর যে সকল বিষয়ের জিন্ভ্াসা হইয়াছে। 
শত্রু, মিত্র ও উদীসীন এই তিন পক্ষের কথা । 


জিজ্ঞাস্ত'--কেহ কাহাকেও যে, কোন বিষয় € যদি তাহার. তদ্ধিষয় 
বুঝবার প্রতিভা-_7188, না থাকে ) বুঝাইতে পারেন না, আপনার উপদেশ 
শ্রবণ পূর্বক আমার তাহ| বিশ্বাস হইয়াছে । অতএব আমি কখন ইহা আশ! 
করি না যে, আপনি তর্ক দ্বারা, ধাগার যাহ! বুঝিবার প্রতিভ1 নাই, তাহাকে 
তাহ! বুঝাইয়। দিবেন। আপনার প্রতিভাতত্ব বিষয়ক সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া, 
আমার ব্ছু সংশয় নিরস্ত হইয়াছে, মতভেদ যে, প্রাকৃতিক, আমি তাহা বিশদ” 
ভাঁবে বুঝিয়াছি। আস্তিক ও নাস্তিক (সমভাবে না হইলেও') চিরদিন আছেন, 
চিরদিন থাকিবেন। একজন যাহা বিশ্বাস করেন, তদ্বিষয়ে অবিশ্বাসবান্‌ অন্ত 
একব্যক্তি যে, নয়নে পতিত হইয়া থাকেন, তাহা বোধ হয় সকলকে বিশ্বাস 
করিতে হয় ।. প্ব্রচ্ম” বা “বেদ” ও সীতারাম এক পদার্থ, যাহাতে সীতারাম চরিত্র 
রর্ণিত হইয়াছে, সীতারামের তন্ব প্রতিপার্দিত হইয়াছে, তাহা “বেদ”, বেদই 
বাল্সীকি মুনি কর্তৃক "রামায়ণ রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, রামায়ণ বেদের 
বিস্তারিত রুচির রূপ, বেদের উপবুংহণ ( বিস্তার ); বাল্ীকি রামায়ণের আত্ম 
প্রস্ততি নহেন; নারায়ণ পুর্বে ব্রহ্মাকে রামায়ণ প্রদ্দান করেন, এবং ব্রঙ্গার 
সকাশ হইতে বালীকি উহ! প্রাপ্ত হ”ন, ব্রহ্গার সকাশ হইতে প্রাপ্ত রামায়ণকে 
বান্ীকি রুচির রূপে প্রোক বন্ধ করিয়াছেন, বেদার্থের সার সম্মতরূপে বিস্তারিত 


২৭৬ উত্সব । 


করিয়াছেন, মহাভারতের রামায়ণই বীজ, উভয়েরই অনায়াসে বেদার্থের জ্ঞান 
হেতু আবির্ভাব হইয়াছে ; কাল ও আক!শ স্বরূপ, সুখ-ছুঃখ বর্জিত, সর্ধেশান, 
সর্বব্যাপক, পরমাত্ম! কমলাপাতি স্বয়ং সেচ্ছাপূর্ব্বক ছুষ্ট নিগ্রহ ও শি পালন ত্বার! 
ধর্ম স্থাপনার্থ মান্ুষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ধর্ণাশ্রম বিভাগানুসারে ধর্ম সংস্থাপন 
করিয়াছিলেন, রামায়ণে পরব্রহ্ম স্বরূপ সীত।নাথের লীলা বা! চেষ্টিতই বর্ণিত 
হইয়াছে, রামায়ণ বস্ততঃ পরর্রহ্ শ্রীরামচন্দ্রের পরামুর্তি, শ্রীরামচন্দ্র বিগ্রহবান্‌ 
(মূর্ত) ধর্ম, তীহার সমস্ত কাধ্যই ধর্মের স্বরূপ প্রতিপাদক, শ্রীরামচন্দ্র নিজ 
পবিত্র চরিত্র দ্র! লোককে ধর্ম শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। রামায়ণ বেদ- 
চন্দ্রিকাতে আপনি এপর্য্যস্ত যাহ যাহ! বলিয়াছেন, ইহারাই তৎসমুদায়ের সংক্ষিপ্ত 
সার। সংসারে সকল বিষয়েরই শত্রু, মিত্র ও উদ্দাসীন এই তিন পক্ষ হইয়া 
থাকেন, অতএব বলা ঝহুল্য, এই নকল কথা শুনিক়, প্রতিভাভেদা নুমারে আপনার 
মতের শত্র, মিত্র ও উদ্বাসীন এই তিন পক্ষ আবিভূতত হইবেন। সংসারে সকল 
বিষয়ের সামান্ততঃ শক্র, মিত্র, ও উদাসীন, এই তিন পক্ষ আছেন বটে, কিন্ত 
বিশেষতঃ পরীক্ষা করিলে, উপপব্ধি হয়, এই তিন পক্ষের মধ্যেও বহু অবান্তর 
ভেদ আছে, কোন বিষয়ের সকলেই সমভাবে শক, মিত্র বা উদাসীন হন না। 
রাম ও রামায়ণ সম্বন্ধে আপনি যাহ! বলিলেন, তাহ। শ্রবণ পূর্বক, যাহারা আপ- 
নার মতের মিত্র পক্ষ আশ্রয় করিবেন, ত্রাঙ্থাদের মধ্যে সকলেই যে, সমভাবে 
মিত্র হইবেন না, আপনার সকল কথাই যে, তীঙ্থারা সত্য বলিয়া স্বীকার করিত্তে 
পারিবেন না, তাহ! স্থির। শক্র ও উদাসীন পক্ষের মধ্যেও এইরূপ বিবিধ 
বিশিষ্টতা থার্কবে। 


জ্ঞান মাত্রেই আগম বা বেদ মূলক । বেদ নির্বিবিতর্ক সমাধিজ 
প্রজ্ঞালক্ধ স্ুতরাং অভ্রান্ত প্রত্যক্ষ ৷ 


বাক্য শ্র“ণ ও লোক ব্যবহার দর্শন করিতে, করিতে মানুষের কালে যে, বনু 
জ্ঞান সঞ্চিত ছয়, আমর! যে জ্ঞানবুদ্ধ হই ও হইবার আশা করি, তাহা ষে 
উপদেশের প্রসাদ নিবন্ধন, চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় বিদ্বমান থাকিলেও, একমাত্র | 
বাগব্যবহারের অভাব হইলে, মান্ুষ যে পশু পক্গযাদির স্তায় জ্ঞান বিজ্ঞান বিহীন 
হইত, বাগব্যবহার না থাকিলে, আমাদের যে, কোন জ্ঞানই উৎপন্ন, সঞ্চিত বা 
পরিষ্কত হইত না, তাহা বোধ হয় সর্বজনের স্বীকার্ধা। শাস্ত্র পাঠ করিলে, 
জানিতে, পার! যায়, জ্ঞানমাত্রেই আগ্তোপদেশমূলক, উপদেই্, উপদেশ সম্বন্ধ, 


রামায়ণ বেদচন্দ্রিকা বা সীতারামতন্বকৌমুদী। . . . ২৭৭ 


প্রবাহ রূপে নিত্য। উপদেষ্ট-উপদেশ্ত সম্বন্ধ প্রবাহ রূপে নিত্য বটে, কিন্ত 
সন্প্রজ্জাত সমাধিশীল, মধ্য বিবেকাবস্থায় উপনীত বা জীবনুক্ত পুরুষ ব্যতিরেকে 
অন্ঠে উপদেষ্টা হইলে, এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে গেলে, যাহা 
হয়, তাহাই হইয়া থাকে। যিনি গ্ররুত বেদবিৎ, অতএব যিনি যথার্থ যোগী 
(থার্থ যোগী না হইলে, প্রকৃত বেদবিৎ হওয়! অসম্ভব), তিন ভিন্ন অন্যের 
কথাতে বিশুদ্ধ বৈদিক আধ্যজাতি পূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই, 
পারেন না। বেদ ও তন্স,লক শান্তর প্রমাণ পাইলে, আমাদের যতখানি শ্রদ্ধা হয়, 
অন্তের কর্া শুনিলে, ততখানি শ্রদ্ধা! হয় না। আপনার মুখ হইতে গুনিয়াছি, 
নির্বিতর্ক সমাধি, পরপ্রত্যক্ষ (শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎকার )। সমাধিদ্বার চিত্ত নির্মল 
হইলে, যে প্রজ্ঞ। জন্মে, পতগঞ্রলিদেব তাহাকে পঞ্খতভ্তর।” এই নামে অভিহিত 
করিয়ছেন। «খত” শবের অর্থ সত্য; ষে প্রজ্ঞা (জ্ঞান) খত বা সত্যকেই 
ধারণ করে, যে প্রজ্ঞ! বা জ্ঞানে মিথ্যার লেশ থাকে না, তাহার নাম “খতস্তর1”। 
কেবল শ্রবণ ও মনন বা লৌকিক প্রত্যক্ষ ও তন্ুলক অনুমান দ্বারা সর্বথ। 
ধতস্তরা প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি হয় ন!, অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞান হয় না। নির্বিতর্ক 
সমাধিই প্খতত্তরা” প্রজ্ঞার উৎপাদক। স্থল প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ হইলেও, 
তত্বদর্শী খধিরা যে, বেদও বেদমূলক শাস্ত্র প্রমাণকেই প্রমাণরূপে অবধারণ 
করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার কারণ হইতেছে, বেদ, নির্বিতর্ক সমাধিজ 
প্রজ্ঞাপন্ধ সুতরাং সেদ অন্রান্ত প্রত্যক্ষ, শাস্ত্রে এই নিমিত্ত প্প্রত্যক্ষ* শব 
বেদ ব! শব্দ প্রমাণ বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে । রামায়ণ বেদ কিনা শ্রীরামচন্ত্র 
পরব্রদ্ম কিনা ইত্যাদি বিষয়ের মীমাংসা বেদ ও বেদমুলক শাস্ত্র প্রমাণ ব্যতিরেকে 
হইতে পারে না, আপনি এই নিমিত্ত শ্রুতি এবং রামায়ণ ও অন্ঠান্ঠ বেদমূলক 
শান্ত্র প্রমাণকেই বিশেষতঃ আশ্রয় কবিয়াছেন। শ্ররামচন্দ্র বিগ্রহবান্‌ ধর্ম; 
ধর্ম সংস্থাপনই তীহার অবতারের মুখ্য উদ্দেগ্ত, রামায়ণ বেদেরই সুললিত 
বিস্তার_- উপবৃংহণ, এতত্প্রতিপাদনার্থ আপনি যে, রাশায়ণ হইতে রাক্ষস 
প্রবর মারীচের ব5ন উদ্ধত করিয়াছেন, তাহাতে আমার বিশেষ আনন্দ হইয়াছে, 
আমি এতন্বারা অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি। শ্রীরামচন্দ্র কদাচ ধর্ম হইতে বিচলিত 
হন নাই, তিনি কখন ধর্ম অতিক্রম করেন নাঈ, বিপক্ষ, রাক্ষস গুকের মুখ হইতে 
এই কথা বাহির হইয়াছিল, রামায়ণ হইতে ইহ! প্রদর্শন করাতে, আমি অভিমাত্র 
সুখী হুইয়াছি, আমার ইহাতে অত্যন্ত লাভ হইয়াছে । শ্রীরামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ 
করিবার পূর্বে জ্রিকালজ্ঞ মহর্ষি নারদ আদি করব বান্মীকিকে বলিয়াছিলেন, 
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প্ত্রীরামচন্ত্র অবতীর্ণ হইয়া, ব্রাঙ্মণা্দি বর্ণ চতুষ্টয়কে স্ব-স্ব ধর্মে নিয়োগ করিবেন, 
তাহার রাজত্বে কোন প্রজার কোনরূপ ছুঃখ থাকিবে না, সকলেই পরম স্থথে 
দিন যাপন করিবে। আমার প্রতিভা আমাকে. এই সকল কথাতে শ্রদ্ধাবান্‌ 
হইতে প্রেরণ করে, এই সকল কথাতে আমার স্বভাবতঃ সংশয় হয় না, তবে 
কুতার্কিকদিগের স্ৃতীক্ষু তর্ক শরে বিদ্ধা হইলে, আমার চিত্ত একটু 
বিচলিত হয়, বিপক্ষের মত খগুনার্থ চেষ্টা হয়, শ্রুত বিষয় বিশদভাবে অনুভব 
করিবার আকাজ্ষ। হয়। পুর্বেই নিবেদন করিয়াছি, ম্বভাবতঃ শান্তর বিশ্বাস 
বিহীন, বেদ শান্ত্র-বিরুদ্ধ প্রতিভ! বিশিষ্ট পুরুষদিগকে আপনি তর্ক দ্বারা 
প্রবোধিত করিবেন, আমি কখন এইরূপ আশ। করি না। আমার প্রার্থনা, 
যাহার বেদ-শান্ত্রে স্বভাবতঃ শ্রদ্ধাবান্‌, যাহাদের জন্বাস্তরের প্রতিভ1 বেদ-শান্ত্রের 
প্রতিকূল নহে, নাস্তিক বা বেদ-শাস্ত্রবিশ্বাস বিহীন দিগের কুতর্ক শ্রবণ পূর্বক 
তাহাদের মনে যে সকল প্রশ্ন উদিত হয়, সেই সকল প্রশ্নের সমাধানার্থ সাধুভাবে 
জিজ্ঞাসিত হইলে, আনি যেন বিরত, ন। হ'ন, আপনার দয়। যে অপার, আমি 
তাহা বুশঃ অনুভব করিয়াছি, তথাপি কি জানি কেন, পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন 
করিতে ভয় হয়, এইরূপ প্রার্থনা করবার ইহাই কারণ। 

বাব ! অহরহঃ “রাম” নাম জপ করিতে ইচ্ছা হয়, শ্রীরামচন্দ্রকে পরব্রহ্গ 
বলিয়! বিশ্বাস করিতে, রামায়ণকে “বেদ” বলিয়৷ শ্রদ্ধা করিতে স্বতঃ প্রবৃত্তি হয়, 
কিন্ত বিচার করিবার সময়ে বিবিধ তর্ক উখ্খিত হইয়া থাকে, বিরুদ্ধ বাদ শ্রবণ 
করিলে, সংশয় দোলাতে চিত্ত আন্দোলায়িত হয়। বাবা! শান্্রকারদিগের 
পরম্পর বিরুদ্ধ মত শ্রবণও সংশয় উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে । ঈশ্বর সম্বন্ধে 
খষিদিগের মধ্যে ও মত ভেদ আছে, ঈশ্বরের অবতার সম্বন্ধে মত ভেদ আছে, 
রামায়ণকে বেদ বলিয়। বিশ্বাস করিতে ষাইলে, শ্রীরামচন্দ্রকে ঈশ্বরের অবতার 
বলিয়৷ স্বীকার করিতে যাইলে, সকল শাস্ত্রকারদিগের নিকট হইতে সাহায্য 
পাইন!, কেহ, কেহ যেন বিরুদ্ধ কথাই শ্রবণ করাইতেছেন বলিয়া বোধ হয়। 
গ্রতীচ্য কোবিদগণের কথ! শুনিয়! প্রথমে মনে হইত, ইহাদের শাস্ত্রীয় প্রতিভা 
নাই, ইহার! প্রায়শঃ স্থল প্রত্ক্ষবাদী, সুতরাং অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্বে 
ইহাদের বিশ্বাস হওয়। অসম্ভব, ইইর! বেদ-শান্ত্রের কথা সকলকে বিশ্বাস করিতে 
পারিবেন, এইরূপ আশ. কর! অনুচিত। কিন্তু বাবা ! যখন দেখিলাম, প্রতীচ্য 
কোবিদগণের মধ্যে অনেকে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের অবতারাদি সম্বন্ধে যাদৃশ তর্ক 
করিয়াছেন, শান্ত্রকারদিগের মধ্যেও কেহ কেহু তাদৃশ তর্কই করিয়াছেন, ঈশ্বরের 


রামায়ণ বেদচন্দ্রিক। ঝা সীতারামত্ডত্বকৌমুদী | | রা ২৭৯ 


অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের অনতার বাদের খণ্ডনার্থ কপিল, 
মীমাংদক ভট্ট কুমারিল প্রভৃতি খষি ও আচার্যযগণের ব্যবহৃত তর্কশর অনেকতঃ 
যথোক্ত গ্রতীচাগণের তর্কশরের সদ্ূশ, তখন অত্যন্ত হতাশ হইতে হইল, হাদয় 
অতিমাত্র অশাস্তির লীলাভূমি হইল। বাবা! পুরাণ ও ইতিহাসের প্রামাণ্য কি, 
খধষি ও আচাধ্যের! সমভাবে স্বীকার করিয়াছেন? রামায়ণ, বেদ, কিন্তু “বেদ” 
বলিতে যাহ! দেখিতে পাই, তাহাতে ত শ্রীরামচন্দ্রের কথা স্পষ্টতঃ দেখিতে 
পাইনা । বেদে রামচন্দ্রেরে কথ! নাই, অতএব রামায়ণ বেদমূলক নহে, 
প্ীরামচন্দ্রের অবতার বেদানুমোদ্দি ত নহে, ধাহার1 এইরূপ তর্ক করেন, তাহাদের 
তর্কশরকে ছেদন করিতে পারিনা বলিয়া বড় কষ্ট হয়, আপনার রামায়ণ 
বেদে চন্দ্রিক! বিষয়ক সম্ভাষণ শ্রবণ করিতে, করিতে অত্যন্ত আনন্দ হয়, 
কিন্ত যখনি বিরুদ্ধ বাদীদিগের তর্কের কথা মনে জাগিয়া উঠে, তখনি 
হৃদয় নিরানন্দ হয়, নৈরাশ্ত মেঘে আবৃত হইয়া যায়, তখনি আপনাদের 
কাছে ছুটিয়া৷ আসিতে প্রবল ইচ্ছ! হয়, তখনি নারদ, বান্সীকি গুভূতি খষিদিগকে 
প্রাণভরে ডাকিবার প্রয়োজন হয়, আমার সংশয় অপসারিত করিয়া দেও বলিয়! 
কাতরভাবে তাহাদের কাছে প্রার্থনা করিবার আবশ্তকতা হয়। 
মুখে পরাম” নাম করি, কিন্ত মনে যদি “রাম” কি বস্ততঃ ভগবান? এই প্রকার 
ংশয় থাকে, তাহা হইলে কি নরক গতি হইবে না? বাবা! অন্তকে 
অনেক কথা বুঝাইবার চেষ্টা করি, কিন্তু নিবিষ্ট চিন্তে তাবিয়! দেখিলে, মনে হয়, 
আমি অত্যন্ত কপটা, আমার সরলতা নাই । অন্তকে যাহ৷ বুদ্ধাইবার চেষ্টা করি, 
আমি স্বয়ং তাহ! বুঝি নাই, অন্তকে যাহ! বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা করি, তাহাতে 
নিজ বিশ্বাস অগ্ভাপি সুদৃঢ় হয় নাই। ইহাই ত *মহাপ!প”। বাবা! কি 
করিব? তাহা বলিয়৷ দিন, কিরূপে সংশয় বিরহিত জ্ঞানের উদয় হইবে, তাহা 
বলিয়। দিন, কিরূপে শ্রীরামে অচল! গ্রীতি হইবে, তাহা বলিয়! দিন, কোন্‌ উপাঙে 
বেদ-শান্ত্রে অবিচালি-শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাহ৷ বলিয়া দিন। 


আপনার কি শ্রারামচন্দ্রে অচল! প্রীতি হইয়াঁছে ? জিজ্ঞান্বর 
এইরূপ প্রশ্ন এবং বক্তার তছুত্তর প্রদান । 
বাব! ছুঃসাহস হইলেও, জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, আপনার কি প্রীরামচন্্রে 


অচলাগ্রীতি, ফ্রব বিশ্বাস হইয়াছে? আমার এইরূপ জিজ্ঞাসা সাধারণতঃ 
অননুমোদিত হইলেও, আমার বিশ্বাস, আমি যে অবস্থার প্রেরণাবশতঃ আপনাকে 


২৮০ | উদ্সব। 


এইরূপ শিষ্টাচার বিরুদ্ধ প্রশ্ন করিলাম, সেই অবস্থার দিকে তাকাইলে, আপনি 
আমার ক্রটি ধরিবেন না, আমাকে অক্ষমার্থ মনে করিবেন ন|। 

বক্তা-যাদৃশ অবস্থার প্রেরণায়, যেভাবে তুমি আমাকে এইরূপ প্রশ্ন 
করিয়া, আমি তাহ! সম্যগ. রূপে অনুভব করিতে পারিয়াছি, অতএব তোমার 
এইরূপ প্রশ্ন, সাধারণের অননুমোদিত হইলেও, আমি ইহাকে অক্ষমনীয় মনে 
করিব না। সরলতাকে আম বিশেষতঃ শ্রদ্ধা করি, সত্যকে আমি সর্বোপরি 
আদ্র করিতে চেষ্টা করি। মুখে যাহা বলি, মনোভাব থদি তাহার সংবাদী 
ন! হয়, যদি তদনুরূপ কর্ম করিতে বিমুখ হুট, তাহ! হইলে, আমি যে, অসরল, 
, তাহাতে কোন সন্গেছ নাই, অসরলত! হইতে অধিকতর পাপ নাই। আমর! 
শান্ত্র পাঠ ও শান্ত্রজ্ঞ পুরুষের সঙ্গ করিয়া, অনেক উচ্চ কথা বলিতে সমর্থ হুই, 
কিন্তু আমর! মুখে যাহ! বলি, আমাদের মনোভাব বা আচরণ যে, সর্বদা তদমুরূপ 
হয় ন', তাহা কি (সরল হইলে) অস্বীকার কর! যায়? রামায়ণ পাঠ করিলে, 
শ্রীরামচন্ত্র যে ক্ষয় রহিত বিঞুর শ্রীরামচন্ত্র ষে পরত্রহ্ম, তাহ! কেন! অবগত 
হয়েন ? হে বীরাগ্রগণ্য ! এই বৈষ্ণব ধন্থু ধারণে প্রতীতি হইতেছে, তুমিই অক্ষয্য 
মধূহ্দন (ক্ষয় রহিত বিষ) এক্ষণে তোমার মঙ্গল হোক্‌, এই সকল দেবতাগণ 
সমাগত হইয়া, অপ্রতিকর্শী--অপ্রতিহত প্রভাব, যুদ্ধে অপ্রতিদবন্্ অজেয় তোমা- 
কেই নিরীক্ষণ করতেছেন, তুমি ত্রিলোক নাথ, তোম। কর্তৃক আমি যে বিমুখী- 
কৃত ( পরাভূত ) হইলাম, তাহা! আমার লঙ্জার বিষয় নহে (প্অক্ষয্যং মধুহস্ত(রং 
জানামি ত্বাং স্ুরেশ্বরম্‌। ধনুষোহস্ত পরামর্শাৎ শ্বস্তি তেহস্ত পরস্তপ ॥ এতে 
সুরগণাঃ সর্বে নিরীক্ষস্তে সমাগতাঃ ॥ ত্বামপ্রতিকম ণমপ্রতিদন্বমাহবে ॥ ন চৈবং 
কাকুস্থ ব্রীড়া ভবিতুমহতি। ত্বয়া ত্রৈলোক্যনাথেন যদহং বিমুখীকৃতঃ ॥৮__ 
রামারধ_-বালকাগণ্ড--৩৩ সর্গ)। ধাহার! রামায়ণ পড়িয়াছেন তাহাদের মধ্যে 
সকলেই কি, পরগুরামের এই সকল কথার অর্থ সমভাবে গ্রহণ করিতে 
পারিয়াছেন? তাহাদের মধো সকলেই কি, শ্রীরামচন্দ্রকে অক্ষয্য মধুহ্দন ৰলিয়| 
বিশ্বীস করিতে সমর্থ হইয়াছেন ? তাহাদের মধ্যে অনেকেই কি, এই রামার়ণী 
কথাকে অমূলক উপকথা (145 07019£5) বলিয়া, উপেক্ষা করেন নাই ? যাহারা 
শ্ীরামচন্দ্রের ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ, ধাহার! মুখে সর্বদা. "রাম, “রাম” এই মধুর, 
এই পবিজ্র নাম উচ্চারণ করেন, ধাহার! নিয়ত শ্রীরামচন্ত্রের গুণকীর্তন করেন, 
বাহার! অন্তকে রামভক্ত করিবার নিমিত উপদেশ প্রদান করেন, তাহাদের মধ্যে " 
সকলেই কি, ষথার্থভাবে শ্রীরামচন্দ্রকে তক্ষষ্য মধুস্দন বলিয়া, বিশ্বাস করিতে 


রামায়ণ বেদচজ্দ্িক! ব! সীতারামতব্বকৌমুদী । ০২৮১ 


পারিয়াছেন ? যদ আমি মছধি নারদের সায় সরল হইতে. পারিতাষ, তাহ! হইলে, 
তোমার এই প্রশ্ন শ্রবণানস্তর, অ'মি বিন। সংকোচে, মুক্তকণ্ে বলিতাম, “আমার 
শ্রীঞজানকীপতিতে অগ্ভাপি অচল! পরাপ্রীতি উৎপন্ন হন্ন নাই”,। ভক্ত ও জ্ঞানি- 
শ্রেষ্ঠ মহধি নারদ রামভক্কি প্র্দাতা লোকশক্কর, শঙ্করকে মুস্তকণ্ঠে বিন 

₹কোচে বলিয়াছিলেন--'আমি যথ।শাক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের তনুশীলন করিয়াছি, 
যথ/শক্তি ভক্তির সাধন করিয়াছি, যথাশক্তি বেদ-শান্্র বোধিত কর্ম সমূহের 
অনুষ্ঠান করিয়াছি, কিন্তু আমার অগ্ঠাপি জানকীপতিতে অচলা প্রীতি উৎপন্ন হয় 
নাই (জ্ঞানং ভক্তিং চ বিজ্ঞানং কর্ম্মাণ)পি কৃতং ময়! | পরঃ$ তু হাচল৷ গ্রীতিনভবং- 
জানকীপতো। ॥*-__'অগস্তয সংহিতা )। নারদ এই কথা বলিয়াছিলেন, আর নগণ্য 
আমি, “জানকীপতিতে আমার অগ্ঠাপি পরাগ্রীতি জন্দে' নাই”, এই কথা বলিতে 
পারিব না? ঞাপনার কি, শ্রীরামচন্দ্রে অচল পরাপগ্রীতি হইয়াছে ?_ তোমার 
এই কথা শ্রবণ করিয়া, তুমি অক্ষম! ভন্ঠাষ্য কর্ম করিয়াছি বলিয়া, তোমার 
প্রতি বিরক্ত হইব? 


ভগবানে অচল! প্রীতি জীন হইবার সাধন । 


সর্বলোকের পরমোপকারক শঙ্কর শ্রীর/মচন্দ্রে যে উপায়ে অচল! পরাপ্রীতি 
উংপন্ন হয়, ন।রদকে তাহ! বলিয়া! দিগ্নাছেন। শঙ্কর বলিয়াছেন, “কারণ, সাপ, 
ও স্থূল এই দেংত্রয়ের ন।শ না হইলে, অর্থাৎ কারণ|দি দেহএয়ের সংস্কার সম্পূর্ণ- 
ভাবে বিন্ ন। হইলে, কেহ শ্রীরামচন্দ্রের সম্বন্ধ যোগাত্ব প্রাপ্ত হয়না। 
শ্ীরামচন্তের সম্বন্ধ যোগ্যতা প্রাপ্ত ন৷ হইলে, তাহার প্রত কাহার অচল পর! 
গ্রীতির উদয় হইতে পারে না, আমি অগ্কণপ দেহত্রয়ের নাশ করিতে সমর্থ 
হই. নাই, সুতরাং আমার যে, শ্রীজানকীপতিতে অচল! প্রীতি হইতে 
পারেনা, তাহ! বল! বাছল্য। * অতএব তোমার এইরূপ প্রশ্র শিষ্টাচার বিরুদ্ধ 
ইলেও, আমার মতে ন্তায় বিগছিত নহে, তোমার হৃদয় যে সরলভাবে ধর প্রশ্ন 


* নারদ উবাচ।- প্জ্ঞানং ভক্তিং চ বিল্ঞানং কম্মাণ্যধিকতং মরা. পরস্ত 
হচলাগ্রীতিনণভবৎ জানকীপতৌ ॥ অতোহদ্চ ভগবন্‌ ত্বাং বৈ শৃচ্ছামি কারণং 
পরং। যেনাচল! পরাগ্রীতি এঁ।য়তে রঘুসত্তমে” ॥ | 

. ঙ্া ক - সঃ স 
' শ্রীশিব উবাচ-_“সম্বদ্ধাখাং পরং তত্বং সহজানন্দদায়কং। প্রাঞ্চমাত্রেণ 
'জীবানাং গ্রীতির্ডবতি চাচল!” * * * পদেহজ্রয় বিনাশং চ ক্ত্বাদৌ গুরু বক্ততঃ। 
ততঃ সধ্বন্ধ যোগ্যত্বং প্র।প্নোতি মুনিসত্তম* ॥ অগন্ত্য সংহিতা! । 


৩৬. 


২৮২ | উতসব। 


করিয়াছে, তা! আম|র উপলব্ধি হইয়াছে, যে অবস্থায় তুমি এরূপ গ্রাশ্ন করিয়া, 
তদবস্তায় তোমার এরূপ প্রশ্ন করা অনুচিত হুইয়াছে বলিয়া আমি মনে কারনা। 
শাস্ত্রে ষে আপাত প্রতীয়মান মত ভেদ আছে, শ্রীরামচন্দ্র- পরব্রহ্গ, শ্রীরামচন্্র 
অক্ষযা-বিষু, প্র|মায়ণ বেদেরই রুচির বিস্তার,” ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্য সকল যে 
সর্বশান্ত্রে স্প£তঃ সত্য বপিয়! স্বীকৃত হইয়াছে, তাহ! বোধ হয় না; অতএব সকল 
শান্্রই *শ্রীরামচন্দ্র পরব্রহ্ম, রামায়ণ বেদস্বরূপ উত্যাদ্দি বাক্য সমূহের সমর্থক নহেন, 
সকল শান্ত্রই এই সমস্ত বাক্যের যাথার্থা উপনন্ধি পথে সহায়ত| করেন না,»তোমার 
এতাদৃশ বাক্য ষে উপেক্ষণীয় নহে, সর্ব! নিরর্থক নহে, তাহা আমি স্বীকার করি। 

কৌৎপ খধি স্পষ্টন্বরে বলিয়াছেন, মন্ত্র সকল অনর্থক ( “কৌৎসোহনর্থক! 
হি মন্ত্রাঃ*_-নিরুক্ত )। ভগবান্ যাস্ক পমন্ত্র সকল. অনর্থক”, কৌৎসের এইরূপ 
মতকে উপেক্ষা করেন না, কৌৎসের এই কথা সত্য কি, অনর্থক, বেদ ও শাস্ত্র 
দ্বার! তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন। তগবান্‌ বাদরায়ণও মহধি জৈমিনি 
বেদকে নিত্য বলিয়াছেন, বেদ বা শব্দের নিতাত্ব প্রতিপাদনার্থ চেষ্ট! 
করিয়াছেন। মহধষি কপিল, 'বেদের স্বতঃগ্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন, 
কপিলদেব বলিয়াছেন, বেদের স্বাভাবিকী যথার্থ জ্ঞানজননী শক্তি আছে; 
বেদের যে যথার্থ জ্ঞান জননী স্বাভাবিকী শক্ত আছে, মন্ত্রে ও আয়ুর্বেদ দিতে 
তাহা স্পষ্টতঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে; অতএব বেদ স্বতঃ প্রমাণ ("নিজ 
শক্ত্যভিব্যক্তেঃ শ্বতঃ প্রামাণ্যম্‌।”--সাং দং ৫৫১)। তথাপি কপিলদেব 
শব্দ বা বেদের নিত্যত্ব স্বীকার করেন নাই (শন নিত্যত্বং বেদানাং কার্ধত্বং 
শ্রুতি” | ' “ন শব্ধ নিত্যত্বং কাধ্যত। - প্রতীতেঃ”-সাং দং. 61৫৮) শ্রীমৎ 
কুমারিলভ্ট ৪ প্রাভাকর সম্প্রদায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। 
কুমারিলভট্ট বপ্সিয়াছেন, ওগৎ অষ্টার স্বাভাবিক সর্ববজ্ঞত্ব, আম।দিগ হইতে তাহার 
সহজ আতিশয্য, সিদ্ধ হয় না) কারণ তিনিও অন্মদাদিবৎ পুরুষ। ধর 
বাঠিরেকে ঈশ্বরের অবতারগণের লোক বিশিষ্টতা হইতে পারেন।। ঈশ্বরের 
দি সর্ববজ্ঞত্বা্ি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে, তীহার এই সর্বজ্ঞত্বা্দি যে 
বিশিষ্ট ধর্মানুষ্ঠ'ন নিমিত্তক, তাহা অঙ্গীকার করিতে হইবে, ঈশ্বরের সহজ 
সর্বজ্তত্বাদ্রি স্বীকার কর! যায় না (ন চ ধমাদৃতে তন্ত ভবেল্লোকা দ্বিশিষ্টতা ।”__ 
প্লোকবান্তিক )। ভগবান্‌ পতঞজলিদেবের উপদেশ, ঈশ্বরের নিরতিশয়ত্ব, চীশ্বরের 
সর্বসত্ব সহজ, ইহা ধশ্মানুষ্ঠান জনিত নহে (পতত্র নিরতিশয়ং র্বজ্রবীজম্‌।». 
সস এষ পুর্বেষামপি গুরুঃ কালেনাহনবচ্ছেদাৎ”--পাংদং ১২৫ ও ২৬)। 


রামায়ণ বেদ চন্দ্রিক! বা সীতারামতব্বকৌমুদী। “২৮৩ 


অতএব শাস্ত্র সকলও সর্বদা সংশয় বিরহিত জ্নার্জন পথে সহায় হম না 
পরম্পর বিরুদ্ধ শাস্ত্র বচন সমূহ অনেক সময়ে সংশয় বিরহিত জ্ঞানার্জন পথের 


গ্রতিবন্ধকই হইন্স! থাকেন, ৫ঠামার এই সকল কর্ীকে আমি একেবারে সারশৃন্ঠ 
জ্ঞানে উপেক্ষ। করিতে পারিন| ॥ 
জিজ্ঞান্ু_বাব! ! তা”ই হতাশ হৃদয়ে জিজ্ঞাস! করিয়াছি, করিতেছি, উপায় 


কি? কি করিলে, সংশয় বিরহিত জ্ঞানার্জনে সমর্থ হইতে পারি? কি করিলে, 
জীরামচন্দ্র পরব্রহ্ম, শ্রীরামচন্ত্র ভক্ত বংসল, তাহার ধ্যানমাত্র মহাপাতক নাশে 
সমর্থ, তাহার কীর্তন ও স্মরণ দ্বার! হত্যা কোটি পাপ নিবারিত হয়, মহাপাপীও 
যদি প্রাম,* গ্রাম,” প্রাম” এই শন্দ উচ্চারণ করে, তবে সে পাপকোটি সতত 
হইতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হয়, ইহাতে সন্দেহ লেশ নাই (শ্ধ্যানমাত্রেণ দেবেশি ! 
মহাপাতক ন।শক্কৎ। কীর্তন ম্মরণ।ভ্যাং চ হত্যাকোটি নিবারণঃ ॥ রাম. রামেতি 
রামেতি যে বাস্ত্যপি পাপিনঃ। পাপকোটি সহশ্রেভ্যন্তান্ুদ্বরতি নান্ধথা ॥৮*__ 


অগন্তয সংহিতোক্ত শিববাক্য ), কি করিলে এই অমৃত্তময় শিববাক্যে শ্রদ্ধা সুদৃঢ় 
হইৰে ? কোন উপায় নাই কি? 
বক্ত।--উপায় থাকিবে না কেন? সত্য ম্বরূপ বেদ বচন মিথ্যা নহে, বেদমূলক 


শান্ত্রবাণী অসত্য হইতে পারেনা । বেদাত্ম! শ্রীরামচন্দ্রের কপাই, তাহাতে তচল, 
প্রীতি জন্মিবার একমাত্র উপায়, বেদ তম! শ্রীরামচন্ত্র, যে উপায় অবহম্বন করিলে, 
শাস্ত্র সকলে সংশয় থাকেনা, সর্বথ! বিশ্বা(স উৎপন্ন হয়, যে উপায় অবলম্বন করিলে, 
শান্ত্র সকলে বিপরীত অর্থ দৃষ্ট না হইয়া! যথার্থ অর্থ দৃষ্ট হইয়! থাকে, ভ্রাস্তবুদ্ধি 
তিরোছিত হইনা', শান্ত্র সমূছের যথার্থ অর্থ পরিগৃহীত হয়, ব্যাসোক্ত পুরাণ সকলের 
যথার্থতা উপলব্ধ হইগ্া থাকে, করুণাসাগর শ্রীরামচন্দ্র, দয়ার্দহৃদ্ রামভত্ত 
শৌনকাদি মহধিগণ, তাহ! বলিয়! দিয়াছেন । যাবৎ হৃদয়ে বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার প্রাহুর্ভাব 
ন! হয়, তাবৎ দংশয় বিরহিত জ্ঞান লাভ অসম্ভব। শীরামচন্্ যে, পরব্রহ্ম, রামারণ 
যে, বেদের রুচির ব্যাখ্যান, রামায়ণের প্রত্যেক অক্ষর যে বেদ স্বরূপ, শ্রীরামচন্দ্রে 
প্রত্যেক কাধ্য যে বিশুদ্ধ ধর্মানুষ্ঠান, রামায়ণ বেদ চন্দ্রিকাতে নানি যথাশক্তি 


তৎপ্রতিপাদনের চেষ্টা করিব, তুমি হতাশ হইও না। 
জিজ্ঞান্থ বাবা ! এমন মধুর আশ্বাসবাণী আর কখন আমার শ্রবণ যূগলকে 


এই ভাবে তৃপ্ত করিয়াছে বলির! মনে হয় না, আশাতীত শাস্তি পাইলাম, 
অনির্বচনীয় আদন্দে হৃদয় ভরিয়। গেল। বাবা! কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার 
ভাষ। জানিনা, আমি ষেন থার্থ কৃতজ্ঞ হইতে পারি, এইরূপ রুপ! করিবেন, 
আমার এখন ইহাই প্রারথন! করিতে ইচ্ছা! হইতেছে। 


২৮৪ উত্সব। 


বত্ত।--আমি যাহা বলিলাম, ভাহ! শুনিয়া! ভোমার কি মনে ভইতেছে? 
তোমার কি বিশ্বাস হইতেছে, পশ্রীরামচন্দ্র পরব্রহ্,” রামায়ণ বেদের রুচির 
ব্যাখ্যান, রাষায়ণের প্রত্যেক অক্ষর বেদন্বরূপ, শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যেক কার্য 
বিশুদ্ধ ধন্মানুষ্ঠান, আম তোম[কে এই সকল বিষয় বুঝাইতে পারিব? তোমার 
ংশয় দূর করিতে সমর্থ হইব? ক 


রামায়ণ বাল্ীকির পর প্রত্যক্ষ লব্ধ ব! 
সমাধি নেত্র দৃষ্ট সামগ্রী । 


জিজ্ঞান্ু-__বাবা! আপনার প্রাণপ্রদ আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া, আমি 
যেক্বপ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি, তাহাতে ঞ্শ্রীরামচন্ত্র পরব্রহ্ম,” “রামায়ণ বেদের 
রুচির ব্যাখ্যান, রামায়ণের প্রত্যেক অক্গর বেধস্বরূপ, শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যেক 
' কার্ধ্য বিশুদ্ধ ধশ্মাহুষ্ঠান” ইত্যাদি বিষয়, আপনি আমাকে বুঝাইতে পারিবেন 
কিনা, আমার এখন তাহ! চিন্তা করিবার অধসর হয় নাই। আপনি কি 
একেবারে অশ্রুত পূর্ব কোন কথ! বলিয়াছেন? যে কথা শাস্ত্রের কোথাও 
পাওয়া যায় না, যে কথা কোন খ্বষি কর্তৃক উক্ত হয় নাই, আপনি কি এমন 
কোন কথ! বলিয়াছেন? সাক্ষাৎ বেদ গ্রাচেতস ( বাল্ীকি ) হইতে “রামায়ণ” 
রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, অতএব হে দেবি! রামায়ণ ষে বেদম্বরূপ তাহাতে 
কোন সংশর নাই ( *বেদঃপ্রাচেতসাদাসীৎ সাক্ষাদ্রামায়ণ।জ্বনা। তন্মাদ্রামায়ণং 
দেবি! বেদ এব ন সংশয়ঃ” ) অগন্তা সংহিতাতে এই কথ! স্পষ্টভাবে উক্ত 
হইয়াছে । বিনি এই পবিভ্রৎ পাপদ্ন,। পুণাতম বেদসন্মিত ( বেদতুল্য ) 
রামচরিত পাঠ করেন, তিনি সমস্ত পাঁপ হইতে মুক্ত হন; মনুষ্য এই আম়ুষ্য 
( আযমুবূদ্ধিকর ) রামায়ণ পাঠ করিলে, দেহ ত্যাগের পর পুঞ্র, পৌন্র ও দাস, 
দাসীগণের সহিত স্বর্গলোকে ন্ব্গীপ্ন বাক্তি ব্হ কর্তৃক সতকৃত হইরলা, পপ্রমুণ্দত হ*ন 
(“ইদং পবিত্বং পাপক্তং পুণ্যং বেদৈশ্চ সাম্মতম্‌ । ষঃ গঠেড্রামচরিতঃ সর্ব পাপৈ 
প্রমুচ্াতে ॥ এতদাখ্যানমাযুষ্যং পঠন্‌ রামায়ণং নরঃ। সপুত্র পৌভ্রঃ সগণঃ প্রেত্য 
স্বর্গে মহীয়তে ॥”_শ্রীমদ্বা্সীকি রামায়ণে বালকাও্ড ), ইহাও মহামুনি নারদের 
বাক্য। করুণা-নিলক় মহামুনি বাল্মীকি, কুশী-লবকে মেধাবী ও বেদের মন্দ 
গ্রহণে. উপযুক্ত বিমল বুদ্ধি বিশিষ্ট দেবির' বেদের উপবূংহণার্থ, স্থললিত ভাবে 
বেদার্থের বিস্তার করিবার উদ্দেসশ্ে তাহাদিগকে কৃৎস রামায়ণ কাব্য, মহৎ সীতা 
চরিত অধায়ন করাইলেন ( “সতু মেধাবিনৌ দৃষ্ট1 বেদেযু পরিনিষিতৌ। বেদোঁপ- 


রামায়ণ বেদ চক্দ্রিক! ৰা সীতারামতন্বকৌমুদী।  .২৮৫ 


বৃহণার্থায় তাবগ্রাহয়ত প্রভূঃ॥ কান্যং . রামায়ণং কৃতন্ং সীতায়াশ্চরিতং 
মহৎ ।”_ ভ্রীমদ্বামীকি রামায়ণ-__বালকাণ্ড )। অতএব রামায়ণ যে, বেদেরই 
রুচির বিস্তার, রামায়ণ যে, বেদস্বরূপ তাহাও রামায়ণেই উক্ত হইয়াছে । মহামুনি 
বানীকি নারদের নিকটে যে ধর্ার্থ যুক্ত, হিতজনক রামচরিঞ্র শ্রবণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা পুনর্ধ্বার যথার্থভাবে পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছুক হইগা, পূর্বমুখে 
কুশাসনে উপবেশন পূর্বক যথাবিধি আচমন করিয়!, কৃতাঞ্জলিপুটে সমান দারা 
তদ্ধিষয়ের সন্ধান করিতে লগিলেন । রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, প্রজাবর্গ ও অসাতা 
প্রভৃতির সহিত রাজ! দশরণের হান্ত-পরিহাস, কথা- বার্তী ও নান. বধ চেষ্টা, 
মহামুনি বাল্ীকি সমাধি নেত্রে যেন লৌকিক প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইলেন। 
লক্ষণ ও সীতার সহিত বনে পর্যটন করিয়া, রামচন্দ্র যে সকল কষ্ট ভোগ 
করিয়াছিলেন, করস্থিত আমলক ফলের স্ভায় তিনি তাছ! দেখিতে লাগিলেন, 
এবং যে:গাশ্রিত মহামতি মহর্ষি বালীকি, এইরূপে__-সমাধিনেত্র দ্বারা দর্শন 
পূর্বক শ্রুতিম্থথকর রা:চরিত্র বর্ণন করিতে লাগিলেন (“ততঃ পশ্যতি ধন্দ্াত্মা 
তৎসর্বং যোগমাস্থিতঃ | পুরা যত্তত্রনিবৃত্তং পাণাবাঁমলগকং যথ!| ॥*__রামায়ণ-__ 
বালকাণ্ড )। রামায়ণ যে, যোগিশ্রেষ্ঠ ত্রিকালজ্ঞ মহামতি, মহর্ষি বাল্সীকির পর 
প্রতাক্ষ ল্ধ বা সমাধিনেত্র দৃষ্ট সামগ্রী ইহা! যে, লৌকিক প্রত্যক্ষ ও তম্মলক 
অনুমান গ্রমাণ দ্বার। প্রাপ্ত বস্ত নভে, ইহা যে, অমূলক উপকথা নহে, এতত্বারা 
তাহা শুচিত হইয়াছে। অতএর রামায়ণ সম্বন্ধে আপনি যাহ! যাহা বলিয়াছেন, 
তৎসমুদায় যে শাস্ত্রীয় কথা, তাহার! যে, নারদ, অগন্তা, বান্ীকি প্রভৃতি করুণা- 
নিলয়, পরহিতৈকব্রত, সত্যনিষ্ঠ বেদপ্রাণ সর্বজ্ঞ মহর্ষিদিগেরই উক্তি, তাহা 
স্বীকার করিতে *ইবে। 

বন্তা-_ তোমার এই সকল সিসি কথ শ্রবণ করিয়া, আমি পরিতৃপ্ত 
হইলাম। রামায়ণ যোগিশ্রে্ঠ, বান্ীকির সমাধিজ প্রন্ঞ। দৃষ্ট সামগ্রী, এই কথা 
শ্রবণ ও ইহার প্রকৃত আশয় কি, তাহ৷ জানিবার নিমিত্ত যথা প্রয়োজন মনন 
করিলে, বিশ্তুদ্ধ বৈদিক আর্ধ্যজাতীয় প্রতিভা বিশিষ্ট কোন পুরুষের প্রামায়ণ 
যে. বেদ,” রামায়ণ যে বেদের উপবুংহণ, বেদের রুচির বিস্তার, রামায়ণ যে, 
কল্পনামূলক গল্প নহে, বিজ্ঞান বিহীন কাবা নহে, তাহা স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্র 
বাধা বোধ হইতে পারে না। ইতঃপর জিজ্ঞান্ত হতে পারে, যে রামায়ণকে 
নারদ, বান্মী।ক, অগন্ত্য গ্রভৃতি বেদজ্ঞ, বেদপ্রাণৎ বেদনিষ্উ মহর্ষিরা সাক্ষাৎ বেদ 
বলিয়াছেন, যে রাঁমায়ণকে মানুষের এহিক পারত্রিক কল]াণ নিদান বলিয়! সমাদর 


২৮৬ উৎসব । 


করিয়াছেন, সে পরম পবিত্র, সতাময়, বেদ -সম্গিত রামারণকে, লোকের 
অমূলক উপকথ। বলিয়া মনে হইবার কারণ কি? খাবি ও আচার্যযদিগের মধ্যেও 
যে, মতভেদ দৃষ্ট হয় তাহার হেতু কি? অতএব শীস্ত্র-সকলও সর্বদা! সংশয় 
বিরহিত জ্ঞানার্জন পথে সহায় হনন! পরস্পর বিরুদ্ধ শাস্ত্র বচন সমুহ অনেক সময়ে 
ংশরয় বিবহিত জ্ঞানার্জন পথের প্রতিবন্ধকই হইয়া থ।কে, তোমার এই সকল 
কথাকে, (পূর্বে বলিয়াছি) আমি একেবারে সারশুন্ত জ্ঞানে উপেক্ষ! করিতে 
পারি না । এইরূপ মত প্রকাশ করাতে বল! বাহুলা প্রারুতিক নিয়ম।মুসারে 
আমর শক্র, মিত্র ও উদ্দাসীন এই তিন পক্ষ উদ্দিত হইবেন। 
জিজ্ঞান্ু-__আমার বিশাপ, আপনার এইরূপ মত প্রকাশের প্রকৃত অভিপ্রায় 
কি, বর্তমান সময়ে পূর্বোক্ত তিন পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষই ষথার্থভাবে বিচার 
ুর্র্বক তদবধারণের চেষ্টা করিবেন ন!॥ প্রিয়বাণী ব্যক্তি সর্বদাই শ্থুলভ, কিন্ত 
আশ্রয় হিত বাক্যের বক্ত! ও.শ্রোত৷ উভয়ই ছল্লভ ( “মুলভাঃ পুরুষ! রাঙন্‌! 
সতত প্রিয় বাদিনঃ। আপ্য়ন্ত তু পথন্ত বক্ত1 শ্রোত1 চ হুল ভঃ ॥”-) রাক্ষস 
প্রবর বাকৃবিদ্‌ মারীচের মুখ হইতে উচ্চারিত এই কথা আমার এস্থলে স্থৃতিপথে 
জাগিয়! উঠিল। শাস্ত্র শাসন অবস্ত শিরোধার্্য, ধাঙার! এই কথ! বলেন, বাহার! 
শাস্ত্রের সমর্থন করিতে, শাস্ত্র সমূহের মধ্যে আপাত প্রতীয়মান মতভেদের সমন্বয় 
কপিতে তত উৎসাহী, শাস্ত্র অভ্রান্ত, মুখে যাহার! প্রয়শঃ এই কথ বলিয়৷ 
থাকেন, পরস্পর বিরুদ্ধ শাপ্্ বচন সমূহ অনেক সময়ে সংশয় বিরহিত জ্ঞানার্জন 
পথের প্রতিবন্ধকই হইয়। থাকে, এইরূপ মত যে তাহাদের অপ্রিয় হইবে, তাহা 
বোধ হয়, বিন সংকোচে বলা যাইতে পারে । বাহার! শাস্ত্রের অন্রান্তত্ব স্বীকার 
করেন না, বেদ, পুরাণ ও ইতিহাস, ধাহাদের বিশ্বাস মূলক উপকণ। পুর্ণ গ্রন্থ, 
তাহারা, « শান্্রসকল ও সর্বদ। সংশয় বিরহিত জ্ঞানার্জন পথে সহায় হ'ন না, 
পরস্পর বিরুদ্ধ শাস্ত্র বচন সমুহ, অনেক সময়ে সংশয় বিরহিত জ্ঞানার্জন পথের 
প্রতিবন্ধকই হইয়া থাকে,” এইরূপ মতকে প্রথমে একটু আদর করিতে পারেন, 
কিন্তু ষে উদ্দেশ্তে আপনি এবম্্রকার মতের আপাততঃ সমর্থন করিতেছেন, তাহ। 
বুঝিলে, আপনার এইরূপ মতকে যে, তীাগছারা! .আর আদর করিবেন না, তাহ 
নিঃসন্দেহ । প্দত্যন্বরূপ বেদবচন মিথ্যা নহে, বেদমূলক শান্তর বাণী অসত্য হঈতে 
পারে না, যে উপায় অবলম্বন করিলে, শাস্ত্র সকলে সংশয় থাকে না, সর্বথ! 
বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, যে উপায় অবলম্বন করিলে, শাস্ত্র কলে বিপরীত অর্থ দৃষ্ট 
না;হইয়া, যথার্থ অর্থ দৃষ্ট হইয়। থাকে, ভ্রান্তবুদ্ধি তিরোছিত হইয়া, শাস্ত্র সমুহের 
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বথার্থ অর্থ পরিগৃহীত হয়, ব্যাসোক্ত পুরাণ সকলের যথার্থত! উপলব্ধ হইয়া! থাকে, 
বেদাত্মা করুণাসাগঞ শ্রীরামচন্তর, দয়ার্হদয়, রামভক্ত শৌনকাদি মহর্ষিগণ, তাহ। 
বলিয়। দিয়াছেন। যাবৎ হৃদয় বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার প্রানর্ভাব না হয়, তাবৎ সংশয় 
বিরহিত জ্ঞানলাভ অসম্ভব, শ্শ্রীরামচন্দ্র যে পরব্রহ্গ, রামায়ণ যে বেদের রুচির 
ব্যাখ্যান, রামায়ণের প্রত্যেক অক্ষর যে বেদ-স্বরূপ, শ্রীরামচন্দ্রের প্রতোক কাধ্যই 
যে, বিশুদ্ধ ধর্্ানুষ্ঠান, রামায়ণ বেদচন্দ্রিকাতে আমি যথাশক্তি তৎপ্রতিপাদনের 
চেষ্টা করিব, তুমি হতাশ হুইও না,” আপনার এই সকল কথ! শুনয়া, তাহারা 
যে, তাহাদের, জাপনার করমর্দনার্থ প্রসারিত করকে আকুঞ্চিত করিবেন, তাহ! 
বলা বাহুল্য । বেদে ও বেদমূলক শান্ত্ে কি আছে,কি নাই, বেদশাস্রেস 
কথা গ্রাহ্থ, কি অগ্রাহ ইত্যাদি অনর্থক বাদানুবাদ দ্বারা আমাদের বর্তমান 
অভু্দয়ণীল অবস্থাতে কি লাভ হইতে পারে ? যেরূপ শ্রম দ্বার! পার্থিব উন্নতি 
হইবে, স্থথে দিন কাটান যাইবে, সেইরূপ শ্রম কর, বৃথ! শ্রম পরিত্যাগ কর, সেই 
প্রাচীন কালের লোকগুল৷ কি করিয়াছে না করিয়াছে, কি বলিয়াছে, ন৷ 
বলিয়াছে, তাহ! জানিবার প্রয়োজন কি? বর্ধরের স্তায় অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিও ন1।” ধীহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাহারা আপনার মত ষে ভাবে গ্রহণ 
করিবেন, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই । আমি এই নিমিত্ত বলিতেছি, 
আপনার এইরূপ মত প্রকাশের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, বর্তমান সময়ে কোন 
পক্ষই ষথার্৫থভাবে বিচার পূর্বক তদবধারণার্থ চেষ্টা করিবেন না, আপনি কাহার 
নিকট হইতে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি পাইবেন না, অতার্প ব্যক্তিই আপনার এইরূপ 
মতের সমর্থন করিবেন, আপনার কথ! ধীরভাবে শ্রবণ করিবেন । 
বৈদিক কালেও, ব্যক্তি মাত্রেই বেদকে সমদৃষ্টিতে দেখিতে 
পারেন নাই। মন্ত্রের অধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ অর্থের কথ! । 
আধ্যাত্মিকাদি ভ্রিবিধ অর্থের স্বরূপ দর্শন হইলে, বেদ ও শাস্ত্র 
বিষয়ক বহু সংশয় নিরস্ত হইবে । বুত্রান্থরের - 
স্বরূপ বিষয়ক বিবিধু মত। 

বক্তা-__'মামি যে, তাহ! একেবারে বুঝি না, তাহ! নহে, তথাপি যাহাকে সত্য 
বলিয়্। জানিয়াছি, যাহা! হিতকর বলিয়া আমার বিনিশ্চিত হইয়াছে, লোক 
হিভার্থ তাহা বলিয়! ধাইব। কোন কালে ফি, সকলেই সকল মতের আদর 
করিতে পারিয়াছেন? বৈদিক কালে কি, ব্যক্তি মাত্রেই বেদকে অন্রাস্ত 
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সতাময়, (অপৌরুষের বাক্‌) বলিয়। বিশ্বাস করিতে পারিয়াছলেন ? বেদের 
সকল কথাই কি সকলের যুক্ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছিল? এই মন্ত্রের 
এইরূপ অর্থ গ্রতিহাসিকর্দিগের অভিমত, নৈরুক্তগণের মতে ইহার 
অর্থ অন্তরূপ, নৈরুক্তগণ এ্রতিহাসিকিগের ব্যাখযানকে যথার্থ নহে বণিয় 
উপেক্ষ। করিয়াছেন, ভগবান্‌ যাস্ক প্রণীত নিরুক্ততে এবন্প্রকার কথার উল্লেখ 
পরিরৃষ্ট হইয়। থাকে । ইন্দ্রের দন্ত বৃতরান্ুরের যুদ্ধের কথা৷ মন্রত্রা্ষণাত্মক বেদে 
আছে, রামাস্নণ ও মহাভীরতে আছে, ভাগবত, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে আছে। 
ভগবান্‌ যাস্ক প্রণীত মিরুক্ততে পবুত্রপ কে? এই প্রশ্নের সমাধানার্থ, ইহার 
টৈরুক্ত ও ধ্ীতিহাসিক এই দ্বিবিধ মত উপন্তস্ত হইয়াছে। নৈরুক্ত দিগের মতে 
পবৃত্র” শব্ধ যে, মেঘের বাচক, এবং প্রতিহাসকগণ পৰৃত্র” শবের যে, সবাষ্ট 
(ত্বষ্ পুভ্র) অনুর এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, যাস প্রণীত নিরুক্ত পাঠ করিলে, 
তাহ! অবগত হওয়! যায় (“তৎ কো বৃত্র? হ্গেঘ ইতি নৈরুক্ত।ঃ1 ত্বাস্্রান্থর 
ইত্যৈতিহাসিকাঃ 1 নিরুক্ত )। জল ও জ্যোতিঃ এই পদার্থদ্বয়ের মিষ্রাভাব 
কর্ম হইতে বৃষ্টি হইয়। থাকে, বেদে এই বর্ষকর্ষ্ঘ উপমার্ে-_রূপক কল্পন। দ্বারা 
ইচ্ছের সহিত বৃত্রান্থুরের যুদ্ধরূপে বর্ণিত হইয়াছে (”অপাং চ জ্যোতিষশ্চ 
নিষ্ীভাব কর্ণ, বর্ষ কর্ম জায়তে ৷ তাত্রোপমার্থে যুদ্ধ বর্ণাভবস্তি 1 _নিরুক্ত )। 
প্রঁতহাসিকগণ ইন্দ্রের সহিত বৃত্রান্থধ্ধের যে বুদ্ধের বর্ণন করিয়াছেন, তাহ! যে 
যথার্থ নহে, তাহ! যে কল্পনামূলক, তাহ! যে “মায়া মাত্র, নৈরুক্তগণ তৎপ্রতি- 
পাদনার্থ খণ্েদ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। খগ্েদের অষ্টমাষ্টকে উক্ত 
হইয়াছে, “হে সর্বৈশ্বর্যবান্‌ ইন্্র! এতিহাসিকগণ যে, বিগ্রহবান্‌ হইয়!, তোমার 
নানারূপ যুদ্ধের বর্ণন করিয়াছেন, তাহ। তোমার “মায়” মাত্র ; তোমার আবার 
শঞ্ত কে? তোমার শক্র এখন ও নাই, পূর্বেও ছিল না (“ধদচরন্ত্! বাবুধানে! 
বলানীন্দ্র প্রত্রণাপো। জনেষু। মায়েৎসা! তে যান দ্ধান্তাহুন 1 শক্রং নন পুরা 
বিবিৎসে ॥*__-খণ্বেদ সংহিতা ৮১1১৫) তৈত্তিরীয় সংহিত! বা কৃষ্ণ যনুর্ধ্েদে এবং 
শুরু যন্ুর্কেদীয় শতপথ ব্রাহ্গণে ইন্দ্রের সহিত বুত্রান্থুরের যে, যুদ্ধ হইয়াছিল, 
তাহ! উক্ত হইক়্াছে। তৈত্তিরীয় সংহিতা ও শতপথ ্রাদ্দণে থে ভাবে ইন্দ্রের 
সহিত বুত্রান্থুরের যুদ্ধের কথ? বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ইহ! যে, বর্ষকর্ম্নের দূপক' 
বর্ণন, ভাহাত মনে হয় না। তাহা মনে না হইবার প্রধ।ন কারণ, পাণিনীগ্ 
শিক্ষা ও জ্ঞাননিধি পতঞ্জলিদেব গ্রনীত মহাভাব্যে উদাত্তা'দ স্বরত্রয়ের খাবিধি 
উ্চারণের কিরূপ কাধ্যকারিতা, উদাতাদি শ্বরদোষ বশতঃ মিথ্যা প্রযুক্ত মন 


রামায়ণ বেদচক্দ্িক! বা! সীতারামতবকৌ মুদী ' ৮৯ 


সকল দ্বারা যে, কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হয় ন, শ্বরদোষ নিবন্ধন মন্ত্র সকলের যে,প্রকৃত 
অর্থ বিজ্ঞাত হয়না, প্রত্যুত মিথ্য! প্রযুক্ত মন্ত্র যে, বাগ.বজ্জের ন্যায় যজমানের 
বিনাশছেতু হইয়া থাকে, তাহা কথিত হইয়াছে, অপিচ তৈত্বিরীয় সংহিতা ও 
শতপথ ব্রাঙ্মণোক্ত বৃত্রান্গরের নিধন সংবাদকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ পূর্বক পুজাপাদ 
পিঙ্গলাচার্ধা ও ভগবান্‌ পতঞ্জলিদেব স্বরদোষের অনিষ্ট কারিতাকে বিশদীক্কত 
করিয়!ছেন, শ্বরদোষ নিবন্ধন যে, অণ্ডভ হইয়! থাকে, স্পষ্টভাবে তাহ! গ্রতিপাদন 
করিয়াছেন। মহামতি পিঙ্গল।চার্যা ও জ্ঞাননিধি পতঞ্জলিদেব যদি ইন্দ্রের সহিত 
বৃত্রান্থুরের সংগ্র।মকে বর্ষকর্মের রূপকবর্ণন বলিয়! বুঝিতেন, তাহ! হইলে, “ম্বর- 
দে/ষ বশতঃ মিথ্যা প্রযুক্ত মন্ত্র'বাগ বজ্রের স্বরূপ, ইহ! যজমানকে বিনাশ করে, যেমন 
“ইন্জ্রশক্র (বু্রান্থুর ) স্বরদোষ দোষ হেতু নিধন প্রাপ্ত হইয়(ছেন,” এইরূপ কথ! 
বলিতেন ন! ( “তুষ্টঃ শব্ষঃ শ্বরতোবর্ণতো ব1। মিথ্য। প্রযুক্তে! ন তমর্থমাহ। 
সবাগবজে। যজমানং হিনভ্তি যথেন্দ্রশক্র স্বরতোই পরাধাৎ ॥*-__মহাভাষ্য ও. 
পাণিনীয় শিক্ষ। )। | 

ষষ্ঠী সমাস স্বর ত্যাগ পূর্ব্বক বহুব্রীহি ম্বর উচ্চারিত হইয়াছিল বলিয়া. ইন্জ্র, 
বৃত্রের ঘাতক হুইয়াছিলেন € প্যন্মাৎ কারণাৎ যষ্ঠীনম।স শ্বরং বিস্থজা বহুব্রীহি 
স্বর উচ্চারিতবান্‌ তন্মাৎ কারণাদিক্রঃ শাতরিতা যন্তেতি বুাতপত্যা বৃত্রান্তান্তেন্ঞে 
ঘাতকোহভূৎ 1৮”__কৃষ্ণবূর্বেবদভাষয )। বহুত্রীহি সমাসে আছাদাত্ত এবং 
তৎপুরুষসমাসে অস্তটোদাত্ত স্বর প্রযুক্ত হইক্া। থাকে ( প্বহুত্রীহো প্ররুত্য। পুর্ববপদং” 
“অস্তোদাত্তাঃ সমাসম্ত,৮- পা, কু ৬১২২০, ২২৩)। বহুব্রীহি সমাসে ইন্দ্র 
শাতর্নিতা ধাহার,' ইন্দ্রশত্র পদের এই অর্থ হইবে। ইন্দ্রের শাতয়িতা_ পইন্দ্র- 
শত্রু” এই কথা বলিতে যাইয়া, “ইন্দ্র শাতয়িতা যাহার,* স্বরদোষ বশতঃ এইরূপ 
উচ্চারণ হওয়ায়, বৃত্রান্র নিহত হইয়াছিলেন। মন্ত্রগত-শ্বরাপরাধ দ্বারা! কিরূপ 
অনিষ্ট হয়, তৈত্তিবীয় সংহিতা ও শতপথ ব্রাহ্মণ বৃত্রান্থরের বধ সংবাদ দ্বারা 
তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে । স্বরদোষ নিবন্ধন *ইন্দ্রশত্র” নিহত হইগ্লাছিলেন, এই 
কথ! শ্রবণ করিবার পর, জল ও জ্যোতিঃ এই পদার্থভ্বয়ের মিশ্রীভাব কর্ণ হইতে 
বৃইি হইয়া থাকে, বেদে এই বর্ষকর্ম্ম রূপক কল্পন। দ্বার! যুদ্ধরূপে বর্ণিত হইয়াছে, 
নৈরুক্রদিগের এট কথা যে সর্বথা সারগর্ভ, তাহা মনে হয় না । নৈরুক্তপ্িগের 
যথেক্ত ব্যাখ্ানকে আবার সারহীন বলিয়া! উড়াইয়া দিতে ও পারা যায় না, 
কারণ ইহার! খখেদের প্রমাণে ত্বমতের সমর্থন করিয়াছেন । 


জিত্তান্থ_বাব! ! অন্ধকার যেন নিবিড়তর হুইয়! উঠিপ। আধুনিক 
৩৭ . 


২৯৩ ্ এ উত্সব । 


প্রতীচ্য বেদবিৎ কোবিদদগণের কথ! হইলে, "তোমাদের এই সকল কথা বুঝিবার 
অধিকার নাই” এই বলিয়। বাদীর মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্ত এ যে 
বেদে বেদে বিবাদ উপস্থিত হইল, বেদে-ইতিহানে যুদ্ধ বাধিল। তর্ক হবার! 
কি তর্কাতীত পদার্থের যথার্থ মীমাংস! হইতে পারে ? “তর্কে বহুদূর, বাহার! 
এইরূপ মতাবলম্বী, তাহাদের এইরূপ তর্ক ভাল লাগিবে ন1, তাহ! স্থির । আর 
বাহারা বেদে কি আছে না আছে, তাহ! জানেন না, ধাহার। তাহ। জানিবার 
প্রয়োজন বোধ করেন না, সুতরাং ধাহারা তাহ! জানিবার চেষ্টা করেন না, 
তাহারাও বিরক্ত হইয়৷ এই প্রকার বাগযুদ্ধের অবসানই ইচ্ছা করিবেন। কিন্ত 
আমার ধারণা যে সকল প্রশ্ন উঁখত হুইয়াছে, তাহাদের সমাধান ন1 হইলে, , 
প্রকৃত তত্বজিজ্ঞান্থুর মনে শান্তি আসিতে পারে না । এতএব যথাসম্ভব সংক্ষেপে 
উতিত প্রশ্ন সকলের সমাধান করিয়া দিন, ইহাই করপুটে প্রার্থনা করিতেছি। 
আমার এইরূপ প্রার্থন। যে, বালকোচিত তাহ! আঙি জানি। কোন প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত 
সমাধান দ্বার। ব্যক্তিমাত্রের তুষ্টি হইতে পারে না। বাহার চিত্ত যে পরিমাণে 
বিমল হয়, তাহার সেই পর্নিমাণে সংশয় রহিত্ত জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। 
*ইহ! এইরূপ”, *ইত1 অন্তরূপ হইতে পারেন1,' যাথৎ এবন্প্রকার শ্রদ্ধা ব| নিশ্চয়া- 
স্সিকা বুদ্ধির আবির্ভাব ন! হয়, তাবৎ (যদি তন্বদর্শনের যথার্থ আকা হইয়। 
থাকে ), তর্ক না করিয়া থাক্থু অসম্ভব। যথোক্ত লক্ষণ শ্রদ্ধার আবির্ভাব হইলে, 
ংশয় দূরীভূত হয়; সংশক্ন দূরীভূত হইলে, “ইহ! এইরূপ” “ইহা অন্তরূপ হইতে 
পারে না,* এই প্রকার নিশ্চগ্নাত্বক জ্তানের বিকাশ হইলে, আর তর্কের আব- 
শ্তকতা থাকে না। শ্রদ্ধা ব! সত্য জ্ঞানের আবির্ভাব হইবার পূর্বে ধাহ।দের তর্ক 
প্রবৃত্তি উপশাস্ত হয়, বুঝিতে হইবে, শক্তিহীনতা বশতঃ, যথার্থ তত্ব জিজ্ঞাসার 
অভাব নিবন্ধন, তাহারা বিচার পরাডযুখ হইয়াছেন, ইহা! জানিয়াও, অতএব 
যথাসম্ভব সংক্ষেপে উখিত প্রশ্ন সকলের সমাধন করিয়া দিন, ইহাই করপুটে 
প্রার্থনা করিতেছি, আমি যে, এই কথ! বলিলাম, তাহার কারণ হইতেছে, 
ন্্রীরামচঞ্জ্রের প্রত্যেক কার্ধযই বিশুদ্ধ ধর্্ানুষ্ঠান, শ্রীরামচন্দ্র বিগ্রহবান ধর্ম, 
তাহা হইতে ধশ্খ কাচ বিচলিত হয় নাই, তিনি কদাচ ধর্ম অতিক্রম করেন নাই,” 
রামায়ণ বেদের রুচির ব্যাখ্যান, শ্রীরামচন্দ্র বেদশ্বরূপ, শ্রীরামচন্ত্র পরব্রহ্ম ইত্যাদি 
বিষয়ের তত্ব জিজ্ঞাদাই অধুনা! আমার মনে সর্ব্বোপরি প্রবল হইয়াছে, প্রাণাভিয়াম 
শ্রীরামতন্ব ভিন্ন অন্ত কোন তত্বের জিজ্ঞ/সা আমার এখন বিশেষতঃ প্রবল নহে, 
ঞ্ীরামতত্ব দিজ্ঞস! চরিতার্থ করিতে হইলে, পুর্বে যে সকণ বিষয়ের তত্ব 


রামায়ণ বেদচল্দ্রিক! বা! সীতারামতত্বকৌমুদ্দী। ..২৯১ 


বিনিশ্চয় নিতান্ত আবশ্তক, আমি অবিবেকিতা ও মনের হুর্দীমনীদ্ আবেগ 
নিবন্ধন, সেই সকল বিষয়ের যথাসস্তব সংক্ষেপে সমাধান করিয়! দিন, এইরূপ 
প্রার্থনা করিয়াছি । আমার এতাদৃশ প্রার্থনা! যে বালকোচিত, প্রার্থন৷ করিবার 
পরক্ষণেই আপনার কৃপায় আমার তাহা বোধ হইয়াছে । মতভেদ যে প্রাকৃতিক 
নিয়মান্ূসারে হইয়া থাকে, “ইহা এইরূপ” বা "এইরূপ নহে,» সকলেই যে, স্ব- 
স্ব প্রতিভা বশতঃ এবম্প্রকার নিশ্য় করিয়া থাকে, যাহার যে 
ভাবে যাহা বুঝবার প্রতিভা আছে, তিনি বে তণ্তাবেই তাহা! বুঝিয়৷ থাকেন, 
প্রতিভার পরিবর্তন না হইলে, কাহার মতের যে, পরিবর্তন হয় না, ধাহার যাদৃশী 
শ্রদ্ধা, তিনি যে তন্রপ হন (*্শরদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছ,দ্ধঃ স এব স।”-_ 
শ্রীমস্ভগব্দগীতা! ১৭৩) সত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রতিভা না! থাকিলে, 
সত্যোপদেশও যে নিরর্৫থক হইয়া থাকে, আমার যাহা সত্য বলিয়৷ বোধ হয়, 
অন্ত এক ব্যক্তি যে, তাহাকে সত্য বলিয়। বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাহা! 
নিষ্কারণ নহে, আপনার প্রতিভাত্তত্ব বিষয়ক সম্ভাষণ শুবণ পূর্বক আমার এই 
সকল কথাতে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। কিন্তু কি কারণে যথার্থ জ্ঞান গ্রস্থতি 
সনাতন বেদের সহিত বেদের, বেদের সহিত ইতিহাস পুরাণাদি বেদমূলক শাস্ত্র 
সমূহের বিবোধ হয়, বেদনিষ্ঠ, বেদপ্রাণ, সাক্ষাংকত কৎমবস্ততত্ব সর্বজ্ঞ খধিদিগের 
মধ্যে মতভেদ হয়, আমি তাহ। অগ্যাপি সম্যগরূপে বুঝিতে পারি নাই। শুনিয়াছি 
এতিহাসিক বলিতে শাস্ত্রে ধাহাদিগকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে, তাহারাও *খধি” 
যাহারা মন্ত্ার্থের দ্রষ্টা, মন্ত্ার্থের প্রবক্তা তাহারাই ইতিহাস-পুরাণের ভ্রষ্টা, 
ইতিহাস-পুরাণের প্রবক্ত।। অতএব জানিতে ইচ্ছা হয়, মন্তার্থের দ্র্টী ও 
প্রবক্ত। খধষি যখন প্রতিহাসিক হ'ন, তখন তিনি বিশেষতঃ অমুলক উপকথা 
বলেন কেন? হয় স্বীকার করিতে হইবে, যিনি মন্্ার্থের দ্রষ্টা তিনি ধ্রতিহাসিক 
নহেন, না হয় মানিতে হইবে, ইতিহাস ও পুরাণ 'মন্ত্রার্থের উপবৃংহণ মন্ত্ার্থের 
বিস্তার, ইতিহাস পুরাণ ব্যতিরেকে বেদার্থের নির্ণয় হইতে পারে না, শাস্ত্রের এই 
কথা অর্থ শূন্য নহে। “বেদ,” মন্ত্র ও ব্রাঙ্গণ ভেদে দ্িবিধ। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ 
আবার ইতিহাস, পুরাণ, বিস্তা, উপনিষতৎ, প্লোক, সুত্র, অনুব্যাখ্যান ও ব্যাখ)ান 
এই অষ্টধা ভিন্ন। ব্রান্মণের যে অংশে ইতিহাস (প্রাচীন সংবাদ ) আছে, তাহা 
ইতিহাস” পদবাচ্য । ছান্দোগ্যোপনিষৎ ইতিহাস ও পুরাণকে ণ্পঞ্চম বেদ” 
বলিয়াছেন । বেদের ব্রাক্গণভাগ কোথাও “পঞ্চম বেদ” .রূপে নির্বাচিত. হয় 
নাই। অধর্ববেদে, গোপথ ব্রাঙ্গণে, ত্রাঙ্গণ ব্যতিরিক্ত “ইতিহাস” ও পুরাণের 


২৯২ উত্সব. 


নাম উক্ত হইয়াছে । গোপথ ব্রঙ্গণে “ইতিহাস বেদ,” *পুরাণ বেদ,» ইত্যাদি 
পঞ্চবেদের নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব রামায়ণ, মহাভারত এবং বিষুঃ, ব্রহ্গ, 
ব্রহ্মা, পদ্ম, ভাগবত প্রভৃতি -পুরাণ সমৃহকেই যে প্পঞ্চমবেদ* বলিয়া বুঝতে 
হইবে, আপনার ইতিহাস ও পুরাণ বিষয়ক সম্ভাষণ শ্রবণ পূর্বক এই সকল বিষ 
অবগত হুইয়াছি। বেদের ব্রাহ্ষণভাগ মন্ত্রের ব্যাখ্যান, প্রসিদ্ধ ইতিহাস ও পুরাণ 
বেদেরই উপবুংহণ। যে সকল বিষয় মন্ত্রে নাই ব্রাঙ্গণ বা ইতিহাস-ও-পুরাণ বেদে 
তাহার! থাকিতে পারে না। বীজে যাহ! হুক্্ভাবে বিদ্কমান থাকে না, অস্কুরে 
শাখা-প্রশাখ! বিশিষ্ট বৃক্ষে তাহার অভিব্যক্তি হওয়া অসম্ভব । প্বেদে কোন্‌ 
পদাঞ্চ ধাহার তাহ] যথার্থভাবে অবগত নছেন, তাহার! এই সকল কথার গুরুত্ব 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন না,» আপনার এই সকল উপদেশের অভিপ্রায় পুর্ণ- 
ভাবে উপলব্ধি করিতে ন! পারিলেও, দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে, ইহারা সারগর্ভ কথ। 
আপনি বলিয়াছেন, তৈত্তিরীয় সংহিতা বা কৃষ্ণযজেরর্বেদে ও শতপথ ব্রাঙ্গণে 
বৃস্বান্থর সম্বন্ধে যে আখ্যাধিকা আছে, তাহাকে ধাহাক়া!। অবিদ্বানের, অসভ্যের 
কল্পন! বিজ ্তণ বলিয়া উপেক্ষা! করেন, তাহাদেব প্রন্ঠিত। বিচিত্র। তৈত্তিরীয় 
সংহিতার দ্বিতীয় কাণ্ডের পঞ্চম প্রপাঠকে, বৃত্রাস্থুর সম্বন্ধে যে ইতিহাস আছে, 
পুর্ণভাৰে তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারেন একালে স্কাদৃশ পুরুষ যে, হুল, 
নির্ভয়ে তাহা বল যাইতে পারে । আত্মসংস্কতি রূপ শিল্প দ্বার! যাহাদের আত্মার 
যথোচিত- সংস্কার হয় নাই, তাহারা কখন বেদের প্রকৃত অর্থ পরিগ্রহে সমর্ধ 
হইতে পারেন না, এ্রতরেয় ও গোপথ ব্রাঙ্গণে এই কথা স্পষ্টভাবে উক্ত 
হইয়াছে (”আত্মসংস্কতি 3েঁ শিল্লান্তাতআনমেবাস্ত তৎ সং্ুর্ববস্তি।”-_-এ&তরেয় 
ব্রাঙ্গণ ও গোপথব্রাঙ্গণ )। «বেদের স্বরূপ যথার্থ ভাবে পরিপৃষ্ট না হষ্টলে, 
বেদপ্রাণ বেদনিষ্ঠ, খধিগণ সেবিত ছূর্বিজ্ঞের বেদের তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইতে 
পারে না,* «ইন্দ্রের যুদ্ধ বর্ণন মায়! মাত্র,” খথেদের এতত্বচন. দ্বার কৃষ্ণযভূর্কেদের 
বা শতপথ ব্রাহ্মণের বৃত্রান্থর বিষয়ক আখ্যাগ্িক1র কোন হানি হয় নাই, একটা 
শাস্ত্র কিংবা বেদের একদেশ অধ্ায়ন করিলে তত্ব বিনিশ্চয় হয় ন|!। খখেদে 
পালনাদি কর্মকৎবিষুর ইন্দ্রকে সাহায্য করিবার কথা আছে, খণ্েদে বিষ্ণুকে 
ইন্দ্রের যোগ্যসখা এই নামে অভিহিত কর! হইয়াছে (পবিষেগঃ কর্্াণি পশ্ঠতঃ 
ধর্ত। ব্রতানি পম্পশে। ইন্্ন্ত যুজ্য সখ! ॥-_ খণ্থেদসংছিতা৷ )। মহাভারতের 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ পর্বে পৃথক্‌, পৃথগ, ভাবে ইন্জের সহিত কৃত্রান্থুরের যুদ্ধের কথা বণিত 
হইয়াছে। . আশ্বমেধিক পর্বে ইন্দের সহিত বৃত্রের যেরূপ যুদ্ধ বণিত হইয়াছে, 
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তাহা শুনিলে তুমি হয়ত বশ্মিত হইবে। "হে তাত ভরতর্ধভ! (ভ্রীকঞ্চ কর্তৃক 
যুধিষ্টিরের সম্বোধন ) আমর! এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি যে, ইন্দ্র বৃত্র কর্তৃক 
গৃহীত হইয়া, অতিশয় বিমোহিত হইলে, বশিষ্ঠ রথস্তর সাম দ্বার! তাহাকে 
প্রবোধিত করেন। ইন্দ্র প্রবোধিত হইয়া! অদৃষ্ত ব্জ দ্বার! স্বীয় শরীরস্থ সেই 
বুত্রাস্থরকে নিহত করেন । “ইন্দ্র,” প্বৃত্র,৮ ও পবজ্জর” এই পদত্রয় দ্বারা মহাভার- 
তের উক্ত স্থলে, যথাক্রমে “আত্ম!” “মোহ” ও “বিবেক* এই পদার্ঘত্রয় লক্ষিত 
হইয়াছে (”হতো বৃত্রং শরীরস্থং জঘান ভরতর্ষভ। শতক্রতুরদৃষ্ঠেন বজ্রেণেতীহ নঃ 
শ্রুতম্‌ *--আশ্বমেধিক পর্ব )। বশিষ্ঠ রথন্তর সাম দ্বারা মোহ প্রাপ্ত ইন্ত্র 
ব1 তমাকে প্রবোধিত করিলে, তিনি বিবেক রূপ অবৃশ্ঠ বন্ত দ্বারা স্বশরীরস্থ 
বৃত্রান্থরকে (মোহ বা অক্তানকে ) নিহত করিলেন, মহাভারতের এই কথার 
"তক্ষদ্রং বৃত্রতুরমপিন্বং” এই খডমন্ত্রই ষে মূল আপনি কপ! পূর্বক তাহা বলিয়া 
দিয়াছেন। আমি তোমাকে পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব বেদের প্রত্যেক মন্ত্রের 
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিধজ্তিক এই ত্রিবিধ অর্থ। বেদমূলক ইতিহাপ- 
পুরাণাদিরও সুতরাং আধ্যাজ্সিকাদি ত্রিবিধ অর্থ হইবারই কথা । আধ্যাক্মিকাদি 
ত্রিবিধ অর্থের কথ! তোমার শ্রুতিগোচর ভইয়া থাকিবে, কিন্তু আধ্যাত্িকাদি 
ত্রিবিধ অর্থের স্বরূপ যথার্থভাবে তোমার পরিদৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া, আমার মনে 
হয় না। প্যাজ্ঞ,* “দৈবত” ও “অধ্যাত্মু*, ইহার! পুষ্পের সহিত ফলের যাদশ 
সম্বন্ধ তাদৃশ সম্বন্ধে পরস্পর সম্বন্ধ (প্যাজ্ঞ দৈবতে পুষ্প ফলে দেবতাধ্যাত্তে 
বা" _নিরুত্ত-স্লৈঘপ্টক কাণ্ড ।” “যাজ্ঞ» “দৈবত”, ও “অধ্যাত্ম” এই ত্রিবিধ 
অর্থের স্বরূপ দর্শন হইলে, তোমার বেদ ও .ইতিহাস-পুরাণ সম্বন্ধীয় বহু সংশয়ের 
নিরাশ হইবে, বেদের সহিত বেদের বা ইতিহাস-পুরাঁণের যে বস্তুতঃ বিরোধ নাই, 
তাহ। তুমি জানিতে পারিবে, বেদে ব ইতিহাস-পুরাণে যে রপকার্দি অলঙ্কারের 
ব্যবহার হইয়াছে, তাহার কারণ কি, তাহা! তোমার জ্ঞান গোচর হইবে, বেদ ও 
ইতিহাস-পুরাণ যে, বিনা উদ্দেম্তে রূপকাদি অলঙ্কাবের ব্যবহার করেন লাই, তাহ! 
অবগত হইয়া! তুমি অতিমাত্র আনন্দিত হুইবে। পূর্ণভাবে কোন ভাবের তন 
দর্শন করিতে হইলে, উহ্থার আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ রূপের তত্ব বিনিশ্চয় অবশ্ঠ 
কর্তব্য । লোকে সাধারণতঃ যাহাকে আলঙ্কারিক আবরণ মনে করে, তাহা 
বস্তুতঃ আলঙ্কারিক আবরণ নহে, তাহ! পদার্থের পুর্ণতত্ব প্রদর্শক, তাহ! পদার্থের 
স্বরূপাবরণের উন্মোটক। প্ররক্কত তথ্যানুসদ্ষিৎসাঁ, মানবদাত্রের সমান হইতে 
পারে না। বাব আদিভূত, বিশুদ্ধ. জ্ঞানের বিকাশ 'ন! হয়, মানব যাবৎ 


২৯৪ . উদসব ।. 


স্ক(রাবচ্ছিন্ন মনের বশে বিচরণ করে, স্ব-স্ব-বিশিষ্ট গ্রতিভার অধীন হইয়া! কার্ষয 
করে, গাবৎ তাহাকে সত্যানৃত (সত্য + মিথ্যা) জ্ঞান লইয়াই বাস করিতে হয়,তাবৎ 
মানুষের বিশুদ্ধ সত্যের অনুসন্ধিৎস! স্ফুরিত হয় ন৷। কোন বিষয়ের ঝটিতি সিদ্ধান্ত 
( 9৪65 00200109101) ) অসম্পূর্ণ তত্বদর্শনেচ্ছু মানবের ম্বভাবসিদ্ধ ধর্ম ; মানুষ 
এই স্বভাবের বশবর্তী হইয়া! পূর্ণভাবে কোন বিষয়ের তবানুসদ্ধান না করিয়াই, শ্বস্ব 
প্রতিভানুসারে “ইহা! এইরূপ” বা! ”এইরূপ নহে”্এবন্প্রকার নিশ্চয় কিয়! থাকে। 
যাহার] বেদাধ্যয়ন করিয়।ছেন, বেদে বৃত্রাস্থর বিষয়ক আখ্যায়িকার পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
রূপ যে তাহাদের নয়নে পতিত হইয়াছে, তাহ! বল! বাহুল্য, মহাভারতে ও 
(পূর্বে বলিয়া ছি) বৃত্রান্থুর সম্বন্ধীয় কথার ভিন্ন, ভিন্ন পর্বের ভিন্ন ভিন্ন রূপ বর্ণন দৃষ্ট 
হইয়া থাকে, খণেদে ও সামবেদে দধীচ মুনির অস্থি নির্মিত ব্জ দ্বার বৃত্রাস্থুরের 
বধের কথা আছে। খখ্েদে ও সামবেদে দধীচ মুনির অস্থি নির্মিত ব্রার! 
যে' বুত্রবধের কথা বণিত হইয়াছে, সে বৃত্র “মায়া, বা আবরক “অনুর, এই 
অর্থের বাচক, সে বুব্রবধ, একটী অসুরের বধ নহে, তাহ! নব সংখ্যক নবতি 
(৮১০) সংখ্যক মায়ারূপ আবরক অন্তরের বধ (“ইন্দ্র দধীচো৷ অস্থভি বৃত্রাণায 
প্রতিষ্কুতঃ | জঘান নবতীনব ॥”__খণ্বেদসংহ্িতা ১৬৭, সামবেদসংহিতা )। 
পূর্ণ কাব্য ও পুর্ণ বিজ্ঞান ভিন্ন পদার্থ নছে। ত্পুর্ণ বিজ্ঞানের সেবা করিলে, 
মানুষ সর্ব! পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন না। যে বিজ্ঞানে পদার্থের আধ্যা- 
আ্িকাদি ভ্রিবিধ অর্থ ব্যাখ্যাত হয় ন!, তাহ! পূর্ণ বিজ্ঞান নহে । অপূর্ণ বিজ্ঞান 
দ্বার! মানুষের মোক্ষপ্রদ জ্ঞানের আবরণ সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় না, বেদ বণিতি 
নবসংখ্যক নবতি (৮১) মায়ারূপ বৃত্রান্থরের নিধন প্রাপ্তি হয় না। বেদেও 
বেদমূলক ইতিহাস-পুরাণে এই নিমিত্ত বৃত্রানস্থুরের বধ কথায় আধ্যাম্মিকাদি 
ত্রিবিধ ব্যাখ্যান দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
আপনার এই সকল সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া! আমার বিস্তর উপকার 
হইয়াছে, আমার অনেক বিষয়ের সংশয়, কিয়ৎ পরিমাণে নিরস্ত হইয়াছে । তথাপ 
এখনও বনুবিষয়ের জিজ্ঞাস! হইয়া থাকে । আপনি বলিয়াছেন তৈত্তিরীয় সংহিতা 
ও শতপথ ব্রাহ্মণে বৃত্রানথর সম্বন্ধে যে আখ্যায়িক1 আছে, তাহ! বিজ্ঞানের বিজ্ঞান, 
তাহার মর্ম গ্রহণ হইলে, প্রন্কৃত বৈজ্ঞানিক বিশ্িত ও আনন্দিত হুইবেন। আমি 
এই নিমিত্ত করপুটে প্রার্থনা! করিয়াছি, করিতেছি, আপনি আমাকে স্পষ্টভাবে 
বুঝাইয়া দিন, ধা বিজ্ঞানের বিজ্ঞান, তাহাকে এই প্রকার ছর্ডেন্ক আলঙ্কারিক 
আবরণে আবৃত কর! হইয়াছে কেন? আপ্তোপদেশ যে, শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। অতীক্রিয় : 
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'বিষরের সমীচীন জ্ঞানলাতের বেদ ও বেদমুলক শান্তর ব্যতীত যে অন্ত উপায় নাই, 
আমি তাহা বিশ্বাস করি, আমার জিজ্ঞাসা হয়, আধুনিক প্রতীচ্য বিদজ্জনের! 
যেভাবে পদার্থতত্বের অনুসন্ধান করেন, বেদ ও বেদমূলক ইতিহাস-পুরাণে সেইরূপ 
সরলভাবে, রূপকার্দি আলঙ্কারিক আবরণে আবুত না করিয়া তত্বোপদেশ করা! 
হয় নাই কেন? বেদ ও শাস্ত্র যে রীতিতে তত্বোপদেশ করিয়াছেন, সেই রীতিতে 
তত্বেপদেশ না করিলে, বোধ হয় উপদেষ্টা ও উপদেশ্ত এই উভয়েরই স্থবিধা 
হইত। বর্ষকর্্মকে ইন্দ্রের সহিত বুত্রান্থরের সংগ্রামরূপে বর্ণন করিবার উদ্দেশ 
কি?. এতদ্বারা বোদ্ধব্য বিষয়কে কি, ছুর্ব্বোধ্য করা হয় নাই? আপনি দয় 
করে, আমার এই মকল বিষয়ের জিজ্ঞাস! বিনিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে 
যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহা শুনিয়া, সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই, 
আমার বিশ্বাস জাপনি সময়াস্তরে, আমার জিজ্ঞাসিত বিষয় সলের বিশদভাবে 
ব্যাখ্যা করিবেন । শ্রীরামচন্ত্র যে পরমব্রহ্গ, রামায়ণ যে বেদের রুচির ব্যাখ্যান, 
রামায়ণের প্রতেঃক অক্ষর ষে বেনস্বরূপ, প্রীরামচন্দ্রের প্রত্যেক কার্ধ্যই যে, বেদ 
। বোধিত বিশুদ্ধ ধর্মানুষ্ঠান, রামায়ণ বেদচন্দ্রিকাতে আমি যথাশক্তি, তৎপ্রতি- 
পাঁদনের চেষ্টা করিব, তুমি হতাশ হইও না। বাবা! আপনার এই সকল 
সরুরুণ মধুর আশ্বাসবাণী শ্রবণ পূর্বক, পুর্বে নিবেদন করিয়াছি, আমি আশা- 
তীত শাস্তি পাইয়াছি, অনির্বচনীয় আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে । যে 
রীতিতে এই সকল বিষয়ের আলোচনা! করিলে, আমার যথার্থ উপকার হইবে, 
আপনি তাহা সম্যগরূপে বিদিত আছেন, স্থতরাং তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বল! 
যে অনর্থক, তাহা আমি জানি, তথাপি মনের ছুর্দম্য আবেগ বশতঃ এসম্বন্ধে 
কিছু বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, যদি আদেশ পাই, তাহা হইলে, যাহা নিবেদন 
করিতে ইচ্ছ! হইতেছে, তাহ! নিবেদন করি। 

বক্তা-তেমার জিজ্ঞাসিত বিষয় সকলের ষে রীতিতে আলোচন! করিলে, 
তুমি উপকৃত হইবে বলিক্ন! মনে করিতেছ, বিনা সংকোচে আমাকে তুমি তাহা 
জানাইতে পার.। 0. 

জিজ্ঞান্থ- মহাভারতে এবং প্রায় সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণে রামায়ণী কথা 
আছে । আমার প্রার্থনা, আপনি বান্মীকি রামায়ণের সহিত মহাভারত ও 
পুরাণাদি ব্যাখ্য।ত রাঙ্ায়ণের বিরোধ (যদ্দি কোথাও থাকে) ভগ্ন করিয়া 
দিবেন; অধ্যাত্ম রাঁমায়ণের সহিত অপিচ পুজ্যপাদ তুলসীদাস গোস্বামীর বিখ্যাত 
রামায়ণের সহিত বালীকি রামায়ণের সাম্য-বৈষম্য বিচার করিবেন ? রামায়ণ 
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ষে, বেদসন্মিত, রামায়ণ যে, বেদের রুচির ব্যাখান, যাহাতে আমার এই সত্যের 
যথার্থভাবে অচ্ভব হয়, রামায়ণ বেদচক্জ্রিকাতে আপনি সেই ভাবে রামায়ণের 
ব্যাখা। করিংবন। বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানের সহিত (যতদুর সম্ভব) মিলাইয়া 
শাস্ব ব্যাখ্যা করিলে, আমার পারণা, শাগ্ধ ব্যাধ্যা, স্থুখবোধ্য হইয়া থাকে। 
আমার এইরূপ ধারণ। সত্য কি মিথ্যা তাহা আমি নিশ্চয় পূর্বক বলিতে পারি 
না, আপনি যাহা ভ!ল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতে)ক 
কার্য্যই, বিশুদ্ধ ধর্মানুষ্ঠান, শ্রীরামচন্ত্র ধিগ্রহবান্‌ ধর্ম, তাহা হইতে ধর্ম কদাচ 
বিচলিত হয় নাই, তিনি কদাচ ধর্ম অতিক্রম করেন নাই, শ্রীমুখ হইতে ইত্যাদি 
বাকা বহুবার শ্রবণ করিয়াছি, তথাপি (পুর্বে নিবেদন করিয়াছি ) শ্রীরামচন্দ্ের 
গ্রত্যেক কার্ধ্যই বিশুদ্ধ ধর্ম্ানুষ্ঠান, তাহার সকল আচারই সদচার এতত্বাক্যের 
তাৎপর্যয কি, বিশদভাবে, তাহা শ্রবণ করিতে তীব্র আকাজ্ক! হইতেছে । অন্ঠান্ত 
বিষয় পরে শুনিব, শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যেক কাধ্যক্ বিশুদ্ধ ধর্মমনুষ্ঠান ইত্যাদি 
বাক্যের তাৎপর্য্য কি, প্রথমে সংক্ষেপে এততসম্বন্ধে কিছু বলুন, এইরূপ প্ররার্থন। 
করিতে ইচ্ছ। হইতেছে । 

বক্তা-_শ্রীরামচন্দ্র যে বিগ্রহবান ধর্ম, তাহার সকল আচারই যে সাচার 
তংপ্রতিপাদনই রামায়ণ বেদচন্দ্রিকার প্রধান খভিধেয়। তোমার আগ্রহ 
দেখিয়৷ সম্প্রতি এ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপ কিছু বলিতেছি। সাবধান হইয়। শ্রবণ 
কর। তুমি যাহা শুনিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হ₹ইয়াছ, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে 
কিছু বলিতে হুইলেও প্ধশ্ম” কি, “বেদ” কি, শ্রীরামচচ্জ্রের বাস্তব রূপ কি, এই 
তিনটা বিষয় অবলম্বন পূর্বক প্রথমে কিছু বলিতেই হইবে। 


€ধর্ন্মট” ও «বেদ» বা “ছন্দ?” বিষয়ক সংক্ষিণ্ত সংবাদ । 


ধধন্ধ” ও ণ্বেদ* এক পদার্থ; বেদই অথিল ধর্মের মূল। প্ধর্মা* ও “বেদ” 
এক পদার্থ, এবং বেদই অখিল ধর্মের মূল (“বেদোহখিল ধর্ম মূলম্” ) এই 
শান্ত্রেপদেশের তাৎপর্য পরিগ্রহ দুঃসাধ্য, সন্দেহ নাই ; দ্ঃসাধ্য হইলেও, বন্তুবি- 
বাদাম্পদ হইলেও, ইহা সত্যবচন। শ্রীরামচন্্ বেদাআআ, “বেদ ম্বরূপ' ইহাও 
ততোইধিক দুর্বোধ্য কথ!। শ্রীরামচন্দ্রকে যাহার! আপনাদের মত মানুষ 
বলিয়াই জানেন, “বেদ” ধাহাদের দৃষ্টিতে বর্ধরগণের কাব্য ভিন্ন আর কিছু নকে, 
শ্রীরামচন্দ্র বেদাত্মা-_-বেদ শ্বরূপ, ইহ! যে অর্থ শৃন্ত বাক্য, তাহার! তাহ। ছাড়া আর 
কি বুঝিতে পারেন? ক্ষুদ্রতম কীট হইতে ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত মানুষ ও মানুষ 
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রচিত গ্রন্থ এক পদার্থ, ইহা বিশ্বাস করার কথাত দূরের এইরূপ কথাকে অবিরত 
মন্ুষ্যোচিত কথ! বলিয়। ভাবিতে পারেন, এ দিনে তাদৃশ ব্যক্তি ও সুছুলভ। 
নবীন ক্রমবিকাশবাদিগণ, ধীমান হইলেও ইষ্াদের অতীন্দ্রির বিষয়ের অস্থুমান 
সকল যে, বিশুদ্ধ বিচার (70:০9 792,507) )-প্রস্থ ত, আমার তাহ! মনে হয় 
না। স্থূল প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থ সমূহকে, প্রতীচা বিজ্ঞন কুশল স্ুধীবর্গের 
মধ্যে অনেকেই “সৎ” বলিয়! বিশ্বাম করেন না । অধাপক হেকেল্‌ স্পষ্ট স্বরে 
বলিয়াছেন, অতি প্রাকৃতিক বা আধাত্মিক রাজ্য আছে, কিনা, আমরা তা 
জানি না। ধর্ম বিষয়ক উপাখ্যানে, পৌরাণিক গল্প সকলে বা আধ্যান্মিক অতি 
প্রকুতিক বিবরণে যে সকল বিষয় উক্ত ও চিস্তিত হইয়াছে, তাহারা কেবল 
কাব্য (7০৪৮ ), তাহারা কেবল কল্পনার বিজ.স্তণ। যাহা স্থুল প্রত্যক্ষের 
বিসংবাদী ( ভা1)101% 0০00678,0106 010 12069 ), স্তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ 
করা যায় ন। | * অসভা প্রাথমিক (1১111016150 ) মানুষপ্দিগের জ্ঞান, বিজ্ঞান, 
আচার ইত্যাদির স্বরূপ অন্বেণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, ভার্ববার্ট স্পেন্সার 
প্রভৃতি ক্রমবিকাশনাদি বুধগণ কন্সনাঁ ([708,6179600,) সম্বন্ধে বহুকথ! 
বলিরাছেন। আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি 
নুধীবর্গ চিন্তাশীল ও বিদ্বান হইলেও, ইহার! অসভ্য মানুষেরা কিরূপে বর্গ, 
“নরক, দেবতা, “ঈশ্বর, “পরলোক, ইত্য।দি অতীন্ড্রিক়্ পদার্থ সকলের কল্পনা 
করিয়াছিল, তাহা বুঝাতে পারেন নাই । হার্ট স্পেন্সারের গ্রন্থ পাঠ পূর্বক 
বুঝিয়াছি, মানুষের প্রাথমিক অবস্থার চিত্র ঝ্বাকিতে প্রবৃত্ত হইয়া, ছার্বার্ট 
স্পেন্সার বহুশ্রম করিয়াছেন, কিন্ত তিনি প্রধানতঃ স্বীয় কল্পনারই অন্রধাবন 
করিয়াছেন, কোন প্রমাণের সাহাব্য গ্রহণ করেন নাই, তাহার সিদ্ধাস্ত সকল 
প্রায়শঃ স্বীয় উৎপ্রেক্ষা মূলক, উহার! ত্বরিত ভাবে নিষ্পা্দিত, উহার! সমীক্ষণ 
পূর্বক নহে। হার্বার্ট স্পেন্সারের যাহ! বিশ্বাস হইয়াছে, বিশেষ বিচার না 
করিয়া, তিনি তাহাই লিখিয়! গিয়াছেন। হার্ট স্পেন্সার, ডারুবিন্, হেকেল 
প্রভৃতি কবিগণের বিশ্বাস, মরীচি, ভূগু, অতি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, প্রভৃতি বিগ্রহবান্‌ 
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২৯৮ উতসব। 


জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাক্ষাৎকৃত কত্ম্ন বন্ততব্ব, প্রজাপতির প্রাণভূত মহর্ষিরাও প্রাথমিক 
মানুষ, অতএব তীাহারাও বর্ধর ( 8898,:18,0 ) ছিলেন । যে কারণে প্রাথমিক 
অদভ্য মানুষের! জল, বায়ু, অগ্নি, বৃক্ষ প্রভৃতি অচেতন পদার্থ জাতকে দেবত৷ 
বুদ্ধি পূর্বক পুজ| করিত, মরীচি, ভৃগু, অত্রি, ইহারাও, সেই কারণে জল, বায়ূ, 
অগ্নি প্রভতিকে দেবত। বোধে পুজা করিতেন। মহ্র্ষিদিগের চিরস্থায়ী গগন 
স্পর্শা জ্ঞানকীত্তি স্তস্ত অবলোকন করিয়াও, বাহার! তীহাদ্দিগকে বর্ধর শ্রেণীভুক্ত 
করিতে পারিয়াছেন, তাাদ্ের বিচারশীলতা কিরূপ, তাহাদের সত্য নিষ্ঠাও সত্যের 
অন্ুসন্ধিৎসা কিরূপ, একবার তাহ! ভাবিয়! দেখ। যে কল্পনার আশ্রয় পূর্বক 
হার্বর্ট স্পেন্সার প্রভৃতি সুধীবর্গ অদ্ভুত অদ্ভুত অনুমান করিয়াছেন, ইহারা সেই 
“কল্পনা, (10198108610) পদার্থেরই স্বরূপ ষথার্থভাৰে অবধারণ করিতে পারেন 
নাই। মানুষ মাত্রেই যে সর্ব বিষয়ের সমভাবে কল্পনা! করিতে পারে না, 
যাহার যে বিষয়ের কল্পন! করিবার শক্তি নাই, সে যে, তাদ্বষয়ের কল্পন! করিতে 
পারে না, কল্পনাও যে, সামর্থযানূসারে হইয়া থাকে, ক্রমবিকাশবাদীদের নয়নে 
এই সত্যের রূপ যথাষথভাবে পতিত হয় নাই। যাহ! বস্তুতঃ অসৎ, যাহ কোন 
দেশে কোন কালে বিমান ছিল না বা নাই, যাহ! কেহ কোথ।ও কাচ 
অনুভব করে নাই, তাহার কল্পনা করা সম্ভব নহে। স্বর্গ, দেবতা, শীখ্বর, 
আধ্যাত্মিক রাজ্য ইত্যাদি ঞ্ষিদিগের কল্পন! প্রহ্ুত অলীক পদার্থ নহে, স্ব্গাদি 
পদার্থ সমুহ মহর্ষিদিগের বহুশঃ অনুভূত সৎপদার্থ। অতীন্দরিয় দ্র, সনাতন বেদে 
বা বেদমূলক শাস্ত্র সকলে যে দকল অতি প্রাকৃতিক (অতিপ্রাকৃতিক পদার্থ 
বস্ততঃ নাই ) পদার্থের বর্ণন আছে, অন্ত কোন দেশের কোন লোক কি স্বাধীন 
ভাবে, জনশ্রুতির ও পূর্বব লিখিত গ্রন্থ সকলের সাহায্য ব্যতিরেকে, অবিকল সেই 
সকল পদার্থের কল্পনা! করিতে সমর্থ হইয়াছেন? অসভ্যপ্দিগের অতিগ্রাকতিক 
পদার্থে যে বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহাও তাহাদের শুদ্ধ নিজ কল্পনামূলক নহে । সর্ব 
পদার্থের অন্তরে বাহিরে বিদ্কমান সর্বব্যাপক আত্মার স্বরূপ বেদ নয়ন দ্বার! 
দর্শন পূর্ব্বক, সর্বজ্ঞ মহর্ধিরা জলে, অগ্িতে, বৃক্ষে, এককথায় সর্ব পদার্থে 
সর্ধব্যাপক আত্মার উপাসন৷ করিয়াছিলেন, অপিচ অবরদ্িগকে তাহ! করিতে 
উপদেশ দিয়াছিলেন, বুদ্ধি মান্দ্য নিবন্ধন মহর্ষিদিগের উপদেশের তাহ।দের 
আচরণের যাথার্থা অনুভব করিতে ন! পারিয়া, স্বল্পমতি মানুষের! অযথাভাবে 
উহাদের ব্যবহার করিয়াছে, করিয়া থাকে । মহর্ষিরা কোন অপ্রত্যক্ষীভূত 
পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টিতে যাহারা 
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অতি প্রাকৃতিক রূপে পতিত হয়, হুঙ্মুদশী মহর্ষিরা তাহাদিগকে সনাতন সত্যময় 
বেদ নয়ন দ্বারা বুশঃ প্রত্যক্ষ করিয়া জোকহিতার্থ প্রচার করিয়াছেন, যে উপায় 
দ্বারা অতীন্দ্রিয় পদার্থ সকলকে প্রতাক্ষ কঠিতে পারা! যায় তাহারা তাহাও বলিয়া 
দিয়াছেন। যাহার! সত্য বচন, পরোপকার ভিন্ন ধাহাদের অন্ত কর্তব্য ছিলন1, 
তাহার যে পরকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্তে মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না, 
প্রেক্ষাবান্‌ মাত্রে তাহা স্বীকার করিবেন। এসম্বন্বে এস্থলে অধিক কথা 
বলা নিশ্রয়োজন, এখন প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করা ষাক্‌__ 

্ছনাঃ” বেদের একটা নাম, গায়ত্র্যাদিও ছন্দঃ এই নামে অভিহিত হইয়াছে। 
ছন্দঃ কাহাকে বলে, ছন্দঃ বেদের নাম হইল কেন এবং ধর্ম কোন্‌ পদার্থ, 
বিশুদ্ধভাবে তাহ। জান! থাকিলে, “বেদ” ও প্ধর্মম” যে এক পদার্থ, তাহ! স্বীকার 
করিতে কোন বাধা বোধ হইবে না। 


বেদ ও ধর্ম সম্বন্ধে বেদ শাস্ত্রের উপদেশ। 


বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, যাহ! কিছু সং, 
যাহা কিছু বিছ্বমান তাহ। ধর্ম,অপিচ যাহ! ধারক, যাহ! সর্ধবস্ত্রকে, স্বভাব্চ্যুতি না 
হয়, কাহার মর্যযাদাভঙ্গ ন। হয়, এইভাবে ধরিয়া রাখে, তাহ! ধর্ম । সত্যই সনাতন 
বেদ বোধিত ধর্মের স্বরূপ। মহর্ষিললামভূত, ছন্দোময়, সর্বজ্ঞ করুণাবরণালয় 
মহামতি ভূগুদেব মহর্ষি ভরদ্বাজকে বলিয়াছেন, যাহ! সত্য, তাহা বেদ, তাহ! ধর্ম, 
তাহ! প্রকাশ, তাহা স্থখ। বেদ সত্য ধর্ম ইহারা সমানার্ক। শত পথ ব্রাহ্মণের 
চতুদ্দশকাণ্ডের চতুর্থ প্রপাঠকে উক্ত হইয়াছে, "সত্যই ধর্ম্ম*। খগথ্েদের 
তৃতীয়াষ্টকের ষষ্ঠ অধায়ে উক্ত হইয়াছে, সত্যরূপ ধর্মের বহু শরীর আছে, এ 
সকল ধর্ম শরীর অখিল জাগতিক পদার্থকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখে; সত্যবূপ 
ধর্মই নুখপ্রদ, সতযরূপ ধর্ম হইতে যিনি ভষ্ট হন, তিনি অধর্তথ কর্তৃক অভিভূত 
হইয়া! মহৎ সম্কটে নিপতিত হইয়! থাকেন, সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভের সত্য স্বরূপ: 
ধর্মের আশ্রয় ভিন্ন অন্ত উপায় নাই। যে পুরুষ সত্য শ্বরূপ ধর্ম পালন করেন, 
একমাত্র সেই পুরুষই উত্তম পদবীতে আরোহণ করিয়! থাকেন। খণ্বেদ সংহিতার 
অষ্টমাষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, “পৃথিবী সত্য কর্তৃক উদ্ধে অবস্থাপিত 
হইয়াছে, অধঃপতিত ন! হয» এইভাবে উপরি স্তম্ভিত হইয়া আছে। যে শক্তি 
দ্বার! পৃথিবী শুন্তে অবস্থান করিতেছে, তাহা সত্য, তাহ! ধর্্ম। পৃথিবী যে 
শস্তাদি প্রসব করে, সত্য বাঁ ধর্মই তাহার কারণ। বেদ ও ব্রদ্ম এক পদার্থ, 
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ব্রহ্ম বা আত্মার সগ্ডণও নিগুণ ভেদে দ্বিবিধ অবস্থা, অতএব বেদেরও দ্বিবিধ 
অবস্থা। সগুণ ব্রহ্ম বা বিশ্বগৎ সগুণবেদ, নিন ব্রহ্ম নিগুণ বেদ। ছান্দো- 
গ্যোপনিষত, ও এতরেয় আরণ্যক পাঠ করিলে, জানিতে পার! যায়, যাহ! পাপ 
হইতে আচ্ছাদন করিয়৷ রাখে, যাহা পাপ স্পর্শ হইতে দেয় না, যাহা মৃত্যাভয় 
নিবারণ করে, যাহ! মৃতু হইতে রক্ষা! করে ভাহা “ছন্দঃ” তাহা «বেদ”। 
কুর্ধপুরাণের পূর্বভাগের দ্বাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, বেদ হইতেই ধর্মের 
বিকাশ হইয়। থাকে | অতএব ধন্ার্থী, মুযুক্ষু মতন্বরূপ (দেবীর উক্তি) বেদকে 
আশ্রয় করিবে। আমার সনাতনী শক্তিই “বেদ” এইনামে অভিহিত হইয়া 
থাকে। জগৎ স্গ্টির আঁদিতে আমার পর! শক্তিই খক্‌, যজুঃ ও সাম রূপে 
প্রবৃত্ত হয় । * খথেদের প্রাতিশাখো উক্ত হইয়াছে, সর্বভূত, মনোগতি (মানস 
স্পন্দন ) সর্ববস্পর্শ, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সর্বশব, ও সর্রূপ এককথায় স্থাবরও 
জঙ্গম পদার্থ মাত্রে ভক্তি_-বিভাগ বিশেষ দ্বারা! ত্রিষ্টভ. ও জগতী এই ছন্দদ্বয়কে 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে৷ বিশ্বজগৎ ছন্দের পরিণাম (প্সর্ধাণি ভূতানি মনোগতিশ্চ 
স্পর্শীশ্চ গন্ধাশ্ড রসাশ্চ সর্বে শন্দাশ্চ রূপাণি চ সর্বমেতভ্রিষ্ব. জগক্সৌ সমুপৈতি- 
ভক্ত্যা ॥৮__প্ধগ্েদ প্রাতিশাখ্য )। 
জিজ্ঞান্-_বাবা ! দ্ধর্ম্স” কোন্‌ পদার্থ, শেদের স্বরূপ কি, এই প্রশ্ন 
ঘ্বয়ের সংক্ষেপে বে উদ্তর প্রদান করিলেন, তাহ! শ্রবণ করিয়া মনে হইল, ধর 
ও বিজ্ঞান এই পবার্ঘদ্বয় লইয়া, ধাহারা বিবাদ করেন, বৃহদায়তন গ্রন্থ লিখিয়াছেন 
লিখিয়া থাকেন, এই অপুর্ব বিমলরূপ দেখিতে পাইলে তাহাদের ধর্ম ও বিজ্ঞান 
বিষয়ক বিবাদের সুন্দর মীমাংসা হইবে, তাহারা আর ধর্ম বিজ্ঞানকে পৃথক্‌ 
সামগ্রী বলিয়া বুঝিবেন না, তাহার আর ধর্মকে কেবল কাল্পনিক পদার্থ 
বলিয়! উপেক্ষা করিবেন না, অংশকে পাইয়া, পুর্ণের রূপ দর্শনের চেষ্টাকে 
পরিত্যাগ করিবেন না, তাহাদের শ্রাঘ্য শক্তি সাতত্যতন্ব, ভূত ও শক্তির স্থিতি 
শীলত্ব (১9191591709 ০01 0:99, 03077897*৮ 8,107) 0 01)917559 [109860- 
81011165 ০1 178609৮ ) যে সত্যন্বরূপ ধর্ম সাগরের বুদ, তাহ! জানিতে পারিয়! 
তাহার! ধর্মকে অবজ্ঞা করার জন্ত লঙ্জিত ও দুঃখিত হইবেন। ভূততন্ত 
..* পনান্ততো। জায়তে ধর্ষ বেদাদ্ধর্মো হি নিব ভৌ। তল্মানুমুক্ষধর্্ার্থী 
মদ্রাপং বেদমাশয়েখ ॥ 
মমৈবৈষ! পরা শক্তিবে দিসংজ্ঞা পুরাতনী । খগ যজুঃসাঁমরূপেণসর্গাদৌসম্প্রবর্তৃতে ॥ 
শখ * নচবেদারদৃতে কিধিছ্ছান্তং ধর্মাভিধায়কম্”__কুণ্মপুরাণ | 
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'(1559109), রসায়নতন্ত্র (01590719675), প্রাণবিদ্া (31910985), সমাজবিজ্ঞান 
(9০০1010£5), কর্তব্যনীতি 04০7৪1165) ইত্যাদি নিখিল বিগ্ভাই যে, ভিন্ন, ভিন্ন 
ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন ব। করিবার চেষ্টা করেন, আমার তাহা উপলব্ধি হইয়াছে । 
বেদই অখিল ধর্মের মুল, বেদ হইতেই ধর্মের আবির্ভাব হইয়। থাকে, যাহা 
বেদ ব৷ প্রারুত্তিক ছন্দ বিরুদ্ধ তাহ অধন্ম, এই সকল কথা যে সত্যের সত্য 
ইহাদের মধ্যে ষে, বিন্দুমাত্র সাম্প্রদায়িক ভাব নাই, আমার এখন তাহা বিশ্বাস 
হইতেছে । পাপম্পর্শ করিতে না পারে যাহ! এইভাবে আত্মাকে আচ্ছাদন 
করিয়া রাখে তাহ! “ছন্দঃ,৮ গছন্দঃ” বেদের একটী নাম, এতদ্বাক্যের প্রকৃত 
আশয় কি, গায়ত্রাদিকে যে “্ছন্দঃ” বল! হয়, তাহার কারণ কি, আমি যাহাতে 
স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি এইরূপে কৃপা করিয়া আমাকে তাহ! বুঝাইয়! দ্রিন। 
বক্তা-_ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, দেবতার! মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়! 
্রয়ীবিগ্াতে ( বেদত্রয় বিহিত কর্ণ) গ্রবেশ করিয়াছিলেন, মৃত্যু হস্ত হইতে 
রক্ষিত হইবেন এই বিশ্বাসে বৈদিক বা ছান্দস কর্ম আরম্ত করিয়াছিলেন । 
জিজ্ঞান্ব_-অমরগণ মৃতু ভয়ে ভীত হইয়া] বেদত্রয় বিহিত কর্মে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলেনঃ বৈদিক কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন এই তুর্ৰোধা বাক্যের অর্থ কি? 
ব্ত1-_“দেবতারা মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়া, বৈদিক কর্মের আরম্ভ করিয়া- 
ছিলেন” এতদ্বাকোর অভিপ্রায় কি, যে ভাষার ও যে ভাবে তাহা ব্যক্ত করিলে, 
তুমি ইহার অভি প্রায় কিয়ৎপরিমা:ণ উপলব্ধি করিতে পারিবে, আমি যথাশস্তিঃ 
সেই ভাষায় ও সেইভাবে ইহার তাৎপর্য্য ব্যাথা করিতেছি, তুমি সাবধান হইয়! 
শ্রবণ কর। শুভ ও আশুভ এই দ্বিবিধ কর্ম আছে, তাহা অনেকের সুখবোধ্য। 
যাদৃশ কর্ম করিলে দেহ ও মনের স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়, যাদৃশ কর্ম করিলে আত্ম- 
পরের কল্যাণ সাধিত হয়, এক কথায় যেরূপ কর্ম করিলে কর্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্ট-_ 
স্খপ্রান্তি ও হুঃখের নিবৃত্তি হয়, তাদৃশ কর্ম যে শুভকর্ম তাহা বোধ হয় 
সকলেই স্বীকার করেন। যাহারা স্থূল প্রত্যক্ষবাদী, ইহলোক ব্যতীত 
লোকান্তরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন ধাহাদের মতে অসভ্যোচিত কাধ্য, 
তাহার।ও যদ্ব।রা দেহ ও মনের স্বাস্থা সংরক্ষিত হয়,সমাজের কল্যাণ হয়, লৌকিক 
ইষ্ট প্রাপ্তি ও অনিষ্টের পরিহার হয়, তাহারা শুভ কর্ম তাহারা অব্য 
কর্তব্য, এই কথা অঙ্গীকার করেন। কিরূপ কর্ম করিলে, দেহ ও মনের 
স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়, রোগের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষ/ হয়, অকাল মরণ 
নিবারিত ভয়, চিকিৎসক তাহ! (সম্পুণভাবে না হইলেও ) জানেন, জানিবার 


৩৩২ উত্সব 1 


চেষ্টা করেন। কিরূপ কর্ম দ্বার সমাজের কল্যাণ হয়, সমাজ বিজ্ঞানবিৎ 
পুরুষের! কিঞ্চিন্মাত্রায় তাহা! বিদিত আছেন। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়! বল 
শুনি, চিকিৎসা বিজ্ঞান কুশল পুরুষের! যাদৃশ কর্্দকে দেহ ও মনের স্বাস্থ্য 
সংরক্ষক বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, অকালমৃত্যু নিবারক বলিয়া! স্থির 
করিয়াছেন, তাদৃশ কর্শের ্বরূপ কি? কীদৃশ কর্্দকে সমাজ বিজ্ঞানবিৎ পুরুষ- 
বৃন্দ সমাজের হিতকর বলিয়৷ নিশ্চয় করিয়াছেন? কীদৃশ কর্ম দ্বারা এরহিক ম্থুখ 
প্রাপ্তি ও লৌকিক দুঃখের পরিহার হয় বলিয়! উন্নতন্মন্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
পুরুষ্রো অবধারণ করিয়াছেন? 

জিজ্ঞান্থ-__প্রারকৃতিক নিয়ম সমূহের অনুবর্তনই গুভকর্্ম, ইহাই বোধ হয়, 
এ সকল প্রশ্রের সর্ববাদিসম্মত সংক্ষিপ্ত উত্তর | 

বক্তা_ গুাকৃতিক নিয়ম সমূহের অনুবর্তন গুভকম্্ম সন্দেহ নাই, কিন্ত 
যথার্থভাবে সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের অনুবর্তন করিতে হইলে কি 
কর্তব্য ? কোন্‌ উপায়ে সর্বতোভাবে প্রারুতিক নিষ্কম সকলের অনুবর্তন করা 
সম্ভবপর হয় ? | 

জিজ্ঞীন্ু__যথার্থভাবে, সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের অনুবর্তন করিতে 
হইলে, প্রথমে পূর্ণভাবে প্রারুতিক নিয়ম সকলের সহিত পরিচিত হওয়া 
আবশ্ঠক ৷ 

বক্তা--তোমার কথ! যথার্থ, কিন্তু পুর্ণভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম সমুহের সহিত 
পরিচিত হওয়া কি পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান মানবের সাধ্য হুইতে পারে? স্থুলদর্শী 
বৈজ্ঞানিকগণ প্রাকৃতিক বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকেন, তাহার সহিত পরিচিত 
হইলেই কি, ইষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে? তুমি কি বিশ্বাস কর, স্থল প্রতাক্ষগম্য 
প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের সছিত যথা সম্ভব পরিচয় হইলেই, লৌকিক স্থখ প্রাপ্তি 
ও দুঃখ পরিহার রূপ প্রয়োজন সর্বথা সিদ্ধ হইতে পারে? 

জিজ্ঞান্ু--কখন ন|। 

বস্তা__পুর্ণভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের তত্ব বিনিশ্চয়, পূর্ণভাবে ছন্দের 
তস্ব বিনিশ্চয় ব্যতিরেকে হইতে পারে না। দেহ, মন, সমাজ, দেশ, পরমাণু, 
ইলেক্ট্রন, তাপ, তড়িৎ, আলোক, চন্দ্র, হুর্যয, এক কথার স্থষ্ট পদার্থ মাত্রেই 
ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দের, ত্রিগুণমন্নী প্রকৃতির, .শবদ ব্রন্মের বা পরম।ণু সকলের পৃথক 
পৃথক্‌ তালের স্পন্দনের পরিণাম। ছন্দের ভেদ বশতঃ সৃষ্ট পদার্থ সকলের ভেদ 
হইকএখাকে, ছন্দের ভেদে বাহ ও আন্ত প্রকৃতির ভেদ হয়। “বিশ্বজগৎ 
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ছন্দের পরিণাম” । যে শারীর যন্ত্র, যে ছন্দে নির্ষিত হইয়াছে, যাবৎ তাহার সেই 
ছন্দের পরিবর্তন ন! হয়, তাবৎ তাহ৷ স্বচ্ছন্দে থাকে, নুখে কর্ম করে। ছনের 
ভঙ্গ বা বিচ্যুতিই রোগ, ইহাই নিখিল ছুঃখের হেতু । অতএব বলা যাইতে পাবে, 
সুথপ্রার্থী শ্বচ্ছন্দে থাকিবারই চেষ্টা করে, যাহাতে স্বচ্ছন্দের ভঙ্গ ন৷ হয়, তজ্জন্ত 
প্রাণপণে ছান্সস কর্ম করে বা করিবার চেষ্টা করে। “দেবতারা মৃত্যুভয়ে 
ভীত হইয়া, বৈদিক বা ছান্দস কর্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন,” এতঘ্বাক্যের তাৎপর্য্য 
হইতেছে, দেবতার! ত্রয়ী বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াই, অমরত্ব লাভ করিয়া- 
ছিলেন, অকাল মৃত্যু নিবারণে সমর্থ হইয়াছিলেন। মানুষ যদ্দি দেবত1 বা অমর 
হইতে চায় তবে তাহাদিগকে অধন্ম বা পাপ কর্ম হইতে আত্মাকে সর্বদা রক্ষা 
করিতে হইবে, ছন্দের স্বরূপ অবগত হুইয়, ছন্দের অনুবর্তন করিতে হইবে, 
যাদ্বশ কর্ম, অমরত্ব প্রাপক, তাদৃশ কর্্ম করিতে হইবে। কেবল মন্থুষ্যোচিত 
কম্মানুষ্ঠান দ্বারা অমরত্ব লাভ হইতে পারে না, মনুষ্যত্ব প্রাপক কর্মের ছন্দঃ 
ও অমরত্ব প্রাপক কর্মের ছন্দঃ একরূপ নহে । অমরগণ ছান্দস কর্মের অনুষ্ঠান 
করিয়াই অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অকাল মৃত্যু নিবারণে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
অতএব যাহারা অমর হইতে ইচ্ছা! করেন, তীহাদ্দিগকে ছান্দস ঝ! বৈদিক কর্মের 
অনুষ্ঠঠন করিতে হইবে, ছান্দোগ্যোপনিষৎ এই কথাই বুঝাইয়াছেন। প্রাকৃতিক 
নিয়মের অন্থবর্তন এবং ছান্দদ বা বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান এক কথ! । ছানন 
বা বৈদিক কর্মাই বস্বতঃ ধণন্ম। ফুস্ফুসাদি দৈহিক যন্ত্র সমূহ যে ছন্দে ক্রিয়া 
করিলে, উহাদের ছান্দস ঝ৷ বৈদিক কর্ম্ম করা হুইবে,সেই ছন্দে কন্মানুষ্ঠান দ্বারাই 
ফুস্ফুসাদি দৈহিক যন্ত্র সকলের স্বাস্থ্য সংরক্ষিত হয়, অগ্তথা উহারা রুগ্ন হইয়া 
থাকে। ছান্দোগ্যোপনিষ এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, দেবতার! মৃত্যুভয়ে ভীত 
হইয়৷ ছান্দস কন্মন দ্বার আপনাদিগকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, 
তা*ই ছন্দের “ছন্দঃ* এই নাম হইয়াছে। মৃতু খা পাপ হইতে রক্ষা করা, পাপ 
স্পর্শ করিতে ন। পারে, এইভাবে আত্মাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখা ছন্দের ছন্দস্ত 
(প্ছন্দোভিরাচ্ছাদয়হদে ভিরচ্ছাদয়ং স্তচ্ছন্দসাং ছন্দত্বম্‌ 1”- ছান্দ্যোগ্যোপনিষৎ )। 
্রতরের় আরণ্যকও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন। প্রাণাখ্য দেব, গাক্সত্রযা্ি 
ছনাঃ দ্বার! আচ্ছাদিত হ'ন, গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ সকল প্রাণকে পাপ বা মৃত্যু হইতে 
আচ্ছাদন করে এই নিমিত্ত উহাদের “ছন্দঃ* নাম হইয়াছে (প্রাণে! বৃহতী 

সচ্ছন্দোভিশ্হল্লে! য চ্ছন্দো ভিশ্ছরস্তপ্মাচ্ছন্দাংসীত্যাচক্ষতে । ছাদয়স্তি হ বা! এনং 
ছন্দাংসি পাপা২ং কর্ধণে যন্তাং কন্তাঞ্চিদ্িশি কাময়তে য এবমেতচ্ছন্দসাং 


৩০৪ ১ এ উৎসব । 

ছনাস্্বং বেদ ॥”__এতরেয় আরণ্যক )। মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাসাদি কর্মে করে. 
ইতর জীবেরাও শ্বাস-প্রশ্বাসাদি কর্ম করিয়৷ থাকে ; মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসাদি 
ক্রিয়া এবং ইতর জীব বৃন্দের শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া একরূপ ছন্দে নিষ্পন্ন হয় 
না। মনুষ্যমাত্রেই একরূপ মানুষ নহে, মানুষের মধো যে বাহা ও আন্তর প্রর্কৃতি- 
গত ভেদ আছে, তাহা ধীমান্‌ পুরুষগণের সুবিদ্দিত বিষয় । ছন্দের ভেদ নিবন্ধন 
মানুষের মধ্যে বিবিধ বিচিত্রতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, মানুষ মাত্রের দৈহিক ও মানস 
প্রকৃতিগত ভেদ নিফারণ নহে। পুর্ণ মানুষ হইতে হইলে, যাদৃশ কম্ম করিতে 
হইবে তাহা স্থির আছে। বেদ ও বেদের অঙ্গোপাঙ্গ পাঠ করিলে »বগত হওয়! 
যায় মানুষের নধ্যে গায়ত্র্যাদদি ছন্দের ভেদ বশতঃ ব্রাঙ্গণাদি বর্ণ ভেদ হইয়াছে, 
অথব! কেবল মানুষ কেন, স্থষ্ট পদার্থ মাত্রের পরিণাম গায়ত্র্যাদি ছন্দানুসারে 
হইয়! থাকে, স্যষ্ট পদার্থ মাত্রের ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ভেদ আছে। বেদের যে সকল 
উপদেশ ইদানীস্তন শিক্ষিতম্মন্ত পুরুষদিগের জ্ঞানে বিজ্ঞানালোক বিহীন বর্ব- 
রোচিত, বেদের সেই সকল উপদেশ যে, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানমূলক, যাবৎ তাহ! পূর্ণভাবে 
অনুভূত ( 7১981290 ) না হইবে, মানুষ তাবৎ বিশুদ্ধ ও পূর্ণ বিজ্ঞানালোকে 
আলোকিত হইতে পারিবে না, তাবৎ মানুষের পূর্ণত্ব প্রাপ্তি, মানুষের পরিণাম- 
সমাপ্তি সুদূর পরাহতত থাকিবে । বেদে “যজ্ঞ” শব রোন্‌ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, 
তাহ! বিচার ন1 করিয়!, ধাহারা যজ্ঞকে কেবল উদ্দর পুরণার্থ পণ্ড হনন ব্যাপার 
বা! মুর্খোচিত প্রজ্লিত হুতাশনে দ্বতাদি প্রক্ষেপ কর্ত্ব বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, 
এবং এইরূপ মিথ্যা জ্ঞানের উপরি নির্ভর করিয়া ধাহার! যজ্ঞ সম্বন্ধে স্ব-স্ব প্রতি- 
ভানুসারে অদ্ভুত অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, করিয়! থাকেন, তাহারা কি “প্রজা- 
পতি ইচ্ছ! করিলেন, আমি সর্ব সাধক যজ্ঞের স্থষ্টি করিব, এইরূপ ইচ্ছ। করিয়া, 
তিনি মুখ হইতে ত্িবৃৎ_আবৃতিত্রয় সাধা স্তোম কৃষ্টি করিলেন ; তৎপরে তিনি 
গায়ত্রী নামক ছন্দ স্থষ্টি করিলেন, তৎপরে অগ্নি দেবতা স্থষ্টি করিলেন, তদনস্তর 
ব্রাহ্মণ স্থষ্টি করিলেন। ব্রাহ্মণ মুখ স্ষ্ট বলিয়৷ মুখা, ব্রাহ্মণ মুখ স্থষ্ট বলিয়! 
শ্বাধ্যায়-প্রবচনাদি জন্য সামর্থ্য বিশিষ্ট, স্বাধ্যায়-প্রবচনণীল ব্রাহ্মণের বাকৃই 
বল, বাকৃই অস্ত্র, শস্ত্র, (রামায়ণ ও মহাভারতে এই ৰেদ বচন উপবুংহিত 
হইয়াছে) * এই সকল বেদ বচনকে বর্ধরোচিত বোধে উপহাস না করিয়া 


* *সোইকাময়ত যজ্ঞং শ্যজেয়েতি সমুখতঃ এব ত্রিবৃতমস্থজত তং গায়ত্রী 
ছন্দোহন্বস্যজ্যতাগ্রির্দেবতা ব্রাঙ্ছণো। মনুষ্যো * * * তম্মাদ্ব হ্গণো মুথেন বীর্ম্য- 
ক্করোতি মুখ তো হি সৃষ্টঃ।৮ * * *__তাও) মহাব্রাঙ্গণ। 








রামায়ণ বেদচজ্ত্রিকা বাঁ সীতারামতন্বকৌমুদী। " : ৩*৫ 


থাকিতে পারেন ? যাহ! হোক্‌ গায়ত্র্যা্দ ছন্দের ভেদানুসারেই যে ব্রাঙ্গণাদির 
সথষ্টি হইয়াছে, ছন্দের ভেদই যে, স্থষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ, বেদে তাহ! স্পষ্টভাবে 
উক্ত হইয়াছে । তুমি যদ্দি যদৃচ্ছাক্রমে শ্বাস, গুশ্বাস ও আহ।রাদি কর্ম কর, 
তাহা! হইলে, তুমি কদাচ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে না, তাহ! হইলে ছন্দোভঙ্গ 
নিবন্ধন উন্নতি ন৷ হইয়া, তোমার অবনতিই হইবে, তোমার শ্বভাবের মৃত্যু হইবে, 
ভুমি অকাল মরণ গ্র।সে নিপতিত হইবে । বেদ তা”ই বুঝাইয়াছেন, ছান্দস ঝ! 
বৈদিক কর্ম দ্বারা মৃত্যু ভয় নিবারিত হয়, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ হয়, অতএব স্বচ্ছন্দের- 
অনুবর্তন ও স্বধর্মের অনুষ্ঠান এক কথা । গীতাতে যে স্বধর্ম্ের অনুষ্ঠ'নকে 
প্রশংসা কর! হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য কি, গীতা পাঠক মাত্রেই বোধ হয় তাহ! 
বথার্থভাবে জানেন না । শ্রীরামচন্জ্র ব্রাহ্গণা্দি বর্ণ চতুষ্টয়কে স্ব-স্ব ধরে নিয়োগ 
করিবেন, চাতুর্ব্ণ্য ধর্ম যাহাতে স্থুস্থিত হয়, তাহা করিবেন, মহর্ষি নারদের এই 
কথ! শ্মরণ কর। মহর্ধি নার্দের এই কথার অভিপ্রায় কি যথার্থভাবে তাহ! 
উপলব্ধি করিতে পারিলে, তুমি অনায়াসে বুবৈতে পারিবে, বৈদ্দিক বা ছান্দস্‌ 
ধর্ম সসস্থাপনই ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্রের মনুষ্যাকারে অবতরণের মুখ্য উদ্দেস্তা, 
প্ীভগবান বিগ্রহবান্‌ ধর্ম 

জিজ্ঞান্থ__যাহ! শুনিলাম, যর্দি কখন তাহার যথার্থ অভিপ্রায় উপলদ্ধি হয়, 
তাহা হইলে, কৃতার্থ হইব, দৃঢ় প্রত্যয় হইল, কৃতার্থ হইবার পরমপুরুার্থ সিদ্ধির 
যখাবিধি টৈদিক ধর্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্ত পথ নাই, নিখিল বিগ্যাই বেদ 
প্রক্ুত, বেদই ধর্ম, আমার বোধ হইতেছে, এই সকল বাক্য সত্য শ্বরূপ। 

বক্তা__শ্রীরামচন্দ্র যে ধর্ম স্বরূপ, তাহার সকল কার্য/ই যে, বেদে বোধিত 
বিমল ধর্মের অনুষ্ঠান, শ্রীরামচন্দ্রের জীবনী হইতেই তাঠ1 স্পষ্টভাবে অবগত হওয়া 
যায়। শ্রীরামচন্ত্র হইতে কখন ধর্ম বিচলিত হয় নাট, শ্রীরামচন্্র কদাচ বেদ 
বিরুদ্ধ বা অচ্ছান্দদ কম্ম করেন নাই, ছন্দোময় শ্ররামচন্ত্র, ধর্ম স্বরূপ শ্রীরামচক্দর, . 
পুরুযোত্তম শ্রীরামচন্ত্র ধর্ম সংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ শ্রীরামচন্ত্র তাহ! করিতে পারেন না। 
বোধায়ন আচার্য্য বলিয়াছেন, ধর্ম শান্ত্ররূপ রথারূঢ়, বেদরূপ খড়গধর : ভবিজগণ; 
ক্রীড়ার্থ ( খেল।র ছলে ) যাহা বলেন তাহাও পরম ধর্ম ( “্ধর্মশান্ত্র রথারঢ়! বেদ 
খড়গ, ধর! দ্বিজাঃ | ক্রীড়ার্থমপি যদ্কযুঃ স ধর্্দ পরমঃ স্ৃতঃ ॥” ) বোধায়ন 
আচার্য্ের এই কথা সার গর্ভ সন্দেহ নাই। বেদাত্মা, বিগ্রহবান্‌ ধর্ম, ধর্ছ 
সংস্কাপনার্থ অবতীর্ণ, শ্রীরামচন্ত্র ব্রীড়ার্থ (খেলার ছলে ) যাহা করিয়াছেন, ষাহা 
বলিয়াছেন তাহাই যে পরম ধর্ম তাহ! নিঃসন্দেছ। ও 

৩৯ 


৩৯৬ |... উত্সব ও 


শ্রীরামচন্দের জীবন চরিত মানুষ মাত্রের 
পরম হিতকর। 


শ্রীরামচন্দ্রের জীবন মানুষমাত্রের পরম হিতকর, এমন আদর্শ জীবন আর 
কাহার ছিল, বা হইতে' পারে বলিয়া! মনে হয় না। তাহা! পরম কারুণিক 
মহ।মতি মহধি বালস কি পুণ্যক্ল্লোক, পরম পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণন করিয়। 
মানুষের যাদৃশ উপকার করিয়াছেন, আর কেহ তাদৃশ উপকার করিতে পারেন 
নাই। প্রান্স প্রত্যেক পুরাণ ও উপপুরাণে শ্রীরামচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, 
মাভারতেও রাম কথা মাছে। আপন্তত্ব খবি বলিয়াছেন, তেজন্বী খষি ও 
দেবতাগণের তেজোবিশেষ হেতু ক্দাণৎ ধর্মের ব্যতিক্রমের কথা, তাহাদের 
সাহপের কথা শ্রুতি গোর হইয়া থাকে। বিশিষ্ট শক্তিমত্তা নিবন্ধন, ধর 
ব্যতিক্রম করাতে তাহাদের প্রত্যবায় হয় নাই, কিন্ত জবর বা শক্তিহ্ীন 
পুরুষেরা তাহাদের অনুকরণ করিতে যাইলে, ধরণ ব্যতিক্রম হেতু অবসাদ প্রাপ্ত 
হইয়। থাকে পতিত হয়। * ভগবান্‌ শ্্ীরামচন্ত্র সম্পূর্ণ সামর্থ্য যুক্ত হইয়াও, 
মাধারণের অসহা ক্লেশ অনুভব করিয়াছেন, তর্থাপি কদাচ ধর্মের ব্যতিক্রম কবেন 
নাই, তথাপি লোক সংগ্রহার্থ বেদ বোধিত ধর্মের অনুষ্ঠান কারয়াছেন। 
বিগ্রহবান্‌ ধর্ম, বেদময় ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্ের জীবন এই নিমিত্ত সর্বজনের সর্বথা 
হিতকর, মহুধি বাল্সীকি তাই লোকহিতার্থ এই পুরুষরত্মের, অধর্্ম স্পর্শবিহীন 
পরম পবিত্র চরিত্রের বর্ণনকে একমাত্র কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। 
বাশ্মীক ও চতুমুখি ব্রক্মার পূর্ববোন্ত সংবাদ এই স্থলে স্মরণ কর। | 
বাল্ীকি ! তুমি রামায়ণ করিয়াছ, সুতরাং তোমার আর €োন কর্তব্য 
অবশিষ্ট নাই বটে, তোমা দ্বারা অক্ষয় ধর্মরূপিণী পরমাকীন্তি অর্জিত হইয়াছে 
তা, কিন্ত দেবী সরস্বতী তোমার প্্রস্দুটিত মুখপন্মে নিত্যক্রীড়। করিতে ইচ্ছ! 
করিতেছেন, অতএব তুমি দেবীর ইচ্ছ! অবগত হইয়া, তদনুরূপ কর্ম কর। আমি 
যে মহাভারত নামক পরম পবিভ্র, সনাতন ও পুরাতন ইতিহাস প্রকক্িত 
করিয়াছি, তুম তাহাকে শ্লোক বন্ধ কব। বান্সীকি ব্রহ্মার এই কথ গুননয়া 
বলিয়াছিজেন, “হে প্রভে। ! রামায়ণ করিয়াছি, মোক্ষে সাধন অভিব্যক্ত 
হইয়াছে, নিঃসন্দেহ হয়াছি) ক্ষোভ ও মোহ বর্জিত হইয়াছি, আর কি অন্ত 


শি ০৫০স্পাও 
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অপর গ্রন্থ কবির ? শতপথ ব্রাদ্ঘণে স্বাধ্যায়ের যে একারামতা নামক ফলের কথ! 
আছে, মহধি বাল্পীকি ব্রঙ্গাকে যাহা বলিয়াছিলেন, যখনি তাহা স্বতিপথে উদ্দিত 
হয়, তখনি সেই একারামতার রূপ যেন স্পষ্টভাবে নয়নে পতিত হইয়া থাকে। 
জিজ্ঞান্__বেদ বা ছন্দ ও ধর্ম সন্বন্ধে যাহা শুনাইলেন, আমার পক্ষে তাহাই 
যথেষ্ট, বেদ না ছন্দ ও ধর্ম সম্বন্ধে যাহ! শুনিলাম তাহার তাৎপর্ধয পরিগ্রহ করিতে 
পারিলেই, আমি কৃতার্থ হইব | অধুন! শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলুন। 
শ্রুতি ও শাস্ত্র হইতে শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা, বঞ্চিবেন, আমি যাহাতে 
তাহার মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারি কৃপা পুর্রবক সেই ভাবে তাহার ব্যাখ্য। করিবেন।, 
আমাদের চিত্ত যথাবিধি শ্রোত ও স্তার্ত সংস্কার বিহ্বীন, সুতরাং শ্রুতি ও শাস্ত্রের 
উপদেশ আমর! যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে পারিনা, শ্রুতি-ও-শান্ত্রের অনেক কথা 
এই নিমিত্ত আমাদের ছূর্ববোধ্য অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হয়। তবে তাহা হইলেও, 
শ্রুতি শাস্ত্রের কথাতে আপনার অনুগ্রহ হেতু আমার অশ্রদ্ধা হয় না। 
বক্তা__প্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ প্রদর্শন করিবার শক্তি আমার নাই, আমার. 
বিশ্বাস ষিনি যথার্থ বেদবিৎ, অতএর যিনি যথার্থ ষোগবিৎ__ধিনি প্রকৃত যোগী,. 
তিনি ভিন্ন শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ দর্শন করিবার সামর্থ্য অন্ঠের হইতে পারেন! । 
শ্রীরামচন্ত্র যে, সর্বব্যাপক সগুণ-নিগুণ পরব্রহ্ধ, তাহা সত্য [কন্ত এ সত্য যথা-. 
যথভাবে অনুভব কর! হুঃসাধ্য । শ্শ্রীরামচান্দ্রের 'পরমভক্ত, সর্বববিগ্থা বিশ।রদ, 
সর্বজ্ঞ, রুদ্রাবতার, বাযুপুত্র, করুণার্হদয়, সদা পরহিতে. রত হনুমান পরব্রহ্মের. 
সগুণ অবস্থাও পুর্ণ, এই তথ্য কিরূপ ছুর্ক্বোধা, তাহ! জানাইবার জন বলিয়াছেন, 
হে ভগবন্! হে বিশ্বরূপ! ছে বিশ্বের. তস্তবাহঃ! আমি তোমার কাছে বড় 
অপরাধী, হে ভক্ত বসল করুণাসাগর ! যাবৎ তুমি কৃপা পুরঃসর এই শরণ।গত 
দাসকে তোমার বিশ্বরূপ ন! দেখাইয়াছিলে, তাবৎ আমি .তোমার নিগুণ রূপেরই, 
পূর্ণতা নিতাম, তোমার মায়াময় সগুণ রূপের, পূর্ণত। উপগন্ন. হইতে পারেনা, . 
তাবৎ আমি এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছিলাম। হে পুরুষোত্তম ! তুমি শরণাগত, 
দীন ভক্তের সহত্র অপরাধ ক্ষম। করিয়! থাক, তুমি ক্ষমার আধার. 
অতএব আমার এই অজ্ঞানজনিত অপ্রাধ ক্ষমা! কর ( “মায়াময়ত্বাৎ সগুণস্ত 
পূর্ণতি। নৈবোপন্নেতি ময়! হি নিশ্চিতম্। অন্তর্বহিস্সন্:পুরুষোত্তম প্রো তঙচ।-. 
গযাধং রূপয়। ক্ষমন্থ 'মে 0” শ্রীরামণীতা )1 . .. ক, 28৬ এ, 
 জিঞ্জান্থ-__শ্রীরামচন্ত্র কব্রাবতার হুনুমানকে যে বিশ্ব নেখাইরাছিলেন, 
ইতঃপুর্কে আমি তাহা গুন নাই। : 


৩০৮ ৃ .. উছসব। 


বক্তা__শ্রিৰশিষ্ঠ মধি প্রোক্ত তত্ব সারারণাস্তর্গত শ্রীমদ্রামগীভাতে এই 
কথা অছে। 
পিজ্ঞান্ব_ আমি শ্রীরামগীতার এই কথ! শ্রবণ পূর্বক বিশেষতঃ উপকৃত 
হইলাম। 
বন্তা-_পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ কিরূপতুর্কবোধা, তাহা চিন্তা কর। তুলসীদাস 
গোস্বামীর রামায়ণ হইতে আমি তোমাকে পরে শুনাইভেছি, শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ 
কিরূপ হুর্বিজ্ঞের। আপাততঃ বান্ীকি রামায়ণ হইতে শ্রীরামচন্দ্রের শ্বরূপ 
সম্বন্ধে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ বর্গ! যাহা! বলিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর । 


শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ। 
প্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে ব্রন্ম। যাহ! বলিধাছেন। 


বিশ্বমাতা, অযোনিসম্ভবা জনকনন্দিনী শ্রীরামচন্ত্রের পার্খে বিনীতভাবে 
দগায়মানা রহিয়াছেন দেখিয়া, শ্রীরামচন্ত্র সীতাদেবীর নিকট হৃদগত ভাব ব্যক্ত 
ফরিতে আরম্ভ করিলেন । %**ক *%* * তুমি রাবণের গৃহে অনেক দিন 
ধাস করিয়াছ, তাহাতে তুমি দিব্য রূপবতী, সীতে! তোমার মনোরম দিব্যরূপ 
দর্শনে এবং এতাদৃশ সুযোগ লাভে, ছুষ্ট রাবণ যে, নিশ্চিন্ত হইয়া তোমাকে ক্ষমা 
করিয়াছে, ইহ! কখন সম্ভব হয়না] । ** ক জানকী সরোষ রাঘবের এইরূপ 
রোমহর্ষণ অশ্রুত পূর্ব পরুষ বচন শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত ব্যথিতা হইলেন, তিনি 
অবশেষে দীন ভাবাপন্ন, ধ্যান পরায়ণ লক্ষপণকে বলিলেন, সৌমিত্রে ! আমার জন্ত 
চিত| নিন্দা কর, চিতাই এই উপস্থিত ব্সনের ভেষজ । আমি মিথ্যা অপবাদ 
প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব আর আমি জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিনা । আমার 
চরিত্রে অবিশ্বাস করিয়া ভর্তা আমাকে জনত৷ সমক্ষে পারত্যাগ করিলেন, অতএব 
আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব, * ** অনস্তর জানকী অধোমুখে অবস্থিত 
রামচন্্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া, প্রজ্জলিত ছুতাশনের নিকট গমন পূর্বক দেবতা ও' 
ব্রাঙ্মণণ্দগকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার হাদয় কখনই রাঘব 
হইতে বিচলিত.হয় নাই, অতএব লোকপাক্ষি পাবক ! আমাকে সর্বতোভাবে 
রক্ষা করুন। আমি বিশুদ্ধ চরিত্রা হইলেও, রাখব তমাকে ছষ্টা বোধ 
করিয়াছেন, অতএব হে লোকসাক্ষি পাবক ! আপনি আমাকে সর্বদা রক্ষা 
করুন, ( প্যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ। তথালোকন্ত সাক্ষী মাং 
সর্ধাতঃ পাতুপাবকঃ॥ যথা মাং শুদ্ধ চারিত্রাং ছষ্টাং জানাতি রাঘবঃ। তথ! 
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লোকন্য সাক্ষী মাং সবতঃ পাতুপাবকঃ ॥ ৮») এই বলিয়া মৈথিলী নির্ভয়াস্তঃ- 
করণে প্রজ্বলিত হুতাশনক্ষে -গদক্ষিণ পূর্বক উহাতে প্রবেশ করিলেন, সমবেত 
জনতার আবালবৃদ্ধ সকলেই দেখিতে লাগিল, জানকী প্রদীপ্ত পাবক মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইলেন, তণ্ত নব কাঞ্চনের ন্যায় সমুজ্জল কান্তি, তপ্ত কাঞ্চন ভূষণ! মৈথিলী 
সর্বলোকের সমক্ষে গ্রজ্জলিত পাবকে প্রবেশ করিলেন, * সকলেই দেখিতে লাগিল 
বিশালাক্ষী জনক নন্দিনী শ্রবর্ণ বেদিকার হ্যায় হুব্যবাহনে প্রবেশ করিলেন; 
সমগ্র ভ্রলোকবাসী দেখিতে লাগিলেন, মহাভাগ! স:তা আজ্যাহুতির স্ঠায় 
হুতাশন মধ্য পতিত হুইলেন। যজ্ঞ স্থলে মন্ত্র সংস্কৃতা বসুধারার সায় জানকী 
হুতাশনে পতিতা হইলেন দেখিয়া, সমস্ত নারীগণ চীৎকার কবিয়! উঠিল, দেব, 
গন্ধর্ব ও দানব প্রভৃতি ভ্রিলোকের সকলেই দেখিতে পাইল, অভিশাপ হেতু 
মর্তভলোকে !নপতিত স্বর্ত্রষ্ট দেবতার স্ঠায় জানকী অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। 
জানকী এইরূপে অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পর রাক্ষপ ও বানরগণ আশ্চর্যযান্বিত 
হইয়।, সকলেই বিপুল হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল । 

বানর ও রাক্ষপগণের ঈদূশ কোলাহল শ্রবণ করিয়া, ধশ্মায্মা শ্রীরামচন্্র 
বাম্পাকুল লোচনে হুম্মনা ( ছঃখিতমনা ) হইয়। মুহূর্তকাল চিন্তা কর্িলেন। এই 
সময়ে যক্ষরাজ বৈশ্রবণ, পিতৃলোকের সহিত ধর্মরাজ যম, দেবরাজ সহশ্রাঙ্ষ, 
জলেশ্বর বরুণ, ভগবান্‌ বৃষধবন্ধ ত্রিলোচন মহাদেব এবং সর্বলোক, কর্তী বেদবিৎ 
শ্রেষ্ট ভগবান্ ব্রহ্মা ইহীরা সকলে ুর্য্যসন্নিভ স্ব-স্ব বিমানে আরোহণ পূর্বক 
লঙ্কায় আগমন করিলেন ও শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইয়া, আভরণ সহ 
বিপুল ভুঙ্জ সকল উত্তোলন করিয়া, কৃতাঞ্জলিভাবে দণ্ডায়মান রামকে বলিলেন, 
“আপনি সর্বলোকের কর্তা ও জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ হইয়াও, অগ্নি পতিত! সীতা দেবীকে 
অজ্জের ন্তায় উপেক্ষ। করিতেছেন কেন ? দেবগণ শ্রেষ্ঠ হইয়াও, অপনি কি জন্ত 
আপনাকে জানিতেছেন না ? আপনি পুর্বকলে বসুদিগের মধ্যে প্রজাপতি খতু- 
ধাম! নামক বন্থছিলেন, আপনি ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্তা এবং স্বয়ং প্রভু; আপনি 
রুদ্রগণের অষ্টম রুদ্র মহাদেব এবং সাধ্যগণের পঞ্চম সাধ্য “বীর্যবান” ( ণ্অষ্মঃ 
মহাদেবাখ্যঃ কৈলাসবাসি শঙ্করোহত্র বিবক্ষিতঃ। পরমে! বীর্যবান্নাম” ) 

* পএবমুক্ত1 তু বৈদেহী পরিক্রম্য হুতাশনম্‌। বিবেশ জলনং দীপ্তং 
নিঃশক্ষেনাস্তরাত্মন। ॥ জনশ্চ স্ুমহাংস্তত্র বালবুদ্ধ সমাকুলঃ। দদর্শ মৈথিলীং 
দীপ্তাং প্রবিশস্তীং হুতাশনম্‌ ॥”-_বান্ীকি রামায়ণ বুদ্ধকাণ্ড। 


৩১৩ . উদসব । 


অশ্বিনীকুমার যুগল আপনার কর্ণহয়, চন্দ্র ও হুর্য্য আপনার ছুই চক্ষু, হে পরস্তপ! 
ভূতগণের আদ্দিতে ও অস্তে আপনি দৃষ্ট হইঞ্া থাকেন ; অতএব আপনি প্রাকৃত 
মানুষের স্তায় বৈদেহীকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? * ধার্মিকশ্রেষ্ঠ লোকনাথ 
রামচন্দ্র লৌকপালদিগের বাক্য শ্রবণ পূর্বক তাহাদিগকে বলিলেন, আমি 
আপন।কে মানুষ ও রাজ! দশরথের পুত্র বলিয়াই জানি, আমি কে, কাহার সহিত 
আমার কি সম্বন্ধ এবং কোথা হইতে কি উদ্দেশে আমি আসিয়াছি, ভগবান্‌, 
ব্রশ্মা আমাকে তাহ! বলুন । : 

জিজ্ঞাস্থ-_ আমি আপনাকে মানুষ বলিয়াই, চক্রবন্তি রাজ। দশরথের তনয়. 
বলিয়াই, জানি, ভগবানের এইরূপ কথ! বলিবার উদ্দেশ্তট কি? 

বস্তা__-পরত্বের অপেক্ষায় মান্ুষত্বের অভিনয়ই, সর্কেশান ভগবান্‌ ্রীামচন্রের 
অভিমত্ত, অবতারাপেক্ষায় চক্রবর্তি-পুত্রত্বই তাহার প্রিয়তম, লোকে আমাকে 
বির অবন্তার বলিয়া জানে, ভগবানের তাহা অনভিমত, তা*ই ভগবান্‌ এরূপ. 
কথ বলিয়াছেন। সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ভগবান্‌ কি জ্ানিতেন না, তিনি কে,. 
কি নিমিত্ত তিনি পৃথিবীতে মানুষ বিগ্রহবান্‌ হইয়া, অবতরণ করিয়াছেন, সর্বজ্ঞ 
ভগবান্‌ সকলই জানিতেন, তবে নিজস্বরূপ গোপন করা তাহার উদ্দেশ্ত ছিল। 
রাবণ নিহত হওয়ায়, শ্রীরামচন্দ্র যখন নিম্পন্ন-কার্ধয হইলেন, তখন তিনি (স্বয়ং. 
নিজ পরদ্বের প্রকটন অনভিমত তা'ই) ব্রহ্মাকে নিজ স্বরূপ জ্ঞাপন কাঁরতে 
অন্থমতি দিলেন । 








শশা জি 






* পকর্ত। সর্বস্ত লোকন্ত শ্রেষ্ঠ! জ্ঞানবতাং বরঃ ॥ উপেক্ষসে কথং সীতাং 
পতভ্তীং হব্যবাহনে ॥ কথং দেবগণ শেষ্টমাত্মানং নাববুধ্যসে । খতুধামা বন্থঃ পুর্বং 
স্বং গ্রজাপতিঃ ॥ ্রয়াণাং ত্বং হি লোকানামাদি কর্ত। স্বয়ং গ্রভুঃ। রুদ্রাণামষ্টমো 
রুদ্রঃ সাধ্যানামসি পঞ্চমঃ ॥ অশ্বিনৌ চাপিতে কর্ণো চন্তরস্্ষেটা চ চক্ষুষী। অস্তে 
চাদ চ লোকানাং দৃশ্তুতে ত্বং পরস্তপ। উপেক্ষসে চ'বৈদেহীং মান্ুষঃ প্রার্কতো 
যথা । | রে 

ইতুক্তে! লোকপালৈস্তৈঃ শ্বামী লোকন্ত রাঘবঃ। অব্রবীত্রিদশ শ্রেঠানামে! 
ধর্দভূতাং বরঃ॥ শাত্মনং মানুষং মন্তে রামদপরথাত্মঙ্গম। যেইহং যন্ত 
ধর্্চাহং ভগবাংস্ততঘবীতুমে ॥৮--রাম।য়ণ-যুদ্ধকাণ্ড । *যোইহং* এতদ্বারা : 
তগবান্‌ স্বরূপের জিজ্ঞানা করিয়াছেন ) পযন্ত” এতম্্ারা সম্বন্ধি বিষয়ক প্রশ্ন কর! 
হইয়াছে, প্যতম্চাহং” এতদ্বারা পৃথিবীতে আগমনের প্রয়োঞন জিজ্ঞাসিত 


-হুইয়াছে। 


রামায়ণ বেদচন্দ্রিকা বা সীতারামতন্বকৌমুদী । ৩১১ 


'জিজ্ঞান্ট-_ভগবান্ ব্রহ্মা শ্রীরামচন্ত্রের শ্বরূপ বিজ্ঞাপনার্থ যাহ! বাহ! বলিয়াছেন, 
এখন তাহা বলুন। 

বস্তা আনি আপনাকে মানুষ ও রাজা দশরথের পু বলিয়াই জান, আমি 
কে, এবং কি নিমিত্ত কোথ! হইতে আসিয়াছি, ভগবান্‌ ব্রহ্ম! তাহ! বলুন, 
কাকুৎস্থ শ্রীরামচন্ত্র এই কথ! বলিলে, ব্রহ্ধা কহিলেন_তুমি দেবনারায়ণ, তুমি 
জগৎ কারণ (“একোহ২বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্জানেশান নেমে গ্াবাপৃথিবী* ইডি 
শ্রুতেঃ ১, তৃ'ম শ্রীমান্‌-_ লক্ষমীপতি, ( সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী), তুমি চক্রাযুধ, তুমি 
বিভূ-সর্ধব্যাপক, তুমি এক শৃঙ্গ বরাহ, ( প্রলয় পয়োধিমগ্না ভূমিকে তুমি এক শুঙ্গ 
ব্রাহরূপে উদ্ধত করিয়াছিলে € “উদ্ধ,তাসি বরাহেণ*__তৈস্তিরীয় আরণ্যক ), 
তৃমি ভূত অতীত (মধুটকটভাদি ) এবং ভব্য ( শিশুপালাদি ) সপত্ব ( শক্র-) 
জিৎ, তৃমি ত্রিলোক বিজয়ী, রাঘব ! বিশ্বের আদি, মধ্য ও অস্তে যে সত্য স্বরূপ 
অক্ষয় ব্রহ্ধ আছেন, তুমি সেই জন্মাদি ষড়ভাঁববিকাঁর শৃন্ত ব্রহ্ম, তুমি লোক 
সকলের পরম ধর্ম, তুমি নিখিল লোককে ধরিয়া রাখিয়াছ, তুমি বিশ্বজগতের 
প্রতিষ্ঠা, তুমি সর্বলোকের শ্রেয়; সাধনীভূত, তুমি যজ্ঞম্বরূপ (যজ্ঞ! বৈ বিষুঃঃ), 
তুমি শাজ ধশ্বা (শাঙ্গ নামক ধনুঃ ধাহার, তিনি শালধন্ব। ), লোকরক্ষণার্থ তুমি 
শীঙ্গ“নামক ধন্ুঃ ধারণ করিয়া থাক, তুমি হৃধীকেশ (তুমি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা, 
তুমি অখিল ইন্দ্িয়গণের আকর্ষক দিব্য বিগ্রহবান্‌), তুদ্ম পুরুষোত্তম, (ক্ষরও 
অক্ষর পুরুষ সকলের মধো তুমি উত্তম পুরুষ ), তুমি অজিত, তোমাকে কেহই 
গুণৈ্বর্ধা দ্বারা জয় করিতে পারেনা, তুমি বিদ্যমক়্ নন্দকাখ্য খড়গাধারী, তুমি বিষু, 
তুমি কৃষ্ণ, তুমি বৃহদ্ধল, তুমি সেনানী ও গ্রাঞ্ণী (তুমি দেব সেননির্বাহক, 
তুমি দ্িব্জনপদাদি পালক ), তুমি বুদ্ধি, সত্ব, ক্ষমা, দম ইত্যাদির প্রবর্তক, 
তুমি সর্বজগতের উৎপত্তি ও লয়স্থান, তুমি উপেন্ত্র, তুমি মধুসুদন (তুমি 
বেদাপহারক দৈত্যসংহারী ), তুমি ইন্দ্রকম্মা, তুমি মহেন্দ্র ( নিরতিশয় এর্থ্ধ্য 
সম্পন্ন ), তুমি পদ্মনাভ ( আমারও জনক ), তুমি রণাস্তকৃৎ, তুমি শরণা-_-শরণহ 
(তছচিত জ্ঞান, শক্তি ও দয়াদি সম্পন্ন), তুমি শরণ ( রক্ষণোপায়-_সর্ববস্ত 
শরণং সুহৃৎ ইতি শ্রুতেঃ), তুমি দিব্য (অলৌকিক তত্ব সাক্ষাৎকার-সমর্থ ) 
সনকার্দ মহর্ষিগণ, তুমিই সহশ্রশূঙ্গ, শতজিহব ও মহর্যভ বেদাত্বা-_বেদস্বরূপ, 
তুমি লোকত্রয়ের আদিকর্তা ( সমষ্টিকর্তা ), তুমি স্বয়ং প্রতৃঃ তুমি সিদ্ধ ও 
সাধার্দিগের আশ্রয়, তুমি পূর্বজ- তুমি স্থষ্টির পূর্বেও বিছামান ছিলে ( সৃষ্ট 
পর্ববমবস্থিতঃ )। তুমি হজ্জ, তুমি ব্ষট্কার, তুমি প্রণব, তুমি পরস্তপ। তুমি 


৩১২ উদসব। 


কে, বস্তুতঃ কেহই তাহ! জানেনা, তুমি অপরিচ্ছিন্ন মহিম (“ক ইখা! বেদঘ্র 
2 খণ্েদ সংহিতা), তুমি সর্বাস্তর্যামী, রাম আমি (বর্গ!) তোমার হৃদয় গোতমান। 
সরম্বতীদেবী তোমার জিহ্বা, অখিল দেবগণ তোমার গাত্রে লোমবৎ অবস্থান 
করেন, অর্থাৎ দেবগণ কদাচ তোম! ছাড়া থাকেন না। তোমার 'নিমেষ ও 
ও উন্মেষ যথাঞমে রাত্রি-দিবা, নিখিল বেদে তোমাতে নিত্য সংস্কার--( কর্তবা|- 
কর্তব্য ব্যাপার সমুহের ব্যবস্থাপক ) রূপে অবস্থান করেন, তুমি লোকত্রয় 
ব্যাপিয়া বিস্তমান আছ (“ইদং বিষুলিচক্রমে ভ্রেধ। নিদধে পদম্”--খগ্বেদসংহিক! ) 
সীতাদেবী, সাক্ষ।ৎ লক্ষ্মী। সমাসতঃ সর্ধঞ্জগৎই তোমার শরীর, তোম! বিন! 
কোন পদার্থ থাকিতে পারে না, অত্তএব তুমি বিশ্বের পরমধর্্ম। আমার কি 
প্রয়োজন, আমি কি নিমিত্ত পৃথিবীতে আসিয়াছি এই প্রশ্নের উত্তর-_প্বধার্থং 
রাবণন্তেই প্রবিষ্টে৷ মানুযষীংতন্ুম্‌ 1৮, অর্থাৎ হুদ্ধর্য রাবণকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে 
তুমি মানুধী তন্থু ধারণ করিয়াছ। রা?ণ মানুষের বধ্যঃ অন্যের বধ্য নহে, তাই 
তোমাকে মানুষী তন্থু ধারণ করিতে হইয়াছে । রাম! তোমার বলবীর্যয অমোঘ 
( অপ্রত্িহত ফল) তোমার পরাক্রম অমোঘ ( কখন ইহ! নিষ্ষল হয় না) রাম! 
তোমার দর্শন অমোঘ, যে সুগ্রীবাদি তোমার এই পরম রমণীয় মুত্তি দর্শন 
করিয়াছেন, তাহার! কৃতার্থ হইয়(ছেন, ধাহার। কালাস্তরে ধ্যাননেত্রে তোমাকে 
দর্শন করিবেন, তাহাদেরও তাদৃশ দর্শন সফল হইবে, তাহারাও এঁহিক, 
পারত্রিক ক্ষেমভাক্গন হইবেন, তাহাদেরও সর্ধবকামন! চারতার্থ হইবে; অতএব 
তোমার দর্শন এরহিক ও আমুক্সিক সকল ফলের সাধন। রাম! তোমার স্তবও 
অমোঘ-_সর্ধইষ্টগ্রদ, ধাহারা তোমাতে ভক্তিমান্, তাহার! অবিলম্বে অনায়াসে 
আভমত ফল প্রাপ্ত হইবেন। রাম! তুমি সকলেরই উপান্ত, তুমি সকলেরই 
সর্ব অভীষ্টপ্রদ। ভক্তগণকে কৃতার্থ করাও তোমার অবতারের অন্ততর 
প্রয়োজন। ভগবান পতঞ্জিদদেব বলিয়াছেন, ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা বিনাকরেশে 
সমাধি সিদ্ধি হয়, করুণ! সাগর, প্রেম পারাবার ভগবান্‌ তাহার ভক্তদিগকে 
অনুগ্রহ করেন, তাহাদের সকল প্রার্থনা পুর্ণ করেন। লোক-শক্কর 
শঙ্কর পার্বতীকে, নিরাকার রামচন্দ্রের সাকার হইবার কারণ কি, তাহা বুঝাইবার 
নিমিত্ত যাহ! বলিয়াছেন, তা! শ্বরণ কর, অথব। তাহা অবগত হও। *সর্ধেশ্বর, 
সর্ধ্মময় সর্বভূতহিতেরত নিরাকার পরমাত্ম! যে, সকলের উপকারার্৫থ সাকার 
হইয়াছিলেন, ভক্ত বসল ভগবান্‌ যে, লোকে সংসারীর স্তার় লীলা করিয়াছিলেন, 
অগন্তা সংহিতাতে তাহ! উক্ত হইয়াছে ( *নর্বেশ্বরঃ সর্ববময়ঃ সর্বভূতহিতে রতঃ। 


রামায়ণ বেদচক্দ্রিকা বা সীতাঁরামতন্বকৌমুদী |. . . ৩১৩ 


সর্বেষাসুপকা রার্থং সাকারোইতূঙ্লিরাক্কৃতিঃ ॥ স ভক্তবংসলো লোকে সংসারীর 
ব্যচেষ্টত ।”-_-অগন্ত্য সংহিত। )। করুণাময় চতুম্ম ব্রঙ্গ৷ বলিয়াছেন, হে দেব! 
পুরাণ পুরুষোত্বম ! তোমাতে যাহার! অকপটচিত্তে ভক্তিমান্‌ হইবে, তাহারা 
ইহলোক সর্ব ভোগ, ভোগ করিয়া! দেহাবসানে পরলোকে সর্বকামন৷ প্রাপ্ত 
হইবে। যাহারা এই দিব্য আর্ষ-_বেদ বোধিত সগ্ুণ নিগুণ ব্রহ্ম বিদ্ধা 
প্রকাশক, পুরাণ (অনাদি সিদ্ধ কথ! বিষয়ক ) ইতিহাস রূপ স্তব নিত্য কীর্তন 
করিবে, তাহাদের কোথাও পরাভব হইবে না, তাহাদ্দেরও আর এই হঃখময় 
ংসারে পুনরাবৃত্তি হইবে না। ( অমোঁধং বলবীধ্যং তে অমোঘস্তে পরাক্রমঃ | 

অমোঘং দর্শনং রাম ন চ মোঘঃ স্তবস্তব । অমোঘান্তে ভবিষ্যুত্তি ভক্তিমস্তশ্চ যে 
অনাঃ। যে ত্বাং দেবং ঞ্রুবং ভক্তাঃ পুরাণং পুরুযোত্তমং॥ প্রাপু,বস্তি সদা 
কামানিহ লোকে পরত্রচ । . ইমমার্ষং স্তবং নিত্য মিতিহাসং পুরাতনম্‌ ॥ যে নরাঃ 
কীর্তয়িষ্যত্তি নাস্তি তেষাং পর1ভবম্‌ ॥”-_ শ্রীমদ্রামায়ণে বাঙ্ীকিয়ে যুদ্ধকাণ্ডে 
বিংশত্যুত্বর শততমঃ সর্গঃ)। 

বালীকি রামায়ণ হইতে ব্রহ্মা পরব্রহ্গ শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা 
বলিয়াছেন, তাহা তোমাকে শুনাইলাম। রামায়ণ বেদচন্্রিকাতে এই আর্য 
্র্গকৃত শ্রীরাম স্ততির পরে যথাশক্তি ব্যাখ্যা কর! হুবে। এখন নৃসিংহ পুরাণ 
হইতে ব্রক্ষা শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন তাহা! এবং তুলসীদাস 
রামায়ণে বর্গ! ও ইন্দ্র শ্রীরামচন্দ্রেকে যে ভাবে যে ভাষায় স্তব করিয়াছেন তাহার 
কিয়দংশ অংশ তোমাকে শুনাইতেছি। | 

শ্রীরামচন্্র যে, বিষুর, তিনি যে, ভূত সকলের আদি তিনি যে, অনস্ত, 
শ্রীরামচন্দ্রই যে, বেদান্ত বিদিত শাশ্বত পরব্রচ্ম, নৃসিংহ পুরাণে ব্রহ্মার বচন হইতে 
তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে । পত্বং বিঝুরাদি ভূতানামনস্তো *% & * ত্বমেব শাশবতঃ 
ব্রহ্ধ বেদান্ত বিদিতং পরম্‌ ॥»-_হৃসিংহ পুরাণ । 

“অনবছ্ধ অথও ন গোচর সো, সবরূপ সদা সব হোই ন সো।. 
ইতি বেদ বস্তি ন দস্ত কথা, রবি আতপ-ভিন্ন ন ভিন্ন যথা ॥” 

ব্রহ্দাজী বলিয়াছেন, হে ভগবন্‌ শ্রীরামচন্ত্র ! তুমি অনবগ্-_ দোষ রহিত, 
তুমি অখণ্ড--সর্বত্র পরিপূর্ণ, তুমি অগোচর-_-অতীন্দ্রিয়, তুমি সদ! সব রূপে আছ, 
আবার তুমি সদা! সব রূপ হইতে ভিন্ন) ইহা সনাতন বেদের উপদেশ, ইহা 
আমার দন্ত কথা নহে, ইহা মদীয় বচন নহে ("একোদেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ 
সর্বব্যাপী সবভৃতাস্তরাত্মা* )। সুর্ধ্য ও আতপ যেমন পরস্পর ভিন্ন এবং অভিন্ন, 

৪০ 


৩১৪ এ উৎসব । 


সেইরূপ তুমি সর্ব পদার্থ হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন ।-_তুলসীদাস কৃত রামায়ণে 
বর্গ কৃত ভ্ীরাম স্ততি। 

“কোই ব্রহ্ম নিগুণ ধ্যাব, অব্যক্ত জেহি শ্ররতিগাব। মোহি ভাব কোশল 
ভূপ, শ্রীরাম সগুণ_শ্বরূপ। বৈদেহী অনুজ সমেত মম হৃদয় করছ নিকেত। 
মোহি জানিয়ে নিজ দাস, দে ভক্তি রমা নিবাস ”-_ 

কেহ নিগুণ ব্রদ্ষের ধ্যান করে; শ্রুতিতে তোমার অব্যস্ত রূপ গীত 
হইয়াছে । কিন্ত হে শ্রীরামচন্দ্র! অধ্যোধার রাজ, তোমার এই সগুণ রূপের 
ধ্যান করিতে আমার ঝড় ভাল লাগে। তোমার এই সগুণরূপই আমার হৃদয়ে 
প্রতিভাত হয়, অতএব হে ভক্ত বা! কল্পতরু ! তুমি লক্ষ্মণ ও জাঁনকীর সহিত 
আমার হৃদয় মন্দিরে নিত্য নিবাম কর, তোষার দাস জানিয়া, হে রমারমণ ! 
আমাকে তোমার চরণে বিমণ্ড ভক্তি প্রদান কর।-_- 

তুলমীদাস কৃত রামায়ণে ইন্দ্রকৃত শ্রীরাম স্ততি। 


আ্ীরামচন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে অগ্রি দেবের উক্তি । 
শ্রীরামচন্দ্র যে, পরব্রহ্ম দশরথের মুখ হইতে ও 
তাহা অভিব্যক্তি হইয়াছে । 





ক্রমশঃ 


সআগ্গন্মলী ভ্ভান্লাজ্স । 
6ভল্পববী-স্ক্ । 


বড় আশ! প্রাণে শুভ আগমনে সজাগ হইবে নিড্রিতাধরণী ॥ 
জয়মা তারিণি ভবেশ ভামিনি অন্তরে নাশিতে ত্রিশূল ধারিণী। 
বজে।গ্চত করে দশ অস্ত্র ধরে সমর প্রাঙ্গনে নাচিবি শিবানি ॥ 
সাধের রাজত্ব এ দেশ তোমার, মহিষ-অন্ুরে করে অধিকার, 
স্বরাজ্য রক্ষিতে এলিকি এবার রাজরাজেশ্বরি করুণ! রূপিণি। 
লোভ ও মাৎসর্ধ্য মদগর্ব আদি, সতত তাহার! হয় মা বিরোধী, 
স্তম্ভ ও নিশুস্ত চগডমুণ্ডবাদী বিনাশ করম! অস্থর নাশিনি ॥ 

কাম রক্তবীজ মনের হিল্লোলে, জনমিছে তার! নব লক্ষ দলে, 
করাল বদনে গ্রাসিবার ছলে, এলিকি কৌশিকি গজেন্দ্রগামিনি ॥ 
নিজসত্য মতি রক্ষিতে চপলে, এলি কি তারিণি এ মহীমণ্ডলে, 
অন্পূর্ণ। দীনে রক্ষ-ম! কমলে, এ মহা সমরে রম্যকপর্দদিনি ॥ 





দুর্গা পুজায় ৬ছ্র্গা ভাবনা ও দেশের কার্য । 
(১) 0. 
ভাবনা ও কর্ম পৃথক ভাবে করিলে জাতির ও ব্যক্তির অনিষ্ট হইবেই কিন্ত 
সমুচ্চিত ভাবে করিলেই সর্বপ্রকার কল্যাণ সাধিত হয়। যাহারা কেবল কর্ম্মই. 
করেন ঈশ্বরের ভাবনাও করেন না__ঈশ্বরের নামও করেন না তাহাদের গতি. 
অন্ধতম লোকে আর বাহার! শুধু পুস্তক পড়িয়৷ ঈশ্বর আলোচন! করেন কিন্তু 
কোন কর্ম করেন ন! গাহাদের গতি আরও অধিক অন্ধতম লোকে । ঈশ্বরের 
কথা কই কিন্তু “আচার হীনং ন পুনস্তিবেদাঃ*__-সদচার মানিনা, "আহার শুদ্ধো 
সত্বশুদ্ধি*-_- শুদ্ধ আহার, মেধ্য আহার মানি না এইরূপ পুরুষের গতি অতি 
ভীষণ কিন্তু ধাহারা কেবল কর্ম করেন তাহাদের গতি কর্ধশূন্ত ঈশ্বরালোচকের 
অপেক্ষা কথঞ্চিং ভাল। শ্রুতি ইহাই দেখাইয়! দিয়াছেন। যাহার! এই সমস্তার 
মীমাংসা! করিতে ইচ্ছ। করেন তীহার1 ঈশাবান্তোপনিষদের নবম মন্ত্র হইতে 
চতুর্দশ মন্ত্র পর্য্স্ত মনোযোগের সহিত আলোচন! করিলে শ্রুতি মীমাংস! পাইবেন । 
“তব প্রিয়ার্থং সংসার যাত্রামনুবন্তিয়ষ্যে” তোমার সন্তে(ষের জন্ত সংসার যাত্র। 
করি, তোমার প্রিয় কর্ম জন্ত জীবন ধারণ করি-_-ইহ1! আমাদের জাতির সকলেরই 
প্রাতঃকৃত্যের অঙ্গ । সদাচর, শুদ্ধ আহার, সন্ধ্য। বন্দনা, শ্রাদ্ধ তর্পণ এই সমস্ত 
তোমার প্রিয় কর্ম । এই সমস্ত আলোচনার স্থান ইহা নহে কেবল মাত্র লোক 
হিতকর কর্মের ছুই একটি কথ! এখানে সংক্ষেপে বলিয়া ৬হ্র্গা পুজায় ৮তুর্গ 
ভাবনার কথা বল! যাইবে । 
যে সমস্ত ব্যবহারিক কর্ম্ম হাতে পায়ে করা যায় সে কর্মে ঈশ্বর ভাবনা কঠিন 
নহে, কিন্তু যে কর্ম মন দিয়া করিতে হয় সে কর্ধের প্রথমে তোমার ম্মরণ, কর্শের 
বিরাম কালে তোমার স্মরণ এবং কর্মী অস্তে তোমার স্মরণে তোমার নাম জপ 
করিতে করিতে বিশ্রাম-_ ইহাই খধধিগণের ব্যবস্থা । ঈশ্বর ভাবন! নাই, দেশের 
কর্ম করি ইহাতে কিছু পুণ্য সঞ্চয় হস্স সত্য কিন্তু তেমার জন্ত লোক হিতকর 
কম্ম করি, তুমিই লোক 'সাজিগনাছ, তুমিই আমার দেশ সাজিয়াছ, সব দেশ. 
সাজিয়াছ এইগুলি বুঝিয়: কাধ্য .করিলেই সকল. দিকে সুবিধা হয়--ভারতের 
ভারতত্ব ঠিক রাখিয়া জীবন চালান যাঁয়। মহাত্মা গান্ধীর চরখা, খন্দর ;) অহিংসা 
রত ইত্যাদির ভিতরে এই ব্যাপার আছে। এখনও তাহা প্রকাশিত হয় নাই 
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ক্রমে হইবে। মহাত্ম। এই মাত্র বলিয়াছেন যে রাজনীতির ও ভিত্তি হওয়া! উচিত 
ধর্ম নতুব! ইহা নীতি নহে ছুনীতি। এই যেযুবক সম্প্রদায় গত চন্্রগ্রহণের 
সময় ৬গঙ্গাক্মানের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়! বনু লোকের আশীর্বাদ পাইলেন 
ইহা অতি উত্তম লোক ছিতকর কর্্ম। এইরূপ কর্ম আরও আছে। কিন্তু 
এই সমস্ত লোক হিতকর কনম্ম যদি ঈশ্বরের জন্ত করিতেছি মনে করিয়া কৃত 
হয়, ৬হুর্গ! ৬হূর্গী করিয়া, বা ৮কালী ৬কালী করিয়া ; বা ৬রাম ৬রাম করিয়া, 
বা ৬রুষ্ ৬কুষ্ণ করিয়া, বা ৬শিব ৬শিব করিয়া করা যায় তবে সকল দিকে 
বিশেষ লাভ হয়, জগতের অভ্দয় ও জীবের নিঃশ্রেয়স্‌ সমকালে সাধিত হয়। 

ঈশ্বর ভাবন|! লইয়। কর্ম করাই নিঞ্ষ।ম কর্ম । আমাদের নারী জাতির 
জন্যও ইহারই ব্যবস্থা । নাম জপ লইয়! গৃহস্থালী করা যায়, বিছানা কর! যায়, 
ঘর রাঁট দেওয়! যায়, চরখ। কাটা যায়, স্নান কর! যায়, রন্ধন করা যায়। তিনি 
এই ভাবে কন করিলে বড়ই প্রসন্ন হয়েন। ঈশ্বর ভাবনা, দুর্গ। ভাবনার সম্বন্ধে 
আরও জানিবার কথ! আছে--আমরা এক্ষণে ইহাই আলোচন! করিতেছি । 

(২) 

শরৎকালে--এই ৬হর্গী পুজার কালে এই অকাল বোধনের কালে-_হূর্গ। 
ভাবন। সহজ। এই নিষ্পঙ্ক ঘননীল শারদ গগন, এই জ্যোৎস্নালিপ্তা শারদী 
রজনী, কেন ইহার। প্রাণ মন পুলকিত করে? শরৎকালের এই প্রকৃতির শোভার 
দিকে একবার চাহিয়া দেখ_.দেখ দেখি আপনা হইতে প্রাণে আনন্দ আইসে 
কিনা? পর্বত প্রমাণ ক্ুষ্ণবর্ণ মেঘ সকল আর আকাশ ছাইয়৷ নাই। গগন 
মণ্ডল কৃর্ধ্যরশ্ি দ্বার! সমুদ্রের রস পান করিয়! নগ্ন মাস যে গর্ভ ধারণ করিয়াছিল 
বর্ষাকালে সম্তান প্রসব করিল-__ আর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সকল শুভ্র বর্ণ ধারণ করিয়! 
আকাশের গাত্রে এখানে ওখানে কখন স্থির হইয়! দ।ড়াইল কখন বা মস্থর গতিতে 
এখানে ওখানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। সকামা বকপংক্তি গর্ভধারণের 
নিমিত্ত হর্যব্তী হইয়া! বায়ু কম্পিত উৎকৃষ্ট মালার মত মনোহর আকাশের গলে 
লম্িত হুইয়! যে শোভ! ধারণ করিত এখন আর তাহা দেখ। গেল না । আকাশে 
আর মেধ নাই, মেঘে আর বিছ্যৎ খেপিল ন!, মেঘের কোলে কোলে আর 
বলাক! উড়িল না--মনোহর জোত্ম্না লিপ্ত আকশি স্থল কোটি কোটি তারক! 
খচিত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করিল। শারদীগা রজনীর শেষ যামে ঘন 
লীগ, মুক্ত-__-আকাশে হীরকথণ্ড দেখিতে দেখিতে কখন কি চিস্ত। করিয়াছ “যে 
আমাকে সর্বত্র দেখে আর মবই আমাতে দেখে” ? বলিতে পার তার কি হয়? 


৬হু্গ। পূজায় ছুর্গা ভাবনা ও দেশের কার্য । . . ৩১৭ 


অব্যক্ত মূর্তির এই উজ্বল অভিব্যক্তি ত সহজে চিত্রপট হইতে অপসারিত হয় না । 
একবার পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখ বর্ষার অবিরল বারি-ধার! বস্ুন্ধরার তৃপ্তি 
সাধন করিয়া শশ্য সম্পাদন কাধ্য শেষ করিয়া! চলিয়! গিয়াছে ; মেঘ, মাতঙ্গ, 
ময়ূর, প্রত্রবণ সকলের শব্দ এক সঙ্গেই নিবৃত্ত হইয়াছে । মহামেঘ ধৌত বিচিত্র 
তরুলত৷ চন্ত্ররশ্বি দ্বারা অনুলিপ্ঠ হইয়া কত শোভ! উদগীরণ করিতেছে । নদী 
জলের প্রবাহ ক্ষীণ হইয়াছে আর সেই নির্মল নদী সরোবরে হুর্্যাগ্রকিরণ 
প্রস্ফুটিত পদ্ম সমূহ কি অপূর্ব শোভ! ধারণ করিয়াছে । পদ্মধূলি আকীর্ণ মনোহর 
বিশাল পক্ষযুক্ত হংসগণ নদী পুলিন গত চক্রবাক সমূহের সহিত ক্রীড়া কগ্িতেছে। 
দিক সকল অন্ধকার বিমুক্ত হইয়! প্রকাশমান হইয়াছে । পবন, কহলার গগ্ধ 
মাখিয়। শীতল হইয়৷ প্রবাহিত হইতেছে । ভূমিতলস্থ পঙ্ক রাশি হ্র্যাতপ সম্পর্কে 
বিনষ্ট "হইয়াছে । নগরে কোন খতুর সৌন্দর্ধযই ত সকল লোকের চিত্ত আকর্ষণ 
করে না কিন্তু এই শরতে একবার পর্বত-বন-ভূমিতে চল দেখিবে প্রকৃতি তোমার 
প্রাণের গুপ্ত সৌন্দর্য্য ফুটাইয়৷ তুলিবে। গঙ্গাতীরে চণ্ডীর পাহাড়ের সিদ্ধাশ্রম 
যদ্দি দেখিয্না থাক এই কাঁলে তাহা স্মরণ কর। কত মযুর আপনার উৎকৃষ্ট 
ভূষণ স্বরূপ বর্থ পরিত্যাগ করিয়! সারস কর্তৃক ভৎসিত হইয়াই যেন নদীর তীরে 
বিমলা হইয়া! দীনভাবে কি ষেন কি দেখিতেছে। কত গজেন্জ প্রফুল্ল পন্ম সরোবরে 
কারগুব ও চক্রবাকগণকে ত্রাসিত করিয়া! জলপান করিতেছে । সারদ রব 
বিশিষ্ট, বিগত পঞ্ক, বালুক! সমাকীর্ণ, গোকুল যুক্ত নদী সমূহে হংসগণ হষ্ হইয় 
রব করিতেছে । কিন্তু নদী, মেঘ, প্রশ্রবণ, বারি, অতি প্রবৃদ্ধ বায়ু, ময়ুর ও 
উৎসব রহিত ভেক সমূহের রব বিরাম প্রাপ্ত হইয়াছে । এই কালে অনেক বণ 
বিশিষ্ট ক্ষুধাগীড়িত সর্প সকল বিল হইতে নির্গত হইয়৷ বিচরণ করিতেছে 
শোভমান চন্দ্রকিরণ স্পর্শজাত হর্ষে ঈষৎ উন্দীলিত তারারূপ নেত্র-কলীনিকা-_ 
বিশিষ্ট রাগবতী সন্ধা। অন্বরস্থল পরিত্যাগ করিতেছে আর উদ্দিত শশাঙ্ক 
ক্যোৎস-শুরুবসনান্িত। রজনী, সুলক্ষণা ললনার স্ঠায় বিরাজ করিতেছে । 
পর্কশালী ধান্ত ভক্ষণ. করিয়া শারলগণ আনন্দে পবনান্দোলিত মালার গ্ায় 
আকাশ মগ্ডলে বেগে উৎপতিত নিপতিত হইতেছে । নদীর কুলে কুলে ধৌত 
অমল-ক্ষোম-পট তুল্য প্রস্ফুটিত কাশপুষ্প সকল শোভা বিস্তার করিতেছে ) 
নির্শল জল, প্রশ্চুটিত জবা, শেফালিক', পল্প, কুমুদ, ক্রৌঞ্চরব, পঞ্টপালিবন, 
মৃহুল বাযু, বিমল চশ্ী, ইহারা শরতের আগমন বলিয়। দিতেছে আহ! আর 
কাহার আগমন কি বলিতেছে? প্রাণ ফি এই লব দেখিয়া আনন্দ ভরিত হয় 
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না? তুমি বলিবে প্রক্কৃতির পরিবর্তনে আনন্দ আইসে--আমি বলি কেন পরি- 
বর্তন হয়? প্রকৃতিকে কে পরিবর্তন করে £ 

বলিতে ছিলাম ৬পুজার কালে ঈশ্বর ভাবনা! সহজ। সমস্ত প্রকৃতিতে যে 
ভাব খেল! করে, মানুষের প্রাণে_+যদি সে প্রাণ একেবারে দগ্ধ হইয়া না থাকে _- 
তবে মানুষের প্রাণে প্রকৃতির ভাবের ছায়! পড়িবেই। যখন মানুষের প্রাণ 
আপন! হইতে ফুটিতে চায় তখন তাহাকে আরও ভাল করিয়া ফুটাইয়া তু'লবার 
জন্য অন্তরের ও বাহিরের দেবতার পূজ| কর! আবম্তাক। বলিতেছিলাম 
পৃজার প্রাণ হইতেছে ভাবন! । ভাবনা শৃন্ত পুজ1, আর প্তৃষাণ1ং কগুণং” একই 
বস্ত। তাই বলিতেছি ৮5র্গ। পুজার দিনে একটু হুর্গার ভাবন! করিয়া পুজা 
করা ভাল। যদি কেহ মনে করেন পূজারই ব! প্রয়োজন কি-_ভাবনারই ঝ 
কি আবশ্ঠক-_ইহার উত্তরে বল! হয়--ছঃখত পাঁও বহু প্রকারের হুঃখ-ম।নুষ 
পায়। ভুঃখ নিবৃত্তির জন্যই পুজ! ভাবন] ইত্যান্ি। 

| (৩) 

ভাবন! করিলে কি হয়--যদ্দি জিজ্ঞ/সা কর তাহার উত্তর আর আমরা কি 
দিব? ধাহার! ভাবনা করিয়াছেন--ভাবন। করিয়া নম করিয়াছেন তাহার! 
কি বলিতেছেন তাহা বল।ই ভাল। রুদ্রজামলে পাই-__ 

“আরো গ্যস্ত চ সম্পত্তে জ্ঞানন্য চ মহোদয়ে। 
নামেদং পরমে হেতুমুস্তয়ে ভব সঙ্গিনাম্‌ ॥ 

যাহার! ভবসঙ্গী__যাহার! বড় ছুঃখী--যাহারা সংসারী-_তাহাদের ছংখ নিবৃত্তির 
বা সংসার মুক্তির হেতু হইতেছে এই নাম--এই দুর্গা নাম-_ইহাতে আরোগ্য 
লাভ হুয়, ধন সম্পত্তি আগমন করে, জ্ঞানের উদয় হয় _কি লাভ নাহয়? কেন 
হয় জান? মন যখন ছূর্গ। ভাবনায়_-ছুর্গ। ছুর্গী করিয়! করিয়! ডুবিয়া যায় তখন 
তুমিই পরীক্ষ। করিয় দেখ_-তোমার কোন প্রকার ক্লেশ কি থাকে? নুযুণ্তিতে 
সকল নর নারীর কি হয়--প্রতাহ হয় লক্ষ্য কি করিয়া্ছ? শোকশাস্তির 
প্রকৃতি দত্ত মহৌষধ হইতেছে ঘুমাইয়! পড়া । পুজার বাজনা! কোথাও আনন্দ 
জাগায়, কোথাও বা শোক জাগাইগা তুলে | পুত্রহারা জননী, সকলের সস্তানকে 
পূজার সাজে সাঞ্জিয়া আনন্দ করিতে দেখিয়! যখন হারানিধির বিরহে অস্থির হইয়া 
কুবরীর মত রোদন করেন, যতক্ষণ জাগিয়! থাকেন ততক্ষণ ছট্ফটু করেন-__ 
সেই জননীকেও আবার নিদ্রিত হইতে দেখ! যায়। যখন স্বপ্নশূণ্ত নিদ্রা আইসে 
তখন তত কোন শোক থাকেনা, স্থযুপ্তিতে শোক থাকে না কেন? শুযুপ্তিতে 


৮হুর্গ! পূজায় ৬ছুর্গ। ভাবন| ও দেশের কার্য্য। ৩১৯ 


মানুষ আপনার গৃহে গমন করে; আপনার গৃহে পিয়া মায়ের কোলে ঘুমায়! 
'পড়ে তাই শোক থাকে ন!। কিন্তু ইহা হয় অজ্ঞানে। অক্তানে ঘুষাইয়৷ পড়ে 
বণিয়। মাকে দেখেন! | সেইজন্ত জাগিয়া উঠিয়। আবার সেই শোকে আচ্ছন্ন হয়। 
কিন্তু যদি জ্ঞ|নে একবার মায়ের কোলে যাইতে পারে তখন জানিয়া শুনিয়া দেখে 
সকল শোক অন্তহিত হইয়াছে আর কোন ছুঃথ নাই। জানিয়া শুনিয়! মায়ের 
কোলে ডুবিয়া যাইবার জন্যই মা-মা করা । নাম জপে যিনি ডুবিয়৷ যাইতে পারেন 
তিনিই জানেন শোক শাস্তি কেন হয়। শোক করে ত মন। মনটার তখন 
লয় হইয়া ষায়। জীব মনটাকেই আমি বলিয়াছিল আবার মনটাই দেহকে অহং 
বলিয়াছিল। জ্ঞানে যখন চৈতন্তে ডুবিয়! যায়, তখন দেহের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না 
আর মনের সংস্কারের সঙ্গেও কোন সম্পর্ক থাকেনা, তখন মায়ের কোলে উঠিরা 
মায়ের স্বভাব প্রাপ্ত হয় তাই শোক মোহ থাকে না। এই ডুবিয় যাইবার জন্ত 
দুর্গা ছুর্গা সর্ব! সাধন করিতে হয়। কুদ্রজামল সেই জন্ত আবার বলিতেছেন-- 
কলিকালে বিশেষেণ মহাপাতকিনামপি । 
নিস্তার বীজং বিজ্ঞেয়ং নামং সংস্মরণং পরিয়ে ॥ 
বলিতেছেন-_বিশেষ এই কলিকালে হে প্রিয়ে |! হেপার্বতি! হে ছর্গে! 
সম্যকূরূপে নামের স্মরণই হইতেছে নিস্তার বীঞ্জ। মহাপাতকীরও পক্ষে সর্বদা 
নাম করাই হইতেছে নিস্তার বীজ। কুদ্রজামল আরও বলিতেছেন 
পরদাররতোহপি স্তাৎ পরদ্রব্যাপহারকঃ। 
সোহপি পাপাৎ প্রমুচ্যেত যদি স্যার্দতি পাতকী ॥ 
ব্রহ্মহত]। স্থুরাপানং স্তেয়ং গুর্বঙ্গনাগমঃ | | 
এতেভ্যোপি বিমুচ্যেত যদি নাম স্মরেৎ সুধীঃ ॥ 
অতি পাতকীও যদ্দি নাম স্মরণ করে তবে তার সমস্ত পাপের ক্ষমা তিনি 
করেন। এই শ্মরণে ক্লেশ কি? ছুই-টি অক্ষয় সর্বদ| কি উচ্চারণ কর! যায়ন1? 
হাতে পায়ে সকল কার্ধা করিতে করিতেও ইহা হয়। আহা! এই নিস্তার 
বীব্র থাকিতেও মানুষ নরকে যায় কেন? শুধু সাধনার অভাব, তপস্তার অভ্ভাব, 
পুণ্যকর্মের অভাব আর অত্যানের অভাবে মানুষের হুর্গতি, মান্য আপনিই 
ডাকিয়া আনে। | 
মুণ্ডমাল! তন্ত্র বিশেষ করিয়া বলিতেছেন 
দুর্গা ছুর্গেতি হুর্গেতি হুর্গ৷ নাম পরং মন্গুম্‌। 
যে জপেৎ সততং চগ্ডি! জীবন্ুক্ত স মানবঃ ॥ 
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হেচণ্ি। হুর্গা ছর্গ। এই পরম মন্ত্র সতত যে জপ.করে সে জীবদুক্ত হুদ্। 
এই জন্ত ত্রিসন্ধযায় শাস্ত্র মত কার্য করিয়া হূর্গ! দুর্গা জপ অভ্যাস চাই তবেই 
সর্বদ! নাম জপ করা যাইবে । এই জঙ্তই সাচার চাই, মেধ্য আহার চাই 
আর চাই সকল বস্তর সার যে ছুর্গা, সেই ছুর্গীকে সকল অবস্থায়--যাহা কিছু 
দেখিব, যাহা কিছু শুনিব-_সকল কার্যে স্মরণ কর! চাই। সর্বদা স্মরণ জন্তাই 
নাম জপ। চৈতন্ত বূপিণী ধিনি__যাহার উপরে জগৎ ভাদিয়াছে_ধিনি ভিন্ 
জগতের পৃথক্‌ সত্ত! নাই_-যিনি আপনি--আপনি, আপনি চৈতন্তরূপিণী সর্বদা 
থাকিয়াও আপনার মায়! বারা জগৎ সাজিয়াছেন তাহাকে শরণ করিয়া নাম 
জপ করা-_কলিধুগের মুখ্য সাধনাই ইহাঁ। এই কালে মানুষ প্রায়ই অল্লাযু 
প্রায় মান্ুবই ধর্ম কর্মে অলস-_উৎসাহ হীন। ইহারা প্রায়ই মন্দবুদ্ধি। ইহা- 
দের ভাগ্যও মন্দ। মন্দলোকের সঙ্গ ভির ইহাদের সংসঙ্গ প্রায়ই যুটে ন! তজ্জু্ 
ইঞছার৷ নানা প্রকার' বিশ্বে সস আকুল। ইহার! প্রাক্ই রোগ শোক জনিত বহু 
উপদ্রবে সর্ববদ| চঞ্চল। অথবা যদি কেহ দীর্ঘায়ু হয় তাহার! পরমার্থ বিষয়ে 
উৎসাহ হীন। যদি বা কাহাকেও উৎসাহী দেখা যায় তাহার! মন্দমতি _ ইহার! 
বুদ্ধি নহে। যদি কাহাকেও স্থবুদ্ধি দেখা যায়, আর তাহারা দীর্ঘ।যুও 
হয় এবং ধর্ম কর্মে উৎসাহণীলও হয়, কিন্তু এমনি বিড়ম্বনা যে ইহার! সাধুসঙ্গ 
পায় না বলিয়া মন্দ ভাগ্য। যদি তাহাঁও যুটে তথাপি ইহারা রোগাদি উপভ্রর 
হেতু সাধুমুখে যাহা শ্রবণ করে তাহ! অনুষ্ঠানে অবকাশ পানর না। শ্রীভাগখত 
সন্বহর কলিষুগে মানুষের অবস্থা এইরূপই বলিয়াছেন 

“প্রায়েণাল্লায়ুষঃ সভ্য ! কলাবন্মিন্‌ যুগে জনা: । 
মন্দাঃ সুমনদমতায়া মন্দভাগ্যা হাপদ্রতাঃ ॥ 

তাই বল! হইতেছে এই কালে “সংসারন্তৈক সারা” যিনি তার ম্মরণ--সর্বদ 
নাম জপে স্মরণ-_ভিন্ন মানুষের কঠিন সাধনার সামর্থ নাই। এই সর্বদ। 
জাঁপকের সংসার ভ্রমণ--ইহা! “রমণং ন গীড়নং”__-এই সংসর ভ্রমণট। ক্রীড়া-- 
পীড়ন নছে। হা 

-ধিনি এখানে সংসারকে কিছুমাত্র চিনিয়াছেন--ধিনি বুঝিয়াছেন এখানে 
জীবনত প্রতঞ্জন মধ্যস্থিত দীপশিখাবৎ, ধিনি দেখিয়াছেন পদার্থ: শোভা এখানে 
বিছ্বাৎ চমকের স্তার়, জানিয়াছেন এখানে পক্ষণমেশ্বর্ধয মায়াতি ক্ষণমেতি 
দরিজ্তাম্‌” ক্ষণে এ্ধধ্য ক্ষণে দর়িদ্রতা, যিনি দেখিয়াছেন এখনকার সকল বস্তই 
বিনাশ পথে ছুটিয়াছে, এমন কি ্রহ্ধা, বিষ, মহেস্বরও এখানে বাঁড়বানল কবলিত 


»ছুর্গ| পৃজায় ৬ছুর্গা। ভাবন! ও দেশের কার্য । .. ৩২১ 


সলিল রাশির স্তায় বিনাশ প্রাপ্ত হরেন তিনি আর এখানে আস্থা করিবেন 
কিসে? তথাপি সংসার চক্র হুইতে বাহির হওয়া যায়না বলিয়া-__-সংসার হইতে 
নিস্তার পাওয়া যায় না বলি! নাম মরণ রূপ নিস্তার বীজ অবলম্বন করিবেন। 
হর্গে! স্থৃত! হরসি ভীতিমশেষ জান্তোঃ। হ্থন্থৈঃ শ্থৃতা মতি মতীব শুভাং দদাসি। 
হরগার স্যরণে সকল ভীত জীবের ভয় দূর হয়, নুস্থ অবস্থায় শ্মরণ করিলে অতীৰ 
গুভ মতি তুর্গীই দিয়! থাকেন। 

নিস্তার পাইবার জন্ত যাহার নাম জপিব, এই পূজার দিনে যখন জড় প্রকৃতির 
সকলেই তাহার দিকে মানুষকে আকর্ষণ করে তখন এই সৃষ্টি স্থিতি সংসার 
রূপ লীলাকারিণীর এই কৃত্রিম রঙ্গমঞ্চের পরিপক নর্ভকীর, এই সংসার নাটকের 
অতিনেত্রীর সহিত কথঞ্চিং পরিচিত হওয়া আবশ্তক। এই হূর্গাই বিস্ভা অংশে 
পরমপুরুষ অবিদ্1! অংশে হুঃখদাক্িনী। যে পরম পুরুষ চৈতন্রূগী ব! চৈতন্তরূপিণী 
হয়! মানা যোগে আত্ম প্রতিবিস্বে বিরাজমান থাকিয়! এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ 
লীল! করিতেছেন তাহার কথা শ্রনণ করিয়া সর্বদ1! মনন করিতে পারিলে-_সর্ববদা . 
নাম জপ আপনিই চলিবে। : 

বলিতেছি নিস্তার কিসে পাইব? সর্বদা শ্ররণে জপে। হয় না কেন? 
দেহশুদ্ধিতে যত্ব করিনা, মনঃ শুদ্ধিতে যত করিনা তাই। কেন করিনা? 
বৈরাগ্য আসিলেও ধরিয়। রাখিনা, বিষয় অনুরাগে লুটগুট খাই-_জগৎ দেখিয়াও 
ইহার দোষ দেখিন। তাই। কি করিতে হইবে? মানুষের মধ্যে প্রধান বস্ত 
ছুইটি-_-(১)জ্ঞান (২) কর্ম । মানুষের হয় তখন, যখন মানুষ বিষয়ের. দোষ 
দেখিয়! বৈরাগ্য অভ্যাস করে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের শোধন করে এবং কর্মের 
শোধনে তাহার প্রীতি জন্ত কর্ম করে। ধার জন্য কম্ম করিতে হইবে তার স্বভাব 
একটু দেখা প্রথমেই আবশ্তক | আমার উপাস্ত বস্তটিই সর্ব শ্রেষ্ঠ সত্য কিন্ত 
অপরের উপাশ্তটি নিকুষ্ট এইরূপ বুদ্ধি বিশিষ্ট তক্তকে তামসিক বা আস্ুরিক ভক্ত 
ঘলে। সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তই উপাস্ত। যিনি ধাহার উপাসনাই করুন না কেন--ফে 
নামে, যে রূপেই ডাকুন না কেন--উপাঁসনার বস্তটি হইতেছেন চৈতন্ত | ইনিই 
নিগুপ, ইনিই সগুণ, ইনিই আত্মা, ইনিই অবতার সমকালে। জানিয়া রাখ! 
উচিভ একশান্ত্রে ধিনি কৃষ্ণ, অন্ত শাস্ত্রে তিনিই হর্গা, তিনিই কালী, তিনিই রাম, 
তিনিই শিব । ধাছাদের জ্ঞান শোধিত হয় নাই তীহারাই আমার উপান্ত বড় 
আর সকলের উপান্ত ক্ষুদ্র রি রূপ বিরোধ ০৪ করেন। শান্ত 


একত্বই দেখান"! 
৪১ 


৩২২ উতসব। 


: যোব/়স্তি হরিং ভক্ত] তেহ্চয়স্তি বৃষধ্বজম্‌। 
যে রুদ্রং নাভিজানস্তি তে নজানস্তি কেশব্ম্‌ ॥ 
যথা শিবস্তথ৷ দুর্গা যা ছুর্গ। বিষ্ুরেষ সঃ ॥ 
দেবী-বিষু-শিবাদীনাং একত্বং পরিচিন্তয়েৎ। 
ভেদরুন্নরকং যাতি রৌরবং নাত্র. সংশয়ঃ ॥ 

তক্তি' পূর্বক ধাহার! হরির অর্চন। করেন তাহার! শিবেরও অর্চন| করেন। 
ধলাহার|-শিবকে জনেন না! তাহার! কৃষণকে ও জানেন না। শিবও যিনি, হুর্গাও 
তিনি; যিনি র্ঘ। তিনিই বিষু। দেবী, বিষু শিব, কৃষ্ণ, রাম, সুর্য, গণেশ-- 
মরু দেবতাই একজনই--এক চৈতন্তই--এক ্রহ্মই__এইরূপ চিন্ত করিবে | 
স্ামারটি ভাল অপরেরটি কিছুই নয়, কৃষ্ণ ভঙ্জিলেই হইবে, কালী ভঙ্জিলে কিছুই 
হুইবে-ন! এইরূপ ভেদ যাহার! করে ও সমাজকে শিক্ষা! দেয় তাহার রৌরব 
নরকে যাইবেই--ইহাতে সংশয় মাত্র নাই। শ্রুতি, স্থতি, পুরাণ, ইতিহাসে 
সর্নাত্রই এই শিক্ষা । | 

(৪) 

. ঈশ্বরকে এক জানিলে তবে যথার্থ ঈশ্বর ভাবন! ছয়। ঈখবর ভাবনার মানব 
্বীবানে, অতান্ত জটির সমস্তারও মীমাংসা! হয়। সর্ধদ। নাম জপে কোন্‌ কষ্ট 
দুর হয় তাহাই বলা ষাইতেছে। 

মানুষের মন সর্ব! সন্কল্প বিকল্প তুলিতেছে-সর্বদ। নত আকুল। কাহারও 
ধনদৌলত, রাজ্য সংসার শকত্রতে কাড়িয়া লইল--মান্ুষ অপহৃত বস্তুর চিন্তায় 
মহাকষ্টে পড়িল। কাহারও স্ত্রীপুত্র কন্তা ধনলোভে স্বামীকে বা পিতাকে প্রহার 
করিয়।. তাড়াইয় দিল আর সেই ব্যক্তি চিন্ত। জ্বরে জর্জরিত হইয়! বনবাসপী হুইল। 

“একাকী হয়মারুহথ জগাম. গহনং বনংশ ইছাতে ও ম্বন্তি নাই। বনে গিয়াও; 
হত বিষুয়েব ভাবনা-.বনবাসী হইয়াও “বৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃন্নেহং ধনলুদ্ধৈনি€ রাকতঃ। | 
পতিস্বজনহাদ ঞ হাদিতেঘেব মে মনঃ” ধাহার! ধন লোভে পিতৃন্নেহ, পতিপ্রেম, 
মিত্রপ্রীতি দূর করিয়! দিয়া আমার তাড়াইয়৷ দিল তাহাদের জন্যই আমার মুন 
ম্নেহ শীল। . বন্ধু বিগুণ, তথাপি নিষ্ঠুর ক্লেদায়ী বন্ধুর জন্ত ..দীর্ঘ নিশ্বাস, চিত্ত 
বৈকল্য । মনের এই. অহঃরহং ছুঃখ-_ এই স্থল বিকল্প ইহাই মানুষকে দগ্ধ করে|, 
মাুষ জানে যে মান্থষের্‌ বুদ্ধিও আছে-_নিশ্চয়াত্মিক! বৃদ্ধির সাহায্যে ঈশ্বর ভাবনা 
কুরিয়। মান্য এই বক্কল্লাত্বক মনকে নিরোধ রুরিতেও. পারে, মান্য দেখিতেছে 
- মানুষের দেহ, মান্থষের মন শক্র হইয়াও সিঅ লাজিয়া মানুষকে কষ্ট দিতেছে__ 


৬ুর্গ! পুজায় ৬হুর্গা ভাবন। ও দেশের ক্ধ্য । ৩২৩ 


তথাপি যাহা আমার নহে তাহার জন্ত মানুষ জ্ঞানী হইয়া অজ্ঞের মত তাঁছাতে 
মমতা করিতেছে । *স্বজনেন চ সংত্যকস্তেষু হার্দী তথাপ্যতি” পুত্র, ভার্ধা!, 
ভৃত্য কর্তৃক বহিষ্কৃত হইল, শ্বজনগণ পরিত্যাগ করিল তথাপি তাহাদের প্রতি 
অতি ন্নেহবান মানুষ হয় কেন ? যাহারা যাতনা দেয় তাহাদদিগকেও মানুষ আমার 
আমার করে কেন? মমতা জ়ই সমগ্র নরনমরীর প্রধান সমস্ত! | যাহ! আমার নয় 
জানি তাহার জন্ত মমত্ব কেন হইবে? দেহ আমার, ন| মন আমার, না সংসার, 
'আমার, ন! ধন দৌলত আমার--যে ইহারা নষ্ট হইলে এত ছুঃখ ? বিষয় দোষ 
দেখিলে মমত্ব যায় ইহ! জানি তথাপি প্দৃষ্ট দোফেইপি বিষয় মমত্বাক্ক্ মানসৌ” 
বিষয় দোষ দেখি তথাপি মমত্থে আক্কষ্ট কেন ? বিচার করিতেছি তথাপি কার্য 
বিবেকহীনের মত মুড়তা কেন ? সমন্তই ক্ষণিক তথাপি ক্ষণিকের প্রতি মমত। 
কেন? এইত কঠিন প্রশ্ন। আর একটু স্পষ্ট করা যাউক । 
বাহার! বিষয়ের দোষ দেখিতেও পারেন তীহারাও কেন বিবেকহীন ব্যক্তির 
মত মোহে আচ্ছন্ন হইয়া শোক করেন--ইছাই প্রশ্ন । ইহার উত্তর হইতেছে 
সকল প্রাণীরই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্থ বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান আছে। এই জ্ঞানে কিন্ত 
মোহ দূর হয় না। পক্ষী জানে যে শাবকের ক্ষুধা নিবৃত্তিতে তাহার ক্ষুরিবৃত্তি 
হয় ন!। 
জ্ঞানেইপি সতি পণ্ঠৈতান্‌ পতগাগাব চঞ্চুযু। 
কণমোক্ষাদূতান্‌ মোহাৎ পীভ্যমানানপি ক্ষুধা ॥ 
পক্ষী জানিয়াও মোহ বশতঃ নিজে ক্ষুধায় কাতর হইয়াও শাবক চঞুতে 
আহার দানে ব্যস্ত থাকে। এই মোহেই সংসারের স্থিতি । মানুষও যে স্ত্রীপুত্র 
কন্তার প্রতি স্সেহ করে সেটা লোভ বশতঃ প্রত্যুপকার প্রাপ্তি জন্ত । 
তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ। 
মহামায়া গ্রভাবেণ সংসার স্থিতি কারিণঃ ॥ 
মান্য, পুত্র- বন্তা প্রস্তুতি সংসারে ন্নেহ রাখার ফল কি তাহা জানিলেও | 
মহামায়ার প্রভাবে আমি আমার রূপ মমতা আবর্ত বিশিষ্ট মোহহুদে নিক্ষিপ্ত 
হ়। মোহ জনিত--আমি আমার রূপ মমতাই সংসার. স্থিতির হ্ছে। 
জগতের স্থিতিটাও মোহ ব। অজ্ঞান হইতেই হয়। . 
ংলারে স্েছ রাখিলে কি হয় যদি জিজ্ঞাস! কর- উত্তরে বলি তগবানকে ভুল 
হয় আর সংসারের ছুঃখ নিজের উপরে লইতে হয়। ভগবানকে "আমি আমার" 
করিলে ছঃখ আর কে।থ! হইতে আসিবে ? তগবানে ঘে ছুঃখ নাই। এই অন্ত 


৩২৪ উত্সব । 


শান্তর বলিতেছেন যতর্দিন জ্ঞান না হইতেছে ততদিন কর্মফলের আকাজ্ষ। ন। 
রাখিয়! কর্ম কর। ঈশ্বরের প্রসন্নতার জন্থই সংসার সেবা প্বপ কর্ম মানুষকে 
করিতে হইবে--কর্ম দ্বার ঈশ্বর সেবা করিতেছি, তিনিই সংসার সাজিয়াছেন 
এইরূপ বোধ ন। হইলে সংসার স্নেহ দূর হয় ন|/। মোহ বা অজ্ঞানই ন্লেছের 
মূল। ন্নেহই সংসার স্থিতির হেতু । আর জগৎপতি শ্রীহরির যোগনিদ্রারপ! 
মহামায়াই মোহ বা অজ্ঞানের হেতু ॥ মহামায়াই জগংকে সংমোহিত করেন। 
“মহামায়। হরেশ্চৈততৎ তয় সংমোহতে জগৎ”। হুরিনেত্র কৃতালয়া--হুরিনেত্র 
বাসিনী, স্থিতি সংহার কারিণী, বিশ্বেশ্বরী, জগন্ধাত্রী এই মহামায়া! ইনিই খ্বিষুরূপা 
নিদ্রা, ইনিই বিষ্ণুর নিদ্রা, বিষ্ণুর বহিরিক্ডরিয় নিমীলনকারী। বিষুরূপ নিদ্রাই 
যোগনিদ্রা মহামায়।। ইনিই তমোগুণ প্রধান মহাকালী । বিষ্ণুর যোৌগনিজ্রাই 
ৃষ্টিস্থিতি অন্তকারিনী ব্রাঙ্গী, বৈষণবী ও মাহেশ্বরী শন্কি। 

জ্ঞানিনামপি চেতাংলি দেবী তগবতী হি স!। 

বলাদারুষ্য মোহায় মহামায়! গুষচ্ছতি ॥ 

এই দেবী ভগবতী মহাষারা! ভ্ঞানিগণের চিন্তকেও বলপূর্ববক বিবেক হইতে 
আকর্ষণ করিয়৷ মোহে নিক্ষিপ্ত করেন। 

তয় বিস্জ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্। 
সৈষ। প্রসন্না বরদ! নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ 

মহ।মায়াই চরাচর-স্থাবর জঙ্গম--সমস্তই সৃষ্টি করেন। মহামায়া প্রস্ন। 
হইলে মানুষের মুক্তির জন্ত বরদাত্রী হন। মহামায়াই মানুষকে মোহাম্বিত করেন 
আবার ইনিই মানুষকে মুক্তি দেন। এই মহামায়৷ তবে কি? 

স| বিচ্ঞ। পরমামুক্তে হ্েঁতুতৃত৷ সনাতনী । 
ংসার বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥ 

[সা বিদ্ভা-_স। পরমা--সা মুক্তেঃ হেতুভৃতা সা-সনাতনী। সংসার 
বন্ধহেতুঃ চ স|! এব সর্কেশ্বরেশ্বরী ] মহামায়! বিছ্যা-_্রদ্গবি্ভা ;) উৎকৃপ্টা-_পুরুষার্থ 
সাধনের নিদানভূতা ? মুক্তি দায়িনী ; সনাতনী-_সদ!| বর্তমান ব্রক্মরূপা। ইনিই 
আবার সংসার বন্ধনের হেতু ; ইনিই সর্বা-_বিশ্বরূপা ; ইনিই ঈশ্বরের ঈশ্বনী-_ 
চৈতন্তের অধিষ্ঠাত্রী । মহামায়। বিষ্ারপিণী--মোক্ষদায়িনী ইনিই আবার 
,  'অবিস্তান্ধপিনী মোহ গ্রদায়িনী। | 

1". মোহে নিক্ষেপ করিতে ও তিনি আবার মোহমুক্ত করিতে ও তিনি। তবে 
মান্থধ করিবে কি? গীতা উত্তর দিতেছেন। 


৬চুর্গা পূজায় ৬দুগ! ভাবন! ও দেঙ্েরিক্ছর্য। . ৩২৫ 


দৈবীহোষা গুণমরী মম মায়া ছুরতায়া । 
মামেব যে প্রপদ্থস্তে মায়ামেতাং তরস্তিতে ॥ 
আমার মায়াকে অতিক্রম করিবার উপায় হইতেছে আমার শরণাপন্ন হওয়া । 
চণ্ডীতে নি বিদ্বা গীতাতে তিনিই কৃষ্ণ । দেবী ভাগবতে এইজন্ত শ্রীকৃষ্ণের 
একনাম গোপাল স্থন্দরী | ইনিই গায়ত্রী--বরণীয় ভর্গ রূপিণী। ইনিই রাম। : 
সনৎকুমার সংহিতাতে এইজন্ত বল! হইয়াছে “ভর্গং বরেণ্যং বিশ্বেশং রঘুনাথং 
জগদগুরুম্চ। আবার ইনিই ব্রন্দ। পগাক্ত্রী ত্বং যত ব্রদ্দেতি ব্রদ্মবিদে 
বিগস্বাং”। 
বলিতেছিলাম-_সর্বদ1 হুর্গা ছুর্গা, রাম রাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বা শিব শিব, যাহার 
যাহ! ইষ্ট সেই নাম যিনি জপ করেন, মহামায়! তাহ।কে মুক্তি দেন। নাম জপের 
জন্যই দুর্ণাকে একটু জানিতে হয়। একটু বলিতেছি এইজন্ত যখন ব্রঙ্গাও 
বলিতেছেন, “আস্থায় যোগং নিপুণং সমাহিতন্তন্নাধ্যগচ্ছম্‌ যত আত্ম সম্ভব*”-- 
আমি বেদময়,। আমি তপোময়, তপন্তার আধার ও প্রজাপতিগণের আদৃত : 
পতি। নিপুণ যোগ অবলম্বনে সমাহিত চিত্ত হইয়াও ধাহা হইতে জন্মলাভ 
করিয়াছি তাহাকে জানিতে পারিলাম না। আবার বলিতেছেন 
নাহং ন যুয়ং যদৃতাং গতিং বিদু-- 
ন“ বামদেবঃ কিমুত। পরে সুর1ঃ। 
তন্মায়ামোহিত বুদ্ধয় স্তিদং 
বিনির্মিতং চাত্মলমং বিচক্ষ্সহে ॥ ২1৬৩৫ "ভাগবত ! 
বঙ্গ। বলিতেছেন আমি, নারদ । তে।মার! ও বামদেব, শ্রীরু্র-_-আমরাই 
যখন তাহাকে জানিলাম ন তখন আর অন্ত দেবতার কথ! কি? তাহার মায় 
নির্মিত এই বিশ্বকেও মায়া মোহিত বুদ্ধি আমরা--আমাদের বুদ্ধির অনুরূপ 
মাত্রই যখন দেখি-_প্রপঞ্চের এক দেশ মাত্রই প্রত্যক্ষ করি--সম্পূর্ণ পারি না-_ 
তখন কে তোমার তত্ব জানিবে? জানিতে কেহই পারে না বলিয়াই তোমার 
শরণাপন্ন হইতে .হয়। তাই সকল নরনারীর উপাস্ত গায়ত্রী মন্ত্রে বলা হইয়াছে 
প্বিশ্ুচে, ধীমহি, তলে! দেবী প্রচোদয়ৎ”--ম। আমর! জানিতে ও পারি না, ধ্যান 
করিতে ও পারি না__সেইজন্য কাতর হইয়া বলি মা সেই জ্ঞানে ও ধ্যানে তুমিই 
আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরণ কর। | 
তাই বলিতেছি দুর্গার কথ! একটু জানিয়া.মনন করিতে করিতে নাম জপ 
কর, করিয়। তাহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা কর, কর্ণ দ্বারা, বাক্য দ্বারা, ভাবম! 


৩২৬ উতুসব। 
দ্বার তাহার দিকে চাহিয়৷ নাম করিতে শিক্ষা কর__ করিলে বুঝিব "সৈষা প্রসন্ন 
বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে” তখনই “বুঝিব ষে মাতা বাধেন মোহে মোহ্‌মুক্ত 
করিতে ও তিনি” ইনি প্রসন্ন। হইলে মানুষের মুক্তি জন্গ বরদ্রাত্রী ইনিই হয়েন। 
দৃশ্ত দর্শনরূপ বন্ধনের হেতুভূত এই যে জগৎ দেখিতেছি এই জগৎ সম্বন্ধে শ্রুতি 
বলেন-- 
ময্যখগুস্থখাহস্তোধো বহছুধ। বিশ্ব বীচয়ঃ। 
উৎপদ্ধন্তে বিলীয়ন্তে মায়ামারুত বিভ্রমাৎ ॥ 

অখণ্ড নখ জলধি আমি--আমাতে এই বহু বিশ্ব তরঙ্গ উঠিতেছে, লয় 
হইতেছে কিরূপে? মায়া মারুতের বিভ্রম হইতেই উঠিতেছে। মায়াই ভ্রম 
দেখাইয়া ইহ! দেখাইতেছেন। যদ্দি বিগ্ভারূপিণী জগৎ জননীকে তাহ। আজ্ঞা 
পালন করিয়া কেহ প্রসন্ন করিতে পারেন তবে তাহার কাছে এই জগৎ কি? 
শ্রুতি বলেন পঅজ্ঞম্ত হুঃখৌঘময়ং জ্ঞ-ম্তানন্দমময়ং জগৎ* 4 

অজ্ঞের কাছে জগৎ ছুঃখময় কিন্তু মাতার কপাল জ্ঞানীর কাছে জগৎ 
আনন্দময়। | 

এই ভাবে ছুর্গী ভাবন! করিয়া যদি লকল সমঞ্জে কেহ ছুর্গা! ছূর্গী করিতে 
অভান করেন--তাহা হুইলে সে সাধকের যমের ভয়ও থাকেন! । মহামায়াই 
ইহাকে জ্ঞান দিয়া দেন--ইহাকে দর্শন দিয়।ও থাকেন। যদি কর্মফলে কখন 
জন্মও হয় তবে এইরূপ সাধক দেবীর পুত্র হইয়। জন্মগ্রহণ করেন। “এবং কৃত 
প্রযত্বেন দেব্যাঃ পুত্রো ভবেৎ এ্রবম্”। নিশ্চয়ই দেবী পুত্র হইয়। তিনি জন্মেন। 
দেবী পুত্র হইলে কি হয় ইহ! বল! অপেক্ষ। ভাবনা করাই ভাল। 

সর্বদা নাম জপের সুবিধা হয় তার ধিনি ভাবনাও করেন আবার লীলা 
চিন্তাও করেন। বিশ্বের কৃষ্টি, স্থিতি, ভঙ্গই শ্রীতগবানের প্রথম লীল1। ইহার 
ভিতরেই অবতার লীলা রহিয়াছে । "অথাতে। ব্রহ্ম দিজ্ঞাস।” ইহার প্রথম 
সাধনাই হইতেছে *জন্মাস্ন্ত যতঃ”। বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ চিন্তা করিতে 
পারিলে ব্রচ্মভাবে স্থিতি লাভ করা যায়। 

বিশ্বের জন্মটা কি? পময্যখগুলুখাইস্তোধৌ বনুধা বিশ্ববীচয়ঃ | উৎগদ্ন্তে 
বিলীয়স্তে মায়ামারুত বিভ্রমাৎ”। এক অখণ্ড স্থখ সাগর। তাহার উপরে 
নানাবিধ সষ্টিতরঙ্গ ভাসিতেছে ভাঙ্গিতেছে। তরঙ্গ যেমন জল হইতে পৃথক 
নে সেইরূপ স্ৃষ্টিও ব্রহ্ম হইতে পৃথক নয়। *ভাতি ব্রদ্দৈব সর্গবৎ* ব্র্গই 
স্ঙ্টিরূপে ভাসেন। মায়া মারত- বিদ্রমে হুর্গাই বিশ্বরূপে ভাসিয়াছেন। উর্গী 


'হ্র্গ পুজায় ৬হূর্গ। ভাবন! ও দেশের কার্ধ্য। : ৩২৭ 


র্গী পিয়া! ডুব দিতে পারিলেই আর. ছুর্গীকে বিশ্বরূপে দ্রেখা হইবে নাঁ_ 
দুর্গাকে ছর্গারূপেই দেখা হছইবে। আবার স্থিতিট! হইতেছে ছুর্গাকে অন্তরূপে 
দেখিয়! তাহাকেই “আমার “আমার” করা । মমতা মোহ হইতেছে এই “আম!র 
আমার” | তুর্গীকে ভাবনা করিলেই এই মোহ কাটিয়! যায়। কাজেই স্থপ্টির 
মূলে যাঁছাকে পাওয়! যায় স্থিতির মুলেও তাহাকেই ধরা যায়। সংহার লীলা 
চিন্তায় তাঁহাকে যে সহজে পাওয়। যায় তাহ! সাধক মাত্রেই ধরিতে পারেন। 
অবতারের লীল! অস্থর সংহার করিয়া! দেবভাবে স্থিতি জন্ত | 
বিষ্ুমায়াই বিষ হইয়! মধুটৈটভ বিনাশ করিলেন । 
একৈব শক্তিঃ পরমেশ্বরস্ত ভিন্ন। চতুধ1 বিনিয়োগকালে। 
ভোগে ভবানী পুরুষেধু বিষুঃ কোপে চ কালী সমরে চ হূর্গা ॥ 
ইতি বচনাদদিভিঃ বিষু কালিকয়!রেকমুস্তিত্বাৎ মধুকৈটভ তননমপি তেনৈৰ 
বেশেন কার্য্যমিত্যাশয়েন তামৈব স্তোতি লোক পিতামহঃ ৷ সেইজন্ঠ ব্রদ্ধা, বিষু, 
রূপা কালিক! দেবীকেই স্তব করিয়া বলিলেন ত্বং স্থাহ! ত্বং স্বধা ইত্যাদি। স্যষ্টি 
ভঙ্গ লীল! তাবনায় বিলক্ষণ জ্ঞান বিচার চাই কিন্তু ব্রহ্মময়ীর অবতার লীলায় 
বিশ্বাস চাই। এই লীল! কত সুন্দর তাহ! কে বলিবে ? মধুকৈটভ আমার মধ্যে 
এখনও আছে। চৈতন্যময়ীর শরণাপন্ন হইয়া তাহাকে ভাকিলেই দ্বানৰ 
বিনাশ হয়। আধ্যাত্মিক যেমন সত্য, আধিদৈবিকও সেইরূপ সত্য আবার 
আধিভৌতিকও সেইরূপ সত্য। মপূুকৈটভের বিনাশের পর মায়ের দ্বিতীয় 
লীলায় মহিষান্থুর বধ । শেষে শুস্ত নিশুভান্বর বধ। এই লীল! চিন্তার কথ 
বল! গেলন।। গ্রীচণ্ডী পাঠ করিয়৷ করিয়! এই লীলা! মনন করিতে হয়। মনন 
করিয়! করিয়। একান্তে পর্া ও জপ আবার লোক ব্যবহারেও লৌকিক বরে 
সর্বদা ভু্গা হূর্গ৷ জপ ইহাতেই কার্ধ্যসিদ্ধি হইবেই | ৃ 
(৬). 
অগগ্তাতার সংহার লীলার কথ। কথক্চিং আলোচন! করিয়। প্রার্থনা সহ এই 
প্রবন্ধের উপসংহার. করা যাইতেছে । 
অপরপক্ষ শেষ হইয়াছে । অপরপক্ষে পিভৃলোক মর্ত্যে আগমন করেন। 
বড় আগ্রছে তাহারা তাহাদের বংশধরগণকে দেখিতে আইসেন। তাতারা 
পিণোদকের বড় আশ! করিয়া অপর পক্ষের এই পঞ্চদশ দিবস মর্ভ্যপোকে 
অবস্থান করেন। পুত্র পিতা মাতা পিতামহার্দির উদ্দেশে. শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে 
এই নন্দ তাঁহারা উর্দবা হইয়া নৃত্য করেন। লোকে কেন মনে করে তাহাদের 


৩২৮ উদসব। 


কেছ নাই? শ্রাদ্ধ তর্পণ করিয়া দেখিলেই পিতৃপুরুষগণের আশীর্বাদ সাক্ষাৎ 
গন্বন্ধে অন্ুতব করা যায়। তর্পিত পিতৃলোক আরও কত কি স্মৃতি পটে জাগরূক 
করিয়া দিয়! যান। আজ তাহারা হুক্মদেহ ধরিয়াছেন স্থলদেহে কিস্ত একদিন 
ছিলেন। আজ পল্লী শ্মশান হইতেছে কিন্তু এই পল্লীতে তাহারা বাস করিতেন। 
সহরে সংহার লীলা অন্য প্রকার কিন্তু পল্লীতে বড়ই স্পষ্ট । তাহার্টের পুজার 
মণ্ডপ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তাহাদের প্রতিষ্ঠিত দেব মুষ্তির আর সেরূপ পুজ৷ 
হয়না, তাহাদের বাসস্থান সকল আভরণ হীন। ছুঃখিনী বিধবার মত শুফমুখে 
বিশীর্ণভাবে অশ্রু বিসর্জন করিতেছে__-সবই আছে কিন্তু কাহারও কোন সংস্কার 
নাই__৬পুজায় সে উৎসব নাই-_আজ তাহাদের কথা স্মরণে প্রাণ ঝড়ই ব্যাকুল 
হইয়া! উঠে। জগদগ্বার সংহার লীল৷ চিন্তায় প্রাণ ভরি! উঠে। 
ংহার লীলার ভাবনায় মানুষ বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়। বড় ছল্লভ এই বৈরাগা। 
বৈরাগা ন! আনলে সর্ব্বদা ছুর্গী হুর্গী করা যায়না । বৈরাগ্যের আয়োজন ভ 
পৃথিবী ভরিয়৷ দেখ! দিয়াছে । ইহার সাহায্যে সর্বদা নাম করা ইহ! ভিন্ন কলির 
জীবের গত্যন্তর নাই । আমর! সংহার লীল! ভাবনায় শাস্ত্র নির্দিষ্ট একটা প্রার্থনা 
করিয় বিদায় লইতেছি । 
অবিগ্যাবৃতা চিৎস্বরূপা, নিখিল সংসার চিত্রে দেদীপ্যমানা, বিগ্াবলে অবিষ্ভা- 
মালিন্ত অপসারিত করিয়! নিষ্পস্ক নির্মল প্রশাস্ত আকাশরূপিণী, বিশাল শরীর! 
শ্রীভৈরবী দেবী অনন্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া অতি ভৈরবরূপী কল্পাস্তরুত্রের 
পুরোভাগে নৃত্য করিতেছেন । আর কল্লাস্তরুদ্রের ললাটস্থিত বহ্িতে নিথিল-_ 
ংসাররূপ বনভূমি দগ্ধ হইয়! স্থা'ণুমাত্রাবশেষ হইয়া! গেল, অতিদ্রুত নৃত্যাবেশে 
দেবী প্রবল প্রলয় বাত্যাবিধূনিত অরণ্যশ্রেণির ন্যায় ছুলিতেছেন তার নৃত্য 
করিতে করিতে আকাশের স্তায় ভীষণ দেহ কল্লান্তরুদ্রকে অর্চনা করিতেছেন, 
সঙ্গে সঙ্গে কল্পাস্তরুদ্র দেবও দেবীর স্তায় বিশাল শরীর ধারণ টি নৃত্য 
করিতেছেন । 
ভিম্বং ভিম্বং সুডিম্বং পচ পচ সহস। বম্য বম্যং প্রবম্যং 
' নৃত্যস্তি শব্বাছৈঃ অজমুরসিশিরঃ শেখরং তাক্ষণপক্ষৈঃ। 
পূরণং রক্তাসবানাং বমমহ্ষিমহাশৃঙ্গমাদায় পাপা 
পায়াঘে বন্ামান প্রলয়মুদিতয়। ভৈরবঃ কালরান্র্য। | 
বন্ধ! খড়াঙগশৃঙ্গে কপিলমুরুজটামণগ্ডলং পদ্মষেনেঃ 
কত্বাদৈত্যোত্তমা্গৈঃ শ্রজমুরসিশিরঃ শেখরং তাক্ষ7পক্ষৈঃ 


৬! পূজায় যন ৬হ্র্গা ভাবনা ও দেশের কাধ্য । - ৩২৯ 


য| দেবী ভুক্তবিশ্বা পিবতি জগদিদং সাপ্রিভূপীঠমাদাং 
সা দেবী নিফলঙ্কা কলিততম্ুলতা পাতু নুঃ পালনীয়ান্‌ ॥ 

হে শ্রোতৃবর্গ! যেদেবীরক্ত ও মাদকদ্রব্যেপূর্ণ যসমহিষের মহাশৃ্গ হস্তে 
ধারণ করিয়া ডিম্ব ডিম্ব সুডিম্ব পচ পচ ঝম্য বম্য প্রবধ্য ইত্যাদি তাল ব্যঞ্জক 
শব বাছ্ে নৃত্যপরায়ণা, যে দেবী গলদেশে মুগ্ডমালার মাল! পরিয়া শোভমানা, 
যে দেবী গরুড়ের পক্ষদ্বারা শিরোভূষণ করিয়াছেন, প্রলয়ে জগগ্তক্ষণ করিয়া 
কালরাত্রিম্বরূপিণী যে দেবী প্রলয়-আনন্দ বিহ্বল, সেই দেবী নৃত্য করিতে 
করিতে যে মহাভৈরবকে অর্চনা! করিতেছেন-_কালরাত্রি কর্তৃক বন্যমান সেই 
কালরুদ্র- হে আোতৃবর্গ! তিনি তোমাদিগের জ্ঞান প্রতিবন্ধক দোষ নিরাস 
করিয়! তোমাদিগকে রক্ষা করুন। 

হে ভৈরব! হে কালরুদ্র! ভূমি সর্ধপ্রাণীর ডিম্বকে-_অনর্থভোগের 
উপাধিস্বরূপ এই স্কুল শরীরাদি প্রপঞ্চকে ভক্ষণ করিয়া থাক [ আঝম্য-_ঝমু 
: অদনে ] পরে ডিম্বকে-_সুক্ষমশরীরাদি প্রপঞ্চকে ভক্ষণ কর [ ঝম্যং], পুনরায় 
সুডিম্বকে__মূলোপাধিভূত কারণ শরীরকেও চরম সাক্ষাৎকারে তত্বতঃ আবির্ভত 
করিয়া গ্রবম্য _সম্যগ রূপে ভক্ষণ করিয়া থাক । ভক্ষণ করিয়া পঞ্চমাদি যোগ- 
ভূমিক! রোপণ করিয়!, সহস! অতি শীঘ্র পচ পচ- সপ্তম ভূমিকা! পর্য্স্ত সম্যকৃ- 
রূপে পরিপাক করিয়া থাক। কাল রাত্রি কর্তৃক বিদেহ কৈবল্য দ্বার! তুমি 
স্তয়মান্। আহা এই নৃত্য পরায়ণ! কালরাত্রির সহিত আমরাও তোমাকে নমঃ 
করি ৷ তুমি আমাদের জ্ঞান প্রতিবন্ধক দোষরাশি নিরাঁস করিয়া আমাদিগকে 
রক্ষা কর। 

সর্বশরণ্য1 কালরান্রি স্বরূপিণী মযুরী মহা গ্রলয়ে ব্রহ্গাগডকোটি বিষধর সমূহকে . 
গর করিয়া যখন নৃত্য করেন তখন উহার রূপ কি-ভয়ঙ্কর ! যে দেবী মহাঃ 
কল্পাস্তে সংহত পদ্মযোনির কপিল উরু জটামগ্ডল খড়গাঙ্গশৃঙ্গে বন্ধন করেন, যে 
দেবী দৈত্যগণের মস্তকদ্বার! মুণ্ডমাল! গাথিয়! গলদেশে ঝুলাইয়! রাখেন, যে দেবী 

হৃত গরুড়ের পক্ষদ্বার! শিরোভূষণ করেন, যে দেবী বিশ্বের প্রাণিজাত ভক্ষণ 

করিয়। পর্বত ও ভূপীঠের সহিত এই জগৎ পান করেন-_-এইরূপে সর্বনাশ কারিণী : 
হইয়!ও যিনি নিফষলঙ্ক।-_-দোষলেশ শূন্তা, শুদ্ধ চিন্মাত্র স্বভাবা, যে দেবী আমা 
দিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্ত কলিত তন্ুলত1-_শরীর স্বীকার করেন, আহা ! 
হুরিহর ব্রহ্মাদি বন্দিতা মেই দেবী অবশ্তপালনীয় আমাদিগকে রঙ্গ করুন। 


ভীশ্রীগুরবে 
দুর্গ নামের ফল । 


ও ( ) 
হ্‌রি চরণের নাম হরি চরণ ০ লোকে তাহাকে দুর্গাদাস বলিয়৷ ডাকিত, 


অবশ্য তাছারও একটু কারণ ছিপ। সে যখন দীক্ষ1 লয়, তখন তাহার গুরুদেব 


বলে ছিলেন বাব! সর্ব্বদ! হুর্গা দুর্গী জপ করবে 
হুর্গ। হুর্গেতি হুর্গেতি হুর্গা নাম পরংমনুঃ | 
যে জপেৎ সততং চগ্ডি জীবম্মুক্ত স মানবঃ ॥ 
মুণ্ড মাল! তন্ত্র 


্র্গী ্ হুর্গ। এই হর্গা নামই পরম মন্ত্র এ নাম যে মানব সতত জপ করে-_ 

সে জীবন্ুকত, শ্রাগুরুদেবের মুখে এই কথা শুনিয়। পর্য্স্ত হরিচরণ হুর্গ। হুর্গা 
বলিতে আরম্ভ করিল। হরিচরণ সকালে ছুর্ন। হুর্গী করিতে করিতে উঠে, 
অবিরাম হুর্গ। হুর্গা করিতে করিতে ন্নান করিয়া আসে, পুজ! জপাস্তে ছূর্গা হুর্গা 
বলিতে বলিতে শাখার পুটুলী কাধে করিয়! যাত্র। করে, হরি চরণ জাতিতে 
শাখারি ; শাখা বিক্রয়ের দ্বারাই তাহার জীবিক। নির্বাহ হয়। এইরূপ কিছুদিন 
দুর্গী ছুর্গাী করার পরই সকলে সম্পুথে তাহাকে ছুর্গাদাস আড়ালে ছুগে৷ পাগলা 
বলিতে লাগিল। হরি চরণ সে সব কথায় লক্ষ্য না করিয়াই আপন ভাবে. হূর্ 
দুর্গী করিত, সারাদিন হুর্| হূর্গ করতঃ শখ বিক্রয় করিয়। বেড়াইত, সন্ধ্যার 
পর কর্ম কলাস্ত দেহে হুর্গ। দুর্গ বলিয়া! শয়ন করিত । তাহার এরূপ অবস্থা হইল-_- 
সে নিদ্রিত থাকিলেও তাহার জিহব! জপ করিত, তাহার এইরূপ মতিভ্রম দেখিয়া 
কামনীকাঞ্চনের ক্রীতদাস ভোগ বিষ্টার কৃমি প্রতিবাঁসীগণ স্থির করিল তাহার 
মন্তিফ বিকৃত হইয়াছে--নচেৎ দিবারাত্রি ছুর্গ৷ তর্গা করিবে কেন? যখন রোগে 
শোকে স্থথে হুঃখে সকল সময়েই হাসি মুখে হূর্গী হুর্গা করিতেছে তখন এ পাগল 
ন| হইয়া যায় না) এ একটা পুরো পাগল। ধার! বয়স্থা তার! ছুর্গাদ।স বলে ঠা 
করিতে লাগিলেন আর হষ্ট, ছেলের! ছড়া বেঁধে বলিতে লাগিল 

ছুর্গী বলে হগো খ্যাপা শাখা নিয়ে যায়। 
ছুর্গাী তার পেছু পেছু ঘুরিয়া বেড়ায় ॥ 

হরি চরণের শরীরট! রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত সে পেছু ফিরে দেখিত 
বাস্তবিক ছুর্গা তার পিছুতে আছে কি না; আর ছেলের! হাততালি দিয়ে 
কসিয়া উঠিত, এবং তাহার" গায়ে যে ধুলা না দিত এমন নয়ু। 


দুর্গা নামের ফল। "৬৩১ 


সে সেসব অগ্রাহ করতঃ শাখার পুটুলী কাধে করিয়া ছ্র্গা হূর্গী 
বলিতে বলিতে প্রস্থান করিত। যাই হোক অবিরাম হর্গ। নাম করার জগ্ত 
তাহার পিত। মাতার দত্ত হরিচরণ নামটা লোপ হইয়া গেল।. জন সমাজে হুর্গী- 
দাস বলিয়াই সে পরিচিত হইল তাহাতে তাহার কোন ছংখ ছিল নাঁ। সে 
_ এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎদর হর্গা হূর্গা বলয় 
অতিবাহিত করিতে লাগিল। (২) 

বৈশাখ মাদ দুপুর বেল! রৌদ্রে বা ঝ! কর্ছে, ছূর্গাদাস শাখার পুটুলি কাধে 
লয়ে হুর্গা ছুর্গী করিতে করিতে তারিণীপুরের সীম! ছাড়াইয় মাঠে পড়িল; কিয়ন্দ,র 
যাইবার পর মাঠের মাঝখানে একটা দীঘি আছে, দুর্গাদান যেমন দীঘি পার 
হইয়! গিয়াছে এমন সময় তাহার কানে একট আওয়াজ গেল, ওছেলে ওছেশে 
আমায় শাকা দেবে? হুর্গাদান এমন মিষ্টি কথা কখন শুনে নাই। সে পিছু ফিরিয়। 
দেখিল একটা মেয়ে জলে দীড়াইয়া প! রগড়াইতে রগড়াইতে তাহাকে ডাকিতেছে। 
দে পিছু ফিরিয়া অবাক হইয়া গেল। অনেক বড় বড় লোকের বাড়ী সে শাখা 
পরাইয়াছে কিন্তু এমন সুন্দর রূপ কখন দেখে নাই। সে বলিল কেন দিন না 
ম1, সেগানে একট। বটগাছের তলায় সে বসিল । ধীরে ধীরে মেয়েটী তাহা নিকটে 
আসিল, সেহ অপরূপ রূপ দেখিয়! দুর্গদাস ভাবিল ছেলেরা যে বলে দুর্গা তার 
পেছু পেছু ঘুরিয়! বেড়ায়” আজ সত্যিই তাই হইল নাকি? মেয়েটী বালিকা কি 
যুবতী ছুর্গাদাস ঠিক করিতে পারিল না । কখন তার মনে হইতেছে যুবতী কখন 
মনে হইতেছে বালিকা । 

সে মেখ্টো হাস্তে হাসতে কাছে আসিয়! বলিল বেশ ভাল দেখে আমার 
শাখা দাওন। ছেলে_- 

হূর্গাদাস বাছিয়৷ বাছিয়া খুব ভাল শাখা বাহির করিয়া পরাইতে লাগিল। 
যেমন তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে অমনি তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া! থর থর 
করিয়। কীপিয়া উঠিল । ছুর্ণী হৃর্গী বলিয়! সে তাহ! সামলাইয়া লইল। ছুর্গা হুর্গী 
বলিতে বলিতে শখ। পরাইতেছে__ 

মেয়েটী জিজ্ঞাস! করিল হ্যা ছেলে অমন করে ছুর্গা দুর্গা বল্ছ কেন? আর 
বল্লেকি হয়? 

হূর্গাদাস কথ! কইতে পারিতেছে না। খানিক পরে ছুর্গাদাস বলিল গুরু ঠাকুর 
দুর্গা হুর্গ। বল্‌তে বলেছেন তাই বলি মা--আর হুর্গ। হুর্গ। বল্‌লে মা দয়া করেন, 

হা। ছেলে তুমি মাকে দেখেছ-_- 
না মা আমি এমন পুণ্যি কি করেছি যে মাকে দেখতে পাব? 

কেন হুর্গ। হূর্গ। করলে কি দেখা যায় না! যদি দেখ না বায়--তবে ডাক 
কেন? ছুর্গীদাস বলিল মা আমি ুক্ষু মান্য অত জানিনে যদি নাম করলে দেখতে : 
পাওয়া যায় তবে দেখা পাবই | শাখা পরাণ শেষ হইল। 

মেয়েটা হাসিতে দিতে বলিল ওই যা--ও ছেলে আমার কাছে ত পয়স! 
নেই-তোমায় কি করে দাম দোব? তোমার শাখা খুলে নাও। 


তই উৎস । 


ছুর্গাধাস যেন কেমন য়ে গেছে । ন! থাকুক গে-_এয়োস্ত্রী মাচুষ সাক্ষাৎ 
ভগবতী, আমি হাত থেকে শাখা খুল্‌্তে পার্বোনা ); আমার দামে কাজ নেই 
'বলিয়া পৌঁটল! বাধিতে লাগিল। 
. মেয়েটা বলিল বা তা হবে কেন? আমিই বা অমনি তোমার কাছে শাখা পর্ৰো 
কেন? তুমি যেওনা তুমি এক কাজ কর। গ্রামের ভিতর যাও; আমার বাবার 
ন/ম উমাপ ভট্টাচার্য | তার কাছে থেকে দামটা আনগে-বলগে আপনার মেয়ে 
শাখা পরেছে দাম দ্িন। কৈ আমার মেয়ে ত নাই মেয়েকে তো কখন আমি 
দেখিনি তুমি সে কথা শুনো না__ঝলো এইমাত্র শাখা দিয়ে এপাম মেয়েনেই 
বল্লে শুনবো কেন, ওই ছূর্গ। ঠাকুরের পায়ের তলায় সিন্দুর কৌটোতে একটা 
আধুলি আছে তিনি দিতে বলেছেন বলিও । যাও ছেলে যাও-_ 

আবার যাব আবার যাব বলিতে বলিতে ছুগাদাস. অগ্রসর হইল আর মেয়েট্য 
জলে নামিল। 


৩ 
দিন ত আর চলেন! । দোকনদার অনেক ধার দিয়েছে তারা গতিক থারাপ 
বুঝেও এখনও ধার দিচ্ছে। প্রতিবাসীরা বুঝেছে উমাপদ ভট্রাচার্য)কে ধার দিলে 
আর পাবার আশ! নাই, তথাপি ধার দেয়। ৫ * 
উম।পদ ভট্টাচার্যের অবস্থা যে চিরদিন এরূপ তা নয়। আগে অবস্থ! খুব 
ভালই ছিল, কিক্ষণে উমাপদ ভট্টাচার্য দীক্ষা! লইল-_দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তার মতি 
ও অবস্থা ছুইই পরিবর্তন হইতে লাগিল। বাড়ীতে ছুর্ণী প্রতিমা প্রতিষ্ঠ। করিয়া 
পূজা পাঠ নাম অপধ্যান আত্মবিচারে দিবারাত্রির অধিকাংশ ভাগ কাটাইতে 
লাগিলেন ; সাধবী পত্বী অন্নপূর্ণাও পুজা পাঠের সঙ্গিনী হইয়া সহ্ধন্মিণী নামের 
সার্থকত। করিলেন । .পাঁচ ছয় বৎসরের পুত্র শিবরাস দুর্গ! ছূর্গী বলিয়া হাততালি 
দিয়া নৃত্য করিয়। পিতা মাতার আনন্দ বর্ধন করিত। তাহাদের 
ভোগের বাসন ক্ষীণ হইতে লাগিল। রহিল শ্রীভগবানের মন্দির দেহ-তাহার 
রক্ষার জন্ত আহার আর রহিল অতিথি সেবা! । | 
উমাপদ.ভট্টাচাধ্য নিত্য ব্রাঙ্দমুহ্ার্তের পূর্বে উঠিয়া! হুর্গ। ছর্গ| বলিতে বলিতে 
নান করিয়া আসিতেন, প্রাতঃসন্ধ্যা জপ ইত্যাদি সারিয়৷ পুষ্পচয়ন করিতেন, 
 ত্দস্তে গীত। ও চণ্তী পাঠ করিতেন, স্বাধ্যা়ান্তে পুজা হোম মার ভোগ দিতেন, 
তাহার পর বৈশ্বদেব বলি, গোগ্রাস দিয় অতিথির অপেক্ষা করিতেন, অতিথি 
সেবার পর প্রসাদ গ্রহণ করিয়! দেবী ভাগবত, মহাভাগবত, দেবী পুরাণ 
দেবাপনিষৎ ইত্যাদি গ্রন্থের আলোচনায় অপরাহ্ন অতিবাহিত করিতেন। যথ। 
সময়ে সায়ংসন্ধ্যা সারি! দেবীর আরত্রিক করিয়। শীতল দিয়া জপে বসতেন 
বনুক্ষণ জপাস্তে লীলাচিন্ত। করতঃ কণ্টকিত. দেহে আত্মবিচার করিয়া সার়ংকত্য 
শেষ করিয়া, অতিথি থাকিলে অতিথির সেবা করিয়া, কিছু গ্রপাদ গ্রহণ করিতেন । 
আবার মধ্য মাত্রে, জগৎ যখন নিস্তব্ধ হইত তখন হৃদয় কমলে চিত্ত ধারণা 
করিয়! মার আশাপথ চাহিয়া বসিয়৷ থাকিতেন এইরূপে তাহার দিন অতিবাহিত 
হইতে লাগিল। | ই 4 


দুর্গ নামের ফল। . " : ৩৩৩ 


অন্নপূর্ণা সাক্ষাৎ অরপূর্ণ।) তিনি ছুর্গী ছুর্গী, করিতে. করিতে সাংসারিক, 
কাজ করিতেন, গৃহকর্ধ ্বামীসেবা দেবসেবা অতিথি সেবা লইয়াই তিনি সর্বদা 
থাকিতেন, জিহবা কিন্ত একক্ষণ এক হুূর্গা ভুর্গী না করিয়৷ স্থির থাকিত না। 

উমাপদ ভট্টাচার্যের পৈত্রিক যজমান কয়েকঘর আছে, উপনয়ন ও বিবাহ 
এ ভিন্ন ত আর পুরোহিতের প্রয়োজন হয়না, কাজে কাজেই যলমান থ।কা না. 
থাক! সমান হইয়াছিল, তিনি অন্ত কোন প্রকার অর্থ চেষ্ট! করিতেন না। 

উপার্জনের ওঁদাসীন্তে ধীরে ধীরে অভাব আসিয়া আপন প্রভাব দেখাইতে 
লাগিল, বাজারে ধার হুইগ্লা পড়িল, যদি কোন দিন অভাবের কথ মনে পড়িত 
অমনি গুণ গুণ করিয়া গাহিতেন-_ 


ভাবিলে শঙ্করীপদ সম্পদ কোথাপাবে। 
সম্পদ নাশ! সে পদ । 
নৈলে শিব কেন শ্বাশান বাসী হবে ॥ 


গ[হিতে গাহিতে তৃপ্ত হইয়! যাইতেন অভাব আর বোধ হইত না। প্রাণের 
তিতর একট! সাড়া পেতেন অভয় আশ্বাদ মাভৈঃ ধ্বনি শুনিয়৷ ছুর্গা ছৃর্গ 
করিতেন। 

এই একট! সংশয় তাহার মাঝে মাঝে উঠিত, দেবতার দর্শন, ভাবের উপরই 
হয়, অথবা চম্ম চক্ষে ছয়, কলির জীব কি চম্ম চক্ষের দ্বার দেব দর্শন লাভ 
করিতে পারে? 

সংশয়ের কে!ন মীমাংসা করিতে পারেন নাই, জয় দেবের গীত গোবিন্দে 
“দেহিপদ পল্লব মুদ্ারং₹” লিখিয়! দিয়াছিলেন একথা তিনি জানিতেন। 
গীতা ভক্ত ব্রাহ্গণকে উপলক্ষ্য করিয়া__ 

"তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেম বহাশ্যহং* এই বাক্যের সত্যতা প্রতি 
পাদনের জন্য নরাকার ধারণ করেছিলেন, সে উপাখ্যানও তাহার অবিদ্দিত 
ছিল না। তুলসী দাস মহারাজজী একাধিকবার শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ 
করেছিলেন, তিনি তুলসীদাসের জীবনীতে তাহা পড়িয়াছিলেন। সাধক রাম- 
গ্রসাদের বেড়। বাধার কথা ও যেশুনেন নাই তাহা নয় তথাপি তাহার সংশয় ছিল। 

ক্রমশঃ যখন অধিক খণ হইয়া পড়িল তখন তিনি বলিলেন না আর খাণও+ 
করিব না, কাহারও নিকট প্রার্থনা করিবনা, মা দেন খাব, না দেন না থাব, খণ 
করিয়। অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করি কেন? দেখি ম! কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ? প্রাণ যায়, 
তাহাও স্বীকার তথাপি ম! ছাড়! আর কাহারও কাছে প্রার্থনা করিবনা । | 

সন্ধ্যাপূজাদি করিলেন আজ আর ভোগ দিবার কিছু নাই, মধ্যাহ অতীত হইয় 
গেল, তিনি ধ্যানমগ্ন, শিবরাম ক্ষুধার জাগায় কাদিতেছে, অন্পুর্ণ। হূর্গা হর্গ! করি- 
তেছে, এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল ও শিবরাম এক বার বাহিরে এসনা । শিব 
রাম চক্ষু মুছিয়৷ বাহিরে যাইল, একটু পরে একটী পেতে করিয়া! কয়েকটা আম 
ও চারিট! সন্দেশ লইয়া বাড়ীতে আসিয়া! মাকে দিয়া বলিল মা কে একজন 
ঠাকুরের (ভাগের জন্ত আম সন্দেশ দিয়! গেলেন । 


ঁ ৩৩৪ উত্সব । .. 
কে যে'দিয়াছেন অক্পপূর্ণার বুঝিতে আর বাকী রহিলনা, অশ্রুসিক্ত নয়নে 
মেই সমস্ত লইগ্না গিয়া দেবীর সম্মুখে রাখিলেন। কিছুক্ষণ পরে উমাপদর ধ্যান 
তঙ্গ হইলে তিনি দেখিলেন মার ভোগের যোগাড় হইয়াছে- জিজ্ঞাসা করিলেন এ 
সব কোথায় পেলে ? 
॥" অরপুর্ণা বলিল কে দিয়! গেছেন--আমার অভাব আরত কেহ জানে না--তবে 
কি তিনি নরাকারেও আসেন। আচ্ছ! দেখ! যাকৃ। 
দেবীর ভোগ দিলেন, বল্লেন শিবরামের জন্ত মা পাঠিয়েছেন আমরা উপবাস 
নকরি এস। তাহাই হইল । ছুর্গ। হৃর্গা করিয়াই ব্রাহ্মণ দম্পতির দিবারাত্রি চলিয়! গেল। 
_ দ্বিতীয়দিন মধ্যাহ্নে কে.এক ঘটা ঢধ শিবরামের চাতে দিয়া গেল-_তাহার 
দ্বারা ভোগ হইল--শিবরামের জীবনরক্ষা হইল-_ত্রাঙ্গণ দম্পতি ছুর্গা হূর্গা করিয়া 
দিবারাত্রি উপধাসে অতিবাহিত করিলেন । 
ততীরদিন পুজ। শেষ হইল-_মধ্যাহন অতীত হইয়। গেলস--ক্ষুধার জলায় শিবরাম 
অত্যন্ত কাদিতেছে তাহাকে আর কিছুতেই রাখা যাইতেছেন| । 
উমাপদ প্রতিমার নিক গিয়া মার মুখপানে চাহিয়া; জিজ্ঞাসা করিলেন মা 
তুমি কি আছ? তিনি যেন তার অধর কোণে ক্ষীণ হাসিঙ্ল রেখ! দেখিলেন। 
এমন সময় বাহির হইতে কে ভাকিল ভট্টাচাধ্য মহাশক্স বাড়ী আছেন একবার 
বাহিরে আনুন আমরা অতিথি । 
উমাপদ তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়। দেখিলেন তিনজন সঙ্ন্যাসী দীড়াইয়া 
আছেন ? সাদরে বাহিরের ঘরে লইয়! গিয়৷ পাধুইয়! দিয়! বসিবার আমন দিলেন 
তাহার পর পাখা! লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন, “এইবার তাহাদের মধ্যে 
যিনি প্রবীণ তিনি বলিলেন কল্য হইতে আমাদের আহার হয় নাই-_আমর! অতাস্ত 
ক্ষুধার্ত, আমাদের আহারের ব্যবস্থ! করুন, যান আপনি বাড়ীর ভিতর যান। 
_.. উমাপদর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল--কি করবো কেমন করে অতিথির 
সেবা কর্ব--কিছুই যে নাই কি হবে অন্নপৃর্ণা ? 
' অন্নপূর্ণ| হুর্গী। হুর্গী। বলিয়। কাদিতে লাগিল। র 
উমা'পদ উন্মদের মত মার কাছে ছুটিয়া গিয়। বলিল ম| অতিথি বিমুখ ভরে 
যায়। ওম! বিপংতারিণি ওম মহাভয়নাশিনি মা হুর্গী রক্ষা কর ম! এমন সময় 
দেওয়ালের গায়ে মুগ্ডমাল! তন্ত্রের একটা গ্রে।ক লিখিয়! রাখিয়াছিলেন তাহাতে 
লক্ষ্য পড়িল । | 
রা 
মহোৎপাতে মহারোগে মহাবিপদি সঙ্কটে | 
মহাদুঃখে মহাশোকে মহাভয় সমুখিতে ॥ 
ষঃ ম্মরেং সততং দুর্গীং জপেৎ যঃ পরমং মনুঃ | 
৪. সজীব লোকে দেবেশি নীল কণ্ঠত্ব মাগ্পুয়াৎ ॥ 
রা ছা দুর্গা র্গা--ম! আমি নীলক হইতে চাহিনা_-আজ এদায় হইত 
ব্ক্ষাকর । ছেলে যায় ছুঃখ নাই, অতিথি বিমুখ হয়ে যায় রক্ষা কর মা। 
£ ৰাহির হইতে অতিথির! ডাকিলেন, দেরী কচ্ছেন কেন? আমর! কি অন্তত্র 





যাক? উমাপদ পাগলের মত বলিতে লাগিল বাড়ী থেকে অতিথি কির যাবে কি. 
কর্ব? কারুর কাছে কি প্রার্থন! কর্ব? আমি মার কাছে প্রতিজ্ঞা 
করেছি, ম! ভিন্ন আর কাহারও কাছে কিছু চাহিব না,কি করিকি করিগা 


আমরা! অত্যন্ত পিপাসিত একটু জল নিয়ে আন্থন। খা 

অন্বপূর্ণ। সেইথানে লুটাইয়! লুটাইয়৷ কাদিতেছে সর্বনাশ হোলো আজ অতিিধ 
বিমুখ হয়ে যায়-ম। ম। মা গো। | 

উমাপদ বলিল অন্নপূর্ণা ভাড়ার ঘর বেশ করে তন্ন তন্ন করে খুজে দেখ 
যদ্দি কিছু মিষ্ট থাকে নিয়ে এস এখানে জল অছে ইহাই নিয়ে যাই। 1 

অন্নপূর্ণ! চলিয়া গেল সহস! একট! বিড়াল লাফাইয়৷ পড়িয়া জলের কলমীটা 
ফেলিয়৷ দিল। কি সর্বনাশ বাড়ীতে জল পর্যন্ত নাই_-না_না--অতিথি বিমুখ 
দেখব না--তার আগে আত্মহত্যা করি, এই বলিয়৷ তাড়াতাড়ি মার হাত থেকে 
খড় গ্রহণ করিয়া আত্মহত্যার উদ্োগ করিলদেন। | 

ঠিক এমন সময় দুর্ণ।দান গিয়া ডাকিল ভট্টাচার্যি মশাই ও ভট্টাচার্যি মশাই 
কি কচ্ছেন একবার আনুন না। 

খাড়া ফেলিয়া বলিলেন আবার কে ডাকে, দেখি আরও কি আছে, মা ম! 
বলিতে বলিতে বাহিরে গেলেন, ছুর্গাদাসকে জিজ্ঞাসা করিঞেন কি বাপু 

অতিথির! বল্লেন দেরী কচ্ছেন কেন? . 

তিনি জোড় হাতে কাতরস্বরে বলিলেন দয়াকরে একটু অপেক্ষা করুন। 

ছুর্গাদাস বলিল আপনার মেয়ে শাখা পরেছে দাম দিন্‌। 

কি বল্ছে। ? 

আপনার মেয়ে শাখ! পরেছেন দাম দিন। 

উমাপদ সাশ্চর্য্যে বলিলেন সে কি আমার ত মেয়ে নাই? 

দুর্গাদাস বলিল আপনি ও কথ! বল্ৰেন তিনিও তাহা বলেছেন আমায় 
বলে দিয়াছেন তুমি সে কথা শুনো না | 

মেয়েকে কোথায় দেখলে ? 

এ মাঠের মাঝখানে দীঘীতে। র 

একি ব্যাপার আমার মেয়ে-_-আচ্ছ! দেখতে কেমন? ৃঁ 

হুর্ণাদান বলিল যেন দুর্গ! প্রতিমা, আমি 'অমন রূপ আর কখন দেখিনি, 
ই্য। তিনি বলে দিয়েছেন, আপনার প্রতিমার পায়ের তলায়, সিছুরের কোটা 
একট! আধুলি আছে আমায় দিতে-_ 

তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিলেন দেখিলেন সত্যই একট! সিন্দুর কৌটা-_তাহাতে 
একট! আধুলী রহিয়াছে__তিনি সে আধুদিটা নিলেন-_দেখিলেন আবার একটা! 
আধুলী রহিম্নাছে__:আবার নিলেন-_-আবার আধুলী-_একি ব্যাপার- শুধু কোটায়: 
এত আধুলী কোথ! থেকে আস্ছে-_হাত পুর্ণ হইয়া! গেল। একট! ছোটে! কৌটাক় 
এত আধুলি একি ব্যাপার! একি ইন্দ্রসাল! মার মুখপানে চেয়ে বলিলেন 
বাজীকরের মেয়ে একি বানী ম!-- 


২৩৩৬ উত্সব । 


এমন সময় জবার কে বাহিরে ডাকিল ভট্রাচার্ধি মশাই বাড়ী আছেন। 
তিনি ভিতর হইতে বলিলেন কেহে। 
এই জমীদার বাবুর মায়ের ভোগের জন্য সিধে পাঠিয়েছেন । 
তিনি বাহিরে গিয়া দেখিলেন এক বড় ধামায় ১০১১ জনকার উপযোগী 
চাল ডাল তৈল লবণ তরকাপী আম সন্দেশ। এইবার উমাপদ করুণাময়ী করুণা- 
ময়ী বলে কাদতে লাগিলেন, একটু স্থির হইয়া বগিলেন মহাশয়গণ এইবার 
আপনাদের আহারের ব্যবস্থা করছি। ঘর পানে চাহরা দখিলেন ঘরে 
* কেহ নাই । কি সর্বনাশ অতিথি বিমুখ হয়ে গেল । ছুর্গাদাস সদরে দীাড়ায়ে আছে। 
তাকে জিজ্ঞাসা করলেন হ্যা বাব! সন্নাধীর! কোথা গেলেন ? ছর্গাদস বলিল 
ও ঘর থেকে কেউ বের হন্নি; এখান দিয়ে কেহ নাননি-_-উমাপন বললেন ও 
গৃহের ত অপর দ্বর-_-নাই এই প্রকান্য দিবা লোকে কি আমার দৃষ্টি ভ্রম হল? 
আমি কি জাগ্রত অবস্থার স্বপন দেখছি মা মা একি প্রহেলিকা_ মা দুর্গা ছুর্গা 
হুর্গী_ম। একি পরীক্ষা-মা। মা যেমন বিপদ দিস্‌ তেমনি বিপদ থেকে উদ্ধার করিস্‌। 
তিনি আগ্রাদি দেণীকে নিবেদন করিয়া দিয়! ছুাদাস ও শিবরামকে প্রসাদ 
দিলেন। নিজে চরণাযুত নিলেন-ছগাদাস ভোভন করিবার পর তার হাতে 
আধুলী দিয়ে উমাপদ বলিলেন বাবা কোথায় 'আমার মেয়েকে দেখেছ শপ আমার 
সেখানে নিয়ে চল। তভর্থাদাস কেমন ভতভম্ব ভয়ে গেছে---সে অখিতিগণকে 
ঘরে দেখে ছিল তারপর তীর! কোথা দিয়ে চলে গেপেন কিছু ঠিক করিতে 
পারিল না-যাইভোক উভষে দীঘির দ্রিকে ছুটালেন। 


(৪) 


৯. 


কোথায় দেখেছিলে বাব ? 
দর্গাধধান বলিল এই ঘটে ছিলেন । সে স্থানে কেহ কোথাও নাই ওমা অবি- 
শ্বাপীর অবিশ্বাস চর্ণ করে দিয়ে কোথায় লুকালি মা? একবার দেখা দে মা একবার 
«আয় মা এত করুণা তোর আমি তাত জানিন। মা। উমাপদ মা মা বলে বালকের 
মত আকুল হয়ে কাদিতে লাগিল । 
হুর্গাদাস এন্টবার ব্যাপারট। বুঝিতে পারিল, আজ কাকে শাখা পরিয়েছে 
“এতক্ষণে তার জ্ঞান হইল । সেও হাউ হাউ করিয়া কাদিরা উঠিল। ওরে আমি 
পেয়েও পেলুম না রে-_ওরে ধরে ও ধরতে পারলুম নারে বুক চাপড়ে চাপড়ে 
ক্লাদিতে লাগিল-ওমা তোমায় পেয়েও চিন্তে পার্লাম না । ওম! একবার 
দেখা! দেনা -বাষুন ঠাকুরকে দেখাব বলে নিয়ে এসেছি একবার দেখ! দেমা__তুই 
শাখা পরেছিস্‌ একবার বলম! আমার কথা সত্য কর মা-- 
ধীরে দীঘির ক।ল জল ভেদ করে শাখা পর! লালাটুকুটুকে ছুখানী ননীর মত 
হাত বাহির হইল। 
ওই যে মা-ওই যে--ম| বলিয়! ছুইজনে মুচ্ছিত হইয়া পড়িল।-- 


(ই সএলভলিতেওি 





্ঃ ভ্রীযুজ রামদয়াল মজুমদার এম, এ আঁলোচিত 1. ' | 
“মাতেব হিতকারিণী শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্ নিত্যানন্দময় ধামের গথ 
দেখাইয়া দিয়া ললিতেছেন “তমেব বিদ্িত্বাইৰি তিমৃতামেতি নান্ঃ পন্থা বিগ্যাতেইয়নায়* 
সেঈ পণে প্রবল পুরুষকাক্নের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তে্গনা বাঁকা প্রয়োগে 
স্ীগীত৷ বলিতেছেন “মামেকং শরণং ব্রজ” এই উত্তেলন] ও 'আশ্বাসনানীই শ্রীগীতাত্র 
বিশেষত্ব । আলোচক তীহার আজীবন সাধন! এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা 
স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কুপা ও 'অনুভতি লাভ করিয়াছেন তদ্বারা তিনি প্রতি- 
শ্লেকের গভীর তত্ব সমুহ সহজবোধ্য ভাষায় গ্রল্লোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিগ্গাছেস। : : 
অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাথা এ পর্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। 
এই অভিমতের সত্যাদত্য নিনপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনরে 
অন্থরোধ করিতেছি । শ্রীগীতা তিনখ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে! প্রতি খণ্ডের সুলা 
বাধাই ৪০ টাকা, মোট ১৩1” টাকা। 


উৎসব সম্পাদক রীযুক্ত রামদযালি মজুমদার মহাশয় প্রণীত 
তন্যান্য ্রস্থাবলী | 


গীতাপরিচয় তৃতীয় সংহারণ__দ্িতগবানের উত্তেজনা ও আস্বাসবামী 
প্রাণে গ্রাণে উপলদ্ধি করিবার জন্য শ্লীগীতা পাঠের প্রয়াস । গীতাপরিচয় শ্রীগীতার 


অনেক পরিচয় বলিয়! দিতে পারিবে । গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন 
না করিয়! থাক! যায় ন! ইহাই আমাদের বিশ্বাল । বীধাই ১৪ আঁবীধা ১ | 
ভদ্দো__২্য সংকফষরণ*-মহাভারতের সুভত্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রস্থখানি : 
আধুনিক উপন্যাসের ছীচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবান্ুরাগ কোন দোষে 
নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থারী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর. 
রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন. বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের | 
'আলোচন। এতদুর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাজ্রই উহা পাঠে 
এক. অপূর্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার মিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ 
উপাদান পাইবেন, ইহ আমর! নিঃসফোচে বলিতে পারি-_সূল্য আবীধা, ১1০ জান! র্‌ 
বাধাই ১%* মাত্র। . 
কৈকেয়ী__২য় সংক্করণ-_-দোধী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরার 
শ্ীভগবানের চরপাশ্রা পবিজ্র হইতে 'গারেন তাহ। দেখা ইবার জন্ত গ্রন্থকার রামায়-...- 


গের কৈকেয়ী চরির অবলম্বনে আলোক. $ আধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণোর 


ক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন মূল্য ॥* আন! মা। 


রর 





সাবিত্রী ও উপাঁসন। তত্ব-_স্ৃতীয় সংস্করণ। - পরিবর্ধিত, হুৃশ্ত এবং 
ভ/বোদ্দীপক চিত্রসমস্িত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের স্বল্প জাগিবামাতর সতী 
সাবিত্রী যেন হৃদয় ভুড়িয়া বসেন। তীহার ত্যাগ, লংঘম, তিতিক্ষা এক 
পুরুষকার যেন মূর্ভি পরিগ্রহ করিয়! নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ 
্রন্থকার তাহার মোহন তুলিক! ও সাধনার হরিচন্দন দ্বার! সাবিত্রীর যে অন্থপ্ন 
অজরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্তক এ মাতৃরূপ মানসনয়নে 
দর্শন করিব! মাত্র কৃত-কৃতার্থ হুইয়া যাইবেন। অন্থুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী 
স্বামীর পিভ্রতাবের কথায় উপাসন-তত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব । 


মূল্য ॥* আনা মাত্র | 
শসাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসন! তব্ষ* উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত 


হা, শীপ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে। 


জ্রীবিচার চক্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ-__এই পুস্তক নিত্য পাঠা করিয়া বাহির 
করা গেল। আবীধাইয়ের মূল্য ২॥০ টাক! | অর্ধ বাধাইয়ের মুল্য ২৪ ডাকমাগুল 
স্বতন্ত্র। পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাধাই- 
য়ের কাগজ, কালি, কাপড় বো্ড' প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই হুর্দুল্য। পুস্তক 
খানি ভাল কাগজে ভাল করিয়! ছাপা, সুন্দর করিয়! বাধা সুতরাং যে মূল্য নির্ধা- 
রিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসস্তোষের কারণ হইবে ন। 

ভগবচ্চিন্তার জন্ত সকল শ্রেণীর লোকের াহ। প্রয়োজন এই পুস্তকে সমন্তই 
- সংগ্রহ কর! হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন 
. এইজন্ত নিত্য পাঠ্য স্তব স্ততি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে। | 
ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ. আছে। : মধ্যথণ্ডে বেধান্তের 
সরল ব্যাখা। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত কর! হইয়াছে । নিত্য. স্বাধ্যায় জন্ত : 
. প্রীশ্রীচণ্ডী গীতা ইত্যাদি দেওয়৷ হইয়াছে । বিদেশ যাত্রাকালে এই একথানি গ্রন্থ | 
সঙ্গে থাকিলে ধর্মপ্রাণ ব্যন্তির অন্ত পুস্তকের আবগ্তক হইবৈ না । টপ 
'নিক্নলিখিত পুম্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, 
';- .. শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যলীলা-_-১২,(২) উচ্ছাসা; ৪, আনা 
র ত্য লক্্মীরাণী-১/* (৪) লোকালোক--১. (৫) আহ্রিকম্‌--1* । ০ 
আও ১৮ চান8945 4 1৬, [ চঘ07,19ন মস, 
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পিন, উৎসব আফিস,১৬২নং বন্ুবাজার ্ীট,কলিকাতা।.. 17 
প্র ০০০১০১৭ টাকা কার্যাহা্। 


পুরাতন কিন মূল্য হ্‌ হাস। |. 


১*উত্সব” প্রথম বতসর ১৩১৩ সাল হইতে ১৩২৩ সাল রাত 
প্রবন্ধাবলি পুস্তকাঁকীরে “মনোনিবৃত্তি বা নিত্যসঙ্গী নাম দিয়া 


বাহির করা হইয়াছে। নৃতন গ্রাহুকগণের সুবিধার জন্য ১৩২৪।২৫।২৬ 


এবং ২৭ সালের “উত্সব” ২২ স্থলে ১।০ পাইবেন। 
৩২ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র । 


স্থযোগ সবিতা অস্তমিত প্রায় ! 


ডাঃ-_প্লীকান্তিকচন্দ্র ্থ এম্‌, বি, সম্পাদিত-_ 
তকষাপ্জ্ছায-ভ্লম্যাচঙগাশ্ল 





নামক স্বাস্থ্য ও 
পত্রের বার্ষিক মূল্য ২৯ যিনি ৬ই ভাত্র জন্মাষ্ঈমীর পূর্ব পাঠিয়ে দিয়ে গ্রাহক 


শ্রেণীভুক্ত হবেন এবং এ সঙ্গে ২৫ জন কিম্বা ৫* জন স্বদেশ বসল উদার 


মতাবনশ্ী শ্থাস্থাব্রতনিষ্ঠ ভদ্রলোকের নম ঠিকানা পেশ! স্পট করে লিখে 
জানাবেন, তিনি আমাদের কাজের কথায় ভরপুর সম্পূর্ণ নূতন ধরণের ৫০০ 


ৃষ্ঠা পুর্ণ যুগপ্রবর্তক নূতন সালের ১ খানি বা ২ খানি 
স্বাস্থ্য ধর্ম গৃহ পঞ্জিক। 


বিনামূলো ঘরে বসে? উপহার পাবেন। কেবল মাত্র ৫০* খানি এই ভাবে 


বিতরণ কর! হবে। খুচর! মূল্য প্রতি খানি চৌদ্দ পয়সা, ডাক মাশুল দশ 
পয়সা ।. একশ খানি এ তারিখের মধ্য লইলে ১৫॥য় দেওয়া হইবে। রেল 


মাশুল ন্বতন্তর। পঞ্জিকার নৃতনত্বও বিশেষত্ব দেখে দেশের পণ্ডিত মণ্ডলী পুলরিত. 


ও চমতকৃত হয়েছেন ) ভারতবর্ষ, বহুমতী, আনন্দ বাজার, হিতবাদী, সময় প্রভৃতি 


সকল শ্রেষ্ঠ সামক্ষিক পত্র একবাক্যে এর উচ্চ প্রশংসা করেছেন । আর মাত্র ৮** : 
কপি গুদামে আছে? প্রত্যহ উঠিয়! যাইতেছে । এ স্থযোগ হেলায় হারাইবেন 


না। সত্বর.হউন। . 


কর্মকর্তী, 


.):৮£ নং আহা ইট, কলিকাতা। 


২৮ সাল হইতে 


শক্কিচ্চ৷ এবং গৃহ চিকিৎস। সম্বন্ধীয় মনোরম সচিত্র মাসিক 


তন স্পা 


সারারাত গামাগাগাগরামামাগরারাাপাতাাারগারারা 


র্‌ হ্ুতন, আবিষ্কার 1 এ নুতন আবিষ্কার 11. টু 
্ কজন প্র 
রি অধ্যাপক গু 

বি | ৮৮৮ রি] 


টি নে 


ও 


ইহা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, বেদান্ত রচয়িতা, 
পুরাণলেখক শ্রীকুষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জীবনচরিত |. 
ইহাতে জ্ঞান ভক্তি 'কন্মের অপুর্বৰ -মাবেশ, উপাসনার 


জর টি 


নর 


রি বিস্তৃত রহস্য, সাকার উপাসনা, মন্ত্র শাকের বিশিষ্টতা, 
টি যোগভাম্য, ন্যায়শাস্ত্র, কাণাদ দর্শন ও বেদান্ত দর্শনের প্রতি- শট 
ট্রি পা বিষয়, ব্বর্গাদি লোকতন্ব, জীবন চরিতের মধ্যে বর্ণিত ছুট 
ছু হইয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যে ইহা নূতন আবিষ্ষার। টি 
টি তন্ন? স্রক্সজ্লীতি পুজা পু 
্ ৩৮নং সদানন্দ বাজার, ঃ 
রে বেনারস সিটি । রর | 
উরি িজাাজাভারারা রি 15759:058 


আহিককুত্য ১ম ভাগ । 


(১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড একত্রে), ভবল ক্রাউন ১৬ গেজী, ৪৯* পৃষ্ঠার 
উপর। চতুর্দশ সংস্করণ । মূল্য ১1০ , বাধ!ই ২২। ভীপী খরচ।1%*। 


আছ্ছিকরুত্য ২য় ভাগ। 
.. ( ৪র্থ, ৫ম খণ্ড একত্রে), হয় সংস্করণ, প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় ১ মৃজ্য 
. বোর্ড বাধাই ১*। ভীপী খরচ।৮*। | 
প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয় হিন্দুর ধর্মকর্ম্ের পরম সহায়তা করিয়া ইসির |. 
- চৌদ্দটি সংস্করণ হইতেই গ্রন্থের গৌরব বুঝা! যাইবে । গা 
সমস্ত মন্ত্রগুলির বিশদ সংস্কৃত টিক ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে | 
1. গুণগ্রাহী মগোদয়গণের নিকট হইতে আমরা “আহ্িক-কৃত্যের” এত. 
প্রশংসাপত্র পাইক়াছি ও পাইতেছি যে, সে সমুদ্বায় ছাপিতে গেলে এক প্রকাণ্ড . 
. শরন্থ হইয়া পড়ে। 
-. প্রাণ্তিহান- আসবো জব্লঞঞল বগাব্যল্রত্ এম্‌ এপকবিরদ্ব ভবন”, . ১ 
.গোঃ শিবপুর, (হাওড়া) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সম্দ,২৯৩1১1১ 'কখিযালিৰ ই রন 
৬৩5 বব" অফিস্ন কলিকাতা । 5815 





তিনখানি নুতন গ্রন্থ __ 
(১) শ্শ্রীভ্ভল্রভ্ভ | 


শ্রীপ্টী অদ্বৈত মহা প্রভুর বংশোদ্ভবা সাধনরতা ্হ্মচারিণী শ্রীমতী মানমরী দেবী 
প্রণীত | মুল্য ১০ মাত্র । একখানি অপুর্ব ভক্তিগ্রস্থ । শ্রীভরতের অলৌকিক. ্‌ 
যম, ত্যাগন্বীকার ও নৈরাগ্য এবং সর্বোপরি জোষ্ঠত্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি 
ভক্তি ভাব অবলম্বনে সাধকের ভাষায় মন্খম্পর্ণী তাবে লিখিত। সুন্দর বীধাই 
কাগজ ও ছাপা । সোনার জলে নাম লেখা । ' ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 
বঙ্গবাদী, বন্থুমতী, সার্ডেন্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্র্গবিদ্থা 
প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত । | 


€২) জল্ত্রশ্াচা। 


্রহ্মচারিণী শ্রীমতি মৃনালিনী দেবী প্রণীত। মুঙ্য ১২ মাত্র। 
ভগবনের প্রতি অনুরাগ ভরা কবিতাগুচ্ছ। কবিতাগুলি পড়িলে সাধকের 
হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যাইবে । রচনায় ভাবের গান্ভীর্যা, ও পবিত্রতা লক্ষ্য 


করিবার বিষয় ! 
সুর পুরু চিকন কাগঞ্জে বড় বড় অক্ষরে সুন্দর কালিতে ছাপা ১৭৯ পৃষ্ঠায় 


সম্পূর্ণ। একখানি র:ন হরগৌরীর সুন্দর ছবি আছে। 
বঙ্গবাসী, বস্রমতী, সার্ডেপ্ট, অমৃতবাজীর, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ত্রহ্মবিষ্তা 
প্রভৃতি প্রিকায়' বিশেষ প্রশংসিত । ্‌ 


(৩) উীতনীন্লা্বভলীললা।। মূল্য ১* মাত্র। 
( আদিকাণ্ড ) রর 

ভূমিকা শ্ীধুক্ত হীরেন্্র নাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল 

. বেদাস্তরত্ব মহীশয় কর্তৃক লিখিত। নি 

অধ্যা্ম রামায়ণ অবলম্বনে পদ্ধে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত।: ; 

পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । নুনার বীধাই। সোনার জলে নাম জেখা। ৬7 

-উপরোজ, তিনখানি ১৬২ নং ব্হবাজার স্টীট উৎসব আপিসে প্রাপব্য ১ 1] 
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ভারতীয় কৃষি- সমিতি ১৮৯৭ সালে চু | 


স্কুম্যক- কষিবিষয়ক মাসিকপত্র ইছার মুখপত্র । চাষের বিষয় জানিবার | 


: শিবা অনেক কথাই ইহাতে আছে । বার্ষিক মূল্য ৩২ টাক. 
উদ্দেশ্য ১--সঠিক গাছ, সার, উৎকৃষ্ট বীজ রুষিযন্ত্র ও ুষিগ্রসথি সরবরাহ 


নি সাধারণকে প্রতারণার হস্ত হইতে রক্ষা করা। সরকারী কৃষিক্ষেত্র সমূহে. 
না হাদি মাত্রেই সমিতি হইতে সরবরাহ কর! হয়, স্থুতরাং সেগুলি নিশ্চয়ই: 
১. স্ুপরিক্ষিত। ইংলও, আমেরিকা, জাম্মানি, ভষ্ট্রেলিয়া, সিংহল প্রভৃতি নানা 
--দেশ হইতে আনিত গাছ, বিজাদির বিপুল আয়োজন আছে। | 
,. : শীতকালের স্জী ও ফুল বীজ-_-উৎককষ্ট বীধা, ফুল ও ওলকপি,. 
.:লালগম, বীট, গাজর প্রভৃতি বীজ একত্রে ৮ রকম নমুনা বাক্স ১।* প্রতি প্যাকেট: 
21 আনা, উৎকৃষ্ট এষ্টার, পান্সি, ভাঁধিনা, ডায়ান্থ'স, ডেঙগী প্রভৃতি ফুল বীজ নমুন! 
» বাক্স একত্রে ১/০ প্রতি প্যাকেট ।* আনা । মউব, মুলা, ফরাস বীণ, বেগুণ, 
 টমাটে! ও কপি গ্রভৃতি শপ্য বীজের মূল্য তালিকা ও মেম্ববের নিয়মাবলীর জন্য 
নিম্ন ঠিকানায় আই পত্র লিখুন। বাজে যাবগায় বীজ ও গাছ ৪ 
"সময় নষ্ট করিবেন না। 

১: কোন্‌ বীজ কিরূপ জমিতে কি প্রকারে বপন করিতে হয় তাহার জন্ত সমগ্র . 
নিরূপণ পুস্তিকা আছে, দাম ।* আনা মাত্র । সাড়ে চার আনার ডাক টিকিট 
“পাঠাইলে বন! মাশুলে একখানা পুস্তিকা পাঠান হয়। অনেক গণামান্ত লোক 
, ইহার সভ্য আছেন। * রং 
ডর । ইগ্ডয়ান গার্ডেনিং এসোপিয়েসন 
৯7, ১৬২ নং বনুবাজার স্ত্রী, টেলিগ্রাম “কৃষক” কলিকাতা । 








এ এ ১৭ 


২. শ্ীছ ও বীজ। 


- ভচ্ছে, করলা, কীকুড়, কাকাড়, তরমুজ, খরমুজ, চৈতেঝিঙ্গে, লাউ, শশ। | 
রতি আজকাল বসাইবার দেশী পাক সবজী বীজ ১, রকম ১* প্যাকেট ॥* ৃ 
(আনা, ২* রকম ১২1 ফুলের বীজ ১০ রকম ১০ পাকেট ১২ টাক । 
১. খক্ষণে নানা প্রকার উৎকষ্ট জাতীয় গোলাপের কলম প্রস্তত আছে । দূর : 
রি ডজন রকম ব| জাতি অনুসারে 8" হইতে ৬২ টাক! । অন্যান্ঠ নারদ ও রা 


দীনের দূর ক্যাট্লগে দ্রষ্টব্য | 
্‌ নুরজাহান নার্সারি। : 
রর নং কীাকুড়গাছি' ফাষ্ট লেন, খান: ঃ | 
র্‌ নিজ: সজনিব্বার সমর অনুগরহপূর্বক “ডিত্সবের+” নাম উল্লেখ ক্রেন 






তি 


| : জ্ীবুক্ত মহারাজাধিরাজ মহীশূর, বরদা, ভ্রিবান্কুর, যোধপুক্রঃ অরতপুর, রর 
অন্তাঙ্গ স্বাধীন 


থর 


- .' পাতিয়াল! ও কাশীরাধিপতি বাহাহুরগণের এবং 





রাজন্বর্গের অনুমোদিত, বিশ্বস্ত ও পৃষ্ঠপোষিত__ 
কবিরাজ চক্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের 





গুণে অদ্বিতীয়! প্শিল্পোল্লোলেল আহোন্বপ্ধ গন্ধে অতুলনীয় 
জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করিলে মাথ! ঠাণ্ডা থাকে, অকালে ঠুল পাঁকে না, 
মাথায় টাক পড়ে না। বাহাদের বেশী রকম মাথা খাটাইতে হয়, তাহাদিগের 
পক্ষে জবাকুন্ম তৈল নিত্য ব্যবহাধ্য বস্তু । ভারতের স্বাধীন মহারাজাধিরা'জ 
হইতে সামান্ত কুটারবাসী পর্যাস্ত সকলেই জবাকুন্থম তৈল বাবহার করেন এবং 
সকলেই জবাকুস্থম তৈলের গুণে মুগ্ধ। জবাকুস্থম তৈপে ঘাথার চুল বড় 
নরম ও কুঞ্চিত হয় বলিয়া, রাজরাণী হইতে সীনান্ত : মহিলাপ] পধ্যস্ত অভি- 
আদরের সহিত জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির যুল্য ১২ এক 
টাকা । ডাক মাগুল।০.আন1। ভিঃ পিতে ১/৮ | ডজন (১২ শিশি) ৮দ* আন! 
2 সি, কে, সেন এগ কোং লিমিটেভ,. .... 
 ; খ্যবস্থাপক ও চিকিৎসক এ ৮ 
. কক্ধিবার্জউপেন্্রনাথ সেন। | ২ 


বিজ্ঞাপন্বাছাকষে চি লিখিবাগজ য় অনুর উৎসবের নাস উল্লেখ করিবেন: 








পুজাপাদ শ্রীযুক্ত বামদয়াল মজুমদার এম, এ মহাশয় প্রনীত ্রস্থাবলা ফিভাবার 
গৌরবে, কি ভাবের গান্তীর্যে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যা উদঘাটনে, কি 
মানব-হৃদয়ের বঙ্কার বর্ণনায় সর্বব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক । সকল পুস্তকই' সর্ব 
. সমাদৃত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে শংসিত | প্রায় সকল কেই 


একাধিক সংস্করণ হইয়াছে । 
8 চট উল চট্টোপাধ্যায়: | 
গ্রন্থকারের পুক্তকাবলী 1 


| ৯। গীতা প্রথম ষট ক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] বাধাই এ: 
২। ৮ দ্বিতীয় টক [ দ্বিতীয় সংস্করণ]. * 81৬ 
৩। *» তৃতীয়ষটক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] ্ ৪০ 


৪1 দীত৷ পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ ) . বাধাই ১৭* আবীাধা ১০ । 

৫ | ভারত-সমর বা গীতা-পূর্ববাধ্যায় (ছুই খণ্ড একত্রে) বাহির 
হইয়াছে । মুল্য আবীধা ২২, বাধাই ২॥* টাক । | 

৬। কৈকেয়ী [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] মূল্য ॥০ আট আনা 

৭। নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি--বাধাই মুল্য ১* আন]। 


৮1 ভদ্র! বীধাই ১৪০ .. আবাঁধা ১০ 
. ৯। মাগ্ড,ক্যোপনিষৎ [ প্রথম খণ্ড ] মূল্য আবীধা ১1০ 
১০1 এ দ্বিতীয় খণ্ড [ উৎসবে প্রকাশিত হইতেছে ]-_ তির 


১১) বিচার চক্রোদক় [দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯৯০ পৃঃ মূল্য-_ 


| ২।০ আবীধা, অগ্ধ বাঁধাই ২%০, 
১২। সাবিত্রী ও উপাসনা-তন্ব [ প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংস্করণ ॥০ . 


১৩। রীশ্রীনাম রামায়ণ কীর্তন... বাধাই ॥* আবাধা ।০ 


সি সপ পর ও, ৮. টি, ০১ 





_. শীস্্রীনা-রামার়ণ-, কীর্তনম্‌ | . 

দ্বিতীয় সংস্করণ-_নিত্যপাঠ ও স্বাধ্যায় জন্য এই ” 

পুস্তকে শ্রীভগবানের' তত্ব, লীল!, নাম্‌ কীর্থন__সম্বন্ধে ভিন্ন ভি 
শান্ত হইতে খধি বাক্য ও সাধু বাক্য সহী হইয়াছে: 
্ মু বীখাই জি রা | ০, . . সত ৬ চারি এ 








3 বি ঃ রঃ তি চি 
্ এ ড শত 2 নি শ্ ই রঃ 


হু বের» বাক সূলয দ সহর মফ: বল রই ডাঃ মাঃ সমেত ৮৩২ তিন টা 
প্রতিসংখ্যার মুল্য ।/* আন! । নমুনার জন্ঠ ।/* আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে, 
ছয়। আগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে 

' চ্ত্র মাস পধ্যস্ত বর্ষ গণন! কর! হয়। 
২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক ন| হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উৎসব 
প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব “না পাওয়ার সংবাদ” ন। দিলে, 
বিনামূল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অন্থরোধ করিলে উহ! রক্ষা, | 

করিতে আমর! সক্ষম হইব ন৷ 

৩1 উৎসব সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে পরপ্লাই- 


কার্ডে” গ্রাহক-নন্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে । নতুবা পত্রের" 
ভত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হুইবে না|. 

৪1 উৎসবের জন্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি স্ঙগান্্্যাঞ্ধ্যম্ক এই নামে. 
পাঠাইতে হুইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়। হয় না। . 

€৫। উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার-_মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫২, অর্ধ পৃষ্ঠ! ৩২ এবং নু 
সিকি পৃষ্ঠা ২২ টাক! । বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। ূ 
৬ । ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার ত্মদ্জে শর হুুল্য অর্ডারের. 
সহিত পাঠাঈতে হইবে । নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে ন!। 


5 __ 7 - শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । 
বৈতনিক কার্যাধষ | শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত | 














ন্পঁ 





বা 
লীত্ভা স্জ্লবল্নাল্ল | 
বাহির হইয়াছে । 

দ্বিতীয় সংস্করণ | 
মহাভারতের মূল উপাখ্যান মন্ম্পরশী 
ভাষায় লিখিত। মহাভারতের চরিত্র গুণে 
বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়। এমন ভাবে 
পুর্বেব কেহ কখনও . দেখান নাই । গ্রন্থকার [| 
ভাবের উচ্ছাসে ভারতের সনাতন শিক্ষা গুলি 
| চির নবীন করিয়া আকিয়াছেন। চা 
ল্য আবীষ। ২২ বাধাই__২॥' ্ ডি 
জার ্ 








8 ্ স টক -দ্বিতী; রী সৎ স্করণ বং 
শাকির হুইনল। 


স্যতশ্য তনালানধা কীনা শ11০ 

ধাহারা অশ্খিম ১২ টাকা জম! দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত" হইয়াছেন, 

এ টাকা বাদ দিয়া ১১শ এবং ১২শ খণ্ড ভিপি ডাকে পাঠাইতেছি 
সাহারা অন্যাগ্ত খগ্ুগুলি এপর্যন্ত লয়েন নাই, তাহারা দয়া করিয়া 
আমাদিগকে জানাইলে পাঠাইন ॥ কারণ খণ্ডে খণ্ডে মি প্রচার 
এখন হইতে বঙ্গ করা ষাইবে । | 

শরীছত্রেশ্বর চট্োপাধ্যায় | 

অবৈতনিক কাধাধ্ক্ষ 


ভ্বাল্ক্জ্ ্বল্লিম্লা ন্কি জুস ৪ 
আলি ওহ আভস্যঞ্পূর্ণ প্রসেস কচ িভভতেনাদদীস 
উততল্ জ্াাম্নিভ্ডে ইজ্ছ শবে ভকেল 


শতী্ব- কক্ষান্বী দল্সীনস্ ওললীভ্ভ 
গাজর কক, 


০0818 টা গনি বুকছিপো, 


তার 5 দ্ধ সা ঞ&লক্ট 1 নমাটিও « ন্নাবস সিটি । 


মাঃ 01 0010810119 7810101 & 00181018 -. 
| 1১11116১611]. ্‌ 
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9172 8882828287080328 11 ১25280185855 11), 1),4৮ 

0],111790) 16656515019 101010)15 19115106271 

' 10528077001 ৯105৭10৮725, 1191- 

2১.210106 30701 12421910500 2801 ৮৮৮ 11571 8 

2011 192]1415015)1) 005 80069) 

4. তত্বদর্শন (11) 1)701)1550107) ৰ 
৭1016 0)00]লে 96010৯11718) 071201025] 70507701 270 1৮ র্‌ 
1627) 250610660 ল 10 [3০915 1৮175 ১159901৮576 
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21০60 ০10৩30. ৮0560385 6৮12. ০ 














ৃ 





মাসিক পত্র ও সমালোচন। 


বাধিক মুলা ৩২ তিন টাকা | 


পম্পাদক__স্ীরামদযাল মজুমদার এম, এ। 
সহকারী সম্পাদক-_প্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ ৭: 


সূচীপত্র । 


৯ ॥ ও পথে যেওনা - ফিবে এস ৩৩৭ ৬। রামায়ণ বেদচন্দ্িক। বা সীতান্বাম 


২। সৎসঙ্গে উপকার নিত তত্বকৌমুদী ( পূর্বানুবৃত্তি) ৩৫১ 





এ) খ্যাপার গান ০৪ ৫ 

৪1 দ্বেষবুদ্ধিতে ভগবান ৭। খ্যাপার ঝুলি নং 
লাঁভ--মারী5চ ৩৪৬ | ্‌ 

৫. ভুল দেখা ৩৪৯ ৮1 ঈশাবাক্তোপনিষদ ১২৫, 
ৃ্‌ হিল্লা সিটি রি টি 


কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ইটা, 

পউৎসবশ কাণ্যাণয় হইতে ও শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্থর উ্ীদসিতি কক 
| প্রকাশিত ও... 

১৬২নং ং হাজার ন্‌ ' কানিকাতা, কি প্রেপে 


এ বু তত 


£ চা 





ঘি 





. ভাই ও. ভগিনী। 


পা | 
গু 


টি | শ্রীযুক্ত দঃ মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত 





আজকাল উপন্তাল বস্তার আোতে যে ভাবে নর এ ভাসাইয়। 
লইয়া যাইতেছে তাহ। কাহাকেও বলিগ! দিতে হইবে না। মনুষ্য জীবনের 
উন্ন'তর প্রধান সম্বল “সংযম”। বিনা প্নংঘমে” নিজের বা. জগতের 
উন্নত্তি সাধন কখন হয় নাই, হইবেগুনা । ইন্ত্বিয়ের সহিত বিষয়ের 
সংযোগ হইলেই ভোগেন্ছ। প্রাকৃতিক নিয়ম । কিন্তু শ্রীভগবানের আঙ্ঞ। 

তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ” এখানে সংযত হইতেই বলিতেছেন। প্রস্থক1র 
চি ইহারই সুন্দর এবং বিস্তৃত বাখ্যা করিয়াছেন। উপন্তাস 
উদ্যানের ইহা! একটা শ্রেষ্ঠ কুস্থম বলিলেও অতাক্তি হয়না । আস্ম 
কল্যাণপ্রার্থ এই পুস্তক পাঠে বিশেষ আনন লাভ করিবেন বলিয়াই 
আশা করি। ইহা! বালক ব।লিক', যুবক যুবতী, বুদ্ধ এবং বুদ্ধ! সকলের 
স্ুথপাঠা। সুন্দর এ্যান্টিক কাগজে ছাপ। ৯* পৃষ্টায় বাধাই । মূল্য ॥৯ 
আট আনা | 








৬ . ও্রীপ্তিক্ছীনন+ : & ঠ্্ণ 
স্ এ ৫৫. £ ৰ 
গৃ উত্সব” অফিস । গো 


ভদ্রা। 

“ দ্বিতীয় সংস্করণ । | | 
মহাভারতের স্ুতদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক 
উপন্যাসের ছচে লিখিত । বিবাহ জীবনের নবান্ুরাগ কোন্‌ দোষে 
_ নষ্ট হয়, কি করিলেই বা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা শি 
স্থন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন 
ও উত্থান আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে চিন্তাশীল পাঠক 
মাত্রেই উহা! পাঠে এক অপুর্ব তথ্য অবগত হুইবেন এবং সাধক তাহার 
; নিত্য ক্রিয়ার বিশিষ্ট উপাদান এখানে  পাহনেন হা আমরা নিঃসঙ্কোচে 
৮৮ পারি। 

» মূল্য বীধাই ১৪০ ।: :: ০ ' আবীধা মূল্য ১০ (পাচসিকা 








উৎমব। 


আাকসন্লামাম ঙ্মহ | 
অঠোব কুরু যচ্ছেয়ে। বৃদ্ধঃ সন্‌ কিং করিষ্যসি 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্যয়ে ॥ 
১০০০ 


গা 


এ 
নি 








১৯শ বর্ষ অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল । | ৮ম সংখ্যা । 








ওপথে যেওনা ফিরে এস। 


পূর্ণ করিয়৷ দিতেছে তোমার 
অসীম সিনেহ করুণ1। 
কতন। ভাবেতে পায় যে তোমারে 
(লোকে) কেনন! হারায় আপন! ॥ 
কখন ব1 দেখি বিশ্ব ব্যাপিয়া 
শ্রীগুর আমার ভাসিছে। 
ভাহারি অঙ্গুলি টালনে বিশ্ব 
ছন্দে ছন্দে নাচিছে ॥ 
কখনও বা দেখি আচার্য শঙ্কর 
জ্ঞান গরিমা মণ্ডিত। 
কখন বা! দেখি স্নেহময় পিতা 
| সম্তান কল্যাণে নিরত ॥ 
কখন ব দেখি বালকের মত 
স্ুবিমল হাঁসি বদনে। 
কখন বা দেখি আমাদের সথা 
প্রীতির উৎস নয়নে ॥ 


উৎসব । 


কখন ব! দেখি আমাতেই তুমি 
আনন্দে ডূবিয়! যাই । 
কি দিয় পুজিব কি বলে ডাঁকিব 


( সেখানে ) আমার কিছুই নাই ॥ 


[ ২ ] 
বাহিরে তোমারে খুঁজিয়। খুঁজিয়া 
ক্লান্ত চরণে আজ । 


ফিরিয়া দেখিন্ু হৃদয় আসনে 


আমারি হৃদয় রাজ ॥ 

কত যুগ হ'তে আমার লাগিয়া 
চাহিয়া পথের পানে 

ওপথে যেওন। ফিরে এস ঝলে 
ডেকেছ ব্যাকুল পরাণে ॥ 

কত ভাল বাস এত কাছে আছ 
তুমি যে আমার আমি। 

মোহ মদিরায় বিভোরতা মোরে 
বুঝিতে দেয়নি স্বামি ॥ 

ভ্রান্তি কালিমা হইল বিলয় 
অমল চরণ পরশে । 

আমার মাঝারে পাইয়া! তোমারে 
পূর্ণ মিলন হরষে ॥ 


এই শুভক্ষণ কোটি কল্প হ'ক 
যায়ন। যেন গে ভাঙ্গিয়। | 
অনুরাগ ছেড়ে শুধু বিশোয়াসে 


যায়ন। পারণ ভরিয়া ॥ 


জেতা 


সৎসঙ্ষের উপকার । 
(১) 


; বলিতেছ এত করিতেছি তথাপি মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ ত দূর হইল না। 
*কত সংস্কারই আমার আছে, কত কম্মই করিয়৷ রাখিয়াছি কিছুতেই ত লয় 
বিক্ষেপ ছাড়িল না । কখন মন যেন সুস্থ থাকে কিন্তু অধিকাংশ সময়ই ত. 

, নান! প্রকার বাজে কথার ঘসর মপরে যাতন! বোধ করি । কি উপায় হইবে 
আমার? 

.... শ্রযে বলিলে এত করিতেছি-_জিজ্ঞাসা করি কত করিতেছ ? কি করিয়াছ ? 
'কৃত দিন সাধন! করিলে তাই বল? সাধকেরা কত কষ্ট সহ করেন--কত 
ছঃখ অগ্রাহা করেন_-কত উৎপীড়ন সহা করেন-_-কত ভোগ ভোগেন--কত 

, অনভিলধিত কর্খে "রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন” এই ভাবে জড়িত 
হয়েন তথাপি অভ্যাস ছাড়েন না-_মরিয়া যাইতেছেন তথাপি রাম রাম 
কর! ছাড়েন না, একক্ষণও তাহারা নাম ছাড়েন না- আহার করেন, 
আহার কালে সর্বদা রাম রাম করেন, নিদ্র। যান যতক্ষণ ন! নিদ্র। আইসে 
ততক্ষণ রাম রাম করিতে থাকেন, নিত্য কর্মের আদিতে রাম রাম করিয়া 
করিয়া! কতক্ষণ জপ করেন--পরে নিত্য কন্ম করেন আবার নিত্য কর্ম শেষ 

হইলে রাম রাম কতক্ষণ জপ করিয়া উঠেন, লোক আপিলে ছুই চারিটি কথ 

 কহিয়া আগন্তককে কথ! কহিবার অবপর দিয়! নিজের কাজ করেন কাহাকেও 
বলেন ন! কি করেন_-এমন কত দীর্ঘ দীর্ঘ কাল ক'রে তবে তাহারা নামে 
খ্ড়ুবিয়। যান__তুমি কি করিলে তাই বল ? | 
এই সব যাহ! বলিতেছেন তাহা ইচ্ছা! করিলে সকলেই অন্তত চেষ্টা করিতে 
পারে। | 
সকলে করুক চাই না করুক তুমি করন! তাহা হইলেই লোকে তোমায় 

: দেখিয়া করিবে__এও এক রকম প্রচার । 

রা আচ্ছা আর একবার বলুন--আমিও আর একবার শেষ চেষ্টা করি ; আপনি 
আশীর্বাদ করুন যেন আমি আপনার ও ভগবানের আশীর্বাদ অগ্ুভব করিতে 


পারি আর নাম না ছাড়ি। 


৩৪, | রঃ উৎসব | , 


ভাল--বলিতেছি শ্রবণ কর, করিয়া আর ক্ষণকাঁলও বিলম্ব করিও না--সঙ্গে 
সঙ্গেই কাজ আরম্ভ কর, নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয় হইবেই-_যাহা চাও তাহাই পাইবে_ 
তোমার আচার মানা, শুদ্ধ আহার করা, স্বাধ্যায় করা__সমস্ত কাধ্যই তোমাকে 
শুভ ফল প্রদান করিবে। ছাড়িয়া দিও না_-মরিবে তাহাও স্বীকার তথাপি 
জপ শিথিল করিও না। তোমার মত হূর্বল কলির জীবের রক্ষার একমাত্র 
উপায়--সব শান্রীয় কার্য যথাসাধ্য করা-_কিন্তু মুখ্য ভাবে রাম রাম সর্বদা 
কর!। | 


( ২ ) 


অগ্ভত সংসঙ্গ হইল। কি কথা হইল- মনে রাখিয়াছ কি? মরণ কালেও 
যে আমাকে ম্মরণ করে সে 'মামারই ভাব প্রাপ্ত হয়। | 

মরণ কালে মানুষের কি হয়_ শ্রুতি হইতে ইহ। দেখান হইল। উদ্দেশ 
মরণের ভাবনায় প্রাণকে কাতর করিতে হইবে। কাতরতা ন। জাগিলে রাম 
রাম করা ঠিক হয়. না। আবার রাম রাম করিলে কি উপকার হয় তাহার 
দৃষ্টাস্ত ও দেওয়া হইল। রাম কে? তাহাও বলা হইল। দেখান হইল 
মহা প্রলয়ে সব জীব মরিয়া লয় হইল প্রকৃতিতে । আর প্ররুতি পুরুষকে 
আলিঙ্গন করিয়৷ শান্ত হইয়। গিয়াছেন--আর কিছুই নাই; পুরুষ রামই আছেন--- 
আপনার আপনি--আপনি স্বরূপে আছেন। আবার শ্থৃষ্টি হইল। রামই 
সগ্চণ বিশ্ববূপে সাজিলেন | আবার সকলের মধ্যে আত্মা হইয়। প্রবেশ করি- 
লেন। আবার পৃথিবীর পাপ ভার দুর করিবার জন্য ঘনশ্তাম রাম রূপে 
মায় মানুষ হইলেন। কত লীলা করিলেন; জীলার যে কোন দৃশ্ঠের ছবি. 
ভাবিয়। ভাবিয়া রাম রাম কর। 


যঃ পৃথ্থীভর বারণায় দিবিটৈঃ সম্প্রার্থিতশ্চিন্ময়ঃ 
ংজাতঃ পৃথিবী তলে রবিকুলে মায়ামনুষ্যোহব্যয়ঃ | 

নিশ্চক্রং হত রাক্ষদঃ পুনরগাদ্‌ ব্রহ্গত্ব মাগ্ধং স্থিরাং 

কীন্ডিং পাপহরাং বিধায় জগতাং তং ক্তানকীশং ভঙ্জে ॥ 


এই শ্লোকটির অর্থ বুঝিয়া কণস্থ করিয়া ফেল। সঙ্গে সঙ্গে ইহার পরের 
প্লে কটিও মুখস্থ করিয়। ফেল-_রাম রাম সর্বদ! করার ন্থবিধা হইবে। 


সৎসঙ্গের উপকার । ৩৪১ 


বিশ্বোস্তব স্থিতিলয়াদিষু হেতুমেকং 
মায়াশ্রয়ং বিগতমায়মচিস্ত্মূর্ভিম্‌ । 
আনন্দ সান্দ্রমমলং নিজ বোধরূপং 
সীতাপতিং বিদ্িত তত্বমহং নমামি ॥ 
রাম বিশ্বাসী পণ্ডিতের নিকট শ্রেকটির অর্থ ধারণ কর--রাম তত্ব জানিতে 
পারিবে। তারপর তোমার মনের প্রলাপ ত তুমি জানিতেছ--ইহাই তোমাকে 
সর্বদ! কাতর রাখিবে। মনের প্রলাপইত ছুরত্যয়। মায়।। ইহার জন্যই 
রাম রাম করা। পুরুষকারত ইহারই সহিত সংগ্রাম করা। উপকার অর্থে 
যেমন উপ সমীপে কার করিয়া দেওয়া--অর্থাৎ লোককে বা তোমাকেও 
ঈশ্বরের সমীপবর্তী করাই যেমন তোমার যথার্থ উপকার করা, সেইরূপ তোমার 
মধ্যে গ্রাকৃতি যেমন প্রলাপ তুলিতেছেন, পুরুষও ত সেইরূপ তোমাকে শাস্ত 
করিতে আছেন; তুম প্ররুতির ন! হইয়। নিজেকে পুরুষের করিয়া ফেল 
অর্থাৎ প্রকৃতি না হইয়া পুরুষ হইয়া! যাও-_ প্রাচীন সংস্কার সমূহকে দূর করিবার 
জন্য চৈতন্ত স্বরূপ রামকে বু'ঝয়। রাম রাম কর। রামই ভোমার ছর্ধার প্রকৃতি 
জয় করিয়! দিবেন। তুমি যে রাম রাম করিতেছ-- ইহা তোমার বিফল 
হইবে না। রাম ত এইরূপ কত লোককে রক্ষা! করিয়াছেন, করিতেছেন, 
তোমাকেও রক্ষ! করিবেন, যে সর্বদা রাম রাম করিয়া প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্যের. 
সহিত সংগ্রাম করিবে, পার্থসারথির মত রামই তাহার জন্ত প্রকাতিকে জয় করিয়| 
দিবেন। 
তারপরে সৎসঙ্গ আলোচনায় যে দৃষ্টান্তগুলি দেওয়! হইল তাহা স্মরণ কর। 
গোস্বমী তুলসী দাস সর্ধদ। রাম রাম করিতেন। নিত্য ক্রিয়া সন্ধা 
আহ্িকাদি করিতেন, রামায়ণ স্বাধ্যায় করিতেন আর স্বাধ্যায় পুর্ণ করিবার জন্য 
রামায়ণ লিখিতেন আবার অন্ত অবশিষ্ট সময় রাম রাম করিতেন। ছিলেন তখন : 
চিত্রপুটে। নাম জাপীর বিভূতি প্রকাশ পাইবেই। তুলনী মহাতআ্মার বিভূতি 
পূর্ব হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। গোস্বামী নিজের জন্য কিছুই করিতেন ন!। 
বড় দরিদ্র--লোকে দেখিত। এক রাজ! গোস্বামীজীর সহিত দেখা করিতে 
আসিলেন। ভক্তের মুখে ভগবানের নাম কত মধুর। রাজা আনন্দে মগ্ন 
হইতে ছিলেন। শরীরে অশ্রু পুলক দেখ! দিতে লাগিল। রাজ! এমন ম্থখ 
আর জীবনে কখন ভোগ করেন নাই। মহৎ হৃদয়ের লক্ষণ হইতেছে উপকার 
পাইলে প্রত্যুপকার করা। তুলসী দাঁসজী রাজাকে ভগবানের সমীপে উপস্থিত 


৩৪২ উত্সব । 


করিয়া “উপকার” করিলেন, রাজ! কিন্তু তাহার পাধিব সুবিধা করিয়! দিয়া 

_ থাসাধা নিজের হৃদয়ের ভাব জানাইলেন। গোস্বামীর লোট! থালা! বাটী কিছুই 
ছিল না। রাজা স্বর্ণের থাল! লোট| বাটা গ্রস্তত করাইয়৷ দিয়! পাঠাইলেন। 

তখন চিত্রকূটে ঝড় চোরের উৎপাৎ। গোম্বামীর সোনার তৈজস পত্র চুরী 

করিবার জন্য চোর লাগিল। তিন রাত্রি ধরিয়া চারিজন ডাকাত চুরী করিবার 
চেষ্টা পাইল-_পারিল ন1। | 

্. প্রাতঃকালে গোশ্বমীজী__কুটার দ্বারে আসন করিয়া রাম রাম 
করিতেছেন--ডাকাতেরা আসিয়। পদতলে পড়িল। গোস্বামী গুভু বিন্মিত 
হইয়াছেন, কিছু বলিতে ন| বলিতেই সন্ধার ডাকাত বলিল *গুসাই.জী তোম্হারা 
কুটায়ামে এক শ'ওলে দিপাহি পনুষ বাণ লে কর পাহিরা দেতা হ্যায় ও কোন 
হ্যায় ? তুলসী প্রভু হাহাকার করিয়! উঠিলেন; দ্রুতপদে কুটারের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া স্বর্ণ থালী লোট! বাটা সব আনিয়া! লোকদ্িগকে বলিলেন তোমার এই 
সব লইয়া যাও--আহা ! আমি কি অধম! আমার জন্ত আমার প্রভু এত কেশ 
করিয়াছেন হায়! হায়! তোমাদের পরম ভাগ্য-_-এই বলিয়া! তুলসী প্রভু 
তাহাদের পায়ে পড়িলেন। ডাকাতের! বলিল আমর! ডাকাত- সেই *শ্ঠাত্বলে 
সিপাহিকে” আপনি নিযুক্ত করেন নাই-_তিনি রাম--তিনি আপন ইচ্ছায় 
ভক্তকে রক্ষ। করিবার জন্ত আপনার জিনিষ পত্র “পাহির।” দেন। আমার! বড় 
পাপী আপনি আমাদিগকে উদ্ধার করুন। চোরের গোস্বামীর নিকট হইতে মন্ত্র 
পাইল আর উদ্ধার পাইল। আহা! এই ভগবান্‌ ধন্ুর্বাণ লইয়া! তোমাকেও 
রক্ষা করিবেন__রক্ষাও করিতেছেন-_তুমি বুঝিতে পারিবে তুমি মরণ পর্য্যস্ত 
পণ করিয়া রাঁম রাম করিতে চেষ্টা! করিয়! চল। 

সংসঙ্গে আরও কতকগুলি প্রতাক্ষ ঘটনার কথ। হইল । পশ্চিম প্রদেশের 

কোন এক গ্রামে এক বৃদ্ধ সর্ব] রাম রাম করিত। সেই বৃদ্ধ খুনী আসামী 
সাব্যস্থ হইল। জজ সাহেব বিচার করিলেন। বৃদ্ধের ফাসির হুকুম হইয়! 
গেল। বৃদ্ধ কিন্ত তখন ও রাম রাম কর! ছাড়ে নাই। জজ সাহেব বৃদ্ধকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কি কিছু বলিবার আছে ? এমন সময়ে বৃদ্ধের গ্রাম 
হইতে তিনজন লোক স্ত্রী পুত্র কন্তা লইয়৷ গজ সাহেবের এজলাসে আসিয়া 
কাঁদিতে কাসিতে বলিল হুজ্জুর এ বৃদ্ধ নির্দোধী। পুলিসের প্রহার সহা করিতে 
না পারিয়া আমর! তাহাদের পরামর্শ মত বৃদ্ধকে খুনী বলিয়! সাক্ষ্য দিয়াছি। 
হুজুর বৃদ্ধকে ছাড়িয়৷ দিন--আমার্দিগকে যাহ! দণ্ড দিতে হয় প্রদান করুন। 


সসঙ্গের উপকার । ৩৪৩ 


বৃদ্ধের চক্ষে জর আর মুখে তখন ও রাম রাম। জজ সাহেব সত্য ঘটনা! জানিয়া 
বৃদ্ধকে খালাস দিলেন-_-আর প্ী তিন জনকে দুই বৎসর করিয়া জেলে থাকিতে 
দণ্ড হইল। এ তিনজন ততি আনন্দের সহিত দণ্ড গ্রহণ করিল। রাম রাম 
করিলে রাম এমনি করিয়া রক্ষা করেন। আরও দৃষ্টান্তের কথা বলা হইল। 

রক্ষত তিনিই করেন। সকলের ভিতরে তিনি জাছেন সত্য কিন্ত "বিন! 
চোপাসনাবরেব ন করোতি হিতং নৃযু” যোগী যাজ্ঞবন্্য বলিতেছেন হগ্ষের ভিতরেই 
দ্বত থাকে কিন্তু তাহাতে গাভীর অপুষ্টি হয় ন।। হুগ্ধ হইতে গ্বত বাহির করিম 
লইয়৷ সেই ঘত খাইতে হয় তবেই * আযুর্বৈ ঘ্বৃতঃ” হয় নতুবা নহে। ঈশ্বর আছেন 
সতা- উপাসন' দ্বার! তাহাকে প্রসন্ন করিতে হয়, তবে তিনি যে হিতকারী 
তাহা জানা যায়। যেযাহ! ভজনা করে করুক কিন্তু সর্বদা! নাম করাটিকে মুখ্য 
ফার্ধ্য করুক আর জানুক সত্য ভগবান মঙ্গল ময়, তিনি অমঙ্গলকেও মঙ্গল 
করিয়া দিয়! থাকেন । ্ 

শেষ রাত্রে যখন ঘুম ভাঙ্গে তখনই মুখ হাত ধুইয়া৷ অ.সিয়! বিছানায় বলিয়৷ 
শয্যারুত্য গুলি করিতে হয়। অনেকেই ইহা! করেন কিন্ত ইহাতে অনেকেরই 
মনে হয় না “কিছু করিলাম*। শধ্যাকৃত্য করার পর “নাম” কর! হউক। 
এখানে সংখ্যা রাখার আবশ্তক নাই। শুধু ঘন ঘন "রাম রাম” করা। মনের 
প্রণাপ যদি জোর করে তবে উচ্চ করিয়৷ রাম রাম করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে 
শ্বাসে লক্ষা রাখ। উচিত।॥ তার পরে শ্বাস ধরিয়া! ধীরে ধীরে রাম রাম করিতে 
করিতে উপরে উঠ| ও রাম রাম করিতে করিতে নীচে নামা । এই ভাবে কিছুক্ষণ 
করিয়া যদি দেখ! হয় আলম্ত অনিচ্ছ! ছাড়িল ন। তখন গুরুর নিকট হইতে আলম্ত 
অনিচ্ছা কাটাইবার জন্য যে আসন শিক্ষা কর! হইয়াছে তাহ। এবং কিছু প্রাণায়াম 
ও কিছু মুদ্রা করিয়৷ একটু স্থির হইয়! বসিয়া শ্বাসে শ্বামে আবার রাম রাম 
জপিয়া পরে শৌচাদি করিয়! প্রাতঃ সন্ধা-_ক্রিয়া ইত্যাদি করা । তারপরে 
কোন সময় রাখা উচিত শ্বাধ্যায়ের জন্ত । এইভাবে তিন বেলায় ভগবান লইয়া 
থাকিতে চেষ্টা কর! এবং সর্বদা রাম রাম করিয়া জীবন কাটান। 

সর্ধবদ1 রাম রাম ধাহারা করিরেন তাহার! জপে পরিশ্রান্ত হইলে কথ! কহিতে 
কহিতে ধ্যান অভ্যাস করিবেন । আবার ধ্যানে পরিশ্রানস্ত হইলে আবার জপে 
আমিবেন। আবার জপ ও ধ্যানে পরিশ্রাস্ত হইলে রাম তত্ব বিচার করিবেন। 
যিনি যাহাঁরই সাধন! করুন না কেন তিনি আত্মারই সাধন! করেন। শিব ভক্ত 
বলেন “আত্মাত্বং গিরিজ! মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং” ইত্যাদি । শক্তি 
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ভক্ত বলেন “আত্মা এবাসিম।ত১* রামভক্ত বলেন ““রামং বিদ্ধি পরংব্রহ্গ সচ্চিদা- 
নন্দ মদ্বয়ং সর্বব্যাপিনমাত্বানং” ইত্যাদ্দি। আবার ধিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ। 
শ্রুতি বলেন “যে! রামঃ কষ্ণতামেত্য সার্ব।ত্যং 'প্রাপ্যলীলয়া”' “ কৃষ্ণ ব্রহ্ধেব 
শাশ্বতম্” ইত্যাদি । 

তাই ন্লিতেছি বিপদ আসিতে দেখিয়াও নাম করিতে করিতে তার সঙ্গে 
কথা কহিতে কহিতে বলিতে হইবে “যন্তব্যং তদ্ভবতু ভগবন্‌ পুর্ব কর্ম্মানুরূপম্* 


পর্ব জন্মার্জিত ০০০৬ যাহা হইবার তাহাই হউক কিন্ত 
₹ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম জন্মা স্তরেইপি 


. তৎ পাদাস্তোরুহ যুগগত। নিশ্চলা তক্তিরস্ত ॥ 
হে ভগবন্‌ বিশেষরূপে আমার প্রার্থনা! এই যে জন্মজন্মাস্তরে ও যেন তোমার 


পাদপদ্মে নিশ্চল! ভক্তি থাকে । 
সংসার সাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্‌গুরো ! 


আধি ব্যাধি ভূজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভে। ! 
এই গুলি অনুভব করিয়া প্রার্থন] করিতে করিতে কথ! কহিতে করিতে যিনি 


রাম রাম করেন তিনিই র!মের কৃপা বুঝিতে পারেন । আর কি বলিব-_জগ- 
ম্সাতার অশোক কাননে অবস্থান ধার হৃদয়ে ভাসে তিনি বড় ভাগ্যবান্‌! 
একান্তে শত চেড়ীর ছুর্বাক্যকে যিনি অন্তরে প্রলাপরূপে দেখেন আর বাহিরে 
অনাত্স। সম্বন্ধে বাক্যালাপকে যিনি রাবণের প্রতিনিধি রূপে ভাবিতে পারেন-_ 
ভিতর বাহিরের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া বিনি জগন্মাতার অবস্থ! স্মরণে তার 
সঙ্গে কাদিতে কাদ্দিতে সর্বদা রাম রাম করিয়! রামের ম্মরণে সময় অতিবাহিত 
করিতে অভ্যাস করেন আহা ! তাহার জন্ত শ্রীভগবানই সদ] চিন্তিত থাকেন-_ 
ভাহারই ধর্ম কর্ম করা সফল-_তীাহার জীবনই সার্থক। ভক্ত হৃদয় চিরিয়! 
দেখাইয়া ছিলেন সীতারাম এইরূপে সকলের দ্বদয়ে-_যিনি বাক্যে কর্মে এবং 
ভাবনায় এই স্লীতারামকে ভিতরে জানাইয়া__-কমল লোচন সর্বদ| আমার দিকে 
চাহিয়া আছেন ম্মরিয়া, সর্ববধদ। রাম রাম করিতে পারেন- আর বাহিরে এই সমস্তীৎ 
প্রসারিত নীল আকাশ চক্ষুতে তিনিই আমার প্রতি চাহিয়া আছেন, স্বরূপে 
রূপ মিশাইয়া-_-সকলের ভিতর হইতে তিনিই আমার প্রতি চাহিয়! আছেন মনে 
করিয়া ধিনি সর্বদ! রাম রাম করিতে পারেন আর গোস্বামী তুলসী দাসের মত 
ধিনি বলিতে পারেন দসীয়া রামময় সব জগ জানি করে৷ প্রণাম জোড়ি যুগপা'ণি” 
আহা সেই সাধকই সফল জন্মা, সৎসঙ্গের ফল তাঁহাতেই ফলে। 


তির) তত জট 


প্রীপ্রীগুরুবে নমঃ 


খযাপার গান । 


নাম রসায়ন । 


দুঃখ দৈন্ত অনুপান সহ 
অনুক্ষণ সেবনীয় ॥ 


( প্রথম মাত্রা ) 

নাম রসায়ন সেবন করিতে 
বামন। জেগেছে মনে। 

রাম রাম রাম বল অনিবার 
অয়ি সরস রসনে ॥ 

শয়নে স্বপনে বল রাম রাম 
জাগরণে নাম গাও । 

শোকে স্থখে হঃখে পাপ তাপ রোগে 
রাম নামে ডুবে যাও ॥ 

ভোজনে গমনে আলোকে আধারে 
বল সুধামাখ। নাম। 

প্রাণপুর্ণ হবে যাবেরে পিপাসা 
পাইবি আনন্দ ধাম ॥ 

স্বরূপ হারাণ 'জীবরে আমার 
কেঁদনা কেদন। আর। 

( তোর ) সকল যাতন। হবে অবসান 
নিলে নাম ম্বধাসার ॥ 

নেরে নেরে নাম সব্ব পাপ হর! 
ত্রিতাপ যাবেরে দুরে | 

জাগিবি আনন্দে আনন্দে ঘুমাবি 
থাকিবি আনন্দপুরে ॥ 


৩৪৬ উত্সব । 


আনন্দ হইতে হেথায় আসিয়ে 
তাহারে হারায়ে ফেলে। 

এত হাহাকার এতরে যাতন৷ 
কেবল স্বরূপ ভূলে ॥ 

সন্ুথে শ্রাগুর করুণ! সাগর 
আর কিব। আছে ভয়। 

বল গুরু গুরু গাও রাম রাম 
দাওরে নাষের জয় ॥ 

বলেছেন গুরু নাম নিলে পরে 
সব ভয় দূরে যাবে। 

হউক নির্বাণ অথব! জনম 
আমার কোলেতে রবে ॥ 

জয় জয় গুরু জয় জয় রাম 
জয় জয় সাধু সঙ্গ। 

পাষাণে ফুটেছে কমল কুম্থম 


হরি হরি বড় রঙ্গ ॥ 


ঘ্বেষরুদ্ধিতে ভগবান লাভ-_মারীচ। 


বিরোধ বুদ্ধ্যেব হরিং প্রয়ামি। 
দ্রুতং ন ভক্ত্যা ভগবান্‌ প্রসীদেৎ ॥ 


ভক্কি ভাবে শ্রীভগবান্‌কে শীঘ্র প্রসন্ন করা যায় না--আমি বিরোধ বুদ্ধিতেই 

হরিকে লাভ করিব-__এই নিশ্চয় করিয়া রাবণ মারীচের নিকটে আঙিলেন। 

_ তখন ও সীতা হরণ হয় নাই। রাবণ মারীচকে নীতা হরণ ব্যাপারে সহায়তা 
করিতে বলিলেন। 


ছেষবুদ্ধিতে ভগবান ল।ভ-_মারীচ। ৩৪৭ 


রাবণ মনের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে মারীচ বিশ্মিত হয়৷ রাবণের দিকে 
চাহিয়া রহিল পরে বলিল-_ 
কেনেদং উপদিষ্টং তে মূলঘাঁতং করং বচঃ ॥ | 
রাক্ষস কূল সমূলে বিনাশ করিবার এই মুলঘাতকর উপদেশ কে তোমায় 
দিল-_মারীচ ইহ জিজ্ঞাসা করিয়! নিজের ইতিহাস বলিতে লাগিল। 
আমি রাক্ষস__তিংসা করাই আমাদের স্বভাব । যেখানে যে যাহা সাধুকম্খ 
করিবে _মুক্তির জন্ত যে যাহ! করিবে তাহার বিদ্বাচরণেই রাক্ষসের সুখ । লোকে 
ছুঃখে ছটফট. করিবে তা! দেখিলেই আমাদের আনন্দ । 
বাল্যকালে- "শামি কৌশিকের যজ্ঞের বিদ্লাচরণ করিতাম। বিশ্বামি্ব 
যজ্ঞরক্ষার জন্তঠ এই রামকে আনিল। রাম একবাণে আমাকে সাগরে নিক্ষেপ 
করিল । কি প্রতাপ! কোথায় বিশ্বামিত্রের আশ্রম আর কোথায় দক্ষিণ 
সমুদ্র। শত যোজন দূরে আমি নিক্ষিপ্ত হইলাম । 
* % তদাদি ভয় বিহ্বলঃ 
স্বত্বা স্বত্ব! তদৈবাহং রামং পশ্যামি সর্বতঃ | 
সেই পর্যন্ত ভয় বিহ্বল হইয়া আমি রামকে স্মরণ করিয়া করিয়া সর্বত্রই 
দেখি রাম আমায় বিনাশ করিতে আসিতেছে । 
রাম দণ্ডকারণ্যে আসিলেন--সীতা৷ লক্ষ্মণ সঙ্গে আমি পূর্বের বৈরিভাব চিন্তা 
করিয়া তীক্ষ শূঙ্গ মুগরূপ ধরিয়! তাহাদিগকে হনন করিতে ছুটিলাম। রাম 
আমার বক্ষে এক শর নিক্ষেপ করিলেন আমি বিভ্রান্ত জয়ে সাগরে গিয়া 
পড়লাম। 
কি বলিব রাক্ষমেন্্র! সেই অবধি আমি আর সুস্থ হইতে পারিলাম না। 
আর আমার অনৃষ্টে কোন কিছু ভোগ করা হইলনা। কোন কিছু ভোগ 
করিতে গেলেই রাম দেখি-_-ভয় হয় বুঝি রাম বিনাশ করিতে আমিতেছে। 
রাম মেব সততং বিভাবয়ে 
ভীত ভীত ইব ভোগরাশিতঃ | 
রাজরত্ব রমণী রথাদিকং 
শ্রোত্রয়োর্যদি গতং ভয়ং ভবেৎ। 


কোন কিছু ভোগ করিব মনে হইলেই ভয় হয়। কর্ণে যদি শুনি ভয় হয়। 
রাম আগত ইহেতি শহ্বয়া 


বাহ্‌ কাধ্যমপি সর্ববমত্যঞ্জম্‌। 


৩৪৮ উত্সব । 


নিদ্রয়। পরিবৃতো! যদ স্বপে 
রামমেব মনসানুচিত্তয়ন্‌ ॥ 
্বপ্দৃষ্টি গত রাঘবং তদা' 
বোধিতো৷ বিগতনিদ্র আস্িতঃ। 


এই বুঝি রাম আসিল মনে করিয়া আমি সমস্ত বাহ্‌ কার্যযও তাগ 
করিয়াছি । এমন কি স্তথে নিদ্র। যাইতেও পারিনা । যখন নিদ্রাচ্ছন্ন হই তখন 
স্বপ্নে রামকে চিন্তা করিয়া__স্বপ্পে রামকে দেখিয়া জাগিয়া উঠি--আর থুমাইতে 
পারিন।। 

রাক্ষস হইলে কি হয়__সর্বদ রাম চিন্তা মারীচের হইয়! গিয়াছিল। ভাল 
বাসিয়া হয় নাই--বিরোধ বুদ্ধিতে হইয়াছিল? তা যাহাতেই হউক যে সর্বদ! 
রাম চিন্তা করিতে পারে সেইত সাধক, তাহার জীবনই সার্থক। 

রামের শরে মায়ামুগরূপধারী এই মারীচ মরিল। 


যন্নামাজ্ঞোহপি মরণে স্বৃত্বা তৎসামামাপ্র যা । 

কিমুনাগ্রে হরিং পশ্ঠন্‌ তেনৈব নিহতোইস্থুরঃ ॥ 

তদ্দেহাছুখিতং তেজঃ সর্বলোকস্য পশ্ঠতঃ | 

রাম মেবাবিশদ্দেব। বিস্ময়ং পরমং যযুঃ | 

কিং কর্ম কৃত্বা কিং প্রাপ্তঃ পাতকী মুনিহিংসকঃ | 

অথব। রাঘবস্তায়ং মহিমা! নাত্র সংশয়ঃ। 

অঞজ্ডানেও রাম রাম করিয়া যে মরে রাম তাহাকেও নিজের সমান করিয়া 

লয়েন-_-তা এই অস্থুর হরিকে দেখিতে দেখিতে মরিতেছে। সকলে দেখিল 
তাহার দেহ হইতে একট! তেজ আসিয়া রামের শরীরে প্রবেশ করিল। 
দেবতাগণ বিন্িত হইয়। দেখিলেন আর ভাবিলেন এই পাতকী মুনিহিংসক কি 
কন্দম করিয়। কি পাইল অথব1 ইহা রামেরই মহিমা! ইহাতে সংশয় নাই । রাম 
বাণে বিদ্ধ হইয়া এ সর্ধদ| র।ম রামই প্ররণ করিত, ভয়ে গৃহ বিত্ত সমস্ত ত্যাগ 
করিয়। হদয়ে রাম চিস্তা করিয়! পাপ রাশি প্রক্ষালন করিয়া নির্মল হইয়াছিল 
তাই অন্তে রামের হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হুয়া রামকেই পাইল! ব্রাহ্গণই হও 
রাক্ষসই হও, পাপী হও বা ধার্ট্মিকই হও রামকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিতে 
পারিলেই নিশ্চয়ই পরমপদ পাইবেই। 


ভুলে দেখা । 


ভুলে এককে আর দেখা হইল। ভুল আসিল কিরূপে? এক একই। 
আপন! হইতে আপনাতে একট! শ্ফষুরণ হইল যেমন আপন! হইতে সঙ্কল্প ভাসে 
সেইরূপ । কেন এই স্কুরণ হয়? স্বভাব । কখন স্দুরণ তয় কথন অস্দুরণ। 
যখন শ্দুরণ শুন্ত তখন আপনি- আপনি, যখন স্ফুরণ তখন স্ফুরণ দেখিয়া 
আপনি আপনি ভূল। 

কোন কিছু জানি-_আবার জানার অভাবকেও জানি। আপনি- আপনি 
পূর্ণকেও জানি--ইহার অভাব যে অপূর্ণ তাহাকেও জানি। £ক্রোধকেও জানি 
ক্রোধের অভাবকেও জানি । আপনি- আপনিকেও জানি আপনি আপনির 
অভাব যে বহু তাহাকেও জানি । অভাবট! নাই কিন্তু কল্পনা! করিতে পারি। 
কল্পনা যখন করি তখন আপনি--আপনি ভুলিয়া । সত্য আপনি আপনি 
চিরদিন সত্য-_মিথ্যা আপনি ভুল চিরদিন অসত্য-_চিরদিন তুল। ব্ল ইহা 
লীল__ক্ষতি নাই। ইহা কিন্তু স্বভাব প্রথমে--পরে লীল]। 

যাহ! দেখি তাহ! আপনি আপনির উপরে ভুলের দেখা । চিৎ আপনাকে 
আপিন যাহা মনে করেন তাহারই স্ফুরণে তাই সাজেন। মনে করাটা অসত্য। 
এক একই। এক এককে জানেন আবার একের অভাবকেও জানেন। এই 
অভাবটা কোথাও নাই--একবারেই নাই__ ইহা মিথ্যা--ইহা কল্পনা--ইহা 
উঠিতেই পারেনা । কেননা! অভাবট! নাইই। তথাপি কল্পন। যখন হইল--তথন 
দেখ] হইল-_ভুল দেখ! হইল, ভূল আপনাকে আপনি তুল। আপনাকে আপনি 
ছাড়িয়া আমি যে অন্ত সেই অসতা যেন দেখা । এই দেখাতে উল্লাস। 
স্বয়মহ্া ইবোল্লসন্। মিথ্যাতে উল্লাস । মানুষ কম্বল মুড়ি দিয়! ভালুক সাজিয়। 
ইাঁসি_-এই উল্লান। আমি এটা নই তবু এটা--এই উল্লাস। আমি দেহ 
আমি মন আমি জগৎ এই উল্লাস-_উল্লাস__ এই ভুলের উল্লাস। . 

ভূল দেখিতে দেখিতে দেখিতে উল্লাস করিয়৷ করিয়া__কল্পনার ভুল সত্য মত 
হইল। তখন আপনি আপনি পূর্ণ থাকিয়৷ ও পূর্ণের অভাব কল্পনার উল্লাসে 
পূর্ণ যেন ভুল হইল-_ অপূর্ণ বছু ভাসিল। ভূলের ভাসা সত্য মত হইল। বর্গ 
জীব সাজিলেন, ঈশ্বর সাজিলেন, জগৎ সাজিলেন। ভুলের ঈশ্বর, ভুলের জীব, 
ভুলের জগৎ। পূর্ণ পূর্ণ ই সর্ব্া_ পূর্ণের অভাবট! যাহা কল্পনায় ছিল তাহাই 


৩৫০ উত্সব । 


মুত্তি ধরিয়৷ বাহিরে পুর্ণের গায়ে ভাসিল। বায়স্কোপের ক্যানভাসের গায়ে ছবি 
হাসিন কীদিল ছুটিল বসিল। এইগুলি নাই তথাপি ক্যানভাসই সব সাজিল 
আর ক্যানভাসের ভূল ছবি সত্য হইয়া গেল। 

যখন ভুল দেখা পাক] হুইয়। গেল__জীব জগৎ সাজা সত্য হইয়া গেল তখন 
ভূল ভাঙ্গান যায় কিরূপে? যিনি ভুল কল্পনা করিলেন তিনি ঠিকই আছেন 
কিন্তু তাহার কল্পনা সতামত যখন হইল তখন তাহ! ভাঙ্গে কিরূপে ? 

ভুলের প্রসার কত একবার ভাবনা কর। জন্ম হওয়া ভূল, মরণটা ভুল) 
ক্ষুধা ভুল, পিপাসা ভূল; শোক ভুল, মোহ ভুল। জাগ্রত হওয়া ভূল, নিদ্রা 
যাওয়া ভূল, স্বযুপ্তি ভুল। কিছু দেখা ভুল, শুন! ভুল, ম্মরণ কর! ভূল। হরি 
হরি ভুলের সাগরে ভুলের তরঙ্গ । অপার সাগর সর্বদা তরঙ্গ | অহে! মায়া অহো৷ 
মীয়।। অহো! ! ভুল ভাঙ্গিবে কিরূপে ? 

সত্যই «মম মায়! দূরত্যয়” আমার মামাকে অতিক্রম করিতে কেহ পারেন1। 
কিন্ত আমি পারি। আর যে আমার শরণ লয় প্মামেব যে প্রপদ্ধান্তে মায় মেতাং 
তরস্তিতে”__আমার শরণ যাহারা লয় তাহারা মার অতিক্রম করিতে পারে। 

আমার অবতার এই মায়। অতিক্রম করাইবার জন্ত। তুমি অজ্ঞান সমুস্রে 
ডুবিয়াছ। তুমি আমার শরণ লও। বল-হায় কে আছে ?-_কে আমাকে 
মায়া সমুদ্র হইতে তুলিবে? আহা! আমি যে পারিলাম না-_মিথ্যাকে মিথ্যা 
জানিয়াও ত্যাগ করিতে পারিলাম না। কে আছ যিনি মিথ্যাকে মিথ্যা 
জানিয়াও ত্যাগ করিয়া সত্য হইয়। আছ ? তুমিই সেই আপনি আপনি। আপনি 
আপনি তুমি সর্বদা] । তথাপি ভূল ঈশ্বর সাজিয়, ভুল জীব সাজিয়া সত্য মত 
ভুলকে সত্য দেখাইবার জন্ত আসিয়াছ। ঈশ্বর ও ভুল?” হা-_*মগ্সি জীবত্ব- 
মীশত্বং কল্পিতং বস্তুতে! নহি” শ্রুতিই এই বলিতেছেন-- ইহ দেখাইয়া দিয়াছেন। 
এক একই আছেন--আর কিছুই নাই, আর কিছুই উঠে নাই। যাহা উঠা মত 
দেখিতেছ তাহা সেই আপনি আপনি, ত! ঈশ্বর উঠাই কি, জগৎ উঠাই 
কি আর জীব উঠাই কি? দেখার দোষে এককে--নান! দেখা হইয়া যায় 
নতুব! পবন্ধ্যা পুত্রোন তত্বেন মায়ায়া বাপি জায়তে” বন্ধ্যার পুত্র ইহা অসৎ। 
তত্ব দ্বারাই বল বা মায়! দ্বারাই বল বন্ধ্যাপুত্র জন্সিতেই পারেনা- সেইরূপ জগৎ 
উঠিতেই পারেন!-_দেহ উঠিতেই পারেনা--মন উঠিতেই পারেন।। তথাপি যে 
দেখা তাহ! ভূলে দেখা । 

*আ্মৈবেদং সর্ববং* “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন”__ইহাই সত্য । 


রামায়ণ বেদচক্দ্রিকা বা সীতাবা মতবকৌমুদী'। . : ৩৫১ 


ভূল বুঝিয়! ও যখন ভূল ছাড়! যায় না তখন যিনি তাহা পারিয়াছেন তার 
আশ্রয় লওয়। এক উপায়। এইটি ভক্তির পথ। জগৎটা মিথা!। এই মিথ্যা 
ভূলিবার জন্ত আকাশ মত তোমাকে দেখিলাম, তোমার সঙ্গে থাকিলাম, তোমায় 
লইয়। থাকিলাম। এইটি ভক্তি পথ। আর জ্ঞান পথ হইতেছে__জগৎটা মিথ্যা! 
ইহার বিচার পুনঃ পুনঃ করা । করিয়া দেখা-তোমার গায়ে দেখার দোষে 
জগৎ ভাসিয়াছিল। তোমার কথা শুনিয়া-__চৈতন্তের কথা শুনিয়া, চৈতন্তকে 
মনন করিয়া, চৈতন্তকে ধ্যান করিয়৷ চৈতন্যাকে দেখা । দেখিয়! চৈতন্তের গায়ে 
যাহ! ভাগিয়াছিল তাহা! আর না দেখা । ঘট পট শরাব-_সমস্তই মাটি। মাটি 
ভাঁবিতে ভাবিতে আর ঘটের আকার, পটের আকার ন! দেখা, স্থির সমুদ্র 
ভাবিয়া ভাবিয়৷ তরঙ্গের দিকে চাহিয়াও তরঙ্গ না দেখা-স্থির সমুদ্রই দেখা । 
ইহ! জ্ঞান মার্গ। তন্বাভ্যাস করিয়৷ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাসনা ক্ষয় করা আর 
মনোনাশ করা । জ্ঞানীর সাধন এই | জ্ঞানী না হইতে পার ভক্ত হইয়া যাও। 
তুমি তোমার ইচ্ছ। আর রাখিওনা। শুধু তার আজ্ঞা, তার ইচ্ছা ধরিয়া যথ| 
প্রাপ্ত কর্মে স্পন্দিত হও। তার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর কর। তোমার কার্ধ্য 
তুমি কর যেখানে লইয়া গেলে হয়, সেই সেখানে লইয়। যাইবে, ভূল দেখ! সেই 
ছাড়াইয়৷ দিবে। ভক্তি পথ তাই নিরুপদ্রব। ভক্তি পথে গিয়া জ্ঞানপথে 
যাইবার সামর্থ লাভ কর এই সব। 


শ্রীসদাশিবঃ 
শরণং 
নমে। গণেশায় 
শ্রী১০৮ গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ | 
শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলোভ্যো নমঃ। 


রামায়ণ বেদ চক্দ্রিক! বা সীতারামতত্তবকৌমুদী । 


( পুর্বান্থবৃত্তি ) 
পিতামহ (ব্রহ্মা ) কর্তৃক সমীরিত গুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অগ্রিদেব মুন্তিমান্‌ 
হইয়া, চিতা সধশলন পূর্বক জনকাত্মজ! বৈদেহীকে লইয়!* সত্বর উখিত হইলেন 
এবং বালনুষ্যসমপ্রভ1 তপুকাঞ্চনভূষণ।, রক্তাম্বরধরা, নীল কুঞ্চিত কেশ, অল্লান 


৩৫২ উত্সব । 


মাল্যাভরণধারিণী অনিন্দিতা, জনক ছুহিতাকে ক্রোড়ে করিয়! শ্রীরামচন্দ্ের 
হন্তে সমর্পণ করিলেন, এবং লোকসাক্ষীপাবক বলিলেন রাম! এই তোমার 
জানকী, ইহাতে কোন পাপ নাই, এই শুভা, সচ্চরিত্র! জনকনন্দিনী বাক্য, মন, 
বুদ্ধি ও চক্ষু দ্বার কখন তোমাকে অতিক্রম করেন নাই, নির্জন কাননে তোম৷ 
কর্তৃক বিরহিতা হওয়ায় ইনি নিরুপায়! ও বিবশ! ছিলেন, সুতরাং বীধ্যগর্ববিত 
রাবণ বলপুর্ধক ইহাকে অপসারিত করিয়া আনিয়াছিল, ইনি অস্তঃপুর মধ্যে 
রুদ্ধা ও স্বজনসম্পর্ক রহিত! ছিলেন, ভীষণ রজনীচর রমণী সকল নিয়ত ই্ার 
প্রহরী স্বরূপ ছিল, ইনি অবিরাম তোমার মুখচন্দ্রকেই ধ্যান করিতেন, ইছার 
অস্তরাত্মা “তোমাতেই সদ| অনুরক্ক ছিল, এই নিমিত্ত তুমি ভিন্ন অন্ত কোন বিষয় 
ই্টার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই, নানাবিধ তর্জন ও লোভ প্রদর্শন 
করিলেও, ইনি কিছুতেই রাবণকে গ্রাহ করেন নাই। অতএব বিশুদ্ধভাব! 
নিষ্পাপা মৈথিলীকে কোন কথ! ন! বলিয়া, আমি আক্ঞ] কদ্িতেছি, তুমি গ্রহণ 
কর। সর্বলোক সাক্ষী মুন্তিমান্‌ অগ্রিদেবের এই কথা শুনিয়া বাগিশরেষ্ঠ ধর্্াত্মা 
প্রীতমন। শ্রীরামচন্দ্র মুহূর্তকাল চিন্তা করিলেন, এবং পরে মহাতেজা, ধৃতিমান্‌, 
মহাবিক্রম ধার্মিক গ্রগণ্য ধর্্াত্া হর্ষব্যাকুল লোচন শ্রীরামচন্দ্র দেবপ্রধান 
বিভাবসুকে বলিলেন, প্ুভাজানকী দীর্ঘকাল রাবণের অস্তঃপুরে বাস করিয়াছেন, 
এই নিমিত্ত লোক সমক্ষে ইহার পবিত্র ভাবের পরীক্ষ। হওয়া অবশ্ত উচিত ; আমি 
যদ্দি বিনা পরীক্ষায় জানকীকে গ্রহণ করিতাম, তাহ! হইলে, লোকে বলিত যে, 
দশরথের শ্পুত্র মূর্খ ও কামাত্মা। মৈেথিলী যে, অনন্য হৃদয়া, মচ্চিত্ত পরায়ণা, 
তাহ! আমি অবগত আছি, এই “িশালাক্ষীর পাতিব্রত্য তেজ ইহাকে রক্ষা করিয়া- 
ছিল বলিয়া, সমুদ্র যেমন বেল! ভূমি অতিক্রম করে না, তজ্জপ ইন্ীর প্রতি 
অত্যাচার কর! রাবণের সাধ্য হয় নাই, আমি নিশ্চয় জানি, হষ্টাত্মা রাবণ প্রদীপ্ত 
অগ্নি শিখার স্তায় অগ্রাপ্যা মৈথিলীকে মন দ্বারাও ধর্ষণ করিতে পারে নাই, 
রাঁবণের অন্তঃপুরে থাকিলেও, ইহার কদাচ চিত্ত বৈকল্য উপস্থিত হইতে পারে 
না, প্রভা যেমন ভাম্করের ইনিও তন্রপ আমার, অপরের নহেন। যাহা হোক্‌, 
স্বভাবতঃ শুদ্ধ! জনকাত্মজ! ভ্রিলোকের সমক্ষে স্বীয় বিশুদ্ধতা স্থাপন করিলেন, 
অতএব আত্মবান্‌ ব্যক্তি যেমন স্বীয় কীর্তিকে ত্যাগ করিতে পারেন না, আমিও 
সেইরূপ ইহাকে এখন আর ত্যাগ করিতে পারি না, বিশেষতঃ আপনার! লোক- 
পাল হইয়া যখন স্নেহ লহুকারে উচিত বোধে আজ্ঞা করিতেছেন, তখন আমাকে 
অবশ্তই আপনাদের হিতবাক্য পালন করিতে হইবে | মহাশয! মহাবল শ্রীরাম- 
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চন্দ্র এই কথা বলিয়া প্রিয়া সম্সিলনে স্থখী হইলেন, তৎকালে ডি তীহার 
এই অদ্ভূত কর্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন । * 

অধ্যাত্মরামাযণে মুত্তিমান্‌ অগ্রিদেবের মুখে সীতারাম স্তৃতি। 

লোক সাক্ষী বিভাবন্থু লোকগুর ব্রহ্মার শ্রীরামস্তরতি শ্রবণ পুর্ব্বক বিমল 
অরুণছাতিবৎ শোভমানা রক্তান্বর৷ দিব্যভূষণান্বিত। জনক নন্দিনীকে ক্রোড়ে 
লইয়। শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন, হে প্রপন্গের (শরণ।গতের ) সর্ধব ছুঃখহর ! যে 
জানকীকে পুর্বেব দেবকার্ধ্য সাধনার্থ তুমি বনে আমাতে স্থাপিত করিয়াছিলে, 
সেই জানকীকে গ্রহণ কর। হেহরে! দশাননের প্রাণ বিনাশ হেতু তুমি মায়া 
জনকাত্মগা নিশ্মাণ করিয়াছিলে, দশানন পুজ-বান্ধবগণের সহিত হত হইয়াছে, 
হে প্রভূ! পুখিবীর ভার নিরাকৃত হইয়াছে । তুমি যে উদ্দোগ্রে প্রতিবিষ্বরূপিণী 
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* *এতচ্ছ,ত্বা শুভং বাক্যং পিতামহ সমীরিশু তম 'অঙ্গেনাদায় বৈদেহী মুৎ- 
পপাত বিভাবন্থঃ ॥ বিধুাথ চিতাং তাং তু বৈদেহীং হব্যবাহনঃ। উত্তস্থৌ 
মুণ্তিমানাশু গৃহীত্বা জনকাত্মজাং ॥ তরুণাদিত্য সঙ্কাশ!ং তগ্তকীঞ্চন ভূষণাং। 
রক্কান্বরধর|ং বালাং নীলকুঞ্চিতমৃদ্ধজাং ॥ অক্রিষ্টমাপণ্যাভরণাং তথারূপামনি- 
ন্িতাম। দদৌ রামায় বৈদেহীমঙ্ে কৃত্বা বিভবাবস্থুঃ ॥ অব্রবীত্ত, তদা রামং সাক্ষী 
লোকন্ত পাবকঃ | এষ। তে রম বৈদেহী পাপমন্তাং ন বিগ্কতে ॥ নৈব বাচ। ন- 
মনস। নৈব বুদ্ধা ন চক্ষুষা । স্থবৃত্তাবৃত্ত শৌচীধ্যে ন ত্বামত্যচরচ্ছভ। ॥ রাবণেনা- 
পনীতৈষা বীর্যোৎসিক্তেন রক্ষনা ৷ তয়! বিরহিত দীন1 বিবশা নিজ্জনে সতী-_॥ 
কুদ্ধ! চান্তঃপুরে গুপ্ত। ত্বচ্চিন্তা ত্বংপরায়ণা। রক্ষিত! রাক্ষসীভিশ্চ ঘোরাভিঘেণ- 
রবুদ্ধিভিঃ ॥ প্রলোভামানা বিবিধং তজমানা চ মৈথিলী। নাচিস্ত়ত তত্রক্ষ 
স্বদগতেনান্তরায্মনা ॥ বিশুদ্ধতাবাং নিষ্পাপাং প্রতিগৃহ্রীঘ মৈথিলীং। ন 
কিঞ্িদিভিধাতব্য। অহমাজ্ঞাপয়ামি তে ॥ ততঃ -প্রীতমনা রামঃ শ্রুত্বৈবং বদতাং 
বরঃ। দধ্যো মুহ্র্তং ধর্মাত্মা হর্ষব্যাকুল লোচনঃ ॥ এবমুক্তো মহাজেত! ধৃতিমামুরু- 
বিক্রমঃ। উবাচ ক্রিদশশ্রেষ্ঠং রামে। ধর্মবূতাং বরঃ ॥ অবশ্তং চাপি লোকেযু-_ 
সীতা পাবনমর্থতি ॥। দীর্ঘকালোধিতা হীয়ং রাবণান্তঃ পুরে শুভ ॥ বালিশে! বত 
কামাযআ্সা রামো দশরণাম্মঞ্গঃ। ইতি বক্ষাতি মাং লোকো জানকীমবিশোধ্য 
হি॥ অনন্ঠহদয়াং সীতাং মচ্চিত্ত পরিরক্ষিণীং। অহমপ্যবগচ্ছামি মৈথিলীং. 
জনকাত্মজাম্‌ ॥ ইমামপি বিশালাক্ষীং রক্ষিতাং স্বেন তেজন1 । রাবণো নাতিবর্তেত 
বেলামিব মছোদধিঃ ॥ ন চ শক্তঃ স্ুতষ্টাত্মা মনসাপি ছি মৈথিলীম্‌। প্রধর্যরিতু- 
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জানকীকে নিম্মাণ করিয়াছিলে, কৃতকুত্যা হুইয়! সেই মায়া সীতা এখন 
তিরোহিতা হইয়াছেন । * 


দেবী ভাগবতে সীতারাম স্ততি। 


লক্ষ্মীর অংশরূপিণী কুশধবজকন্তা নারায়ণ পরায়ণা, আজন্মতপস্থিনী, সাধবী 
বেদবতীকে ( ইনি ভূমিষ্ঠ হইব! মাত্র উত্তম জ্ঞান সম্পন্ন। হইয়া, স্পষ্ট বেদধবনি 
করিয়। গাত্রোথান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত মনীষিগণ ইইার ণবেদবততী” নাম 
রাখিয়াছিলেন ) ছু্ট রাবণ সকামভাবে স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়া! ইনি, “তুমি আমার 
জন্য সবান্ধবে বিন হইবে, রাবণকে এই শাপ প্রদান পূর্বক যোগবলে 
প্রাণত্যাগ করেন। বেদবতীর এই লোকোত্তর ভাব, এই অন্তত কার্ধ্য প্রত্যক্ষ 
করিয়া, রাবণকে ও হতবুদ্ধি, বিশ্মিত ও অনুতপ্ত হইতে হইয়াছিল, হায়! কি গঠিত 
 কার্্যই করিলাম, আহা, কি অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিলাম লোক রাবণ, 
দুষ্ট রাবণের মুখ হইতেও অবশভাবে এইরূপ কথা উচ্চারিত হইয়াছিল। এই 
সাধবী, মহাতপস্থিনী কালান্তরে জনকাত্মজারূপে জন্গ্রহণ করেন। ইনি লাঙ্গল 
দ্বারা ভূমিকর্ষণ কালে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহার “সীতা” নাম 





বসা সাল 


মপ্রাপাং দীপ্ত মগ্রিশিখামিব ॥ নেয়মর্তি বৈক্লব্যং রাবণান্তঃপুরে সতী। অনন্ত! 
ছি ময়! সীতা ভাক্ষরম্ত প্রভা! যথ। ॥ বিশুদ্ধ! ত্রিযু লোকেষু মৈথিলী জনকাত্মজা । 
ন বিহাতুং ময়া শক্যা কীত্তিরাত্মবত। যথা! ॥ অবশ্তং চ ময়! কার্্যং সর্ধেষাং বো 
বচো ছিতম্‌। নিগ্ধানাং লোকনাথানামেবং চ বদতাং হিতম্॥ ইত্যেবমুক্ত। 
বিজয়ী মহাবলঃ প্রশস্তমানঃ স্বরুতেন কন্মণ| | সমেত্য রামঃ প্রিকয়। মহাষশাঃ 
স্থখং সুখার্হোহনু বভূব রাঘবঃ ॥” -বাঃরামাঃযুদ্ধকাণ্ড | 

* পশ্রুত্া স্ততিং লোকগুরোর্বিভাবনুঃ স্বাঙ্ে সমাদায় বিদেহপুত্রিকাং। 
বিভ্রাজমানাং বিমলারুণছ্যতিং রক্তাম্বরাং দিব্যবিভূষণান্থিতাম্‌ ॥ প্রোনাচ সাক্ষী 
জগতাং রঘুত্তমং প্রপন্ন সর্ববার্ডিহরং হুতাশনঃ। গৃহাণ দেবীং রঘুনাথ ! জানকীং 
পুর! ত্বয়। ময্যবরোপিতাং বনে ॥ বিধায় মায়াজনকাত্মজাং ভরে দশাননপ্রাণ- 
বিনাশনায় চ। হতো দশাম্তঃ সহ পুত্রবান্ধবৈনি 'রাকুতোংনেন ভরো ভূবঃ 
প্রভে। ! তিরোহিতা স! প্রতিবিন্বূপিণী কতা যদর্থং কৃতককৃত্যতাং গতা ॥ * * * 
অধ্যাঅরামায়ণে যুদ্ধকাও । 
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হইয়াছিল। + জন্মাস্তরীয় তপস্তা বলে, মহাতপন্থিনী সীত৷ পরিপূর্ণতম হরি 
শ্রীরামচন্দ্রকে পতি লাভ করেন ( “মহাতপন্থিনী স| চ তপস! পূর্বজন্মতঃ। লেভে 
রামং চ ভর্ভারং পরিপূর্ণ তমং হরিম্‌॥*__দেবী ভাগবত, নবম স্বন্ধ)। ত্য 
স্বরূপ রঘৃত্তম বলনত্তর কালপ্রভাবে পিতৃ সত্য পালনার্থ নীতা ও অনুজ লক্ষণের 
সহিত বনে গমন করেন। সীত! ও লক্ষণের সহিত সমুদ্র নিকটে অবস্থান 
করিতেছেন, এমন সময়ে রঘুনাথ নিপ্ররূপধারী হুতাশনকে দেখিতে পান। 
সত্যপরায়ণ বিপ্ররূপধারী অগ্নিদেব, সত্যপ্রিয় শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, 
তগবন্‌ যাহা কালক্রমে উপস্থিত হইবে, সেই বিষয়ে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ করুন। 
আপনার এই সীতা হরণের কাল সমুপস্থিত হইয়াছে, দৈব ছুণিবা্য, অত এব 
আপনি আমর জননী সীতা দেবীকে আমাকে অর্পণ করুন এবং নিজসমীপে 
ছা্লারূপিণী সীতাকে রাখুন, অগ্নি পরীক্ষা সময়ে আমি ইহাকে পুনর্বার প্রদান 
ক'রন। দেবগণ এইজন্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, অমি ব্রা্ষণ নহি, আমি 
স্বয়ং অনল, দেবপ্রেরিত হইয়া আপনার সমীপে আগমন করিয়াছি । রামচন্ত্ 
অগ্নিদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়, ব্যথিত হৃদয়ে তাহাই স্বীকার করিলেন। 
হে নারদ! অগ্নিদেব তখন যোগবলে সীতা তুলা রূপ-গুণশালিনী নায়াসীতা 
সুষ্টি করিয়া, ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন। এই গোপনীয় বিষয় 
অন্তের কথ। কি, লক্ষ্মণ পর্য্যন্ত জানিতে পারিলেন না । * অধ্যাত্ম রামায়ণে উক্ত 


মি + “কুশধবজস্ত পত্রী চ দেবী মালাবতী সহী । সা নুমাব চ কালেন কমলাং শাং 
স্থতাং সতীং ॥ মস চ ভূয়িষ্ঠকালেন জ্ঞানযুক্তা ব্ভূব হ। রুত্বা পেদধবনিং 
স্পষ্টং উত্তন্থৌ স্ৃতিক। গৃহাৎ ॥ বেদধবনিং সা চকার জাতমাত্রেণ কণ্যক]। 
তম্মান্তাং চ বেদবতীং পপ্রবদন্তি মণীষিণঃ ॥৮% ** “সা শশাপ মদর্থে 
ত্বং বিনংক্ষা্ি সবান্ধবঃ। স্পষ্টাং চ ত্বয়৷ কামাৎ বলং চাপ্যবলোকয়। ইতুযুক্ত। 
সা চ যোগেন দেহত্যাগং চকার স|॥৮--* * * ণ্সা চ কালাস্তরে সাধবী বভৃব 
জনকাত্মজ!। সীত| দেবীতি বিখ্যাত! যদর্থে রানণো হতঃ॥”--দেঃ ভাঃ 
৯ম স্বন্ধ। 

* পপিতুঃ সত্যপালনার্থং সত্াসন্কে। রধুদ্বহঃ | জগাম কাননং পশ্চাৎ কালেন 
চ বলীয়সা ॥ তশ্থৌ সমুদ্র নিকটে সীতয়। লক্ষমণেন চ। দদর্শ তত্র বহিং চ 
বিপ্ররপধরং হরি ॥৮ * *% “উবাচ কিঞ্চিৎ সত্যেষ্টং সত্যং সত্যপরায়ণঃ ॥ দ্বিজ 
উবাচ। ভগবন্‌ শ্রয্নতাং রাম কালোহয্ং যহপস্থিতঃ॥ সীতাহরণকালোইয়ং 





৩৫৩৬ গসব। 


হইয়াছে, “ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্র রাবণের সর্বচেষ্টা পূর্ব জ্ঞাত হইয়া, সীতাদেবীকে 
একান্তে বলিয়াছিলেন, জানকি ! আমার কথা শ্রবণ কর, রাবণ ভিক্ষুরূপে 
তোমার নিকটে আসিবে, অতএব তুমি ত্বৎ সদৃশ ছায়া, উটজে (পর্ণ নির্মিত 
শালা ) স্থাপন পূর্বক, আমার আজ্ঞান্ুসারে এক বৎসর অদৃপ্ত রূপে অগ্নিতে 
অবস্থান কর ; হে শুগে ! রাবণবধাস্তে তুমি আমাকে পূর্ববৎ প্রাপ্ত হইবে। 
শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য শ্রধণ করিয়া, লক্মীরূপিণী, পাতপ্রাণা সীতা দেবী তাহাই 
করিয়াছিলেন, মায়াদীত। বাহিরে স্থাপন পূর্বক, স্বয়ং অনলে অন্তহিত হইয়া" 
ছিলেন । ছুষ্ট রাবণ এই মায়! পীতাকেই হরণ করিয়াছিল। + 

স্কন্দ পুরাণে ও সীত। উপনিষদে মী ও শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে যাহ! উক্ত হইয়াছে, 
আমি তোমাকে পূর্ব তাহা জানাইয়াছি। - 

জিজ্ঞাম্থ__আপনি বলিধাছেন স্কন্দপুরাঁণে ও সীঘভা উপনিষদে সীতাদেবী যে, 
সর্ববিগ্ঞাত্মিকা, ইনি ষে, ব্রহ্মবিদ্যা, ইনি যে, বেদস্বরূপিণী স্পষ্টতঃ তাহা উক্ত 
হইয়াছে । স্বন্দ পুরাণ বলিয়াছেন, সীতাদেবী সাক্ষাৎ ব্রঙ্গবিষ্তা, দেবতাগণের 
কার্ষ্যসিদ্ধি নিমিত্ত সীতারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সীতাদেবী শরীরিণী 
আব্বীক্ষিকী বিছা, জনকের কুলে আবিভূতি হইয়া, জনকাত্মজা নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছেন । এই সর্বপাপবিনাশিনী, সর্ববিগ্ঠাময়ী সীতাদেবী পুর্বে “বেদবতী” 





তদৈব সমুপস্থিতঃ ॥ দৈবং চ ছুনিবাধ্যং চন চ দৈবাৎ পরো বলী। জগকপ্রস্থং 
গয়ি স্তস্ত ছায়াং রক্ষাস্তিকেশুধুনা ॥ দাস্তমি সীতাং তুভ্যং চ পরীক্ষাসময়ে পুনঃ | 
দেবৈঃ প্রস্থাপিতোইহং চ ন চবিপ্রো হুতাশনঃ ॥ রামস্তদ্রচনং শ্রুত্ব। ন গ্রকান্ঠ 
চলক্গাণম্‌। স্বীক1রং বচসশ্চক্রে হৃদয়েন বিদুয়তা ॥ বাহির্ধোগেন সীতায় 
মায়াসীতাং চকারহ। তত্তল্যগুণসর্বাঞ্গাং দদৌ রামায় নারদ ॥ সীতাং গৃহীত্বা 
স যযৌ গোপ্যং বক্ত,ং নিখিধ্য চ। লক্ষমণো নৈব বুবুধে গোপ্যমন্তস্ত কা কথা ॥” 
দেঃ ভাঃ ৯ম স্বন্ধ। 

+"অথ রামোহপি তৎ সর্বং জ্ঞাত্বা রাবণচেষ্টিতম্‌। উবাচ সীতামেকাস্তে 
শৃণু জাঁনকি ! মে বচঃ॥ রাবণো! ভিক্ষুবূপেণ আগমিয্যতি তেইস্তিকম্‌। ত্বস্ত 
ছায়াং ত্বদাকারাং স্থাপরিত্বোটজে ধিশ ॥ অগ্নাবদৃশ্তরূপেণ বর্ষং তিষ্ঠ মমাজ্ঞয়। | 
রাবণশ্ত বধান্তে মাং পূর্ববৎ প্রাপ্যসে শুভে ॥ শ্রত্বা রামোদিতং বাক্যং সাহপি 
তত্র তথাহকরোৎ। মারাপীতাং বহিঃ স্থাপ্য শ্বয়মন্তদ ধেনলে ॥৮”_-অধ্যঃ 
রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, ৭ম সর্গ। 


তাক এ ক পাপ সা ১ ০ সপপপ কাপ পাপা পাপা শাসক 





রামায়ণ বেদচজ্দ্রিক! বা সীতারাগতবকৌমুদী । ৩৫৭ 


এই নামে প্রসিদ্ধা ছিলেন। রাঞ্ধি জনক এই অযোনিজ! কামরূপিণী ( স্ব- 
ংকল্লান্রধায়ি-বূপধারিণী ) ব্রহ্ম বিগ্যাকে পরমাত্ম! বিষ্ণুর করে সমর্পণ করেন। 
বিশ্বমাতা, বাঙ.ময়ী বেদবতী স্বয়ং রাবণকে আত্মপরিচয় প্রদানকালে, যাহা 
বলিয়াছিলেন, বান্ীকি রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের সগুদশ সর্ণে তাহা উল্লিখিত 
হইয়াছে । বাবা! আপনার মুখ হইতে আমি পুর্বে এই সকল কথ শুনিয়াছি, 
কিন্তু পুর্বে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, আমি এই শান্ত্র বচন সমূছের প্রকৃত 
অভিপ্রায় কি, তাঙ্া উপলব্ধি করিতে পারি নাই। 
বক্তা-_সীতাদেবী পুর্বাবতারে বেদবতী ছিলেন, সীতাদেবী ব্রন্গবিগ্থ।স্বরূপিণী, 
ইনি শরীরিণী আবন্বীক্ষিকী বিছ্যা, ব্রহ্গবিদ্যাস্বরূপিণী সীতাদেবী স্থুরকার্ধযয সাধনার্থ 
সীতারূপে অনতীর্ণ। হইয়! ছিলেন, রাজধি জনক এই অযোনিসম্তভবা কামরূপিণী 
ব্হ্মবিভ্াকে পরমাত্মা বিষুটর করে সমর্পণ করেন, ইত্যাদি শাস্ত্র বচন সমুহ যে 
অনর্থক, ইহারা যে মিথা উপকথা, তুমি কেন, বর্তমান সময়ে অধিকাংশ ব্যক্তিই 
তাহ! মনে করেন, ইহারা অনেকের কাছে ছুর্ববোধ্য বা অবোধা রূপে, 'অসার- 
বৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ভুমি এই সকল কথার প্ররুত অভিপ্রায় কি, 
তাহা বুঝিতে পার নাই বলে আমি বিস্মিত হই নাই, হুঃখিত হই নাই। দুঃখ 
হয়, ণৈদিক ঘর্ধ্য সন্তানদিগের সত্যানুসন্ধিৎসার, বিচার বুদ্ধির শোচনীয় অপকর্ষ 
নিবন্ধন, বৈদিক আর্ধাসস্তানদিগের ক্রমাবনতি, আমার হৃদয়কে অতিমাত্র 
ব্যথিত করে। যাহা হোক্‌, যথাসময়ে আমি তোমাকে যথাশক্তি, অনর্থকরূপে, 
অসার গল্পরূপে প্রতীয়মান এই সকল শাস্ব বচন বে, বস্ততঃ অনর্থক নহে, অসার 
গল্প নভে, তাহা বুঝাইবার চেষ্ট। করিব, এখন শঙ্কর ও রাজা দশরথ সীতারামের 
স্বরূপ সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। 
শ্রীরামচন্দ্রের বাঁক্য শ্রবণ পুর্ববক মহেশ্বর বলিয়াছিলেন, হে কমললোচন ! হে 
মহাবাহে।! হে মহাবক্ষঃ! হে পরন্তপ! হেধার্থমিক শ্রেষ্ঠ! ভাগ্যবলে আজ 
তুমি এই মহৎকার্ধা সাধন করিলে, সর্বলোকের রাৰণভক্ন্ূপ যে ঘোর অন্ধকার 
প্রবর্ধিত হইয়াছিল, রাম! তুমি যুদ্ধ করিয়া পেই অন্ধকার অপসারিত করিলে। 
কাকুতস্থ! মানুষলোকে তোমার পিতা রাজা দশরথ তোমাকে পুত্রূপে পাইয়া, 
তারিত স্কইয়াছেন, ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই দেখ, তিনি বিমানে অবস্থিতি 
করিতেছেন। তুমি ভ্রাতা লক্ষ্মণের হিত তাহাকে অভিবাদন কর । মহাদেবের 
বাক্য শ্রবণ করিয়া, রামচন্দ্র লক্ষণের সহিত বিমান শিখরস্থিত পিতাকে প্রণাম 
করিলেন । রামচন্দ্র ও লক্ষণ দেখিতে পাইলেন, তাহাদের পিত। নির্্দল বসন 
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পরিধান পূর্বক স্বীয় তেজে প্রদীপ্ত হইয়া আছেন, বিমানস্থিত মহাদিংহাসমে 
উপবিষ্ট মহারাজ দশরথ তথন প্রাণ প্রিয়তম প্রকে অবলোকন করিয়!, ক্রোড়ে 
লইয়া, আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, রাম! আমি স্বর্গগত এবং দেবতা দিগের 
সহিত সমান হইয়াছি, তথাপি আমি সত্য বলিতেছি, তোমা-বিহীন হইয়৷ এই 
সকল আমার মনোমত হইতেছে না, শ্রেষ্ঠ! তোমার প্রব্রাজন জগ্ত (বনে 
পাঠাইবার নিমিত্ত) কৈকেয়ী আমাকে যে সকল বাক্য বলিয়াছিল, 'আমার 
অন্তঃকরণে সেই সকল বাক্য অগ্ভাপি নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু তোমাকে ও 
লক্ষ্পণকে কুশলী দেখিয়া, তোমাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া, আমি নীহার মুক্ত 
মিহিরের সায় সর্বছঃখ হইতে মুক্ত হইলাম, অষ্টাবক্র হইতে ধন্মাতঝা কহোল 
ব্রাহ্মণের স্তায় হে জুপুভ্র! হে মহাত্বন! তোমা হইতেই আমি উদ্ধার 
পাইগ়াছি। সৌম্য! আমি সুরেশ্বর দিগের নিকট ইদানীং জানিতে পারিলাম 
যে, তুমি পুরুষোত্তম নারায়ণ, রাবণ বধার্থ তুমি মানুষরূণপে প্রচ্ছন্ন হইয়৷ আছ। 
রাম! কৌশল্যাই বন্তা, বনবাসের পর প্রত্যাগত শক্রহুদন তোমাকে দর্শন 
করিয়া, তিনি আনন্দ লাভ করিবেন, রাম! তুমি অধোধ্যায় যাইবার পর 
যাহার তোমাকে রাঁজ্যে অভিষিভ্ত দর্শন করিবে, তাঙ্থারাই ধন্ত ; রাম ! তোমাকে, 
তোমাতে একান্ত অন্ুরত্ত, বলবান্‌, শুচি, ধর্ম্চারী ভরতের সহিত সমাগত 
দেখিতে ইচ্ছ। করি । সৌম্য! তুমি আমার প্রীতির জন্ সীতা ও লক্ষ্মণ সমভি- 
ব্যাহারে সম্পূর্ণ চতুদ্দিশ বৎসর বনে বাস করিয়াছ, এখন তোমার বনবাস নিবৃত্ত 
হইয়াছে, তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে । যুদ্ধে রাবণকে নিধন করিয়া, তুমি 
দেব বুন্দের প্রীতি সাধন করিয়াছ, তুমি এখন কৃতকার্য হইয়াছ, শত্রন্দন | 
গ্রঘনীয় যশও প্রাপ্ত হুইয়াছ, বস ! অধুন! রাজ্যস্থ হইয়া, ভ্রাতৃবর্গের সহিত 
দীর্ঘ(যুঃং লাভ কর। রাজা দশরথ এই কথা বলিলে, রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিভাবে 
কহিলেন, ধর্জ্ঞ! আপনি কৈকেয়ী ও ভরতের প্রতি প্রসন্ন হো'ন্‌, পিতঃ ! 
“আমি সপুত্র তোমাকে ত্যাগ করিলাম” এই বলিয়৷ আপনি যে, ঘোর অভিশাপ 
দিয়াছিলেন, প্রভো ! আপনার সেই শাপ ধেন মাতা কৈকেয়ী ও তাহার পুত্রকে 
স্পর্শ না করে। রাজ! দশরথ তখন বন্ধাঞ্জলি শ্রীরামচন্ত্রকে তথাস্ত বলিয়!, 
লঙ্ষ্রণকে পুনর্ধার আলিঙ্গন পূর্বক বলিলেন, পর্নজ্ঞ | রাম প্রসন্ন থাকিলে, 
তুমি ইহলোকে ধরব ও বিপুল যশঃ, এবং চরমে স্বর্ণ ও অনুত্তম মহিম। প্রাপ্ত হইবে। 
হে স্থমিত্রানন্দব্ধন! তোমার মঙ্গল হো”কৃ, তুমি রামের শুত্রষ! কর, রাম! 
নদ সর্কভূতের হিতেরত। সম্মুখেই দেখিতে পাইলে ত এই ইন্ত্রাদি লোক- 
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পালগণ, এই সিদ্ধ ও পরমর্ষিবুন্দ, মহাত্মা! পুরুষোত্তম শ্রীরারচন্দ্রকে অভিবাদন 
পূর্বক অর্চন। করিলেন, হে সৌম্য! বেদে যে অব্যক্ত, অক্ষর ব্রহ্ম দেবতার্দিগের 
গুহা হৃদয় বলিয়৷ কীন্তিত হইয়াছেন পরস্তপ এই রাম সেই বস্ত। লক্ষণ ! তুমি 
ধৈর্য্য সহকারে সীতার সহিত রামের সেব৷ করিয়াছ তাহাতে তোমার ধর্মাচরণ 
ও বিপুল যশোলাভ হইয়াছে । লক্ষমণকে এই কথা ৰলিয়। রাজা দশরথ কুতাঞ্জলি- 
পুটে দণ্ডায়মান পুজবধূকে প্রীতি সহকারে মধুর বাক্যে অল্পে, অল্পে বলিলেন, 
পুভ্রি! বৈদেহি! রাম ষে, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তুমি তজ্জন্ত 
ক্রুদ্ধ হইও না, কারণ রাম হিতাভিলাষী হইয়া, লোক প্পরত্যয়ার্থ স্বভাবতঃ 
অপাপবিদ্ধ তোমার বিশুদ্ধির নিমিত্ত এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন, পুভ্রি! তোমার 
বিশুদ্ধ-চরিত্রতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত তুমি যে ছুক্তর কার্য করিলে, ইহ 
অন্ত স্ত্রীলোকের সর্বথ1 অসাধা, বসে! তোমার চারিত্র লক্ষ্মণ অনুপমেয়, তুমি 
যাহা করিলে, তজ্জন্ত তুমি সর্ব দেশে, সর্বকালে নারিদিগের বিশুদ্ধ চরিত্রের 
আদর্শ হইবে। বংসে! পতি সেবা বিষয়ে তোমাকে কিছুমাত্র বলিবার আবশ্ঠাক 
ন! থাকিলেও উপদেশ প্রদান আমার অবগ্ কর্তবা। বংসে | এই রামই তোমার 
পরম দেবতা । রাজা দশরণ ছুই পুত্র ও সীতাকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান 
করিয়া, বিমানে আহোরণ পুর্ব্বক ইন্দ্র লোক গমন করিলেন। * 


* “এতচ্ছ,ত্ব। শুভং বাক্যং রাঘবেনান্ুভা ধিতম্‌ | ততঃ শুভতরং বাক্াং 
ব্যজহার মহেশ্বরঃ ॥ পুক্ষরাক্ষ মহাবাহো! মহাবক্ষঃ পরস্তপ। দিষ্ট্য/ কুতমিদং কর্ম 
ত্বয়া ধর্মভৃতাং বর। দিষ্ট্য! সর্বস্ত লোকম্ত গুবুন্ধং দারণং তমঃ। অপবৃত্তং ত্বয়া 
ংখ্যে রামরাবণজং ভরয়ম্‌ ॥৮ * * * “এষ রাজ। দশরথে। বিমানস্থঃ পিত। তব। 
কাকুৎস্থ মানুষে লোকে গুরুস্তব মহাষশাঃ ॥ ইন্দ্রলোকং গতঃ শ্রীমাংস্তয়! পুত্রেণ 
তারিতঃ॥ লক্ষমণেন সহ ভ্রাতা ত্বমেনমভিবাদয় ॥ মহাদেববচঃ শ্রত্বা রাঘবঃ 
সহলক্ষ্ষণঃ॥ বিমানশিখরস্থম্ত প্রণামমকরোৎ পিতুঃ ॥ দীপ্যমানং স্বয়৷ লক্ষ্যা 
বিরজোহম্বরধারিণম্‌। লক্ষ্ষণেন সহ ভ্রাত! দদর্শ পিতরং প্রভৃঃ ॥ হর্ষেণ মহতাবিষ্টো 
বিমানস্থো মহীপতিঃ। প্রাণৈঃ প্রিয়তরং দৃষ্ট1 পুত্রং দশরথস্তদা! ॥ আরোপ্যাক্কে 
মহাবাহু বরাসনগতঃ প্রভূঃ। বাহুভ্যাং সম্পরিষজ্য ততো বাক্যং সমাদদে ॥ ন 
মে স্বর্গে! বনু মতঃ সমানশ্চ স্ুরর্ষভৈঃ। ত্বয়! রাম বিহীনন্ত সত্যং প্রতি শৃণোমি 
তে॥ কৈকেয্া! যানি চোক্ত।নি বাক্যানি বতাং বর। তব প্রব্রাজনার্থানি 
স্থিতানি হৃদয়ে মম ॥ ত্বাং তু দৃষ্ট। কুশলিনং পরিত্বথ সলক্ণং। অন্ভ ছুঃখাদ্বিমু- 
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শ্রীরামচন্দ্র যে, সনাতন বিষণ তিনি যে রাবণ কর্তৃক অভিভূত, পরিতপ্ত 
দেবতাগণ কর্তৃক প্রার্থত হইয়া, ধর্মসংস্থাপনার্থ, স্থরগণের কার্ধ্য সিদ্ধি হেতু 
সর্বাভিরাম রামরূপে অবতীর্ণ হুইয়! ছিলেন, রঘুবংশে স্পষ্টাক্ষরে বছুশঃ তাহা উক্ত 
হইয়াছে, রঘুখংশের দশম সর্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বার আলোকিত হৃদয় কৰি শ্রেষ্ঠ 
কালিদাস তাহ! বর্ণন করিয়াছেন । বিশুদ্ধ কাব্য ও বিজ্ঞান যে, ভিন্ন সামগ্রী 
নহে, কবিবর কালিদাসের কাব্য পাঠ করিলে, তাহা অবগত হুওয়। যায়। 
বৃহন্ধন্ম পুরাণে উক্ত হইয়াছে, কাব্য হইতে চতুর্বর্গের ফল প্রাপ্তি হয়, মহৎ পূর্ব 
স্কার হইতে মানুষের কাব্য শক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে । কবিহ ধর্ম বক্তা, 
কবিই সর্বরসৈকবিৎ, যথার্থ কবির বর্ণন কখন মিথ্য। হয় না, কবিই পরস্ৃষ্টি কর্তা, 
কৰি সর্ধোপরিদ্রষ্টা, কবির দৃষ্টি সার্ব্বভৌম, অন্ডের দৃষ্টি পরিচ্ছিন্ন, ইন্ত্র, উপেন্দ্র ও 
যমাদি দেবগণ, মনুষ্যবৃন্দ সকলেই কবিদিগের বশগ। ব্রদ্ধ!, বিষু, মহেশ্বর ইহার! 
কবি। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ব বিশুদ্ধ কাব্য । অনাদি নিধন শননত্ 
হইতে বিশ্বের পরিণাম হইয়া! থাকে, অতএব সর্ব বিদ্যা, সর্বভূত, এক কথায় সর্ব্ব 
পদার্থই শব্দব্রক্দগ হইতে আবিভূতি হয়। বেদান্তন্ত্রে এই সত্য জানাইবার 
নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে, দেবতাদিগের আবির্ভাবও শব্দ বা বেদ হইতে হইয়া 
থাকে । কি বিজ্ঞান, কি শিল্প, কি ইতিহাস, কি দর্শন, সকলেই বাগাত্মক, 
রসাত্মক বাক্য কাব্য; অতএব সকলই কাব্য, বৃহ্বন্্ম পুরাণ এই নিমিত্ত স্থষ্টিকর্তী 
ব্রহ্মাকে, পালন কর্তী বিষ্ণকে এবং সংহার কর্ত! মহেশ্বরকে “কবি” বলিয়াছেন, 
কবিকে সর্বরসৈকবিৎ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন, কবিকে বর্মবন্তা ও শ্রেষ্ঠ 
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মোক্তহম্মি নীহারাদিব ভাঞ্রঃ ॥ তারিতোহহং তয়! পুত্র সুপুত্রেণ মহাত্মন। | 
অষ্টাবক্রেণ ধর্াক্বা কহোলো ব্রাহ্গণো যথা ॥ ইদানীং চ (বজানামি যথ! সৌম্য 
স্থরেশ্বরৈঃ ৷ বধার্থং রাবণন্তেহ পিহিতং পুরুষোত্তমং ॥ 

সিদ্ধার্থ; খলু কৌশল্যা যা ত্বাং রাম গৃহং গতং | বনান্নিবৃতং সংহৃষ্টা দ্ক্ষ্যতে 
শক্র কুদনম্‌ ॥ সিদ্ধার্থ। খলু তে রাম নর! যে ত্বাং পুরীং গতম্‌। রাজ্যে চৈবাভি- 
ষিক্তং চ দ্রক্ষ্যন্তে বনুধাধিপম্‌ ॥ অন্ুরক্তেন বলিনা শুচিন! ধর্মচারিণা | ইচ্ছেয়ং 
ত্বামহং দ্রষ্টং ভরতেন সমাগতম ॥ চতুর্দশ সমাঃ সৌম্য বনে নির্ধাতিতাত্ত়া। 
বসতা৷ সীতয়। সাধ মত্গ্রীত্য। লক্্মণেন চ ॥ নিবৃর্তবনবাসোহসি প্রতিজ্ঞা পুরিত! 
ত্বয়া। রাবণং চ রণে হত্বা দেবতাঃ পদ্মিতোধিতাঃ ॥ কৃতং কর্ম যশঃ শ্লাঘ্যং 
প্রাপ্তং তে শক্রহ্ছদন। ভ্রাতৃভিঃ সহ রাজ্যস্থো দীর্ঘমায়ুরবাগ্ুহি ॥ ইতি ক্রবাণং 








রামায়ণ বেদচন্দ্রিক। বা সীতারামতত্বকৌমুদী। ৩৬১ 


স্থষ্টিকর রূপে বর্ণন করিয়াছেন। * বৃহদ্ধন্মপুরাণের এই সকল কথাকে অনেকে 
সারহীন কাব্য বলিয়া উপেক্ষা করিবেন সন্দেহ নাই । আমি কবি ও কান্য 
এবং বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞান নামক সম্ভাষণে বৃহদ্ধন্মপূরাণের এই সকল কথা 
যে. অতিমাত্র সারগর্ভ, তোমাকে তা! বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কবিবর 
ইমার্শন (0. ড়. [01797501,) এবং আর্থর লিঞ্চ (4. 1,520) ) কাব্য 
€(7১০99679 ) সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, তাহ! অবগত হইলে, তুমি স্বীকার 
করিবে, বৃহদ্ধন্পুরাণের উক্ত কথাগুলি সারহীন বোধে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার 
কথ। নহে । + র 

রাজানং রামঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ। কুরু প্রসাদং ধর্মাজ্ঞ কৈকেয্যা ভরতন্ত চ॥ 
সপুত্রাং ত্বাং ত্যজামীতি যহুত্ত! কেকয়ী ত্বয়া। সশাপঃ কেকয়ীং ঘোরঃ সপুত্রাং 
ন ম্পৃশেৎ প্রভো ॥ তথেতি স মহারাঙ্জে! রামমুক্ত | কৃতাঞ্জলিম্‌। লক্ষমণং চ 
পরিঘজা পুনব্ণক্যমুবাচ হ ॥ ধমে প্রাপ্স্যন্তি ধমজ্জ যশশ্চ বিপুলং ভূবি। রামে 
প্রপন্নে সর্গে চ মহিমানং তথোত্তরম্‌ ॥ রামং শুশ্রষ ভদ্রং তে সুমিত্রানন্দবদ্ধন । 
রামঃ সবশ্তড লোকল্য হিতেঘভিরতঃ সদা ॥ এতে সেন্দ্রান্ত্রয়ো লোকাঃ সিদ্ধাশ্চ 
পরনর্ষযয়ঃ। অভিবাগ্চ মহাত্মানম্স্তি পুরুষোত্তমম্‌॥ এত ত্দুক্ত মব্যক্তমক্ষরং 
বরহ্মপংমিতম্‌ । দেবানাং হদয়ং সৌম্য গুহাং রাম পরস্তপ ॥ অবাপ্তধর্মাচরণং 
যশশ্চ বিপুলং ত্বয়।। এবং শুশ্রুষত ব্যগ্রং বৈদেহা! সহ সীতয়া ॥ ইত্যুক্ত। লক্ষণ ং 
রাজা শষাং বদ্ধাঞ্জলিং স্থিতাং। পুত্রীত্যাভাষ্য মধুরং শনৈরেনামুবাচ হ॥ 
কর্তব্যো নতু বৈদেছি মন্স্ত্াগমিমং প্রতি । রামেণেদং বিশুদ্ধার্থং কতং বৈ ত্বদ্ধি 
তৈষিণা ॥ স্থৃদুফরমিদং পুত্রি তব চারিত্র লঙ্গণম্। রুতং যত্তেহস্তনারীণাং 
যশোহাভিভবিষ্যতি ॥ ন ত্বং কামং সমাধেয়া ভর্তৃশুশ্সষণং প্রতি । অবশ্যং তু 
ময়! বাচ্যমেষ তে দৈবতং পরং ॥ ইতি প্রতি সমাদ্িশ্ঠ পুত্র সীতাং চ রাঘবঃ। 
ইন্্রলোকং বিম।নেন যযৌ দশরথো! নৃপঃ ॥*-_বান্মীকিরামায়ণ, যুদ্ধকাণও্ড । 

* শচতুর্বর্গ ফলপ্রান্তিঃ কাব্যাদেবোপজায়তে_॥ মহতঃ পূর্ব্ব সংস্কারাৎ 
কাব্যশক্কিন্র্ণাং ভবেৎ |” * * * পকবির্বৈ ধর্শবস্ত1 চ কবিঃ সর্বরটৈকবিৎ ॥ 
ন কবেবর্ণনং মিথ্যা কবি; স্থষ্টিকরঃ পর2।॥ সর্ববোপর্য্যেব পশ্ঠস্তি কবয়োহন্তে ন 
চৈব ছি ॥ কবীনাং বশগ! দেখা ইন্দ্রোপেন্্র যমাদয়ঃ। কবীনাং বশগ! মর্ত্যাঃ 
কবয়ো দেবগোচরাঃ 1৮ * *  * পকবিব্রঙ্গা, কবিবিষুঃ কবিরেব স্বয়ং 
শিবঃ ॥৮- বুহদ্বন্্পুরাণ | 
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তুমি কবিবর তবভূতি প্রণীত উত্তর রাম চরিত নাটক পড়িয়া, অতএব 
আবিভূত শব্দ ব্রহ্ম প্রকাশ-_( আবিভূতি হইয়াছে তগস্তা দ্বারা নির্দিগ্ধ কল্পষ 
হওয়ায় সম্পূর্ণভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়!ছে শব ব্রঙ্গ--বেদ ধাহার ) খষি বাল্সী- 
কির সমীপে আগমন পূর্বক ভূতভাঁবন, পদ্মযোনি যাহ। বলিয়াছিলেন তাহা 
তোমার স্বৃতি পথে জাগরূক আছে, সন্দেহ নাই। 

জিজ্ঞান্থ--ভূতভাবন পদ্মযোনি আব্ভিতি শব ব্রহ্গ প্রকাশ বালীকিকে 
বলিয়াছিলেন, খষে ! তুমি তপন্ত। দ্বার! বাগাত্মমতে (বাঙময় বোদ ) প্রবুদ্ধ 
(প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্) হইয়াছ, 'অতএব তুমি রাম চরিত বর্ণন কর, তোমার 
অব্যাহত জ্যোতিঃ ( অপ্রতিহত, অকুষ্ঠিত প্রকাশ ;) আর্ধ চক্ষুঃ ( মনুষ্যদিগের 
অনৃষ্টগেচর বেগ নেত্র ) প্রতিভাত (প্রকাশিত ) হোক্‌, ইতঃপর তোমার কিছুই 
অজ্ঞাত থাকিবে না, পরোক্ষ বা অতীত ও অনাগত বিষ সকলও তুমি গ্রতা- 
ক্ষবং দেখিতে পাইবে, তুমি আদি কৰি (“তেন খলু সময়েন তং ভগবস্তমাধিভূতি 
শব্দ প্রকাশমৃযিন্থপসউ-্রমা ভগবান্‌ ভূতভাবনঃ পঞ্মযোনিঃ অবোচৎ; খষে! 
প্রবুদ্ধোহসি বাগাত্মনি ত্রন্মণি তদ্বূৃহি রামচরিত্তম্, অব্যাহত জ্যোতিরার্যং তে 
চক্ষুঃ প্রতিভাতু আগ্ভ কবিরসি 1”-_উত্তর রামচরিত )। 
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বন্তা__ভগবান্‌ প্রাচেতল (বাল্সীকি ) মন্ুয্ঃগণের মধ্যে শব্দ ব্রহ্গ বা বেদের 
ইতিহাস রূপে প্রথম বিবর্ত এই রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন মনোরম (ব্য 
রাম কথাকে শ্লোক বদ্ধ করিয়াছিলেন ("অথ ভগবান্‌ প্রাচেতসঃ প্রথমং মনুষ্যেযু 
শব্বব্র্গণস্তাদূশং বিবর্তমিতিহাসং রামায়ণং প্রণিনায়” ) বাল্সীকি রামায়ণেও 
এইরূপ কথা আছে। আমার প্রসাদে রামায়ণ মগাকাব্যে তোমার কোন বাক্য 
অনুৃতা (মিথ্যা) হইবে ন|, তুমি মনোরম দিব্যা রাম কথাকে শ্লোক বদ্ধা কর 
(পন তে বাগনৃত! কাব্যে মত্প্রসাদাৎ ভবিষ্যতি। কুরু রাম কথাং দিব্যাং 
শ্লোকবদ্ধ।ং মনোরমাং ॥”--বালীকি রামায়ণ ১।২।৩৮ )। 

“আবিভূতি শব ব্রন্ধ প্রকাশ,” “বাগাত্ম। ব্রন্দে বা বেদে গাবুদ্ধ,” “শব ব্রঙ্গ বা 
বেদের ইতিহাস রূপে প্রথম বিবর্ত রামায়ণ,” এই মকল কথা শুনিয়া তোম।র 
কি ধারণ! হইয়াছে ? 

জিজ্ঞান্গ--এই সকল কথা শুনিয়৷ আমার ধারণ! হইয়াছে (দৃঢ় ধারণ! 
হইয়াছে, এই কথ! বলিতে পারি না, কারণ এখনও ইহাদের গ্রকৃত আশয় আমার 
পূর্ণভাবে উপলব্ধি হয় নাই ) বেদ বা শব ব্রহ্গাই মূল কাব্য, বেদ বা শব্দ ব্রহ্ম 
অ।দি কবি, “নিজ্ঞান, “শিল্প, “কাব্য” ইহারা স্বরূপতঃ বিভিন্ন সামগ্রী নভে । 
ভবভূতি ঘদ বেদকে কাব্য ব নিখিল বিগ্য! প্রস্থুতি বলিয়! বিশ্বাস না করিতেন, 
তাহ! হইলে তিনি কখন "তুমি সমাধি দ্বার! বাগাত্ম! বেদে প্রবৃদ্ধ হইয়াছ, “রামায়ণ 
শব্ধ ব্রদ্ধের ইতিহ!স রূপে প্রথম বিবর্ত' এইরূপ কথা বলতেন না। 

বক্কা*বেদই প্রাচেতস হইতে রামান্ণণ রূপে আবিভূতি হইয়াছেন” মহর্ষি 
অগস্জ্যের এই কথ! এস্কলে স্মরণ কর। রাম কথাকে রামায়ণে “দিব্য কথ” নল। 
হইয়াছে কেন, তাভ। চিন্তনীয়। রামচরিত্রে যাহারা স্ব্ব প্রতিভানুসারে কেবল 
মানুষোচিত চরিত্রই দেখিতে পান, দিব্য চরিত্রের ধারণা ধাহাদের পক্ষে অসম্ভব, 
বাহাদ্দের বুদ্ধিতে অহিতকর, তীাহারাই পবিত্র রামচরিত্রে মান্ুযোটিত দুর্বলতা 
দোষ দেখিতে বিশিই প্রতিভা প্রসাদে ব! দুর্ভাগা নিবন্ধন সমর্থ হইয়া থাকেন। 
লৌকিক সাধুদিগের বাক্য অর্থের অন্ুবর্তন করে, লৌকিক সাধুরা অর্থের 
অনুসন্ধান করিয়! বস্ততত্বের বিচার করিয়া বাক্য প্রয়োগ করেন, কিন্তু আগ্গ 
( আবিভূতি বেদ প্রকাশ, ত্রিকালদরশশী ) খধিদিগের বাকাকে অর্থ অনুধাবন করে, 
অর্থের তত্বান্ুসন্ধন না করিয়া! তপঃ সিদ্ধ শক্তি বশতঃ যদৃচ্ছাক্রমে, তাহার! 
যাহ! বলেন, তাহ! কদা৮ মিথ্যা নিক্ষল হয় না ( লৌকিকানাং হি সাধুনামর্থং 
বাগন্তবর্ততে । খধীণাং পুনরাগ্ানাং বচমর্থোহনুধানতি ॥--উত্তর রামচরিত ) 


৩৬৪ | উত্সব? ং 


ভগবান্‌ শ্রীরামচন্জ্রের এই কথার হৃদয় কি, যদি তাহা ষথার্থভাবে অনুভব করিতে 
পার, তাহ! হইলে, আমার (ব্রঙ্গার) প্রসাদে রামায়ণ মহাকাব্যে তোমার 
 (বালীকির ) বাক্য মিথ্যা হইবেনা, হে মুনে ! তুমি ভাবি রাম চরিত্র যে যে রূপ 
বর্ণন করিবে, তাহাই রামায়ণ নামক মহাকাবা হইবে, তুমি যেযেরূপ ভাবি 
রাম চরিত্র বর্ণন করিবে বিষু ( শ্রীরামচন্ত্র ) অবতীর্ণ হইয়া সেই সেই রূপ কার্ধ্য 
করিবেন ("ত্বং তু রামচরিত্রাণি মুনে ভাবীনি বর্ণয়। তত, রামার়ণং নাম 
মহাকাব্যং ভবিষ্যাতি। বর্ণয়িয্যাসি যদ্‌ বত ত্বং তত্ত, বিষ্ণুঃ করিষ্যতি”_-বৃহদ্ধান্পুরাণ) 
এই সকল শাস্ত্র চন আর তোমার কল্পনা বিজস্তিত মিথ্যা কথা বলিয়া মনে 
হইবে না রামচন্দ্র ইহা না করিয়া এইরূপ করিলে ভাল হইত, স্থজনোচিত হইত 
তোমার মনে এবন্প্রকার আত্ম-পরের ঘোর অনিষ্টকর ভাবের উদয় হইবেন! । 
ইতঃপর কবিশ্রেষ্ঠ মহামতি কালিদাস শ্রীরামতত্ব সম্বন্ধে ক বদিয়াছেন, তাহা 
শ্রবণ কর। 


কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস কর্তৃক বণিত শীরামতত্ব । 


রাবণ কর্তৃক উপদ্রত দেবগণ সনাতন বিষুণকে রাবণের বধার্থ মানুষ শরীরে 
অবত্তরণ করিবার নিমিত্ত যে ভাবে স্তব করিয়াছিলেন, রঘুবংশের দশম সর্গে 
জ্ঞান-বিজ্ঞান পারদশী, শব্দ ব্রগ্গ নিষ্জাত কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস তাহ! বর্ণন 
করিয়ছেন। 
“অভ্যাস নিগৃহীতেন মনস! হৃদয় শ্রয়ম্‌। 
জ্যোতিম়ং বিচিন্বন্তি যোগিনস্তাং বিষুক্তুয়ে ॥৮”-_ রঘুবংশ ১০ম সর্গ ২৩ গ্লোক। 
অর্থাৎ অভ্যাস দ্বারা নিগৃগীত- বিষয়ান্তর হইতে নিবন্িত মন দ্বারা যোগিরা 
হৃতৎপদ্মস্থ তোমাকে মোক্ষার্থ ধ্যান করেন। 
অজন্ত গুহ্নতঃ জন্ম, নিবীহস্ত হত দ্বিষঃ | 
স্বপতে। জাগরূকম্ যাথাধ্যং বেদকস্তব ॥ 
অজ--জন্মরহিতের নত্ন্তাদিরূপে জন্ম গ্রহীতার, নিরীহের (চেষ্ট! রহিতের ) 
শত্রু বিনাশ, জাগরূকের ( সর্বসাক্ষিতা নিবন্ধন নিত্য প্রবুদ্ধের ) "ও নিদ্রিতের 
যোগ নিদ্রান্নভব, হে প্রভে। ! তোমার এইরূপ বিরুদ্ধ চেষ্টার ঘ।থার্থয কে বুঝিতে 
সমর্থ? কুষ্ণাদিরূপে শর্াদিবিষয় ভোগ করিতে, নর'নারায়ণরূপে ছুশ্চর তপশ্চরণ 
করিতে, দৈত্যমর্দন দ্বারা প্রজ্জাপালন করিতে, অপিচ ওদসীন্তভাবে, তটস্থরূপে 
অবস্থান করিতে, একমাত্র তুমিই সমর্থ, ভোগ ও তপঃ, পালন ও ওদসীন্ত 


রামায়ণ বেদচক্দ্রিক! বা সীতারামতত্বকৌমুদী। .. ৩৬৫ 


পরস্পর বিরুদ্ধ এই সকল কার্যের অনুষ্ঠান করিতে সর্বশক্তিমান তুমি ভিন্ন আর 
'কে সদর্থ হইতে পারে? (পশব্দদীন্বিষয়ান্‌ ভোক্ত,ম্‌ চরিতুং দুশ্চরং তপঃ 
পর্ধ্যাঞ্চোহসি প্রজাঃ পাতু মৌদাসীন্েন .বর্তিতুম্‌।”-_রঘুধংশ ১*ম সর্গ )। 

কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাল এতদ্বারা সর্ধশক্তিমান্‌ পরমেশ্বর যে, পরস্পর বিরুদ্ধ 
কার্ধ্য করিতে সমর্থ, তিনি যে যুগপৎ মানুষোচিত ও দেবোচিত এই উভয়বিধ 
বাবহার করিতে ক্ষমবান্‌ এবং পরম্পর বিরুদ্ধ কার্য করিলেও তাহার যে, স্বভাব 
চ্যুতি হয় না, পরমেশ্বরের ধর্ম সংস্থাপনাদি কার্য সম্পাদনার্থ শরীর গ্রহণ যে, 
অসস্তব নহে, তাহ। বুঝাইয়াছেন। 

দেবতাদিগ দ্বারা স্তত হইয়া, সনাতন বিষ বলিয়াছিলেন, রাবণ যখন অষ্টবিধ 
দৈব স্থষ্টির অবধা, তখন আমি দাশরথি হইয়া, তীক্ষ শর দ্বারা রাবণের শিররূপ 
কমল রাশিকে রণভূমির পুজার্হ করিব (”সোংহং দাশরথিভূর্ব! রণভূমে 
বালক্ষমম্। কণিষ্াামি শরৈস্তীক্ষস্তচ্ছিরঃ কমলোচ্চয়ম্‌ ॥”__-রথুবংশ ১ম সর্গ )। 
কালিদাস শ্রীরামচন্ত্র ষে, পুরাতন পুরুষ__সনাহন *বিষুণ পরগুরামের বাক্য দ্বারা 
তাহা প্রতি পাদন করিয়াছেন। | 

“প্রত্যুবাচ তমূষিন তত্বতস্তবাং ন বেপ্প পুরুষং পুর।তনম্‌। গাং গতম্ত তখ 
ধান বৈষ্ণবং কোপিতোহাপি ময়! দিদৃক্ষণা ॥৮ রঘুবংশ ১০ম সর্গ। 

অর্থাৎ বি ভার্গৰ ( পরশুরাম ) শ্রীরাম কর্তৃক পরাভূত হইয়!, বলিয়াছিলেন, 
“ভুমি যে স্বরূপশঃ পুরাতন পুরুষ, তাহা কি আমি জানিনা? নিশ্চয় জানি; 
জীনিয়।ও পৃথিবীতে অবতীর্ণ তোমার নৈষ্ব শক্কি দেখিতে ইচ্ছক হইয়া, আমি 
তোমাকে কোপিত করিয়াছি।” 


ভট কাব্যে শ্রীরামতত্। 


"অতূন্ন পে। বিবুধসগঃ পরস্তপঃ শ্রতান্বিতো দশরথ ইত্যুদাহতঃ | 
গুণৈর্বরং ভূবন হিতচ্ছলেন যং সনাতনঃ পিতরমুপাগমত্বয়ম্‌ 0৮-_ 
ভ্ট্রকাব্য, ১ম সর্ণ, ১ম শ্লোক । 
 ভট্টি কাব্য রচয়িতা ভটি কাব্যের প্রথম সর্গের এই আগ শ্লোক দ্বার! 
শ্রীরামচন্দ্র যে, সনাতন বিষু্র অবতার, তাহা শ্বীকার করিয়াছেন। ' 
. *প্রণমন্তং ততো রামমুক্তবানিতি শঙ্কর | 
কিং নারায়ণ মাতআ্মানং নাভোত্ম্ততভবানজম্‌ ॥ 


৩৬৬ উতুসব। 


কোহন্টোহকত্ম্তদিহ প্রাণান্‌ দৃপ্ত নাঞ্চমুরদ্বিষ।ম্‌। 
কোব! বিশ্বজনীনেধু কর্মন্থ প্রাথটিয্মত ॥৮__ 
উষ্টিকাব্য একবিংশ সর্গ ১৯১৭ শ্লোক 


রাবণ বধাস্তে অযোৌনিজা অতএব জন্মতঃ পরিশুদ্ধা, জগন্মাতা সীতা দেবীর মৃঢ়- 
জনের প্রত্যয়ার্থ অগ্নি পরীক্ষা সময়ে সমাগত শঙ্কর, ব্রঙ্গার বচনানস্তর প্রণত 
শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন, আপনি কি, আপনাকে অজ (নিত্য) নারায়ণ বলিয়! 
জানেন না? নিশ্চয় জানেন। আপনি ষদি জগৎ পাল্যিত। সনাতন বিষু। না 
হইতেন, আপনি যদি নিজ স্বরূপ ন1 জানিতেন, তাহ। হইলে কি, আপনি অন্টের 
অসাধ্য দৃপ্ত (প্রবল গর্বিত) স্ুরশক্র রাক্ষসগণের প্রাণনাশ করিতে সমর্থ 
হইতেন % 'মাপনি কি এই বিশ্বজনীন (বিশ্বের ভহিতকর ) কল্ম নিষ্পাদনে 
সচেষ্ট হইতেন ? 

ভট্টিকাব্য প্রণেত। এই শঙ্কর বাক্য দ্বার শ্ররামচন্ত্র যে, অপ্রতিহত প্রভাব, 
বিশ্বজনীন প্রেমপূর্ণ জদয়, করুণাবরুণালয়, পরহিতৈকব্রত ধর্সংরক্ষক সনাতন 
বিষ, শ্রীরামচন্ত্র যে, লোকহিতার্থ অন্তের সাধ্যাতীত বত ভুত কর্মসম্পাদন 
করিয়াছেন, তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন 


কবিশ্রেষ্ঠ শ্ীজয়দেব বিরচিত রুচির স্্ীরামগীত গোবিন্দ 
| নামক মহাকাব্যে শ্রীরামস্ততি | 


“সংসার সাগর তরীকুত নামধেয়ং ধ্যেয়ং সমাধিরনিকৈমুনিভিঃ সদৈব। 
দৈবং বিনাহপি দদতং শ্রিযমানতেভ্ো। বন্দে বিভুং রথুপতিং করুণৈকসীমম্‌ ॥” 
কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীজয়দেব রচিত রামগীতগোবিন্দ। 


যাহার নাম দুণ্পার ভবপারাব|রের তরণি স্বরূপ, যিনি সমাধি রসিক--সমাধি - 
রসবিৎ নারদাদি মুনিগণের সদ।ধোয়--ধ্যানাহ্‌, ধাহারা অকিঞ্চন, যাহারা অন্ত 
কোনরূপ সাধন সম্পন্ন নহেন, তুমি ক্ষমাধার, তুমি দীনবন্ধু, তুমি অধম তারণ, 
তুমি শরণাগত পালক, তুমি পতিত পাবন, ধাহার। এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসবান্‌ হইয়া, 
প্রপন্ন হইলে, কেবল প্রণাম মাত্র করিলে, যিনি তাহাদিগকে স্বর্গ, অপবর্ণ প্রভৃতি 
তাহাদের সর্ধবাঞ্িত পদার্থ প্রদান করেন, সেই করুণৈক সীম (ধাচার ন্টায় 
দয়াবান্‌ দ্বিতীয় পুরুষ নাই ) রঘুপতিকে--রঘুবংশে অবতীর্ণ জগৎপতিকে পুনঃ 
পুনঃ প্রণাম করি। 


রামায়ণ বেদচজ্দিক ব লীতারামতত্বকৌমুদী । "' ৩৬৭ 


“রাজব্রঙ্গমহর্ষিভ্যো রাজংশ্চিত্রমিদং তপঃ। 
রাজস্তে যেন রামাছা। ব্রহ্ধেশা! লোকশাসিনঃ ॥”-- 
কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেব রচিত রামগীতগোবিন।। 
মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহারাজ দশরথকে বলিয়াছিলেন, হে রাজন! তোমার তপঃ, 
রাজর্ষি, ব্রন্র্ষিদিগের তপ হইতেও আশ্রর্যারূপ, কারণ ব্রঙ্গেশ ( বেদাধিষ্ঠাতৃ 
দেবতা ) লোক স্থিতি প্রবর্তক রাম লঙ্ষ্ণাদি তোমার পুক্ররূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। 


মহধি বিশ্বামিত্র স্তৃত শ্রীরামস্তরতি | 


*য়ং ত্রম্মীময়ে! দেবস্ত্রিগুণ্য গহনা তিগঃ। 

জয়তাঙ্গৈরয়ং ষড়ভি বেদাত্মা পুরুষোইস্ুতঃ ॥”__ যোগবাশিষ্ট রামায়ণ 

নির্বাণ প্রকরণ, পুর্ববদ্ধ ১২৮ সর্গ। 

মহর্ষি বিশ্বামি রর শ্রীরামচন্দ্রের গ্বরূপ বর্ণন কালে বলিয়াছেন, শ্রীরামচন্্র ত্রয়ীময়, 
ইনি বেদাস্বা, অখিল বেদের পরমার্থনার স্বরূপ, এই ব্রিগুণাতীত অদ্তত পুরুষই 
শিক্ষাদি শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুত্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দঃ) ষড়বিধ অঙ্গে জয় যুক্ত 
হইতেছেন ) ইনিই বিশ্বের পালন কর্তা চতুর্বাু বিষ ইনিই বিশ্বতরষ্টা চতুণ্পুথ ব্রহ্মা, 
ইনিই সংহার কর্তা ত্রিলোচন মহাদেব । ধাহার বেদাত্ম! ভগবান্‌ শ্রারামচন্দ্রের দর্শন, 
নামম্মরণ অথবা গুণ শ্রবণ করিবেন, যাহার! ইঙ্থার ধর্মমময়, পবিত্র চরিত্রের 
অনুবর্তন করিবেন, ইহাকে ভক্তি করিবেন, বেদাত্ম! শ্রীরামচন্দ্র, পতিত পাবন, 
অধমত।রণ শ্ীরামচন্দ্র, তাহাদিগকে ( তাহারা যে রূপ অবস্থায় থাকুন না কেন) 
মুক্তি প্রদান করিবেন, মহর্ষি বিশ্বানিত্র জীবের প্রতি স্বভাব সিদ্ধ কপ পরবশ 
হইয়া, এই সত্যের প্রচার করিয়াছেন । শ্রীরামচন্ত্র যে বেদাত্মা, শ্রীরামচন্জ্র যে 
সাঙ্গ, সশাখ, ইতিহাস-পুরাণ, বিশিষ্ট বেদস্বরূপ, তুমি বহুবার তাহা শুনিয়াছ, 
বহুশাস্ত্রে এই তত্বের ব্যাখ্যা আছে, শ্রীরামোত্তর তাপনী উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 
প্রীরামচন্ত্র সাঙ্গ, সশাখ, ইতিহাস-পুরাণবিশিষ্ট বেদন্বরূপ, তৈত্তিরীয় : 'আরণাকে 
হিরণ্যগর্ভকে ”“বেদা আস” বলা হইয়াছে । হিরণ্যগর্ভ, পরমাত্মা শ্রীরামচন্ত্র হইতে 
ভিন্ন পদার্থ নহেন। সর্বাত্ম। প্রজাপতি স্থাবর-জঙগমাত্মক প্রজ! হট্টি করিতে 
ইচ্ছুক হইয়!, "তপ” করিয়াছিলেন, “তপ” করিয়া, স্থষ্টি সাধনভূত প্রয়ি” ও 
“প্রাণ এই মিথুন বা ঘন্দকে উৎপাদন করিয়াছিলেন (“গুজাকামো বৈ 
প্রজাপতিঃ স তপো২তপ্যত স তপস্তপ্ত। স মিথুনমুৎপাদয়তে |” প্রশ্নোপনিষৎ )। 


৩৬৮ উতসব। 


প্রজাপতি তপ করিয়া, প্রয়ি” ও প্প্রাণ” সষ্টি সাধনভূত এই মিথুনকে উৎপাদন 
করিয়াছিলেন, এই ছূর্বোধ্য, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের হান্তেদ্টীপক কথার 
অভিপ্রায় কি, ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য তাহা বুঝাইতে যাইয়া বলিয়াছেন, “তপ” শব্দ 
এখানে অন্তঃকরণে ভাবিত, সংস্কার রূপে অন্তঃকরণে বিগ্যমান, শ্রুতি 
প্রকাশিতার্থ বিষয়ক জ্ঞানেরপর্যালোচনার বাচক, বেদে পরমেশ্বরে সংস্কাররূপে 
নিত্যবিগ্কমান আছেন, বেদাত্মা হিরণ্যগর্ভ বেদদ্বারাই জগত স্থষ্টি করেন। বালসীরি 
রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে শ্রীরামচন্ত্রের স্বরূপ বর্ণন কালে চতুম্মুথখ ব্রঙ্গা যে 
শ্রীরামচন্রকে প্বেদাত্মা,৮ নিখিল বেদ শ্রীরামচন্দ্রে নিত্য সংস্কার 
রূপে অবস্থান করেন, এই কথা বলিয়াছেন, তাহা তুমি অবগত হইয়াছ, 
অতএব ্শ্রীরামচন্দ্র বেদ স্বরূপ” এই কথ! শুনিয়া (ইহার প্রকৃত 
আশয় কি, তাহা নিশ্চয় করিতে না পারিলেও) তুমি একেবারে 
বিশ্মিত হইবে নং, ইহাকে সারহীন, উন্মন্তের প্রলাপ বলিয়া! উপহাস করিবে না, 
অপিচ এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহ জানিতে তোমার কৌতুহল হওয়া সম্ভব। 
আম ষে নিমিত্ত রামায়ণকে *বেদ” বলিয়াছি, বরিতেছি, শেষ শ্বাস পর্য্যন্ত বলিব, 
আশাকরি, আমার সঙ্গ করিয়া, তোমার তাহ! জানিবার আকাজ্ষ। হইবে, ইহা 
উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়৷ তুমি নিশ্চিন্ত হইতে সমর্থ হইবে না। খাহার! বলেন, 
বেদে রামায়ণী কথ। নাই, তাহার! বেৰ প্রকাশিত, বেদপ্রাণ খধিগণ ব্যাখ্যাত 
বেদের স্বরূপ দর্শন করেন নাই, বলা বাহুল্য, বেদাত্ম! শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ 
তাহাদের হৃদয়ে যথার্থভাবে প্রতিফলিত হইতে পারে না। বেদে বেদাত্মার নাম 
নাই, বেদে বেদাতআ্মার কোন কথা নাই, আত্মজ্ঞান বিহীন ভিন্ন, আর কেহ, এইরূপ 
বাক্য উচ্চারণ করিতে পারেন না। বাহার! বেদের স্বরূপ দেখেন নাই, তাহার! 
যেমন বেদকে অসভ্য কৃষকের গান বলিয়া, অপরিপুষ্ট কাব্য বলিয়, সন্তুষ্ট থাকেন, 
সেইরূপ ধাহার! বেদাত্ম। শ্রুরা.চন্দ্রের স্বরূপ দেখিতে পান নাই, তাহারা কখন 
শ্রীরামচন্দ্রকে বিগ্রহবান্‌ ধর্শ বপিতে, (রাক্ষস মারীচ ও যাহা বলিয়াছিলেন ) 
পারিবেন না, তাহারা কখন শ্রীরামচরিত্রে লোকোত্তর তাব সমূহকে লক্ষা করিতে 
সমর্থ হইবেন না । ইহুলোক ভিন্ন লোকাস্তরের অস্তিত্বে ধাহার! বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে পারেন না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহা বস্তু ভিন্ন কোন অতীব্দ্রয় পদার্থের 
সত্তাকে হৃদয়ে ধারণ করা, যাহাদের পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অসম্ভব, 
কোন অলৌকিক পদার্থের বর্ণন শ্রবণ করিলে, তাহার] মিথা। উপকথা শুনি- 
তেছি, ইহা! ছাড়া আর কি ভাবিতে পারেন? তীহার! কি শ্রীরামচন্দ্রকে 


রামায়ণ বেদচক্দ্রিক! বা! সীর্তীরামতত্বকৌমুদী ১৩৬৯ 


আপনাদের মত মানুষ ভিন্ন অন্যরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতে পারেন ? হৃদয়ে 
যে ভাব নাই, কেহ কি, তগ্ভাবের ভাবন! করিতে পারে ? দেবভাবকে হৃদয়ে 
আনিতে না পারিলে, মানুষভাবে চিন্ত সদা ভাবিত থাকিলে, দেবতার দর্শন 
লাভ হইলেও তাহা মানুষের দর্শন বলিয়াই নিশ্চয় হইবে, তাহা হওয়াই যে, প্রারু- 
তিক, ধীমান্‌ মনম্তত্ববিদ্গণের (7৪5 ০01109108156 ) তাহা শ্রথ বোধা। শাস্ত্রে 
আছে, “"দবতা হইয়া দেবতার উপাসনা করিতে তয়, (“দেবোভূত্া 
দেবমর্চয়েং ), নচেৎ দেবতার উপাসনা হয় ন”। ধাহার। উপাসনার তত্ব 
সম্যকরূপে বিদ্ধিত নহেন, তীহার1 এই উপাদেয় সারবান্‌ কথার মুল্য বুঝিবেন 
কি? আজকাল বুব্যক্তি শ্রীরামচন্দ্রকে ভূভারভঞ্জন, সংসার তারক, সর্ব ছঃখ 
নাশক দেবতা বলিয়া, ভাবনা করাকে অঙ্গে।চিত প্রাথমিক (7975169 ) 
মান্ুষোচিত বলিয়া মনে করিতেছেন ; আমি এই নিমিত্ত বিশ্মিত হই নাই, তবে 
দুঃখিত হইয়াছি। “দেবতা” কাহাকে বলে, তাহা যাহারা জানেন না, তাহ! 
জানিবার প্রয়োজন যাহারা বুঝেন না, মানুষ হইতে উত্রুইতর জীব থাকিতে 
পারে, ষাগার! ছুর্ভাগা নিবন্ধন তাহ! ভাবিতে ও অক্ষম, তাভার| যে বিন বিচারে 
শ্রীরামচন্দ্রে দেবতারোপকে অজ্ঞোচিত বলিতে সাহলী হ'ন, সর্বলোক হিতকর, 
বিগ্রহবান্‌ ধর্ম, সংসার সাগর তারক শ্রীরামচন্দ্রের পরম পবিত্র, মধুময় জীবনে 
দোষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ইহাই নিদারুণ দুঃখের কারণ । শ্্রীরামচন্দ্রের 
অন্ুপমেয় পবিত্র চরিত্র বৈদিক আধ্যজাতির যেমন গৌরবের বিষয়, তেমনি 
সৌভাগ্যের বিষয় । শ্লীরামচন্দ্রের ধন্দমময় চরিত্র ঘ্াদর্শরূপে বিগ্থমান না থাকিলে, 
সহআধিক বর্ষ হইতে ক্রমশঃ অপঃপতনশীল, মহিমান্বিত বৈদিক আর্য্যজাতির 
মধ্যে কি ধর্ম থাকিত? পবিত্রতা থাকিত ? বৈদিক জাতির কিঞ্চিন্মাত্র মনুষ্যত্ব 
থাকিত? বৈদিক আর্য সন্তানদিগের মধ্যে অগ্যাপি যে, কতিপয়কে কিঞ্চি- 
মাত্রায় পিতৃভক্ত, গুরুভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল, বিশুদ্ধ প়্ী প্রেমান্ুরাগী, ত্যাগশীপ:ও 
বিনয়ী করিয়া রাখিয়াছে, শ্রীরামচন্দজের পবিত্র আদর্শ চরিত্রই তাহার ক।রণ ) 
জগন্মাতার, ব্রহ্ম বিছ্যাময়ী সীতাদেবীর পরম পবিত্র সর্ব সম্পূর্ণ গুণ বিভষিত 
পতিব্রতাময় আদর্শ চরিত্র যদি প্রভাপিত ন| থাকিত, তাহা হইলে বৈদিক আর্ধা- 
জাতীয় মহিলাগণের সতী ধর্মের অন্ুপমেয় অক্ষয় কীন্রিস্তস্ত কি, সাটোপে গগন- 
স্পর্শী হইয়া, এই সুদীর্থকাল বি্বমান থাকিতে পারিত ? সীতারামের সর্বার্গ 
সুন্দর বিমল চরিত্রের স্তায় চরিত্র কোন জাতির, কোন ভাষার গ্রন্থে দৃষ্ট হয় কিছ, 
সংসারাশ্রমীর! আর কোন পুরুষের চরিত্র পাঠ করিয়া সকল অবস্থার়--সকল 


৪৭ 


৩৭৬ উৎসব । 


বিষয়ের, সর্কপ গুণের বথাযথ উদাহরণ প্রাপ্ত হইতে পারেন কি? নীতারাম 
চরিত্র আংশিক পদার্থ নহে, উহ! সর্ববাংশে সম্পূর্ণ । শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত ৮শ্রীরামগতি - 
হ্যায়রত্ব, *“রামচরিত” নামক অপূর্বগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন | পরামচরিত” কবিবর 
ভবভূতি প্রণীত মহাবীর চরিতের বঙ্গানুবাদ । ৬রামগতি স্যায়রত্ব রামচরিতের 
বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন, লোকোত্তর ভাবের বিন্দূমাত্র আরোপ না করিয়। দেখিলেও, 
আদি কবি বান্ীকি বিরচিত শ্রীরামচন্দ্র চরিত অতি মহৎ এবং পরম পনিত্র 
বলিয়াই বোধ হয়। সংস্কৃত কবির হৃদয় হইতে এই যে মুনীর নিধি 
উদ্ভুত হইয়াছে, ইহা! আধ্য জাতীয়দিগের উদার ও পবিত্র মনের বিশেষ 
পরিচায়ক, কারণ, যে জাতীয় লোকের মধ্যে যে, যে গুণ না থাকে, তজ্জাতীয় 
কবিরা সেই সেই গুণে বিভৃষিত নায়কের সরল প্ররুত বর্ণনা করিতে পারেন না । 


কবিবর ভবভূতি প্রণীত মহাবীর চরিতে শ্রীরামতন্। 


ইদ্বং হি তন্বং পরমার্থভাজাম্‌ 

অয়ং হি সাক্ষাৎ পুরুষঃ পুরাণ: ॥ 

ত্রিধা বিভিন্ন গ্রকৃতিঃ কিলৈষা । এ 
ত্রাতুং ভূৰি স্বেন সতো২নতীর্ণ ॥--মহাবীর চরিত ৭ম অস্ক। 


লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী, অলকার অপিষ্ঠাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগনি ! তুমি 
এ সময়ে এখানে আসিয়াছ কেন? অলকা উত্তর করিলেন, বৈমাব্রেয় পৌলস্ত, 
গন্ধর্র্বরাজ চিত্ররথের মুখে রাবণ বধ বুত্তীস্ত শ্রবণ করিয়া, অবশিষ্ট স্বজন বর্গের 
সাত্বনার নিমিত্ত, বিভীষণের লঙ্কাভিবেক দেখিবার জন্ত এবং রাবণাপন্ৃত বিমান 
রাজ পুষ্পকের প্রতি রামোপস্থানার্থ উপদেশ দিবার উদ্দেশ্টে আমাকে এখানে 
পাঠাইয়াছেন। লঙ্কা বিশ্মিত হইয়া], কহিলেন, ভগবান্‌ পশুপতির মিত্র, ধনাধিপ 
কুবেরও শ্রীরাম5ন্দ্রের পরিচর্যা! করিতে উদ্যত !!! লঙ্কার কথ। শুনিয়া, অলকা 
উত্তর করিলেন, ভগিনি! ইহাতে আশ্চর্য কি? এই রাম রূপ বস্তু পরমার্থ 
দর্শীদিগের তত্ব, পরমধন, এই শ্রীরামচন্ত্র,, সাক্ষাৎ পুরাণ (আদি) পুরুষ__ 
হিরণ্য গর্ভ ) সীতাদেবী ত্রিগুণাত্মিক! মুল প্ররুতি ; ছুর্জন দিগ হইতে সাধুগণকে 
ক্ষ করিবার নিমিত্ত, ভুঁভার হরণার্থ এই আদি পুরুষ স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র রূপে 
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«প্রতিমনবস্তরং ভূতৈরগীয়মানা চরিব্যতি । 

প্রাতঃ পৰিভ্রং লোকানামিয়ং চারিত্র পঞ্জিক1 ॥”--মহাবীর চরিত, ৪র্থ অস্ক। 

যুধাজৎ ( শ্রীভরতের মাতুল ) কহিলেন, বংস রাম! জনকপুরের অবস্থার 
প্রতি একবার নেত্রপাতত কর, যে পুরী তোমার বিবাহ মহোৎসবে তাদৃশ আনন্দ 
ময়ী হইয়াছিল, এখন তাহা কেবল শোকময়ী হইয়াছে । সকলেই সকল কাধ্য 
ত্যাগ পুর্বাক কে্ল হাহাকার করিতেছে, নর নারীগণের নেত্রজলে পথ কর্দমিত 
হইয়া যাউন্তেছে ৷ শ্রীরামচন্্র মাতুলের এই সকল কথ! শুনিয়া বলিলেন, মাতুল ! 
এখন আর ও কথায় কাজ নাই, আপনি ফিরিয়া যান, ভরতকে আপনার হস্তে 
সমর্পণ করিলাম । মাতুল যুধাজিৎ কহিলেন, বৎস রাম! আমি তোমার তন্থু- 
গমন করিব । রাম বলিলেন, সে কি ? আপনি গুরুজন, আপনি আমার অন্ুগস্তা 
হইতে পারেন না, ইহ ছাড়া আমরা তিন জনেই বনে যাইব, মাত কৈকেয়ীর 
ইঠাই আদেশ । যুধাজিৎ কহিলেন, নস! আমি একাকী তোমার অন্ুগমন 
করিতেছি না, আমি এইমাত্র সংবাদ পাইলাম, অযোধার প্রজাবর্গ এখানে 
আসিয়াছে, তাহার] সকলেই তোমার সঙ্গে যাইবার জঙ্ত গ্রস্তত হইয়াছে, তুমি 
বহির্গত হইলেই, তাভাদিগকে দেখিতে পাইবে । রামচন্্র বলিলেন, “মাতুল ! 
শিশুদ্গকে ধর্মলোপ হইতে রক্ষ। করা, গুরুজনেরই কাব্য, অতএব আপনি প্রসন্ন 
হইয়া নিবৃত্ত হোন্‌ এবং প্রজাবর্কেও বুঝাইয়। নিবৃত্ত করুন” রামচন্্র এই কথা 
বলিয়! মাতুল ঘুধাজিতের চরণে নিপতিত হইলেন। বুধাজিৎ রামচন্দ্রকে উত্থাপিত 
করিয়া কহিলেন, বৎস ! তোমার অন্থুরোধ উল্লজ্বনীয় নহে, অতএব মন্দভাগ্য 
আমি, প্রজাদিগকে বঞ্চনা করিতে চলিলাম, এই বলিয়! তিনি লক্ষণ ও সীতাকে 
সন্বেধন পূর্বক বললেন, হে মহাবাহু লক্ষণ ! ভে বিদেহনন্দিনি! পাপাত্ম! 
আমি, তোমাদ্দিগকে সম্ভষণ করিয়। নিবৃত্ত হইলাম, তোমাদের কল্যাণ হোক্‌। 
শুৎপরে শ্রীর!মচন্দ্রের গ্রাতি দৃষ্টিপাত করিয়া! কহিলেন--“বৎস ! লোকের গ্রাতঃ- 
"্মরণীয় শ্ছোমার এই চারিত্র পঞ্জিকা যুগে যুগে প্রাণিগণ কর্তৃক পরিকীন্তিত হইয়া 
চলিবে |” : 
জিজ্ঞানু--বাবা ! পুজ্যপাদ বালীকি, কালিদাস, ভবুঁতি, কবিবর, এবং 
পরম ভক্ত ও জ্ঞান চুড়ামণি জয়দেব প্রভৃতি শ্রী'রামভক্ত মহাপুরুষদিগের চরণে 
কোটিশঃ নতশির হইতেছি, আশীর্বাদ করন, যেন চিরদিন ইহাদের সন্গীপে 
কৃতজ্ঞ থাকিতে পারি । 

বক্কী--তোমার কথ! শুনিয়া, আমি অতিমাত্র আনন্দিত হইলাম, ইচছীরা 


৩২৮" উত্সব । 


জগতের কি উপকার করিয়। গিয়াছেন, জগৎ তাহ! সমাগরূপে উপলব্ধি করিতে 
সমর্থ হোক, করুণৈক সীম শ্ররামচন্দ্র সকলের হৃদয়েই রামভক্তি প্রদান করুন 3 
'আহা! !: তিনি যে, সকলের, তিনি ষে সকলকেই দয়! করেন, তিনি যে, শরণাগত 
বৎসল, পাপীকেও তিনি যে, উপেক্ষা করেন না, নীচকে ও ত্তিনি যে, দ্বণা করেন না, 
অন্তে যাহা বলুন, যাহ ভাবুন, আমাদের শ্টায় অকিঞ্চনের করুণা সাগর শ্রীরামচন্ত্ 
ভিন্ন আর কেহ শরণা নাই। সংসার যে, ছুঃখময়, সাংসারিক জীবন যে, অশান্তি, 
আধি ও ব্যাধির প্রতিরূতি, আহ! ! সংসারে এমন একটী হাদয়ও কি দেখিতে 
পাওয! যায়, যাহা হঃখশরে বিদ্ধ হয় নাই ? সংসারে এমন একজনও কি, নয়নে 
পতিত হন, ধহার চিত্ত দুঃখের মলিন ঝসনে কদাচ আচ্ছাদিত হয় নাই? যিনি 
তপ্ত নিলোচননীর মোচন করেন নাই, এমন কোন সংসারীর গৃহ কি, দৃষ্টি গোচর 
হয়, যাহা কুন রোগ, দম প্রভৃতি দ্বার। আক্রান্ত হয় নাই, যাহ! পুত্রাদির বি্লোগ 
যান! দ্বারা শতধ। ছিন্ন ভিন্ন হয় নাই'? যাহাতে বহি সম নিশ্বাস বায়ু প্রবাহিত 
হয় নাই, আহা ! শুনিয়াছি করুণাসাগর শ্রীরামচক্ট্রের রাজ্যে কোন হৃদয় কখন 
শোক শরে বিদ্ধ হয় নাই, কোন পিতাকে কখন পুভ্ররদ্ব হারাইতে হয় নাই, 
কোন রমণীকে কখন বৈধব্য ষাতন! ভোগ করিতে হয় নাই, একথায় হুঃখের 
বার্তীও ততকালে কাহাকেও শুনিতে হয় নাই । আহা! এ রামচন্দ্রকে ভক্ভি 
পুষ্পাঞ্জলে দির! পু না করিয়া, শরণাগতপালক এমন দয়ার হবতারের শর 
ন। লইয়। কিরূপে থাকিব ? অতএন সীতারাম যে মান্তষমাত্রের (সকলে তাহ! 
না. বুঝিলে ও ) ভজনীয়, ম।নুষ মাত্রের শরণ। তাহাতে কি কোন সন্দেচ আছে? 
ধন্ত তাহারা, জগং পুজ্চরণ তাহারা, প্রাতংম্মরশীর় তাহারা, ধাহারা জগতে সর্বজন 
হিতকর, মধুময় শ্রীপীতামচরিত্র বথার্থভাকে আকিয়া গিয়!ছেন, বাহার সীতা- 
রামের চারিত্রপঞ্জিকাকে প্রাতঃম্মরণীয় বলিয়৷ বুঝাইয়াছেন। বাবা! আমি অনেক 
কথাই তোমাকে শুনাইলাম, আম।র এই সকল কথ; শুনিয়া, তোম।র কি মনে 
হইতেছে, কি জিজ্ঞাস হইতেছে, তাহা বল। 
জিজ্ঞান্বর--আর কিছু বলিতে ইচ্ছা হইতেছে না, আর এখন কোন 
*বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইতেছে না, আপনার শ্রীমুখ হুইতে কেবল মধুমন্ 
শ্রীরামচরিত শুনিতে ইচ্ছ। হইতেছে, শ্রীরাম নাম মনোরমং ভঙজ 
অমুভ তব্ময়ম্। ন তনোতি যৎ স্মধণেন জন্মসরাধি মরণভয়ম্‌ ॥ স্ক্কৃতেঃ পরং 
রস্ুতে: পরং সত্বার্দ ভাবগতম্। বিশ্রামমেকমনোগিরামূজশংকরাভিমতম্‌ ॥ 
“আহলাদ নারদ পুগুরীক পরাশর[দিনুতম্‌। সংসার সাগর লুপ্লবং মন্ত্রাধিমন্ত্রযুতম্‌ ॥ 
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যদি ভজসি হরিমপি কেবলং হণ্দ কর্ম্ণা বচসা। যোগেন কিং যজ্সেন কিং 
হ্যপরেণ কিং তপসা ॥” ভগবান জয়দেব ভাষিত ভবপারভূত এই অভভুতগান/ 
যাহা ভক্ত শ্রেষ্ঠ সুগ্রীব নিজ চিন্তকে উদ্দেশ করিয়া গাইয়াছিলেন, যাহ! শ্রীসুখৎ 
হইতে শুনিয়।ছি, শুনিতেছি, অবিরাম সেই গান গাইতে ইচ্ছা হইতেছে, জয়দেব 
রচিত এই প্রাণারাম রাম গীতির অর্থ জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, আপনি 
দয়াপরবশ হইয়! যাহ। শুনাইবেন তাহাই শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে । রর 

বন্ত।_-রাম ভক্তাগ্রগণা সুগীব স্বচিত্তকে উদ্দেশ করিয়া, যাহ! বলিয়াছিলেন,* 
কবিশ্রেষ্ঠ ভক্তচুড়ামণি জগ্দেৰ ভবসারভূত, অত্যন্ত মধুর আটটী অদ্ভুত গীত 
বার তাহা ভাষিত করিয়াছেন । জয়দেবের গীতি কাব্য কিরূপ সারবৎ, কিরূপ 
রসাত্মক ফিনি জয়দেবের গীতি কাব্য পাঠ বা শ্রবণ করেন নাই, তিনি তাহ! 
অনুভব করিতে পারিধেন না। যাহাদের সর্বতাপ-প|পহর, সমাধি রসিক» 
যোগিগণের সতত ধ্যেয়, ভবান্ধির ভেষজ, রমণীয় রাম পদাশুজে রতি আছে, 
ধাহাদের কাব্য কলাতে কৌতুক আছে, তাহার! রামগীত গোবিন্দ পাঠ বা শ্রবণ 
পূর্বক ক্কতার্থ হইয়া থাকেন। যথোক্ত আটটী গাণের ধ্যাখা। শ্রবণ করিলে, 
তোমার প্রতীতি হইবে, ইহার! বস্ততঃ অমুততত্বময, ইহাদের হৃদয়ে বেদ-শাস্ত্রসার 
বিরাজ করিতেছে, ইহাদের গর্ভে প্রেম ভক্তির উৎস জাছে, ইঙ্কার! সাধকের 
পরম ধন। আরম পরে তোমাকে এই আটটী গাণের যথাশক্তি ব্যাখ্য! শ্রবণ 
করাইব, এখন পুজ্যপাদ কবিরত্ব ভবসভূতি প্রণীত উত্তর রামচরিত হইতে 
শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু শুনাইতেছি । 

তর রামচরিতে ঞরামচজ্ডরের স্বরূপ | 

উত্তর রাম চরিত নাটকে শূত্র তপস্বী শত্বুকের কথা আছে, তাহ তুমি অবগত : 
আছ। শুদ্র হইয়া, বর্ণাশ্রমধন্্ অতিক্রম পূর্বক তপস্তা করিতেছিলেন বলিয়া, 
শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্ব কালে কোন ব্রাহ্মণের পুত্রের অকালমৃত্যু হইয়াছিল। 
পুত্রের অকাল মৃত্যু জনিত শোকে অতিমাত্র আর্ত ব্রাহ্মণ রাজা রামচন্দ্রের 
প্রাসাদ-দ্বার-ভূমিতে মৃত শিশুকে উৎক্ষেপণ (স্থাপন) পূর্বক স্বীয় বক্ষ করছ 
দ্বারা পুনঃ পুনঃ বিতাড়ত করিতে করিতে, উচ্চৈঃস্বরে বহু অসমগ্রস বাক্য 
উচ্চারণ করিয়াছিলেন। পুত্র শোকার্ত উক্ত ব্রাহ্গণ আপনাকে নিম্পাপ বলিয়া 
বিশ্বা করিতেন, দিন! পাপে কখন কাহার অকাল মৃত্যু হইতে পারেনা, অতএব 
ব্রাহ্মণের দৃঢ় ধারণ! হইয়াছিল, রাজার বা তদধিকৃত পুরুষ বিশেষের ধর্ম্মব্যতিক্রম 
নিবন্ধন তাহার শিশুপুক্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে । ত্রাঙ্গণ করুণাময় রামচন্দ্রে 
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' এইরূপ'আাম্মদোষ নিরূপণ করিতেছেন ইত্যবসরে "পৃথিবীতে শম্বক নামক শূত্র 
*এঁতপশ্চরণ করিতেছে, অতএব তাহার শিরচ্ছেদ তোমার কর্তব্য, তুমি দণ্ডার্থ উক্ত 
জু তপস্বীকে বিনাশ ক'রয়! মৃত দ্বিজ শিশুকে জীবিত কর” এইরূপ অশরীরিণী 
বাক (দৈবনাণী ) উচ্চারিত হইয়াছিল । এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া, জগৎপতি 
শ্রীরামন্্র আকষ্টকুপাণপাণি-কোশবহিষ্কত-খড়গহস্ত হইয়া পুষ্পকবিমানে 
(ক্রহ্গপ্রদন্ত কুবেরের পুম্পক নামক উৎকুষ্ট ব্যোমধানে ) আরোহণ পূর্বক শৃত্র 
“তাপসের অন্বেষণার্থ দিক্‌ বিদকৃ পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। যে জনস্থানে 
শ্রীরামচন্দ্র পূর্বে বাস করিয়াছিলেন সেই স্তানে নিত্যোপবাসী, অধোমুখে 
তপশ্চরণশীল শন্বককে তিনি দেখিতে পান, এবং খঞ্জা দ্বারা তাহার শিরচ্ছেদ 
কফরেন। শন্বকের শিরচ্ছেদ করিবামাত্র মৃত দ্বিজ শিশু জীবিত হয়, 'অপিচ শম্বক 
এান্ুষ শরীর ত্যাগ পূর্বক দিব্য শরীর প্রাণ্ড হন। শশ্বক দিব্য শরীর প্রাপ্ত 
হইয়া, ভগবান্‌ শ্রীবামচন্ত্রকে বিজয় নাদে এই স্তব করিয়াছিলেন_-প্তুমি যমভয় 
নিবারক, যমালয় হইতে তুমি মৃত ছিঞ্গ শিশুকে আনয়ন করিলে, তুমি যথার্থ 
দণ্ডধর, তৃমি ধশ্মতঃ প্রকৃত শাসন কর্তী, তুমি নারায়ণ স্বরূপ, কারণ তুমি 
স্বধন্দাতি ক্রম পুর্বক তপন্তা করিতে প্রবৃত্ত আমার (বৈদিক প্রতিভা বিহীন 
সাধারণ দৃষ্টিতে নিরপরাধ এই শুদ্ধ তপস্বীর ) শিরচ্ছেদ রূপ শাসন বিধান 
করিয়াছ; প্রকৃত দপ্ডর্রের কাধ্য করিয়াছ বলিমাইত অজ গতপ্রাণ এই দ্বিজ 
শিশু সঞ্জীবিত হইল, আর আমারও এই দিব্য শরীর প্রাপ্তিবূপ সমুন্তি হইল। 
_দেবত্ব প্রাপ্তি হেতু । যদন্দেশ্টঠে শন্ব ক অনধিকারী হইয়াও, কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিল ) পরমোপকৃত এই শক তোমার চরণে নতশর হইতেছে, আহা ! 
সাপু সংসর্গজাত নিধনও ভবার্ণবের তারক হইয়া থাকে ( দত্তাভয়ং ত্বয়ি যমাদণপ 
দণ্ুধারে সঞজীবিত শিশুরয়ং মম চেয়মৃদ্ধিঃ | শম্বক এষ শিরসা চরণৌ নতস্তে, 
সৎসঙ্গঙানি নিধনান্ু/প তারয়ন্তি ॥”__-উত্তর রাম চ্রত নাউক )। , 
শঘূকের বাক্য শ্রবণ পুর্বক করুণাসাগর,--স্বভাবতঃ নিরাককৃত অহংকার, 
রিনগ্লাদি-কল্যাণ গুণগ্রামভূুষিত ভগখান্‌ শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, মৃত দ্বিজ শিশুর 
পুনজ্জীবন লাভ এবং তোমার এই দেবত্ব প্রাপ্তি, এই উভয়ই আমার আনন্দ- 
দাযুক, তুমি এখন তোমার উগ্র তপশ্চরণের মধুময় ফল অনুভব কর। যে সকল 
লোকে আম্মসাক্ষাৎকার হইতে জায়মান স্থখ প্রাপ্তি হয়, যে সকল লোকে 
অভিলাষমাত্র উপনীত প্রিয়স্ত সমূহের লাভ জন্ত হর্ষ প্রাপ্তি হয়, যে সকল লোকে 
-পুণ্যপম্পৎ সমুহের অনায়াসে নমধিগম হইয়। থাকে, সেই নিত্যালোক সম্পন্ন 
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বৈরাজ নামক (ব্রহ্মলোক ) লোক মকলে তোমার ফ্রুণ বাস হোক্‌ ( যঞনন্দাপ্চ 
মোদাশ্চ যত্র পুণ্যাশ্চ সম্পদঃ॥। বৈরাজা নাম তে লোকাস্তৈজসাঃ অস্ত 
ধরবাঃ ॥”--উত্তর রামচরিত )। করুণাবতার ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্রের কী 
করণ।পুর্ণ বাক্য শ্রবণানস্তর, শঙ্ব.ক বলিয়াছিলেন, তোমার চরণ প্রস/দই আমার 
বৈরাপ্গ লোক প্রাপ্তিরূপ সমুন্নতির দ্বার, এবিষয়ে আমার তপস্তার ফল কি? 
অথবা বলিতে পারি মদীয় তপ্ত দ্বারাই আমার মহদুপকার হইগ্নাছে, কারণ 
তুমি ব্রিভূংনে ভুতনাথ-__তুমি সর্বপ্রাণির পতি, অতএব তুমি সকলের শরণ%- 
সর্বপ্রকার ছুঃখ নিবৃত্তির জন্ত সকলে তোমাকে আশ্রয় করে, তুমি সর্ববাশ্রয়, 
অতএব তুমিই সকলের অন্বেষ্টবয, যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত, আর্ত প্রভৃতি সতত 
তোমারই অন্বেষণ করেন, তোমাকে পাইবার জন্ত শ্রবণ, মনন, নিদিধযাসন 
করেন, যোগ, যজ্ঞ ও বিবিধ তপশ্চরণ করিয়া! থাকেন, সর্বাশ্রয় তুমিই সকলে, 
গন্তব্য কিন্তু সর্বভূতের শরণা, সকলের অন্েছুব্য তুমি বু যোজন অতিক্রম 
করিয়া, এই দণগ্ডকারণ্ে আগমন করিয়াছ, ইহা আমার তপন্তার সম্প্রপাদ 
সন্দেহ নাই । যদি আমি তপশ্চরণ না করিতাম, তাহা হইলে, সর্বসৃত্ের কায়, মন 
ও বাক্য দ্বারা অন্বেষ্টবা তুম কি এই দগুকারণ্যে আগমন করিতে ? কোথায় শত 
যোজন দূরবর্তিনী অযোধ্া, আর কোথায় রাবণ ধধানস্তর তোমাব এই দওকারণ্যে 
পুনরাগমন 1! ( অনেষ্টব্যো দমি ভুবনে ভূতনাথঃ শরণ্যো মামন্বিষ্যনিহ বুষলকং 
যোজনানাং শতানি । ক্রান্ত। প্রাপ্তঃ সইহ তপসাং সম্প্রসাদ্োইন্তথাচেৎ কা২যোধ্যারাঃ 
পুনরুপগমো দণ্ডকায়াং বনে বঃ॥৮--উত্তর রামচরিত নাটক, ২য় অঙ্ক )। 
উত্তর রাম চারতে মৃত দ্বিজ শিশুর পুনজ্জীবন লাভ, শূদ্র তপস্থী শন্বকের 
শিরচ্ছেদ ও দেবত্ব প্রাপ্তি এবং শহ্ব কের শ্রীরামস্তরতি পাঠ করিয়া, তোমার কি 
ধরণ। হইয়াছে ? শ্রীরামচন্দ্রের নিরপরাধ শর তপস্বীর শিরশ্ছেদেকে কি, তুম 
নায় বিরুদ্ধ কর্ম বলিয়। মনে কর? শ্রীরামচন্দ্রেরে এই কার্যকে ইদানীন্তন 
শিক্ষিতশ্রন্ত পুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই স্ায় বিরুদ্ধ বলিয়া নিন্দা! করেন, তাই, 
জিজ্ঞাস! করিতেছি, তোম!র কি মনে হয়? | ক, 
জি্ঞাস্থ-_বাঝ ! ধাহার শিরশ্ছেদ হইয়াছিল, তিনি রদ প্রকৃত আত্মকল্যাণ 
প্রাথিগণের ঈগ্নিততষ দ্রিব্য শরীর প্রাপ্ত না হইতেন, স্ব্বথা হুঃখ রহিত সব্বানন্দ 
. পরিপূর্ণ বৈরাজ লোক প্রাপ্ত না হইতেন, তিনি যদি সনাতন পুরুষ প্রধান 
শ্ীরামচন্দ্রের চরণে নিপতিত হইয়া, তোমার অনুগ্রহ বশতঃ আমার ঈশ্সিত ফল 
প্রাপ্তি হইল, আমি পরমোপরৃত হইলাম, তুমি সর্বপ্রাণীর অন্বেই্ব্য, তুঙ্ছি, 
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জমে, তুমি ভূ তনাথ, পরমানন্দ পূর্ণ ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, সহাস্তবদনে এই 
একার; স্তব না করিতেন, সংসঙ্গজনিত নিধনও ভবার্ণৰের তারক হইয়া থাকে, 
ষ্কুক যদি এইরূপ কথা না! বলিতেন, শম্বকের শিরশ্ছেদ করিবামান্র যদি মৃত দ্বিজ 
শিশুর গ্রাণপ্রত্যাগত না হইত, ্রীরামচন্দ্র করুণৈকসীম, করণামুস্তি শ্রীরা মন্দ 
রবাশরয়। সর্বাতিগ, সকলের তাপত্রয় হর, রাগ-দ্বেষাদি হইতে শ্্রীরামচন্ বহুদূরে 
'অবস্থান করেন, মারীচ, শুক প্রভৃতি রাক্ষসগণও শ্রীরামচন্দ্রকে মূর্তধর্ম বলিয়া 
'ক্বীকার করিয়াছেন, যদি আমার এই সকল বেদ-শাস্ত্র বচন বহুশ্রুত ন। থাকিত, 
ইন্দ্রিরগম্য ভাব সকলই সতা, তদ্যতিরিক্ত সত্য নাই, পর্দ্রিয়ক সুখভোগই 
অত্যন্ত পুরুবার্থ, যদি আমি ছুর্ভাগা নিবন্ধন এইরূপ প্রতিভা বিশিষ্ট হইতাম, 
নিখিল শাস্ত্রেপদেশকে অবধধীরিত করিয়া, যন্দ আমি শ্রীরামচন্দ্রকে আমাদের 
যায মানুষ বলিয়া ভাবিতে পারিতাম, নবোদ্িত ক্রমবিকাশবাদকে যদি আমি 
অন্রান্তবাদ বলিয়া, বিশ্বাস করিতে সমর্থ হইতাম, তাহা হইলে শম্বককে বিনাশ 
করিয়া, শ্রার।মচন্ত্র স্তায় বিগহিত কন্ম করিয়াছেন, অত্যন্ত ভূল করিয়াছেন, 
আমি এইন্রপ মতাবলম্বী হইতে পারতাম বলিয়া মনে কয় | তবে বানা! আমার 
জানিতে ইচ্ছ। হইতেছে, শৃদ্রের তপন্ত। শান্ধ নিষিদ্ধ হইয়াছে কেন? শন্বুকের 
তগস্ভ। নিবন্ধন ছি শিশুর মৃত্যু হইবার কারণ কি? 

বক্তা তোমার এই সকল কথ! ইদানীং বহুব্ক্তির মর্শম্পর্শ করিবে, ভাল 
লাগিবেনা, জা।নিয়াও, বলিতেছি, রাগ-দ্বেব-বর্জিত হৃদর লইয়া, বিচার করিলে, 
“ইহার! যে, সাঁরহীন, অতএব উপেক্ষণীয় কথা নহে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। 
এই বিষয়ের ভাল করিল বিচার করিতে হইলে, যাহ যাহা কর্তব্য, আমি 
তোমাকে তাহ! জানাইবার চেষ্ট। করিব। শ্রীরামচন্দ্রের জীবন চরিত, রাগ-দ্ধেষ 
বশগ হৃদয় না হইয়া, ধ্যান করিলে, দৃঢ় প্রতীতি হইবে যে, ্রীরামচন্ত্র সনাতন 
পুরুষ, শ্রীরামচন্দ্র বেদাস্মা, শ্রীরামচন্দ্র সর্ব প্রাণাভিরাম, প্রীরামচন্্র সর্বডতের 
অনেষ্টব্য, শ্রীরামচন্দ্র সর্বাশ্রয়, আপাত দৃষ্টিতে শ্রীরামচন্দ্রের কতিপয় ব্যবহার 
সাধারণ মনুম্যোচিত বলিয়া বোধ হইলে ও, বেদ-শান্ত্র সংস্কৃত বুছি লইয়া! বিচার 
করিলে, উপলবি হইবে, শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যেক কার্য্েই বিমল দৈবত ভাব আছে, 
বিশ্বজনীন হিতকর উদ্দেস্ট আছে, শ্রীরামচন্দ্র মানুষ শরীরে পবিব্র দেবভাবের 
লীলা করিয়াছেন, মানুষকে দেবতা হইবার পথ দেখাইয়া গিয়াছেনঃ 
শ্রীরামচন্দ্রকে মান্ুষন্তাবে দেখিলে কি ক্ষতি হয়, যথার্থ রামোপাসক ভিন্ন অন্তের 
তাহ! অনুভব করা! সম্ভব নহে। 
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শুদ্রের তপস্তা শাস্ত্রে কি নিমিত্ত অধর্শারূপে বিবেচিত হইয়াছে, শূদ্র শশ্ষীক্র, 
তপন্তা কোন নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণের শিশু পুত্রের মৃত্যুর কারণ হইল কেন, শূদ্র ত্শ্বী 
শন্বূকের শ্রীরামচন্দ্র কতৃক শিরশ্ছেদ যে, বিগত প্রাণ দ্বিজ শিশুকে পুনজ্জীবিত 


করিল, তাহার হেতু কি, এই সকল বিষয় তন্বজিজ্ঞানুর জিজ্ঞান্ত না হইয়া 
থাকিতে পারেন৷ | 
বাবা ! শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ বর্ণন করিবার শক্তি আমার নাই, তথাপি (-- 
নিতান্ত অক্ষম হইলেও ) তাহার অলৌকিক গুণগ্রামের বর্ণন করিবার প্রবল 
আকাজ্ষ। হয়। এম্থলে শ্রীভগবানের অনুপমেযর় গুক্ুভক্তি ও বিনয়াদি 
সদগুণগ্রামের কথ।. মনে পড়িল, তাই সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া 
থাকিতে পারিলাম না । রাবণবধান্তে সীতা, লক্ষ্মণ ও বিভীষণার্দির সহিত 
বিমানে অধিরোহণপূর্ববক ভগবান যখন অযোধ্যাধামে গমন করিতেছিলেন, তখন 
তিনি চতুর্দিকে সবিশেষ দৃষ্টিপাতপূর্বক আহল।দে গগ্দদ ভইয়া, লক্ষ্পণকে 
বলিয়াছিলেন, বস ! এই সকল শ্রীগুরুদেব কৌশিক (বিশ্বামিত্র) মুনির পাদসঞ্চরণ 
দ্বারা পবিত্রীকত তপোবনভূমি। লঙ্ষেশ্বর ! শ্রাগুরুদেবের চরণপঞ্কজাক্ষিত ভূমির 
উপরিভাগে আমাদের বিমানাধিরোহণ উচিত নহে । এই কথ! বলিবামার, 
নিয়দেশ হইতে শব্দ উঠিল, বস রাম! বৎস লক্ষ্মণ | কৌশিক, মুনি তোমাদিগকে 
আজ্ঞ। করিতেছেন, তোমরা ষেরপ আছ, এঁরূপেই অযোধ্যায় গমন কর-_-পথে 
বিলম্ব করিওনা, আমিও আরব ধন্দ্য ক্রিয়া সমাপনপূর্বক সত্বরেই তথায় 
উপস্থিত হইব। শ্রীরামচন্দ্র বিস্মিত হইয়া, বলিলেন, “আমাদের প্রতি গুরুদেবের 
বাৎসল্য কি অদ্ভূত ! অথবা ইহা অযুক্ত নহে, যেহেতু ইই।র। স্বভাবতই 
কারুণিক, স্বভাবতই কোমলস্বভাঁন, মনুষ্যের কথ! দূরে থাকুক, তপোবনের মুগ 
ও তরুদিগের প্রতিও ইহার! সবিশেষ ন্নেহসম্পন্ন । আমাদের জন্মই কেবল : 
হুর্ধ্যবংশীয় রাজাদিগের গৃহে, কিন্তু শাস্ত্রঙ্ঞান; অস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত সংস্কারই 
এই মহাত্া হইতে অধিগত ( “লঙ্ষেশ্বর ! নোচিত-_মিদানীং গুরুচরণপস্কজপবিত্রি 
তেষু পরিসরেষু বিমানাধিরোহণম্‌ 1” * ** “রাজ্ঞাং মার্তগবংশ্তানাং গৃহে নৌ ূ 
জন্ম কেবলম্‌। শাস্ত্ান্ত্রজ্ঞানমুখ্যস্ত সংস্কারোহস্মম্মহাত্মনঃ ।-_মহাবীরচরিত, | 
৭ম অঙ্ক )। 
_* ইহ হইতে ভক্তি বাৎসল্য ও বিনয়ান্দি সর্বগুণাধার ভগবান্‌ শ্রীরামচঞ্জের 
গুরুভক্তির ষে পরিচয় পাওয়। যায়, তাহা! অন্ুপমেয় । যে মহযি বিশ্বামিত্র 
শ্রীরামচন্ত্রকে ত্রয়ীময় বলিয়াছেন, সাক্ষাৎ পরমাত্মা বলিয়া স্তব করিয়াছেন, সেই 
“৮ 
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'-বিছবামিত্রের প্রতি ভগবানের এইরূপ ভক্তি ছিল, ইহা! ভাবিলে, হৃদয়ে অদ্ভূত 
ভাবের উদর হয়, ভগবান রামচন্দ্রের চরণে লুণ্ঠিত হইতে তীব্র ইচ্ছা হয়। 
শ্রীরামচন্দ্র মানুষ কি ঈশ্বর, তাহা স্থির করিতে হইলে, প্রথমে মানুষের স্বরূপ 
দেখিবার চেষ্া কর্তব্য, মানুষের অব্ভব্যক্তি (73%০106105)) কিরূপে হয়, 
দেবতা ও ঈশ্বরের স্ববপ কি, ঈশ্বরের "অবতার হওয়। সম্ভব কি না, ইত্যাদি 
বিষয়ের সম্যগরূপে তত্বানুসন্ধান কর! উচিত। অতীন্দজ্রিয় পদার্থের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস স্থাপন, উন্দ্রিয়ক সংস্কারের উদ্ধে উত্থিত হইতে না পারিলে, সাধ্য হইতে 
পারেনা । আহা! যে রামচন্দ্রকে শ্রুতি ও নিখিল শ্রুতিমূলক শান্ত্রসমূহ "বেদ' 
ৰলিয়াছেন, সনাতন পুরুষ বলিয়াছেন, ক্ষমা, জ্ঞান, .গ্রেম, বাৎসলা, করুণ 
প্রভৃতির আধার বলিয়াছেন, ধাহার জীবন চরিতকে প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়াছেন, 
সে রামচন্দ্রকে, বিন! বিচারে অমার্জনীয় দর্ব্বলতাি দোষযুক্ত মানুষ বলিবার 
প্রবৃত্তি হওয়া, বোধ হয়, যথার্থ মানুষোচিত নহে। বেদজ্ঞ যাস্কের নিকক্ত পাঠ 
করিলে, দেবত। ও মনুষ্যের পার্থক্য কি, ঈশ্বর কি নিমিত্ত, কিরূপে দেবতা হুন্‌ 
ইত্যাদ্রি অবশ্ঠ বিচাধ্য, অব্্ঠ জ্ঞাতব্য বিষয় সমুহের সমীচীন জ্ঞান লাভ হইয়া 
থাকে। ভগবান্‌ যাস্ক বলিয়াছেন, ঈশ্বরের অবতাব, দেবতাগণের ও মনুয্যা্দির 
জন্ম সমান কারণবশতঃ ভয় ন1, মনুষ্যধন্ম ও দেবতাধর্ম একরূপ নহে, অনৈশ্বধ্য- 
নিবন্ধন মানুষ, মানুষ, খশ্বর্যবশতঃ দেবতা, দেবতা । মনুষ্য কর্দফলভোগার্থ 
অবশভাবে জন্মগ্রহণ করে, দেবতা মানুষের কন্মকল সিদ্ধির নিমিত্ত, লোকানুগ্রহ 
বশতঃ স্বয়ং অবিভূতি ভইয়। থাকেন । * 
শ্রীরানচন্দ্রের প্রত্যেক কার্ষ্য যে, মন্ুষ্যবিপরীত, দেবধন্মের অভিবাঞ্জক, 
আবিভূত শবব্রহ্ম প্রকাশ বাল্সীকি প্রসৃতি রামভক্তগণ পবিত্র রামচরিত্রে 
 লোকহিতার্থ তাহাই দেখাইয়! গিক়াছেন। বেদাত্ম। শ্রীরামচন্দ্র এবং তাহার 
প্রকৃত ভক্ত শ্রীরামতত্বজ্ঞ বাল্সীক্যার্দির অন্থগ্রহ পাইয়া, শ্রীরামচক্্র সনাতন পুরুষ, 
- এই সত্যের কিয়দংশও যদি তোমাকে দেখা ইতে পারি, তাহাঠহইলে, আমি কৃতকৃত্য 
হইব | যে ছন্দে রামচন্দ্রের কমললোচন হইতে সীতার বিরহজনিত তপ্ত বারি 
| বিমোৌচিত হইয্লাছিল, মায়া মুগ্ধ, শোকাধীন অশ্রদাদির, লোচন হইতে সে ছন্দে 
অশ্রবিমোচন হইতে পারেনা । ছন্দোময় শ্রীরামচন্জ্র যে ছন্দে যে কার্ধ্য করিয়াছেন, 


ক 


* “ইতরেতরজন্মানো! ভবস্তীতরেতরপ্রকৃতয়ঃ” । পকম্মীজন্মানঃ*। পআত্ম-ঃ 
জন্মানঃ* ।__নিরুক্ত, দৈবতকাও 1 “মনুষ্যধর্মবিপরীতো হি দেবতাধর্মঃ অনৈশ্বরধ্যা" 
স্বনুষ্যাপামৈশ্বয্যাচ্চ দেবতানাং।”-_-নিরুক্তভাঘ্য। 
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ছন্দোত্রষ্ট অতএব অজ্ঞানতিমিরান্ধ আমরা কি করিয়া সে ছন্দে সেই কার্য 
করিতে সমর্থ হইব? সেই ছন্দে সেই কার্য কর! সম্ভব বলিয়া, আমর! বুিতে - 
পারিব? কি করিয়! ভাবিতে পাবিব, তিনি 'অ.মাদিগ হইতে [ভন্ন ছন্দে নেই 
কার্য করিয়াছেন ? সর্বদর্শা অতএব সমদর্শা বিশ্বব্যাপী সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা 
শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যাবানী জীবমাত্রকে ্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন, আ্তিতে, রামায়ণে, 
পুরাণে স্পষ্টতঃ এই কথ! উক্ত হইয়াছে । পরিচ্ছিন্ন মানুষবুদ্ধি লইয়া, কিরূপে 
আমর! শ্রুতিপুরাণাদি প্রকটিত * এই সত্যকে সত্য বলিয়। বিনিশ্চয় করিতে, 
ইহ! কল্পন1 বিজস্তিত উপকথা নহে বলিয়। বিশ্বীস করিতে সমর্থ হই? সকলে যে, 
সকল বিষয় বশ্বাস করিতে পারেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্পকলার এই অভ্যুদয়ের: 
দিনেও, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কোন, কোন বৈজ্ঞানিকের মান্তফে যে, 
প্রাথমিক, মান্ুষোচিত বিশ্বাস স্থান পায়, তাহার কারণ কি, ক্রমবিকাশবার্দি 
সত্যানুৎসন্ধিৎম্থর তাহ! জানিবার চেষ্ট। হওয়া উচিত নহে কি? ক্রমশঃ 


০ 


শ্রীপ্রীগুরবে নমঃ 


খ্যাপার ঝুলি 
( নৃতন ) | 
নুন্িলী কাণথওিন। কক 
খ্যাপা 
শুঃ কি ভীষণ অন্ধকার ! আমায় কোথায় নিয়ে এলে ! আমার শ্বাস রোধ হয়ে 
আন্ছে, ওগো আমায় কোন্‌ নরকে রেখে তুমি কোথ। চলে গেলে! আমি 
তোমার ! আমায় রক্ষা! কর-_কি বল্লে ভয় নাই--তবে চোখ খুলি । 
বাঃ__বাঃ এতো! বেশ সুন্দর দেশ- বৃক্ষ লতা গুলি বড় হন্দর ! আহ! কি জুন্বরঃ 
পাখীর গান ! মনে হচ্ছে যেন নদীর প্রতি তরঙ্গে স্বর লহরী খেল! কর্ছে । এদেশেও 
দেখ ছি মাটা জল আগুণ বাতাস আকাশ আছে। প্রতি প্রভাতে পূর্বাকাশ আলো" 
কিত করিয়া! এদেশেও দ্রিনম্ণি উদ্দিত হন_-শশধর ও এদেশের লোককে অমৃত 
ধারায় অভিবিঞিত করেন । নদীর ধারে ধারে এই পথ-_যাই এই পথ ধরে যাই-_ « 


* দবিশ্বব্যাপী রাঘবোহথে! তদানীমন্তদ ধে শঙ্খচক্রে গদাক্ে। 


ধত্বা রমাসহিতঃ সাবৃতশ্চ সসপড্বজঃ সানুজ সর্বলোকী ॥” 
শ্রীরা মপুর্ববতাপনীয়োপনিষৎ। 


৩৮০ |  স্উতুসব। ৃ 


ও রি | 
খঁ একটা লোক কি বল্তে বল্তে আস্ছে--ই! বাপু এ রাস্তা কোথায় শেষ 
হয়েছে? ৰ 

৯ম আগুস্তক। অর্থ অর্থই জগতের মধ্যে সাধনার ধন, অর্থ ভিন্ন কোন 


. কার্যয হয় না, ধর্ম কর্ম যাই বলো ন! কেন অর্থ না হ'লে কিছুই হয় না-_যাঁর অর্থ 

* নহ্ছি সে কুকুর শৃগাল অপেক্ষ! হীন__তার পিতা! মাতা৷ তাকে ঘন্ব করে না, সতী পুত্র 

' তার কাছে আসে না-_আত্বীক় স্বজন বন্ধু বান্ধব অর্থ হীনকে দেখিলে দূর হ'তে 
পৃলায়ন করে_- 

7 খ্যাপা। ই! বাপু এ রাস্ত। কোথায় গেছে ? 

এ ১ম আগন্তক । স্থথ বল শাস্তি বল অর্থ ন! হইলে হইতে পারে না-যাহার 
অর্থ নাই তাহার মরণই মঙ্গল। চাই অর্থ__চাই অর্থ _চুরি ডাকাতি প্রবঞ্চনা 
চিলঠতা যেমন করেই হক অর্থ সংগ্রহ করতে হবে-_-অর্থ অর্থ অর্থ-_ 

.* খ্যাপা। এপি ! এ লোকট! পাগল নাকি ! আমার কথার উত্তর ন1 দিয়েই. 
অর্থ অর্থ করতে কর্তে চলে গেল। এই যে আর একটা ভদ্রলোক আসছেন__ ই! 
. মহাশয় ? এ রাম্ত। ধরিয়া কোথা যাওয়া যায়? 

২ক্স ভদ্রলোক । অর্থ যে দেয় সেহছাড়ী সুচি চণ্ডাল বিধর্পী যাই হোক ন৷ 

৫ কেন সে প্রণম্য অর্থ যার আছে সেই ত দেবতা--যে দিন কাল পড়েছে অর্থ ভিন্ন 

সুটীক পা চলিবার উপায় নাই। দাসত্ব করেই হোক আর যাই করে হ'ক যে অর্থ 

উপার্জন কর্‌তে পারে তার জীবন ধন্ঠ-_সেই সার্থক জন্মা--ওরে যদি মানুষ বলে 
পরিচয় দিতে চাস্‌ অথ সংগ্রহ কর্‌ অর্থ অর্থ অর্থ-_ 

২. খ্যাপা। এ ব্যক্তি ও ত আমার কথা শুনিতে পাইল না_অর্থ অর্থ করে 
লে গেলো-__-এই একজন ব্রাঙ্গণ আস্ছেন__ গায়ে নামাবলী, দার্থ ফে"াটা, 
«ভ্রীভগবানের নাম করছেন ঝ'লে বোধ হ'চ্ছে-_না না ভগবানের নাম তো নয়-_ 
টুনি যে অর্থ অর্থ জপ কচ্ছেন ই! মহাশয়__- 

.. ওত ক্রান্ষণ। শ্ধনেন বলবান্‌ লোকে ধনাস্তবতি পণ্ডিতঃ” ধনের দ্বারাই 

মানুষ বলবান হয়, ধনের দ্বারাই মানুষ পণ্ডিত হয় 

“অর্থেনতু বিহীনস্ত পুরুষস্তল্লমেধসঃ | 
ক্রিয়াঃ সর্ব! বিনস্তস্তি গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা ॥ | 
গ্রীষ্মে যেমন ক্ষুদ্র পুষ্করিণী শুকাইয়! যায় সেইরূপ অর্থ হীন ব্যক্তির সদা 


কর্ম ন্ট হয়। 
দ্যন্তার্থান্তম্ত মিত্রাণি যগ্ঠার্থাস্তস্ বান্ধবাঃ। 


যন্তার্থাঃ স পুমাংল্লোকে যন্তার্থাঃ হি পণ্ডিতঃ” 0: ॥ 


" খ্যাপার ঝুলি | ৩৮১ 


: শান্ত্রকারগণ যা বলে গেছেন, অকাট্য সত্য, যার অর্থ আছে, ভার মিত্র বু 
“বান্ধব | “সে হাসিলে মুক্তা পড়ে কাদিলে মাণিক ঝরে” অর্থ হীনের জগতে কেহ 
_নাই-_যে ধনবান্‌, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ তাহার করতল গত ; যেমন ভোজন 
' করলেই ক্ষুরিবৃত্তি হয় সেইরূপ তাই থাকিলেই শাস্তিলাভ করা যায়) ইহকালেই যদি 
শাস্তি না পেলুম পরকাল নিয়ে কি কর্বে *ন শ্ববৃত্তা কদাচন” ব্রাহ্মণের চাকরী” 
কর্তে নাইও সব বাজে কথা । বেদ বিক্রয় করিয়াই হ'ক, অযাজ্য যাজন করিয়াই 
হক, যাকে তাকে উপবীত দিয়া হক, চাকুরী করে হক, চুরী করে হক 
মিথ্যা কথা বলে হক, জাল করে হক, জুয়াচুরি করে হক, যে কোন উপায়ে অর্থ 
উপার্্ন কর--এই শাস্্--এই ধর্মের আমি এক নিষ্ঠ সেবক আমার, 
আদর্শ_“অর্থমর্থং ভাবয় নিত্যং” এ 
খ্যাপা। যাইনিও আমার কথার উত্তর না দিয়ে চলে গেলেন-_-সকলের 
'মুখে সেই এক কথা__অর্থ আর অর্থ__একি ব্যাপার সকলেই কি পাগল-_ 
এই যে একজন সাধু আসছেন ! আহা কি সৌম্য মুন্তি--পরিধানে গৈরিক বস্ত্র-_ 
বাম হস্তে কমগুলু-_দক্ষিণ হস্তে মাল! জপ কর্তে করতে এখানে আস্ছেন ও হরি, 
এর মাল! জপের মন্ত্র “অর্থ' 
সাধু । অর্থ অর্থ অর্থ__ আমি তো নিজের ভোগের জঙ্ত বলিতেছি না আপ- 
নার ভোগের জন্ট চাচ্ছি , না আমার কুটারে সাধু বৈষ্ণর গণ পদধূলি দেন_তাদের 
সেবার জন্তই আমার অর্থের প্রয়োজন--এই দেখ আমার গৈরিক-_-এই দেখ. 
আমার কমগুলু-__এই দেখ আমার জপের মালা__আমি সমস্ত ভোগ ত্যাগ 
করেছি--আমার সবই পরের জন্ত-_আমি তীর্থ যাত্রা করিব-_ দাও অর্থ দাও অর্থ 
খ্যাপা। ওঃ হরি ! সাধুজী একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত ও করিলেন না. 
দাও অর্থ--দাও অর্থ বলিয়! চলিয়া গেলেন | 


খ্যাপা। এ কোথায় আন্লে ঠাকুর--এ যে দুরে হরি সঙ্কীর্তন হচ্ছে-_ খোল 
করতালের শক পাইতেছি-যাউক এই দিকেই হরি নামের দল আস্ছে। 


যাই হ'ক এ দলে মিশে একটু ভগবানের নাম করি-_-ও গুরুদেব একি ! হরিসপ্ধীর্তন 


. অর্থ অর্থ অর্থ অর্থ অর্থ অর্থ জপনা। 
অর্থ অর্থ অর্থ অর্থ অর্থ অর্থ বলন! ॥ 
(প্বলো বলো রে 
অর্থ অর্থ মহমন্ত 
বলো বলে রে) 
* খ্যাপা । একি হ'ল সকলের মুখে এক কথা--শত শত কণে শুধু অর্থ অর্থ. 


চৎকার-_-ওই যে সহজ সহতর ব্য অর্থ অর্থ বলিতে বলিতে ছুট্রছে-.পৃড়িকি মরি 


৩৮২ .. উস্য। 


জ্ঞান নাই__সবাই চি রি শুধু অবাক হয়ে ড় দেখ ছি-ঞসকষ্ে 
পাগল কি আমি পাগল বুঝতে পার্ছি নাকে আছ একবার বলে দাও আমি 
“পাগল কি না? ওগো আমার তুমি বল-_বল বল রী 
“ম্বপ্ধোহয়ং স্থিরোভব”” 
স্বপ্ন! ওঃ হরি আমি এই সকালবেলা দীড়িয়ে দাড়িয়ে স্বপ্ন দেখ লাম-যাক্‌ 
৪, রাস্তায় আর যাবে না_-এই বিপরীত পথ ধরে যাই-_-এই যে একটা সুন্দর 
[বক-: হা ভাই লোকালয় কতদূর-_- 
যুবক । মানুষ হওয়া গেছে স্ফুপ্তি করতে-বদ্দি নেশ! ভা. করা না হ'ল- 
'স্রীলোক নিয়ে আমোদ আহলাদ না করা হ'ল-_তাহা না হলে মানুষ না হয়ে 
সিশু পক্ষী হওয়াই উচিত ছিল। ভগবাঁন্‌ যখন মানুষ করেছেন তখন শ্ফুর্তি কর-- 
“গান বাঞজগন৷ কর-__নারী সঙ্গ কর-_চক্ষুকর্ণ সার্থক কর। 
খ্যাপা । ওঃ ছূর্গ' এ আবার নুতন উপসর্গ ) এ আমার কথার উত্তর ন! দিয়েই 
চলে গেল_-এই যে একজন প্রো ব্যক্তি আস্ছেন। ই। মহাশয় গ্রামের পথ কোন 
দিকে? 
 প্রোঢ়। এ বিশ্বের রাণী নারী ; নারীকে যে সন্তুষ্ট করতে পারে, তার জীবন 
[ার্ঘক, সেই কৃতকত্য, সেই প্রাতঃস্তরণীয় ব্যক্তি। পিতা মাতা আজ বাদে কাল 
'দেহত্যাগ করবে-_তাদের সেবা করে লাভ কি-ন্ত্রীর সেবা কর- তিনি তোমায় 
'চতুর্বর্গ দান কর্বেন। ফুল তুলসী চন্দন লয়ে ঠাকুর পুঁজা না করে, নারীর পূজা 
ক্ষর, অন্ধকারে সা্যাত সেঁতে ঘরে চামণচিকের আড্ডায় যে ঠাকুর থাকে, তার 
বাসন ইনি কি মাজতে পারেন-_ সেই চামচিকের সর্দার ঠাকুরের, এই কোমলাঙ্গী 
ফি পাঁচিকা-..যে রোজ ভাত রেখে দিবে ? কুঁড়ে! শুদ্ধ চালের ব্যবস্থা কর-_-যেন 
'্লাতিথি ব্রাহ্মণের সেব! ইহার দ্বারা করাইয়া! ইহাকে কষ্ট দিও না। তুমি সযতনে 
সঙ্গোপনে নারীর সেবা! কর-_নারী তুষ্ট হলে জগৎ তুষ্ট ভবে--নারী নারী নারী। 
খ্যাপা। এ ভদ্র লোকও তে! নারী নারী করে চলে গেলেন-_-আমি এখন 
কোন দিকে যাই--এই ষে একজন ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত আস্ছেন-_নামাবলী তিলকে: 
স্কার বিশ্বাস নাই বাবা । যাই হু"ক জিজ্ঞাসা নি মহাশয় কতধুর গেলে গ্াু 


পাওয়া যাবে? 
' ব্রাঙ্গণ | সম্পর্কের বাঁচ বিচার অর করতে গেলে চলে না--ভোগের জিনিস জু 


করে যাও-_-কোন্‌ দিন দেহত্যাগ কর্বে তার স্থির:নাই তখন যতক্ষণ বেঁচে আছ-_। । 
ভোগ কর--ভোগকর--ভোগকর-যদি ধ্যান করতে হয়__ নারী মৃত্তি ধ্যান: কার, 


সি | ৩৮৩ 


1 কর্তে হয _নারী এরই এ কর-_ষদি পৃজ কর্তে হয় নারীর চর, 
*পুষ্জা কর-_ধদি দাসত্ব ক তে হয়. নারীর দাসত্ব কর। 
* খ্যাপা__নারী নারী নারী বল্‌্তে বল্‌তে ব্রাহ্মণ ঠাকুর চলে গেল_ এ কি হ ল__ 
“এ আমি কোথায় এলাম ? সহত্র সহস্র বালক বৃদ্ধ যুবক, নারী নারী করে ছট্ছে-- 
এ কি সেই ব্রহ্মচারীর লীলা নিকেতন পবিত্র আর্যভূমি ? না মহ!শ্বশান? এরা মাস্ুয় 
না প্রেত? কি ভীষণ আোত-_রক্ষা কর _রক্ষা কর--মামি তোমার শরণাপনন__ 
জগতকে রক্ষা কর--আমার মনে হচ্ছে, আমি পাগল হয়ে গিয়া, সত্যই ডি 
'তাই ? একি দেখছি বলে দাও £ | 


“কিমত্রহেয়ং কনকঞ্চ কাস্তা । 
পঘারং কিমেকং নরকম্ত নারী । 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত স্বপ্রোহয়ং স্িরোভব । 


খ্যাপা। বাম রাম! আবার স্বপ্ন দেখলাম-_যাক্‌ আর কোথাও যাবে না-. 
ধ। থাকে অনৃষ্টে, এইখানে বসি । এ একটা রমণী আস্ছেন--আর কথা ক”ৰ না। 
ইনি কি বল্তে বল্তে আস্ছেন। রি 
রমণী । পুরুষ পশ্ড আমার ইঙ্গিতে উঠবে বস্বে ইাস্বে কাদ্‌বে নাচবে-- 
আমাদের যা ইচ্ছ! তাহাই করবে! --জগৎ ধ্বংস করিবার জগ্তই আমাদের সি 
(দেবসেবা অতিথিসেব৷ ব্রাহ্মণ সেবা সংসারে হইতে দিব না--একমাত্র আমাদের 
সেবা করেই পুরুষ কৃতার্থ হবে-_গৃহ হতে আত্মীয় স্বজনকে দূর করে দিয়ে, গৃহের, 
কর্রী হইয়! স্বামীরপী বানরকে দাস করিয়! রাখিব--সে সকল ত্যাগ করে, আমার: 
পরিচধ্যায় নিযুক্ত থাকৃবে_ আমার হাস্ত মুখ দেখলে,সে ধন্ত হবে, তার সমস্ত শক্তি 
সমস্ত চেষ্টার দ্বার আমার পুজা কর্বে-তাদের ইহকাল পরকাল নষ্ট কর্বার' 
জন্যই আমাদের জন্ম-_তাদের ইহকাল পরকাল নষ্ট করিবার জন্তই আমাদের জন্ম 1 
তাদের ইহকাল পরকাল নষ্ট করিবার জন্যই আমাদের জন্ম !!! যতদিন পুক্ুষ নারীর 
দাসত্ব ন। করবে ততদিন পুরুষ পণুতুল্য । 
খযাপা। ওঃ এ সব কি? কি বিশ্বব্যাপী ভীষণ চীৎকার । ভোগকর 
€ভোগকর ভোগকর-_ছু্দিনের জন্ত সংসারে এসেছ-_ ভোগ করে নাও--যেন পু 
০ পক্ষী বৃক্ষ লতা কীট পতঙ্গাদিও ভোগ কর বল্‌্ছে__বাষু যেন ভোগকর ভোগক্ষ 
বলিতে বুলিতে ছুটিয়। াইতেছে-_নদীর তরঙ্গ যেন ভোগকর 'ভোগকর বলিয়া 
লে ২ আছাড়, খাইয়া পড়িতেছে_তাই কি? এত বড় মানব জীবনের কি এই 


ষ্ঠ 


৩৮৪ উবু । 





উদ ? আমার যে বড় ঘুম আসছে--আরি ফের খুব হো দে গেছিতক্বনীম 
কোলে লয়ে স্তন্ত.পাঁন করাতে চাও কে তুমি ? নি 
,. - আমি তোর মা__খা বাবা মাই খা। 

: খ্যাপ ৷ কি করে তুমি আমার ম! হলে ? আমি ত এই মাত্র এদেশে এসেছি--প 
স্ব ষেন ভাঙ্গা ভাঙ্গ__সবই ষেন গোলমাল-_আমার যেন একজন কে ছিল-_সে 
বড় ভালবাসিত-_সমুদ্রে জল বিন্দুর মত তারই বুকে যেন আমি খেল! কর্তুম-- 

বড় ঘুম আস্ছে তুমি শামার কে? 
আমি তোমার পিতা । , 
খ্যাপা। পিতা মাত! পিতা কি যেন একটা কথ! মনে কর্তে পার্ছিনা-_-:. 
;মনে কর্‌্তে গিয়। ভূলে যাচ্ছি--আমার একজন কে ছিল-_সর্ধদ| সে বুকে করে 
,রাখতো-_আচ্ছ ব্ল বল--তোমরাই বল কি কর্বে! বল? 
লেখাপড়া শিখতে হয়-_মাতা! পিতার সেব1 কর্তে হয়-অর্থোপার্জন করতে 
হয়। 
খ্যাপা। তাই কি? আমার সে কোথা গেল-_-ওঃ বড় ঘুম আস্ছে-তুমি 
আবার কে? 
আমি তোমার স্ত্রী। 


চ. খ্যাপা। সেই পুরাণ কথা-_-মনে কর্তে পাচ্ছিনা--আমার একজন কে 
£ছিল-_ সে কোথায় গেল ? এরা সব কা?রা এল? বল আমায় কি করতে হবে? 
্ আমি স্ত্রী আমার ভরণপোষণ করতে হয়, আমায় আদর দ্র করতে হয় 
£অর্থোপার্জন ও মুখ ভোগ কর্তে হয়। 
খ্যাপা। পিত! মাত! স্ত্রী অর্থের কথ! বলছে__আমার এক স্বপ্নের রাজের 
.কথ। মনে পড় ছে-_সে যেন কি হুন্দর দেশ--সেছিল আর আমি ছিলাম-- 
বগামিও যেন ছিলামন1-_বড় ঘুম আস্ছে কে তোমরা ? 
আমরা তোমার পুক্রকন্তা বন্ধুবান্ধব আত্ধীয় স্বজন_-ঘামরা তোমার 
(গ্রুতিপাল্য_ এরূপ উদাসীন ভাবে থেক না-_অর্থোপার্জন কর। ূ 
খ্যাপা। রাস্তার মাঝখানে আমার এত লোক কোথা থেকে জুটে গেল-__- '' 
সবাই অর্থের কথ! বল্ছে--অর্থের অত্যন্ত গ্রয়োজন-__আচ্ছ। তাহাই করবো 
আঁচছা সে কোথায় লুকাল--সেই যে আমার কে হত--আমায় কত তাল টির 
ওরে বাপরে ও কি? স্ত্রী একটা সাপ হয়ে গেল- ছুটে এসে বুকে ছোবল মার্ছে-_* 
গেলুম গেলুক ও মাতা পিতা ও বন্ধু বান্ধব আত্মীয় ত্বজন কোথায় তোমরা: 


রী 
আমার রক্ষা কর-_গেলুম। - রর রম 





ঈশাবাস্টে!পনিষদ্‌ |. ৯২৫ 


এননুতাহি ত্যাঙ্জাং কর্মোপাস্তস্চ দেবতা অথব। অহং ্র্ধাস্্ীতি বকবাং 


তাত আহ ততঃ [ শঙ্করানন্দঃ ] 
নিজআ্াযাঁ হলা: -কর্মমহিত! যে তু দেবতা জ্ঞান এব অভিরতাঃ [মাচার্য'ঃ] 


আত্মজ্ঞান এব ত্যক্তকন্মাণো রতাঃ | উবটা চার্য্যঃ ] 
দেবতাজ্ঞানে কেবল আতত্মজ্ঞানে বা! রতান্তদেক নিষ্ঠাঃ 
[ শঙ্করানন্দঃ ] 
কেবলায়াং বিগ্যায়াং দেবতোপাসনায়াং রত। আসক্তাঃ [ রামচন্দ্রঃ] 
যে তু কর্মহিত্বা জ্ঞান এব রতাঃ [ আনন্দভট্রঃ ] 
আত্মজ্ঞানে দেবতাজ্ঞান এব রতাঃ কর্ম্মহিত্বা বিহিতকর্ম্ম-অননুষ্ঠানেন প্রতা- 
বায়ে সত্যন্তঃকরণশুদ্ধযভাবেন জ্ঞানান্ুদয়াদিতি ভাবঃ [ 'অনস্ত্যাচার্য্যঃ ] 


দেবতাজ্ঞানে পঞ্চাগ্রিবিষ্ঠ।য়াং দেবতাস্ ব্রন্বুদ্ধযারতাঃ পরস্ত কর্মত্যাগিনঃ। 
[ সত্যানন্দঃ ] 


শা শশী শীতে পিসী? তা জপ 


যাহারা « অবিষ্ভার া জ্ঞানশূন্ত কর্ম ] উপাসন। করে তাহারা অদর্শনরূপ গাঢ় 
অবিবেকে প্রবেশ করে কিন্তু যাহার [ কর্্মত্যাগ করিয়া ] বিদ্যাতে রত হয় -. 
কর্মশূন্য জ্ঞানে রত থাকে, তাহারা অদর্শনরূপ তমঃ অপেক্ষা অধিকতর তমোমধ্যেই 


প্রবেশ করে ॥৭।॥ 


৯ “পর ০০১৮ পপ ০ পাপ 





শপ 


মুমুক্ষু-_এই নবম মন্ত্রেকি বলিতেছেন ? 
শ্রতি-ঈশাবাস্তের প্রথম মন্ত্রে জ্ঞানীর সাধনা, এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে নিফাম 
কম্মার সাধন! বল! হইয়াছে । তৃতীয় মন্ত্রে যাহার! শাস্ত্রীয় কর্ম করেনা, যাহার! 
স্বেচ্ছাচারী বা সুবিধাবাদী তাহাদের গতির কথ বল! হইয়াছে । নবম মন্ত্রে যাহার! 
শান্ত্রধিধি মত কর্ম করে কিন্তু জ্ঞানে লক্ষ্য নাই বা! ঈশ্বরে লক্ষ্য নাই অথবা 
যাহারা জ্ঞানের আলোচনা করে অথচ কর্ম করেন! ইহাদের উভয়ের গতি নির্দেশ 
কর! হইতেছে । (জ্ঞানের সাধনাতে অধিকার হইল কিন! ইহার পরীক্ষা হইতেছে 
৪ পুত্র, বিত্ত ও স্বর্গাদি লোক লাভের বাসন! না থাকে )। 
« যুযুক্ষু__যাহারা আর্বগ্ার ব! কেবলই কর্ধের উপাসনা! করে তাহার! 
টা 1াত্মক অজ্ঞান দেহে--মাঁমি আমার ইত্যাদি অভিমানাস্্ক দেহে প্রবিষ্ট হয় 
আবার যাহারা বিস্তার বা ফেবলই দেবতা জ্ঞানের উপাসন! করে তাহার! আরও 
অধিক অজ্ঞান দেহে প্রবেশ করে। অবিগ্কার উপাসন। ও টি উপাসনা-_ 


ইহা'ভালইিরিয়। বলুন । 
১৭ 


১২৬ ঈশাবাস্তোপনিষ | 


শতি-অবিদ্ভার উপাসনাতে বলিতেছি শাস্ত্রীয় কর্ম কিন্ত 'ফলকামন৷ 
করিয়া-_শ্বর্গাদি ভোগের জন্ত । নিক্ষাম কর্ম যাহ! তাহাতে ফলের উপর লক্ষা 
থাকেনা-_ঈশ্বরের আজ্ঞ। বলিয়! কর্ম কর হয়-_কি হইবে কি না হইবে তাহাতে 
লক্ষ্য না রাখিয়! কেবল ঈশ্বরের প্রসন্ততার জন্ত কন্ম করা হয়। যদি বল 
ঈশ্বরের গ্রসন্নতাও ত ফল কামনা-_উত্তরে বলি “অকামে! বিষু্কামে। ব1” ঈশ্বরের 
প্রসন্নতা জন্য কর্্মও নিফাম, কেননা ইহাতে কোন ভোগের ইচ্ছা নাই বরং 
ভোগ ত্যাগ এখানে আছে। শাস্ত্রীয় কর্মকেও অনিগ্ঠা বলা হয় কারণ কর্ম, 
জ্ঞানের বিরোধী । কর্মদ্বারা কখনও জ্ঞান হইতে পারেনা । কর্শশুন্ত না হইলে 
জ্ঞানে স্থিতি হইতে পারেনা । একবারে কর্মত্যাগ মানুষ করিতে পারেনা, সেই 
গন্য বলা হইতেছে ফলাকাজ্জ৷ শূন্য হইয়, লাভ অলাভ, সুখ দুঃখ এই ফলের 
দিকে না চাহিয়া ঈশ্বরের জন্ত কর্ম করুক-__তাহা হইলে কর নিফাম হইবে। 
ঈশ্বরের জন্ঠ কম্ করিতে হইলে উশ্বরকেও অন্ততঃ পরোক্ষ ভাবে জানা চাই; 
কিরূপে তীহ্াকে প্রসন্ন করা যায়-_ইহাতেও জ্ঞানের আবশ্তকত। আছে। এই 
মন্ত্রে বলা হইতেছে যাহারা শুধু কর্্মই করে কিন্ত দেবত। জ্ঞান শুন ইহারাও মৃত্যুর 
পরে অদর্শনাত্মক অজ্ঞানাবৃত শরীরে প্রবেশ করে। শ্রতিও বলেন 
“ভুভাদুনন' লন্মলানা অহিন্ত' লান্মক্ছ তী নিযন্নী দল্ুত্তা: | লাক্গহ্য 
ঘন ন্বজনবৃ$নৃজল' ভীন্গ' স্বীললৰ না লিয্রন্লি” মুণ্ডক ১২1১৭ 
সংস।রই হইতেছে অদর্শনাম্মক অনাত্ম অন্ধকাররূপ অজ্ঞান। কর্ম যেরূপ ভাবে 
করিলে অনাত্ম অজ্ঞানে প্রবেশ কর! হয় তাহাই অবিদ্যা। এই অবিস্ঠার কর্ম 
যাঠার! করে তাহারাই আত্মঘাতী | 

বিচ্ভা বলে জ্ঞানকে । যে মানুষ লোক দৃষ্টিতে বিছ্ভা রূপ 
র্গবিষ্ঠায় বড় অর্থাৎ বচনেই জ্ঞানী কিন্তু কোন কন্ম করে ন৷ 
আত্ম-অভ্যাসের জন্ত চিত্তশুদ্ধি কর কর্ম করেন -মনে প্রবল বিষয় 
বাসনা কিন্তু মুখে জ্ঞানের কথ! ইহাদের গতি জ্ঞানশূন্ত কন্ী অপেক্ষা অধিক 
অন্ধকারে । ইহার! কুক,র শূকর কীট পতঙ্গাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি বলেন 
'্সঘ অ কুস্থ জদুঅন্বহয্ান্সক্যাৰা স্ব ঘন্লা জদুআ ালিলাদইনহন্‌ সত 
শালি ম্বা আুজৰ্‌ শ্রালি না ল্াব্তানন যানি লা ক্সরীনতরাত্রঘা ন জলবয্ 
ত্বল লালীলালি স্থযরাব্যঘজ্ানন্নাঁলি মূলালি মলব্তি আব বিরঘব্র” 
ছান্দোগ্য উ ৫ প্রঃ ৭৮ হাত শ্রুতেঃ। এই মন্ত্রে কর্্মেরও নিন্দা কর! হইল 
না এবং উপাসনার ও নিন্দা কর হইল না । বলা হইল কন্ী যদি দেবতাজ্ঞান 


* ঈশবাস্যোপনিষদ । ্‌ ৯২৭ 


শন হয় তবে সে “অন্ধংতম প্রবিশস্তি” আবাঁর যাহারা শাগ্ন পড়ে, আত্ম নি 
দেবত| কি তাহার কথাই আলোচন! করে 'অথচ কোন কর্ম্ম করে না তাহাদের 
গমন হয় আরও অন্ধকারময় নরকে । মেইজন্ত কেবল কম্মন করিওন! কিন্তু দেবতা 
জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম কর এবং কেবল দেবত। জ্ঞানের জন্ত পুস্তক পাঠ করিও না, 
সঙ্গে কর্ম রাখ ইহাই বলা হইল । 

মুমুক্ষ -আমি যাহা ধারণ করিলাম তাহ! বলিব ? 

শ্ররতি- মাচ্ছ!। 

মুমুক্ষ-_ তৃতীয় মান্ত্র আম্মঘাতী কাহার! তাহা বলা হইয়াছে । এই.মন্ত্রে যাহার| 
কেবল অবিদ্ধ। বা কর্ম করে এনং যাহারা কেবল বিগ্া বা দেবশাজ্ঞান লইয়া থাকে 
তাহাদের গতির কথা বলা হইল । ফলাকাজ্জার সহিত কম্ম যে করে এবং যে 
কন্দম আদৌ করে না এই ছুই প্রকার অজ্ঞনীর অন্ধমত ও আধক অন্ধমত লোক 
প্রাপ্তি হয়। ভগবতী শ্রুতি মোক্ষার্থর প্রতি কৃপা করিয়া বলিয়া দিতেছেন 
দেবতাকে জানিয়! তাহার প্রীতির জন্তঠ কর্মফল ত্যাগ করিয়। চিন্তশুদ্ধি কর, 
করিয়া আমি আমা এই জ্ঞানাভ্যাসে সব্বদ। রত থাক । মিথা। জ্ঞানী বা বচন 
জ্ঞানী হইয়! কন্মাত্যাগ করিয়া বলিয়া থাকিও না-_বা দেবতাকে না জানিয়। শুধু 
কম্ম লইয়! দিন বাপন করিওন। | 

তি । ই1--ইহাই। বিদ্কা ও অবিষ্ঠার অসমুচ্চত ভাবে অর্থাৎ পৃথক্‌ ভাবে 
উপ।সনার ফল বলা হইল। | 


ক্ন্স হনাস্ন্নি আআ $ল্ঘভাকহনিভ্আা | 
কুলি স্যস্থুল পীহাবা লহ্বনিন্বলি ॥ ০ ॥ 


শশী জবস সী? "পচা পল এ সপ সা | ৯৩ 


| বেদাঃ বিধায় অন্যদ্এব আছ £ অনিগ্ঠপ্া। অন্তত আহুঃ। যে নঃ তৎ 
বিচচক্ষিরে তেষাং ধীরাণাং ইতি বচনং বয়ং শুশ্রর্ম ] 

গরপ্থঃ_ [নহুনআাা দেবতাজ্ঞানেন ক্সন্সহুন্ন দেবলোকদি ফলম্‌ দেব- 
লোক প্রাপ্তি ক্ষণং ইতি ্ষার্তী বদন্তিবেদাঃ | “নিভ্নআা হৃনবীজ্ধ:” 
“লিহ্নমা লভাহান্ন্লি” ইতিশ্রতেঃ। তথা স্সম্িহনন্া কেবল কন্ণা 
গ্সন্যন্‌ পিতিলোকাদি কলম ন্সাস্ত বেদাঃ। “জন্মত্যা িল্ুব্জীন্দ:” 
ইতি শ্রুতেঃ। শ্রী ব্রদ্ষতৎপরাঃ গুরবঃ আচার্ধ্যাঃ ল: অন্মভ্ম লল্‌ 
কন্ম চ জ্ঞানং চ যন্থা বিগ্যা__অবিদ্য। দ্বয়ং উক্ত ফুল দয়ং ব. নিল্ন্বন্সিই 
ব্যাখ্যাতব্ন্তঃ [ তেষাময়ং আগমঃ পারম্পর্ধ্যাগত | ইত্যর্থঃ ] তেষাং.. 








১২৮ ঈশাবাস্যোপ? নদ 


হানা বেদবিদাং_ব্যাখ্যাতৃ পাম্‌ কুলি এবং বচনম্‌. বয়ং ২ [মন রিং 
বাকাং] স্যঙ্গল শ্রুতবস্তঃ ॥১০। 


চুর্ণিকা__ 
মরিয়া ক্রিয়তে ফলং [ আচাধ্যঃ ] “কিমা হ্নন্লীব:” “ন্রিব্নামা 
লভাহীস্ব'্* 
বিগ্ভায়। দেবলোকাদি দলম্‌ [ ভাঙ্করানন্দঃ | 
বিষ্তায়৷ আত্মজ্ঞানাৎ [ উবটাচার্যযঃ ] 
বিদ্যা দেবতাজ্ঞানেন-আত্মজ্ঞানেন ব1 [ শঙ্করানন্দঃ ] 
বিগ্যায়৷ দেবতোপাসনায়া: ফলমন্তদেব [ রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ ] 


বিভ্যয়! আত্মজ্ঞানেন অন্তদেব ফলং অমুতরূপং আহুব্র্গবািনঃ [ অনস্তাচার্ধাঃ ] 
'নিহ্তা কর্ণাক্রিয়তে “জক্মব্যাদিভ্তবীন্দ জনিস্মুন: [ আচাধ্যঃ | 


অবিগ্ঠায়াঃ কন্মণঃ [ উবটাচার্য্যঃ ] 

অবিস্যায়1-অগ্নিহোত্রাদি কর্ণঃ [ ব্রঙ্গানন্দঃ ] 

অবিশ্থয়। কর্ম্মণা অন্যদের ফলং ক্রি্নত ইত্যাহুবে দাঃ [ আনন্দভট্রঃ | 
অবিগ্থয়া কেবল কর্ণ সাধ্যমন্তদেব ফলং [ অনস্তাচার্য]ঃ] 


শপ আপ রা ররর পা এ+ ৫৭ রা ৯৯ এস স০-৪০০- সপ এ এ “ইউ ৮ ০০8৯৮ নারি...» আর». রশ পি +. ০০৮ পপ পপ পা 


বেদ সকল ৰা বা পৃথকৃ্‌ ফল হয় বলেন অবিদ্য। দ্বার পৃথক ফল হয় 
বলেন। যে সমন্ত ব্রন্মবিদ্‌ গুরু আমাদের নিকট সেই বিদ্যা ও অবিগ্ঠা ব্যাখ্যা 
করিয়/ছেন, সেই ধীর. বেদব্যাখ্যাতাগণের নিকট এই বাক্য আমর! শু“নয়া- 
ছিলাম ॥ ১৯ ॥ 

শ্রুতি-_-এই মন্ত্রে এবং পূর্ব মন্ত্রে কি বলা হইল বুঝিলে ? 

মুমুক্ষ__যাহার! বিছ্ধঃদ্বারা উপাসনা করেন- অর্থাৎ দেবত| চিস্তা রূপ 
উপাসন। করেন তাহারা দেবলোকে গমন করেন। আর যাহারা কেবল 
অগ্নিচোত্রার্দি কর্ম করেন তাহারা মৃত্যুর পরে পিভৃলোকে গমন করেন। শান্ত 
যে ভাবে অগ্নিহোত্রার্দি কর্ম করিতে বলিয়াছেন, সে ভাবে কর্দানুষ্ঠান না করিয়া, 
যাহার! স্বর্গারদদির লোভে যাবজ্জীবন কর্ম্মই করে অর্থাৎ জানে লক্ষ্য ন! রাখিয়া 
কর্ম করে, তাহারা প্অন্ধংতমঃ প্রবিশস্তি” অন্ধতমে প্রবেশ করে অর্থাৎ “আমি 
আমার” রাপ অহিমানাত্মক অঙ্ঞনে মুগ্ধ হয়। কর্মের ফল পিতৃলোক প্রাপ্তি। 


ঈশাবাস্যোপনিষদ। ১২৯ 


অন্বংতমঃ প্রবিশস্তি। কে? যে অবিষ্যামগিহোত্রাদি লক্ষণামেব কেবলামুপা- 
সতে” আচার্যঃ | 

কিন্তু যাহার! কর্শানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া কেবলই বিগ্ার বা দেবতা চিন্তায় 
নিরত থাকে তাহার! পুর্বাপেক্ষাও অধিকতর অন্ধতমে প্রবেশ করে। প্ততস্তম্মা- 
দন্ধাত্মকাৎ তমসে! ভূয় ইব বহুতরমেব তে তমঃ প্রবিশস্তি। কে? কর্হিত্বা 
যে তু দেবতাজ্ঞান এব রতাঠ”। ইতি আচার্ষাঃ | 

শ্রুতি_ যাহার! জ্ঞানে লক্ষ্য ন! রাখিয়। শুধু স্বর্গাদি প্রাপ্তি জন্য অগ্রিহোত্রাদি 
শাস্্র বিহিত কর্ম করে তাহারা অন্ধতমে এবেশ করে। কিন্তু বাহারা কোন 
প্রকার শান্তর বিহিত কর্ম করেন!, ভোগত্য।গ করে না, সদাচার করে না, কেবল 
দেবতা চিত্ত করে তাহার অধিকতর অন্ধতমে প্রবেশ করে । জ্ঞান শুন্ত কর্মীর 
গতি অন্ধতম লোক কিন্ত কম্মশূন্ঠ জ্ঞানীর গতি অধিকতর অন্ধতম লোক । তবে 
বেদ যে বলিতেছেন “জন্মব্যা দিনুলীক্:?? কর্ম দ্বারা পিতৃলোক লাভ হয় 
আর “নিহ্নযা হ্নব্বীন্:৮বিগ্ঠ। দ্বারা দেব লোক প্রাপ্তি হয়? দেবলোক 
প্রাপ্তি কি অধিকতর অন্ধতম লোকে গমন আর পিতৃলোক প্রাণ্থি কি ইহা 
অপেক্ষা কিঞ্ৎ ভাল-_শুধু অন্ধতম লোকে গমন? ইহ|তে কি বুঝিতেছ? 

মুমুক্ষু-_মা | ইহাত দেখা যায় যাহারা ফল কামন! করিয়াও শান্্র বিহিত কর্ম 
করে--এই সব কল্মী বরং ভাল কিন্তু যাহারা জ্ঞানের কথা কয়, আম্মা পরমাত্মার 
কথ। শাস্ত্রে পড়ে, পড়িয়া ঈশ্বর দেবত। ইত্যাদি সম্বন্ধে বেশ কথা কর কিন্তু ইহারা 
যদ্দ বেদ বিছিত কোন প্রকার কর্ম ন! করে যদি ইহাগ সদীচার না মানে, ইহার! 
যদি আহারের কোন বিচার ন| করে তবে এই সব কর্ম শৃন্ত মৌখিক জ্ঞানী অতি 
অধম-_ইহারা যে অধিকতর অন্ধতম লোকে যাইবে তাহ! দেখই যায়। কিন্ত 
বেদ যে বলিতেছেন “ন্বিহ্আা কৃনন্লীল্ধ:?+এপানে কন্শূন্ত জ্ঞানীযে বিদ্যা 
লইয়! থাকে তাহার কথ! বলা হইতেছে ন।। দেখলোক প্রাপ্তি কর্দশুন্য মুর্খ 
জ্ঞানীর ব্যভিচার দ্বারা লাভ হয় না । যাহাদের দেন লোকে গমন হয় তাহার! 
নিবিদ্ধ কর্শ করেনা--বিহিত কর্মের সহিত দেবতা! জ্ঞান লইয়া থকে । তাই 
ইহাদের দেবলোকে গতি হয়। কিন্তু পুণাক্ষয়ে ইহার! মর্ভলোকে পুনঃ পতিত 
হয়_হুইয়। বহু ক্রেণ ভোগ করে। আচার্যা বলিতেছেন ্যৎ দৈবং বিজ্তং 
দেবত। বিষয়ং জ্ঞানং কর্ম সম্বন্ধিত্বেন উপন্স্তং, পরমাক্মাজ্ঞানং,“নিহ্যনা হুর 
ব্বী্গা:”ইতি পৃথক ফল শ্রবণাৎ তয়োজ্জনকন্মণোরিহ একৈকানুষ্ঠান নিন্দা 
সমুচ্ভিটীয়য়া, ন. নিন্দা পরৈব, একৈকল্ত পৃথক ফল শ্রবণাৎ। নিহ্ৰযা, 


১৩০ ঈশাবাস্যোপনিষদ? |] 
লহাহী$ক্ি” “নিহ্আা হনন্বীজ্:” “ল নল বহল্িষ্াা অব্নি' “জঙ্মাধ্যা 


দিন্তবীক্ধ:” ইতি ন হি শান্ত্রবিহিতং কিঞ্দ কর্তব্যামিয়াৎ । 
 পরমাত্ম জ্ঞান বেদরহিত কর্মের দ্বারাও লাভ হয় না-_-এই জন্ত বেদ বিহিত 
কর্মশকেও অবিগ্ঠ। বল! হইয়াছে । অবিগ্ঠ। ব৷ বেদবিহিত কম্ম দ্বারা বিদ্ভা লাভ 
হয়। এই বি দ্বারা দেব লোক প্রাপ্তি ঘটে। আর যদি বিত্ব, পুত্র, স্বর্গাদি 
লোক লাভের বাসন! ত্যাগ করিয়। সাধক নিষ্কাম কর্ম করে, তবে সেই সাধক 
ক্রমে চিত্ত শুদ্ধি লাভ করিয়া, জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, তখন পরমাত্ম জ্ঞান লাভ করে। 
কিন্ত কণ্মের সহিত যতটুকু জ্ঞানের অনুষ্ঠান্‌ হইতে পারে ততটুকু কর্ম ও জ্ঞান 
মিলাইয়। অনুষ্ঠান কর। কর্তব্য । ইহা না করিয়া যাহার। কেবল কর্মে ব| 
কেবলই জ্ঞানে রত সেই সমস্ত অজ্ঞ পুরুষদিগের নিন্দা, শ্রুতি করিতেছেন। 
দেবতার চিন্তা কর্মের সহিত অনুষ্ঠেয় ইহাই বেদে বলিতেছেন। কিন্তু ইহাতে 
পরমাত্ম জ্ঞান হইবেনা। কারণ এই সকল বিদ্যা বা জ্ঞানের ফল হইতেছে দেব 
লোক প্রাপ্তি। আর পরমাজ্স জ্ঞানের ফল হইতেছে, মোক্ষ প্রাপ্তি । দেবতা_- 
জ্ঞান লইয়।ই কন্মানুষ্ঠান করিতে হইবে। শুধু কর্শের, বা শুধু দেবত! 'আরাধনার 
অনুষ্ঠানের নিন্দাই শ্রুতি করিতেছেন। শ্রুতি কম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়ের যে 
অনুষ্ঠান তাহ।র নিন্দা করেন নাই। যদ্দি করিতেন তবে বিগ্য। দ্বার] দেবলোক্‌ 
প্রাপ্তি হল্গ, বিগ্ভারারা সেই স্থানে গমন করে, কম্মীরা সেই স্থানে যাইতে পারেনা, 
কর্ম দ্বারা পিতলোক লাভ হয়--শ্ুতি এই ভাবে জ্ঞান ও কর্মের পৃথক্‌ পৃথক 
ফলের উল্লেখ করিতেন না । ফলতঃ শ্ান্ত্রবিহিত কর্ন অকর্তব্য বা অনুষ্ঠানের 
অযোগা ইহা কিছুতেই অনুমান করা উচিত নহে ॥ ১* ॥ 


নিহাস্বানিশ্রাত্্ অন্তাস্থহাম্ অন্ত । 
'নিন্যত্রা ভ্বত্থ, নীলা বিজ্যআা$ ভ্যলনস্থন ॥ ৫৫1 


[ বিগ্ভাং চ অবিদ্থাং চযঃ তত উভয়ং সহ বেদঃ [সঃ] অবিগ্থায়া মৃত্যুং 
তীত্ব? বিছা অমৃত অঙ্গুতে ] 

* সরলার্থ-নিন্া তব দেবতা জ্ঞানং চ কোমলং ব্রহ্গজ্ঞানং বা ক্সনিহাঁ 
কর স্ব অঃ সংজাতবৈরাগঃঃ কর্মপরিত্য ুমপক্তঃ নন্‌ এতৎ ভমর্য বন্থ জ্ঞানং 
কর্মচ সহ একেন রূপেণানুষ্ঠেন্ং যদ্ব। কর্্মকাণ্ডং জ্ঞানকাগং চ একীভূতং কৃত্বা 
একেন. পুরুষেণান্ুষ্ঠেরম ইতি নক ইতি জানাতি নঃ ক্সন্রিহ্মা কর্ণ. 


ঈশাবান্যোপনিষদ্‌। 2 ৯৩৯ 


অস্নিভোত্রাদিনা ইশ্বরার্পণবুদ্ধা কুতাঘিহোত্রাদি কম্মণ। ন্ শ্বাভাবিকং 
রাগৃতক্রিয়ামানং কর্ম জ্ঞান চ মৃত্যুশবাবাচামুভয়ং যদ্ব মৃত্যুং চিএ রিচি ও 
মলং আত্মজ্ঞানোৎপাদক প্রতিবন্ধকং বিম্মরণ লক্ষণং স্বাভাবিকং কর্ম জ্ঞানং 
চ ছুঃখ কারণং লীল্বী অতিক্রম্য উত্তীর্ধ্য অন্তঃকরণ শুদ্ধ কতরুত্যো ভূত্া নিহ্াঘা 
দেবতাজ্ঞানেন ব্রক্মপরিজ্ঞানেন অহং ব্রহ্ধাম্্ীতি সাক্ষাৎ কারেণ ক্সন্র্ন দেবতাত্ম- 
ভা+ং ক্মস্মল প্রাপ্পেতি। তদ্ধি অমৃতমুচ্যতে-_যদ্দেবতাত্মগমনমূ ॥ ১১ ॥ 


চুর্ণিক1__ 

নিতাঁ তব দেবতাজ্ঞানং চ[ আচারধ্যঃ ] 
আত্মজ্ঞানং চ[ উব্টাচার্য্যঃ ] 
দেবতাজ্ঞানং কোমলং ব্রহ্মজ্ঞানং ব  শঙ্করানন্দঃ ] 

ৃ দেবতোপাসনং | ব্রহ্মানন্দঃ ] 

ঘন্িত্যা ঘ্ব কর্ম চ[ আচার্যঃ ][ অগ্রিহোত্রং চ ব্রঙ্জানন্দঃ ] 
কর্মনুষ্ঠানং চ £কেবলং স্বপন্মবৃদ্ধা! বিদ্যা প্রতিবন্ধক 
ঢুরিতশামক বৃদ্ধা। বা [ ভাঙ্করানন্দঃ ] 
দ্বিতীয়মান্ত্রাক্তানি কর্্মাণি। চ কারাবুপায়োপেয় ভাবেন 
সমুচ্চয়ার্থৌ [ শঙ্করানন্দঃ ] 
কর্্মান্‌ যথাজ্ঞাননিন্দনং বা। চ দ্বয়ং পরস্পর সমুচ্চয়ার্থং | 


. অহা বাস্ক নিহু যস্তদেতদুতয়ং সহ একেন পুরুষেণান্ষ্ঠেরং বেদ 
তন্তেৈনং সমুচ্চয়কারিণ একৈক পুরুষার্থ সংবন্ধঃ ক্রমেণ স্তািত্যুচাতে অবিয়া 
[ আচার্ষযঃ ] 
যঃ তৎ উয়ং সহ বেদ মিলিতং করোতি [ ভাঙ্করানন্দঃ ] | 
যন্তদুভয়ং বেদ জানাতি সহৈকীভূতং কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাগুস্ত 'গুণভূতমথ 
কর্্মকাগ্ডং জ্ঞানকাণ্ডং চৈকীকৃত্যা [ উকটাচার্য্যঃ ] | 
ষঃ সংজাত বৈরাগ্যঃ কর্্মপরিত্যক্ত, মশক্তোহস্তরালাবস্থস্তৎ কর্ম জ্ঞাঁনং চ. 
বেদ জানাতি [ শঙ্করানন্দঃ ] 
তছুভয়ং সহ সমুচ্চিতং ফলাদাত্রিতি যঃ পুমান্‌ বেদ [ রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ ] 
যন্তবেদ তদভয়ং জ্ঞানং কর্ম চ সহৈকেন রূপেণানুষ্ঠেয়ং যো বেদ তণ্তৈব.. 


সমুচ্চয়কারিণ একপুরুযার্থসম্বন্ধক্রমেণ কিন্তাদিতুুচ্যতে-__অবিগ্যয়া ইতি । রি 
[ আনন্দভট্রঃ ] রঃ 





দহ .তিুভয়ং সহ যে পুরুষার্থ ছেতৃত্বেন যো বেদ একেনৈৰ পুরুষেণা মুষ্ঠেরমিতি 
জাম তি [ অনস্তাচ।ম্যঃ ] 
রং 'যস্তহ্ভয়ং বি্ঠ/বিছ্টে বেদ আচরতি সহ একত্রেণ বিষ্োস্ভাসিতাম্‌ অবিগ্থাম্‌ 
ইচরতীত্যথ: | সত্যানন্দঃ ] 
; সঃ] ক্সনিভ্নযা _ কর্মণ। অগ্রিহোত্রাদিন। [ আঁচাধ্যঃ ] 
্‌ কম্মকাণ্ডেন [উবটাচাধ্যঃ ] 
ভুক্ষেহিক পুত্রবিস্তাগ্ককামনান্ষ্ঠিত কর্ণ [ ভাস্কর চার্যঃ ] 
০. বিদ্যোট্তাসিতয়া অবিদায়া কন্ধ্রণা। দেবতা জ্ঞানসহক্কতং কর্ম স্বর্গস্থখ 
লাভেচ্ছাবিবঞ্জিতং সনিক্ষামং ভনতি। ততথ। সনি স নিষ্ষামকন্মী অপিদায়! 
করা | সত্যানন্দঃ ] | 
টা. ক্যন্মলীবা স্বাভাবিক কম্ম জ্ঞানং চ মুত্যুশন্দ ১525 তীত্ব 
অতি | আচার্মাঃ ] 
মৃত্যুং-ইহিকাপনকালিকং পুনঃ পুনভাবি মৃত্ুং অপ্র।পা [ ভাস্করানন্দঃ ] 
মৃত্যুং উত্তীধ্য কত কূতোভূৃত। [ উটা চার্ধ্যঃ ] 
রা জাভানা দিও প্রতিবন্ধকং স্বাভাবিক কর্মজ্ঞানং চ ছঃখকারণং 
্গতানোংপাদেন অতিক্রম্য [ শঙ্করানন্দঃ ] 
রে : মৃতযাং_-ম্বাভাবিকং অজ্ঞানং বিস্ররণ পক্ষণং দূরীকৃত্য [রামচন্ত্র পণ্ডিতঃ | 
ত্যুং স্বাভাবিক রাগতঃক্রিয়মাণং কম্মজ্ঞানং চ মৃত্যুশব্দবাচাং তছভয়ং 
ফ তিক্রম্য [ আনন্দভট ] 
টু মৃত্যুং মারকমস্তকারণমলং তীত্ব। অন্তঃশুদ্ধা। কতকত্যেভূত্ব! | অনস্ত।চার্ধযঃ ] 
মৃত্াং-জনম মৃতু ব্রমতিক্রম্য [ সত্যাণন্দঃ ] 
& নিহত দেবত। জ্ঞানেন [ আচার্যযঃ ] 
: বিগ্চযা-ব্রক্গপরিজ্ঞানেন [ উবটাচার্যাঃ ] 
বি্যয়-উপাসনয়। [ ভ।স্করাচার্ধ্যঃ ] 
বিগ্যয়।-_অহং ব্রঙ্গাম্মীতি সাক্ষাৎ কারেন [ শঙ্কর নন্দ; ] 
বিগ্চয়।--দেবতোপাসনেন [রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ] 
ট্ কষর্গোপাসনাহপি মানসং কর্ম্ৈৰ মৃত্যুং স্বরূপ! বিস্মরণ হেতুং চিন্তমলম 
কোণ, ং অতিক্রমা [ রাঃ পঃ ] 
বিগ্যয়া-__-বেদান্তজ্ঞানেন [ আনন্দভট্টঃ ] ..... 
৫. বিগ্ুয়া- আত্মজ্ঞানেন [ অনস্তাচার্যঃ ] 7 . 2 ৮ 














শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত । 

“মঙ$তেব হিতকারিণী* শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ 
দেখাইয্! দিয়া বলিতেছেন “তমেব বিদিত্বাংতিমৃত্যুমেস্টি নাস্তঃ পন্থা বিদ্াতেহয়না” 
সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্ঠ উত্তেজনা বাকা প্রয়োগে 
শ্রীগীতা বলিতেছেন “মামেকং শরণং ব্রজ* এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার 
বিশেষত্ব । আলোচক তাহার আজীবন সাপনা এবং বিশ বস্রকালব্যাপী গীত 
স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কুপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তন্দারা তিনি প্রতি- 
প্লোকের গভীর তত্ব সমুহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোন্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। 
অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাথা এ পর্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই । 
এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত "আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে 
অনুরোধ করিতেছি । শ্রীগীতা তিনখ্ডে প্রকাশিত রি । প্রাতি খণ্ডের মূল্য 
বাধাই 8॥* টাকা, মোট ১৩॥০ টাকা । ৪ * 


উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় সিডি 
অন্যান্য গ্রন্থাবলী | 


গীতাঁপরিচয় তৃতীয় সংহ্করণ-__্রভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী 
প্রাণে প্রাণে উপলদ্ধি করিবার জন্য শ্রীগীত! পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীভার 
অনেক পরিচয় বলিয়৷ দিতে পারিবে। গীতাপর্িচয় পাঠ করিলে শ্রীগীত!র রসাম্বাদন 
না করিয়া থাক! যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বীল । বাঁধা ১৪০ আবীধা ১০1. 
ভদ্রো-_২য় সংফরণ*-মহাভারতের স্ভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি 
আধুনিক উপন্তাসের ছীচে লিখিত হইয়াছে । বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে 
নষ্ট হয় এবং কি করিলে উদ্থা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি ন্ন্দর 
রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ঠ ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের 


আলোচনা! এতদুর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল বাক্তি মাজ্রই উহা পাঠে 
এক অপূর্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ, 


উপাদান পাইবেন, ইহা! আমর] নিঃসক্ষোচে বলিতে পারি-__মূল্য আবীধা ১০ জান, 
বাধাই ১৪ মাত্র । 
কৈকেবী-_২য় সংস্করণ--দোবী ব্যক্তি কিরূপে অন্থতাপ করি পুনরার 
শ্রীভগবানের চরণাশ্রায় পবিত্র হইতে পারেন তাহ। দেখাইবার জন্ট গ্রন্থকার রামায়- 11: 
পের টৈকেরী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আধারের রেখা সম্পাতে পাপ্পুণোর 
ক অভিনব আলেথ্য চিত্র করিয়াছেন মূল্য ॥* আনা মা । 


সাবিত্রী ও দি দিন সং ্বরণ। পরিবর্ধিত, ন্ুৃশ্ট এবং 
ভবোদ্গীপক চিত্রসমস্থিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্গল্ল জাগিবামাত্র সতী 
দাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়। বসেন। তাহার ত্যাগ, লতযম, তিতিক্ষা এক 
পুরুষকার যেন মুর্থি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ 
গ্রন্থকার তাহার. মোহন তুলিক1 ও সাধনার হরিচন্দন দ্বার! সাবিত্রীর যে অনুপম 
অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রখম প্রবর্তক এ মাতৃরূপ মানসনয়নে 
দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী 
গ্বামীর পবিভ্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব 


মূল্য ॥* আনা! মাত 
“সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাঁসন। তত” উৎসব পত্রে প্রতি মাসে ভারি 


হইস্াছে, লীপ্রই পুক্তকাকারে, বাহির হইবে 


ঞ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ-___-এই পুস্তক নিত্য পাঠ করিয়! বাহির 
কর|। গেল। আবাধাইয়ের মূল্য ২॥০ টাক। | অর্ধ বাধাইয়ের মুল্য ২৮০ ডাকমাশুল 
স্বতন্ত্র। পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পুর্ণ । উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাই- 
য়ের কাগজ, কালি, কাপড় বোড' প্রসৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই হুর্দুল্য। পুস্তক 
খানি ভাল কাগজে ভাল করিয়! ছাপা, সুন্দর করিয়া! বাধ! সুতরাং যে মুল্য নির্ধা- 
র্িত হইয়াছে তাহাঁতে সাধারণের কোন প্রকার অসস্তোষের কারণ হইবে না। 
. ভগবচ্চিন্তার জন্ত সকল শ্রেণীর লোকের যাহ। প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই 
সংগ্রহ কর! হইয়াছে। ভ্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, 
এইজন্ত নিত্য পাঠ্য স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে। 
ইহাতে সমন্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে। মধ্যথণ্ডে বে্দাস্তের 
সরল ব্যাখ্য। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । নিত্য স্বাধ্যায় জন্য 
শ্রীশ্রীচত্তী গীতা ইত্যাদি দেওয়া! হইয়াছে । বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গ্রন্থ 
সঙ্গে থাকিলে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্ত পুস্তকের আবশ্ঠক হইবে না । 
নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে । 
শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যলীলা-_১২,(২) উচ্ছাসাঃ ৮* আন! 
৩) পাক্ষীরাণ--১।০ (৪) লোকালোক-_-১২ (৫) আহ্তিকম্-॥ | | 
31779 4৮৮3 সার 944৭ 018, হম ঘাম019 [না 
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্রাখিস্থান, “উৎসব” আফিস,১৬২নং বন্বাজার দ্রীট,কলিকাঁতা | . 
শরীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অবৈতনিক কার্যাধ্যক্ষ। রি 


* স্উৎসবের বিজ্ঞাপন |, ৬ 


পুরান উৎসনের মূল্য হ্‌ াস। 


উৎসব” প্রথম বসর ১৩১৩ সাল হইতে ১৩২৩ সাল পর্য্যন্ত 
প্রবন্ধাবলি পুস্তকাকারে “মনোনিবৃত্তি বা নিত্যসঙ্গী নাম দিয়া 
বাহির করা হইয়াছে । নুতন গ্রাহকগণের স্থবিধার জন ১৩২৪।২৫২৬ 
এবং ২৭ সালের “উদ্সব্” ২২ স্থলে ১।০ পাইবেন। ২৮ সাল হইতে 


৩২.ডাঁক মাশুল স্বতন্ত্র। . 





স্থযোগা সবিতা অস্তমিত প্রায় ! 


_-শ্লীকার্তিকচন্দ্র বস্থ এমৃ, বি,.সম্পাদিত-- 
আকা স্জ্া-ভ্লস্মাচ্গান্র 

ন/মক স্বাস্থ্য ও শক্তিচচ্চা এবং গৃহ চিকিৎস। সন্ন্ধীক্ন মনোরম সচিত্র মাসিক 

পত্রের বার্ষিক মুল্য ২২ যিনি ৬ই ভাদ্র অন্মাষ্টমীর পূর্বে পাঠিয়ে দিয়ে গ্রাহক 

শ্রেণীভুক্ত হবেন এবং প্র সঙ্গে ২৫ জন কিন্বা ৫* জন স্বদেশ বদল উদ্দার 

মতাবপন্বী স্বাস্থাব্রতনিষ্ঠ ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা পেশা স্পষ্ট করে লিখে 

জানাবেন, -তিনি আমাদের কাজের কথায় ভরপুর সম্পূর্ণ নূতন ধরণের ৫০০ 
পৃষ্ঠ! পূর্ণ ঘুগ প্রন্তক নূতন সালের ১ খানি বাং খানি 

স্বাস্থ্য ধর্ম গৃহ পঞ্জিকা 

বিনামূল্যে ঘরে বসে' উপহার পাবেন। বল মাত্র ৫* খানি এই. ভাবে 

বিতরণ করা হবে। খুচর! মুল্য প্রতি খানি চৌদ্দ পয়সা, ডাক মাশুল দশ 

পয়সা । একশ থানি প্র তারিখের মধ্যে লইলে ১৫॥য় দেওয়া হইবে । রেল 

মাশুল স্বতন্ত্র । পঞ্জিকার নৃতনত্বও বিশেষত্ব দেখে দেশের পণ্ডিত মণ্ডলী পুলকিত 

ও চমত্কৃত হয়েছেন ; ভারতবর্ষ, বন্থমতী; আনন্দ বাজার, হিতবাদী, সময় প্রভৃতি 

সকল শ্রেষ্ঠ সামগ্রিক পত্র একবাকো এর উচ্চ প্রশংসা করেছেন । আর মাত্র ৮*০ 

কপি গুদামে আছে? প্রত্যহ উঠিল যাইতেছে । এ সুযোগ হেলায় হারাইবেন 

না। সত্বর হউন। : 

শনৃপেন্দ্রকুমার বন্ধ 
কর্মকর্ত।, | 
৪৫ নং আমহাষ্ঠ সর, কলিকাতা. 


১8475200414111575774571510155117111 
নুতন আবিষ্কার! নুতন আবিষ্কার !! 


 শ্জ্ছর্্বি চল্ব্রিভভ | 
অধ্যাপক 


-সরীযুক্ত তারামোহন বোস্তশা্ী 
প্রলীভ। 

ইহা! ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, বেদান্ত রচয়িতা, 
পুরাণলেখক প্রীকৃষ্ণদ্ৈপায়ন বেদব্যাসের জীবনচরিত |. 
ইহাতে ভস্তান ভক্তি কন্মের অপুর্ব সমাবেশ, উপাসনার 
বিস্তৃত রহস্য, পাকার উপাসনা, মন্ত্র শাস্ত্রের বিশিষ্টতা, 
যোগভাম্ত; স্যায়শাস্ত্র, কাণাদ দর্শন ও বেদান্ত দর্শনের প্রতি- 
পাস বিষয়, ব্বর্ণাদি লোৌকতত্ব,'জীবন চরিতের মধ্যে বর্ণিত 
হইয়াছে । ' বাঙ্গলা সাহিত্যে ইহা নুতন আবিষ্কার। 
মূল্য ১-২ ূ 


৯২২ 
এ 


অন্যস্ক5 আদস্জ্াত্ি গুজ্ভতব্ীম্ঃ 
৬৮নং সদানন্দ বাজার, 


রাগ 


| বেনারস সিটি । 
ছনালাগাানান্াপ্রাভািতিতাাগলনানাগ্রজ 





পঞ্চিতবর শ্রীযুক্ত শ্টাণাচরণ কবিরত্ব বিদ্যাবারিধি প্রণীত 
আছ্িককৃত্য ১ম ভাগ। 
(১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড একত্রে ), ডবল, ক্রাউন ১৬ পেজী, ৪** পৃষ্ঠারও 
উপর। চতুর্দশ সংস্করণ | মূল্য ১॥০, বাধাই ২২1 ভীপী খরচ:%। 


আছ্ছিকরুত্য ২য় ভাগ। 
( ৪র্থ, ৫ম খণ্ড একত্রে ), ২য় সংস্করণ, প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । মূল্য 
বোর্ড বাধাই ৯০ । ভীগী খরচ 1%০। | 
... প্রায় ত্রিশ বৎসর ধররিয়। হিন্দুর ধর্ম্ুকর্ম্বের পরম সহায়তা করিয়া আসিতেছে । . 
_চৌদ্দটি সংস্করণ হইতেই গ্রন্থের গৌরব. বুঝ! যাইবে । | 
6 জমস্ত মন্ত্রগুলির বিশদ সংস্কৃত টাক! ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে । 
. গুণগ্রাহী মহোদয়গণের নিকট হইতে আমরা “আক্কিক-কুত্যের” এত 
“প্রশংসাপত্র পাইয়াছি ও পাইতেছি যে, সে সমুদায় ছাপিতে গেলে এক প্রকাণ্ড 
ধস্রান্থ হইয়া পড়ে। | 
$. প্রাপ্িস্থান_শী করো কল্রঙন কাব্যবক্্র এম এশকবিরত্ব ভবন”, 
পোঃ শিবপুর, (হাওড়া) গুরুদাস উ্োপাধ্যা় এগ সমন্স,২০৩।১।১ কর্ণ ওয়ালিস ্ীট, 
ও পতন” অফ্কিতন কলিকাতা । 


উৎসধের বিজাপন। .. *€ 


তিনখানি নুতন গ্রন্থ ৪ 


(১) ও্রীভ্ভল্রত্ড । 
শ্রীশ্রী অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশোদ্ভবা সাধনরতা৷ ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী মানমন্রী দেবী 
প্রণীত। মুল্য ১০ মাত্র। একথানি অপূর্ব ভক্তিগ্রস্থ। শ্রীতরতের অলৌকিক 
ধম, ত্যাগন্বীকার ও বৈরাগ্য এবং সর্বোপরি জ্োষ্টব্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি 


ভক্তি ভাব অবলম্বনে সাধকের ভাষায় মর্বষ্পর্শী ভাবে লিখিত। সুন্দর বীধাই . 


কাগজ ও ছাপা । সোনার জলে নাম লেখা । ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 
বঙ্গবাসী, বস্ুমতী, সার্ভেণ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রঙ্গবিষ্থা 


প্রভৃতি গত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত । ৃঁ 


€(২) আশ্তহল্লাহা । 


ব্র্মচারিণী শ্রীমতি মৃনালিনী দেবী প্রণীত। মূল্য ১২ মাত্র। 
ভগবানের প্রতি অনুরাগ ভর কবিতাগুচ্ছ। কবিতাগুলি পড়িলে সাধকের 
দয় আনন্দে ভরিয়া যাইবে । রচনায় ভাবের গান্তীর্ধা, ও পবিত্রতা লক্ষ্য 


করিবার বিষয় ! 

নুণ্ডর পুরু চিন্ধন কাগজে বড় বড় অক্ষরে গ্ুন্দর কালিতে ছাপা ১৭৯ পৃষ্ঠায় 
সম্পূর্ণ। একখানি রঙ্গিন হরগৌরীর স্থন্দর ছবি আছে। 

বঙ্গবাসী, বন্মতী, সার্ভেন্ট, 'অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্মবিষ্া 
প্রভৃতি পঞ্িকায় বিশেষ প্রশংসিত । 


(৩) জ্ীীল্লাস্মলীলা। সন্য ১* যা 


( আদিকাগ্ড ) 
ভূমিকা শ্রীধুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল 
বেদান্তরত্ব মহাশয় কর্তৃক লিখিত। 
অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে পছ্চে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত। ২২ 


পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ।. নুন্দর বাধাই। ঘোনার জলে নাম লেখা। 
উপরোক্ত গ্রন্থ তিনখানি ১৬২ নং বনুবাজার ষ্টাট উৎসব আপিসে প্রাপ্তব্য)। 





১৬ উৎসবের বিজ্াপন। 


ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং মোটা 


ভারতীয় কৃষি-সমিতি ১৮৯৭ সালে স্থাপিত । 


ৃ ক্ু-্ববচ-_কৃষিবিষয়ক মাসিকপত্র ইহার মুখপত্র । চাষের বিষয় জানিবার 
, . শিখিবার অনেক কথাই ইহাতে আছে । . বার্ষিক মুল্য ৩২ টাক1। 

উদ্দেশ্য £--সঠিক গাছ, সার, উতকৃষ্ট বীজ কুষিযন্ ্ কষিগ্রন্থাদি সরবরাহ 

_ করিয়! সাধারণকে প্রতারণার হস্ত হইতে রক্ষ! কর! ! দরকারী কৃষিক্ষেত্র সমূহে 

_বীজাদি মাত্রেই সমিতি হইতে সরবরাহ কর! হর. সুতরাং সেগুলি নিশ্চয়ই 

. স্থপরিক্ষিত। ইংলগ্, আধষেরিকা, জাশ্মানি, অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল প্রভৃতি নানা 

দেশ হইতে 'আনিত গাছ, বিজাদির বিপুল আয়োজন আছে। | 


শীতকালের সজী ও ফুল বীজ-_উৎকষ্ট বাধা, ফুল ও গলকপি, ্‌ 
সালগম, বীট, গাজব প্রভৃতি বীজ একত্রে ৮ রকম নমুন। বাক্স ১* প্রতি পাঁকেট . 
1০ আনা, উৎকৃষ্ট এষ্টার, পান্সি, ভাবিন।, ডায়ান্থা, ডেঞী ও প্রভৃতি ফুল বীজ নমুন৷ 
বাঝ একত্রে ১/০ প্রতি প্যাকেট | আনা । মটর, মুলা, ফরাস বীণ, বেগুণ, 
টমাটো ও কপি প্রভৃতি শস্য বীজের মূল্য তালিকা ও মেম্ববের নিয়মা বলীর জন্ত 
. নিষ্ ঠিকানায় আজই পত্র লিখুন। বাজে যায়গায় বীজ ও গাছ র্ 


সময় নষ্ট করিবেন না। 
কোন্‌ বীজ কিরূপ জমিতে কি প্রকারে বপন করিতে হয় তাহার জন্ত সময়: 

_ নিরূপণ পুস্তিক আছে, দাম ।* আনা মাত্র । সাড়ে চার আনার ডাক টিকিট 

_ পাঠীইলে বিনা মাশুলে একখান! পুস্তিকা পাঠান হয়। অনেক গণামান্ত লোক 

ইহার সভ্য আছেন। | | 

ইগ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসে(পিয়েসন 


১৬২ নং বহবাঙ্গার ্রাট, টেলিগ্রাম '“কৃষক”' কলিকাতা । 


গাছ ও বীজ। 


. উচ্ডে, করলা, কাকুড়, কাকাড়, তরমুজ, খরমুজ, চতেবিে, লাউ, খশা 
.. প্রভৃতি আজকাল ব্সাইবার দেশী শাক সবজী'বীল ১* রকম ১* পকেট ॥* 
. আনা, ২ রকম ১২1 ফুলের বীজ ১০ রকম ১০ পাকেট ১২ টাঁক। 

2... এক্ষণে নান! প্রকার উৎকৃষ্ট জাতীয় গোলাপেব কলম প্রস্তুত আছে । দর 
"প্রতি ডজন রকম বা! জাতি অনুসারে %' হইতে ৬২ টাক! । অন্ঠানত হি ও 


রি বীজের দয় ক্যাটলগে দ্রষ্টব্য । 

২ নুরজাহান নার্সারি |... 
রিনি তেতিরার।  ধনং কীকুড়গাছি ফাষ্ট লেন, কলিকাতা”: :: 
ঈদের নদাতাকে সবরনিধিবার সময় অনুগ্রহপূর্বক “উৎসবের” নাম উল্লেখ করিবেন . 








ইল শ্রযুকত মহারাজা ধিরাজ হায়দ্রাবাদ প্রদেশীধিপতি নিজামবাহাতুর” 
শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাঁজ মহীশুর, বরদা, ভ্রিবাক্থুর, যোধপুর, রতপুর, 
_পাঁতিয়াল। ও কাশ্মীরাধিপতি বাহাছুরগণের 'এবং অন্যান্স স্বাধীন 


৮ ৯, 
২২ 








ঙ 
পিক 


রাজন্বর্গের অনুমোদিত, বিশ্বস্ত ও পৃষ্ঠপোধিত-__ 
কবিরাজ চক্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের 





গুণে অদ্ধিতীয়।  শ্পিল্লোল্রোগেন্স অহোৌন্বপা গন্ধে অতুলনীয় 
জবাকুস্থম তৈল ব্যবহার,করিলে মাথ। ঠাণ্ডা থাকে, অকালে ঠুল পাকে না, 
মাথায় টাক পড়ে না। ধাহাদের বেশী রকম মাথা খাটাইতে হয়, তাহাদিগের 
পক্ষে জবাকুন্থম তৈল নিত্য ব্যবহাধ্য বস্তব । ভারতের স্বাধীন মহারাজাধিব্াজ 
হইতে সামান্ত কুটারবাসী পর্ষ্যস্ত সকলেই জবাকুন্থম তৈল বাবহার করেন এবং 
দকলেই জবাকুস্থম তৈলের গুণে মুগ্ধ। জবাকুন্ম তৈণে ঘাথার চুল বড় 
নরম ও কুঞ্চিত হয় বলিয়া, রাজরাণী হইতে সানান্ত মহিলার। পর্য্স্ত অতি 
আদরের সহিত জবাকুস্থম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মূল্য ১২ এক 
টাকা । ডাক মাগুল।* আন|। ভিঃ পিতে ১।/* |.ডজন (১২ শিখি) ৮৪* আন। 


সি, কে, সেন. এণু- কোং লিমিটেড 


উঃ 


ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক 
কবিরাজ উপেক্দ্রনাথ সেন। . 
« ২৯ নং কলুটোল৷ ছ্রিট,--কলিকাতা |, 





বিজ্ঞাপনদাতাক্চে পত্র লিখিবার সময় অন্রগ্রহপুর্ববক উৎসবের নাম উল্লেখ কবিবেন 





উৎসবের বিজ্া 


বিজ্ঞাপন। : 


পৃজাপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মনুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত গ্স্থাবলা কি ভাষার 


গৌরবে, 


কি ভাবের গান্তীর্যে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্ধ্য উদন্বাটনে,' কি 


মানব-হৃদয়ের বঙ্কার বর্ণনায় সর্ব-বিষয়েই চিত্ৰাকর্ষক। সকল পুস্তকই সর্বত্র 
সমাঢৃত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে গ্রশংসিত। প্রায় সকল ুস্ুকেরই 


একাধিক সংস্করণ হইয়াছে। 


শ্্ীছত্রেশ্বর চট্োপাধ্যায় । 
্স্থকারের পুস্তকাবলী 1 
১। গীতা প্রথম ষট ক [দ্বিতীয় সংস্করণ ] . বাধাই 8॥৬ 
২। »৮ দ্বিতীয় ষটক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] রর 81 
৩।  * তৃতীয় ষট.ক [ দ্বিতীয় সংস্করণ]  » ৪0 


৪8 
৫ | 


৬ 
৭ | 
দঃ 


ন। 


গীতা পরিচয় ( তৃতীয় সংস্করণ ) বাধাই ১৭ আবীধা ১০। 
ভারত-সমর বা গীতা-পুর্বাধ্যায় (ছুই খণ্ড একত্রে) বাহির 
হইয়াছে। মূল্য আবীধা ২২, বাধাই ২॥* টাকা । 

কৈকের়ী | দ্বিতীয় সংস্করণ ] মূল্য ॥* আট আনা 

নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি_ বাধাই মূল্য ১।* আন । 

ভদ্র বীধাই ১%০ আবীধা ১1০ 

মাগু,ক্যোপনিষৎ [ প্রথম খণ্ড ] মূল্য আবীধ। ১1০ 


১০ দ্বিতীয় খণ্ড [ উৎসবে..প্রকাশিত হইতেছে ]_ নী 
১১ | বিচার চক্ত্রোদয় [ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯** পৃঃ মৃল্য__ | 


২॥০ আবাধা, অদ্ধ বাধাই ২৪০, 


১২। সাবিত্রী ও উপাসনা-তন্ব [প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংস্করণ ॥৩ 
৯৩। শ্রীত্ীনাম রামায়ণ কীর্ভনম্‌ বাধাই ॥* আবীধা ।০ 


পপি পাপা সপ 





স্ীস্রীনাম-রামায়ণ -কীর্তনম | 


দ্বিতীয় সংস্করণ-_নিত্যপাঠ ও স্বাধ্যায় জন্য এই ক্ষুদ্র 
পুস্তকে শ্রীভগবানের তত্ব, লীলা» নাম কীর্তন__সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন. 
শীন্জ ছইতে খধি বাক্য ও 'সাধু বাক্য সানীর হইয়াছে 
টনত্য পাঠ ও নিত্য কীর্তনের জন্য ইহা বিরচিত| 

_ শল্য কাধাই ॥* আট আনা'। . . আবীধা ।* চারি আনা 







হল িত্গ ক মুলা সহর মফঃ পরই ডাঃমাঃ সমেত ৩২ তিন: টা 

গ্রতিসংখ্যার সূল্য 1/০.আন1।. নষুনার অন্ত ৮/০ পারা ডাক টিকিট পা রে 
হ। . তৃগ্রিন, মূল্য, ব্যতীত গ্রাহকপ্পেণীভূক্ত কর! হয় ন। | বৈশাখ মাস. হইত 
টৈরৈ মীস্‌ পযন্ত বর্ষ গণনা কর! হয়। বা 
২.) বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে গ্রাতিমাসের প্রথম সপ্তাহে উতর 
প্রকাপিত হর! মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব পন পাওয়ার সংবাদ না দিসে 
দরিলীমূপা 'উৎপব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিণে হা রা 

করিতে আমরা সক্ষম হইব না 

০. গা 
৩। উৎসব দহ্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে পরগ্রাই- 


কার্ডে” গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের, 
ভত্তরএ (দওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। 

৪। উৎসবের জন্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি ক্াশ্যাধ্যস্ষ এই নামে 
পাঠাইতে হইবৈ । লেখককে প্র-ন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না 

৫] উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার--মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫২, অর্ধ পৃষ্ঠা ৩২ এবং 
সিকি; পৃষ্ঠা ২২ টাকা । বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। 

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার তহ্ঞে মুল্য আলে 
মহ্িত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না। 


অবৈতনিক কার্যাধ্যক্ষ-_1 শীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । 





শ্ীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত ॥ 








লীভ্ভা স্পলল্যাল্ল ূ 
বাহির হইয়। ছে টা 
দ্বিতীয় সংস্কর 
মহাভারতের মূল উপাখ্যান ম্দুম্পশী 
ভাষায় লিখিত । মহাভারতের চরিত্র গুণে 
বর্তমান. সময়ের উপযোগী করিয়! এমন ভাবে 
॥ পুর্বে কেহ কখনও দেখান নাই। গ্রস্থকার 
/, ছু. ভাবের উচ্ছাসে ভারতের সনাতন শিক্ষা গুলি 
১] চির নবীন করিয়া আকিয়াছেন। ডা 
) এরা আবীধা ৬1 বাধাই২৪০, | ২1 














স্ুল্য অণবানা ৪৭৭ সানা. 1৬ রা 
রা বাহার! অস্িম ১ ১২ টাকা জগা দিয়া, গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন: 
এ টাকা বাদ দিয়া ১১শ এবং :১২শ খণ্ড ভি পি ভাকে পাঠাঁইতেছি- 
স্বাহারা অন্যান্ত খগুগুলি এপর্যন্ত লয়েন নাই, তাহারা দয়! করিয়া 
আমাদিগকে জীনাইলে পাঠীইব ॥ কারণ খণ্ডে খণ্ডে গীত! প্রচার 
এখন হইতে বন্ধ করা যাইবে । টা 


আছত্রেশ্বর চট্োপাধ্যায়। .. .. 
অবৈতনিক কারধযাধযক্ষ, 1. 


্যালুক্ুম্ন লন্গিক্স। ন্কষি ক্রন্স * 


7 স্বদ এই বহস্যপলুর্ণ প্র্ে্র ব্পৌতুহতলাদ্দীঞপন্ক 
উ্ত্ভক্ জাম্নভে ইদচ্ক্রর কল্পে ভুত 


ভীম, তক্ষান্বী চম্লাস্িভ্ডি ও-ীত্ 

| “তল্বীন্ডন্ক অত”: 
সা ক্রং্ন 1: স্ুলায ৮০ আলা সজ্র। 
ম্যানেজার নিগমাগরম বুকডিপো, 


ভারত ধর্ম সিঙিকেট লিমিটেড, বেনারম সিটি ! 
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বাধিক মুল্য ৩২ তিন টাকা । 


লম্পাদক__উ্্টরামদয়াল মজুমদার এম, এ | 
ধারী াদীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ । 


_জুচীপত্র । 


দপহারী ৩৮৫ 


বৈদিক ও তাস্ত্রিক উপাসনা! ৩৮৩৬ 
তথাপি তোমার হইবে ৩৮৯ 
চরণ-তেণু তই. 
এস আমরা ধ্যার্প “করি ১৩৯৯, 
রর পার্থনা ৩৯৫ 
খ্যাপার ঝুকি: বাস) ৩৯৬ 


নিজের স্বরূপ ধান, ূ ৩৯৭ 


. (হোগা: রা ও 


১০। যোগত্ ঈশ্বর প্রবিধান : 


[শৌচের সিদ্ধি. 


৯২। অযোধ্যাকাণ্ডে রান 
| কেকেকা 
ভক্তের স্মরণ 


আশি হত 





৪১৩ 


দে 








আল্লকাগ শক বন্তার শ্রোতে যে তীবৈ নর নাবীকে ভাদাইয় ] 

] লই যাইতেছে তাহ! কাহাকেও বলিয়! দিতে হইবে ন্। , নতুন জীবনের | 
উন্নতির প্রধান সম্বল "সংযম রিনা * ংযমে” নিভে বা. জগতের | 
উন্নতি সাধন কখন হর নাই, হইতেওনা। -ইক্িয়ের সহিত [বষয়ের | 
ধযে।গ হইলেই ভোগেস্ছ। প্রাকৃতিক নিয়ম । কিন্ধু শ্রভগবানের আজ্ঞ। | 
"$য়োর্ন হশমাগচ্ছেৎ” এখানে সংযত হইতেই বলিতেছেন। গ্রন্থকার ] 
| উপন্তান ছলে ইহারই সুন্দর এবং বিশ্বৃচ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপন্তাস | 
উদ্ভানের ইহা, একটী শ্রেষ্ঠ কুন্থম বলিলেও অতুযুক্তি হয়না । আত্ম | 
কল্যাণপ্রার্থ এই পুস্তক পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ. করিবেন বলিয়াই | 
আশা করি। ইহা বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বুদ্ধ এবং বুদ্ধা সকলের : 
সৃখপাঠা । হ্ন্দর এ্টিক কাগঞ্জে ছাপ! ৯* পৃষ্টা বাধাই। মূলা ॥* | 
আট আন।। | | : 








২৮৫ |। গল 1৯৫. 
বৈ “উৎসব” অফিস । | সা 


ভদ্রো। রর 


ঘ্বিতীয় সংস্করণ । , 
মহীভারতের স্থভদ্রা চরিত্র অবলম্নে. এই গ্রস্থখানি ৷ নাধুনক 
- উপন্যাসের ছণচে লিখিত । বিবাহ জীবনের নবামুরাগ কোন্‌. দোষে 
.» নষ্ট হয়, কি করিলেই ঝা স্থায়ী .হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি 
এস্থন্দররাপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের:'পন 
৪3 উত্থান আলোচন! এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে চিন্তাশীল পাঠক 
. মাদ্িত্রই উহ! পাঠে এক, অপূর্ব তথ্য অরগত হইবেন এবং স'ধক তীহার 
. “নিত্য ক্রিয়ার বিশিষ্ট উপাদান. এখানে, পাইবেন ইহা আমরা | নি চাদ 
ব্িতে পারি। ..... ৃ | 
১... ষুলা বীধাই১%$.।. 
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ক্াক্ন্লামান্ নং। 7 
অন্যৈব কুরু যচ্ছেয়ে। বৃদ্ধ; সন কিং করিষ্যসি । 
স্থগাত্রাণাপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥ 





১৯শ বর্ম পৌষ, ১৩৩১ সাল । ৯ম সংখ্যা । 








দপহীরী। 


ধর্পহারি, ওহে দর্পহারি ! 
থর্ব করে দাও হে আমায় 
দর্প চূর্ণ কর! 
সকলের বড় হতে আমি চাই 
আমি নিজেই নিজের গুণ গাই 
আমি নিজের গর্ধে নিজ পথে যাই 
মহাজন পথ তুচ্ছ করি। 
গর্ধব-দৃপ্ত এই অভাগায় 
নিয়ে যাও প্রত হাতে ধরি। 


(২) 


দর্পহারি, ওহে দর্পহারি ! 
হৃদয়ে যাহার রহিছে দর্প 

তুমি, চূর্ণ করে তাহারি । 
যখনি নিজেরে ভাবি বড় ঝলে 
তখনি ফেল হে সাধু পদতলে 
শিখাতে বিনয়, অনুতাপানলে, 

নিঠুর হৃদয়ে দগ্ধ করি। 
মহাজন পদে দীওছে লুটায়ে 

উন্নত শিরে নত করি। 


৩৮৬ উত্সব %. 


দর্পহারী, ওহে দর্পহারী! 
(আমি) থাকিলে স্ুখেতে চাহিনা তে।মারে, 
চাহিন! সঙ্গ তোমারি ! 
পড়িলে বিপদে ডাকিহে তোমারে, 
চাহি ওহে ক্ষমা তোম! সকাতরে 
(তখন ) তাপিত জনেরে তুমি দয়!ক'রে 
লও হে কোলেতে তোমারি । 
তুমি চুণিত করি দর্পিত শিরে 
লুটাও চরণে সবারি। 


(৪ ) 


দর্পহ1রি, ওহে দর্পহারি ! 
হয় মধ্য আসিলে দর্প 
( মোরে ) রেখ হে চরণে তোমারি! 
বণ! যেন কভু নাহি করি কারে 
পারি যেন পুজা করিতে সবারে, 
সকলের বড় জানি আপনারে 
কভু যেন নাহি দর্প করি। 
তুমি, সকল সময়ে রেখ হে আমারে 
চরণ তলেতে তোমারি। 


শ্রীপার্বতী শঙ্কর চক্রবস্তী ! 


৩১----১--৩১ 


বৈদিক ও তান্ত্রিক উপাসনা] । 


দেহাভিমানী আমি--যে আমি শতচেষ্টা করিয়াও দেহাভিমান ছাড়িতে পাক্সি 
না-_সেই ”আমি”___দেহাভিমান শুন্ত- নির্মল চৈতন্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে- 
ছেন--আছহা ! তুমিই প্রণব- স্থষ্টিস্থিতি লয় শক্তি-_তুমিই নাদ বিন্দু তুমিই 
জগত নাশে যে শব্দমাত্র অবশিষ্ঠ থাকে-_তাহারও বিনাশে যে বিন্দু থাকেন 
জগতের বিনাশে-শবের লয় অবস্থায়_-দৃশ্ঠ দর্শন মুছিয়! গিয়-__নিরালঘ্ব-অনস্তের 


বৈদিক ও তান্ত্রিক উপাসনা । 1 ৩৮৭ 


প্রবেশ থার স্বরূপ বিন্দুম্থানে আসিয়।-_যে প্রণব অনস্ত হইয়া অনস্তরূপে নিত্য 
স্থিত হইয়া ও__মিথ্যা ইন্দ্রজাল তুলিয়া _তাহাও ত্যাগ করিয় স্থিতি লাভ করেন-_ 
আহা ! তুঁমই সেই প্রণব-__তুমি সেই উপাসনার শ্রেষ্ঠ আলম্বন। 'মাবার তুমিই 
তৃভূবঃম্বলেণক-_ভূতু বঃস্থঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য লোকে ষাহা কিছু আছে, ছিল, 
থাকিবে তাহার আকার ধারণ করিয়৷ সগুণব্রক্--আবার তুমিই সেই দীপ্তিশীল 
ক্রীড়ী শীল সপ্তণব্রন্দের বরণীয় তেজ-_জগত্বরেণ্য জ্যোতিঃস্ববপ--আপনাতে আপনি 
সর্ধবদ! থাকিয়াও-_-আপনার বক্ষে পৃর্ণের অভাব ভাবনা রূপ ইন্দ্রজাল তুলিয়া-- 
মায়াতুলিয়।-_মিথ্যা কল্পন। তুলিয়া__জগত্প্রসবিতা৷ হইয়া__সেই জগংপ্রবসিতার 
বরেণা ভর্গরূপ ধারণ করিয়। স্থন্নর মুন্তিতে হৃদয়ে বিরাজ কর--বাহিরে 'প্রকাশিত 
হও--জগতের পূজনীয়-__সেই প্রাতে মধ্যান্ছে সন্ধ্যায় কুমারী, যুবতী, বৃদ্ধা ধুষ্ি 
ধারণ কর তুমি_-মামি--দেহাভিমানী আমি দেহাভিম!ন ছাড়িতে না পারিয়া-_ 
আমি-__আমার চৈতন্তের মুষ্থি তুমি_ তোমাকে ধ্যান করিয়া-তুমিই আমি এই 
ভাবনা করি _-তুমিই আমি-ইহার ধারণ করিতে না পারিলে "তোমার আমি” 
এই ধ্যান অভ্যাস করিতে চেষ্ট। করি__ণতোমার আমি” ভাবিয়! ভাবিয়া. 
তোমার আজ্ঞ। পালনকেই জীবনের ব্রত করি--কয়িতে চেষ্টা করি_-করিয়! 
বুঝিতে পারি_-এই ধ্যানই আমার বুদ্ধিকে তোমার “ক্রোড়ে লইয়া যায়_ইহ! 
তির অন্ত কোনরূপে সত্য সত্যই তোমার স্বরূপে পৌছিবার পথ নাই -ইহাই 
বেদ কথিত শ্রেষ্ঠ উপাসনা । 

বৈদিক উপাসন। পুর্ণমাত্রায় জ্ঞান মার্গ। অদ্বৈত তত্ব যিনি ধারণ! কারতে 
না পারেন, সর্ব ভীতি শুন্য অদ্বৈত ভাবকে ভয়ের বন্ত খলিয়! যিনি দর্শন করেন-__- 
যিনি অভয়ে ভয়দর্শী-তিনি জ্ঞান মর্গে পৌছিতে পারেন বাহ।তে তান্ত্রিক 
উপাসনায় সেই ভক্তিমার্গ দেখান হইয়াছে। 

প্রথমেই রূপ দেখাইয়।--মুর্তি দেখ।ইয়--বলা হইতেছে এস আমর! ইহাকে 
জানি--ইহাকে ধান করি--পরেই বল! হইতেছে কেমন করিয়া জানিতে হয়, 
কেমন করিয়া প্যান করিতে হয়_মূর্খ আমি--আমি ত তাহ পারি না। পিতা 
তুমি, রাজা তুমি, মা তুমি--দেবী তুমি, আমি--তোমার আশ্রিত একান্ত 
শরণাগত--তুমি আমাকে সেই ভ্ঞানে সেই ধ্যানে সামর্থ্য দিয়া তোমার কাছে 
লইয়! চল _যাঁহা! করিলে তোমার ক্রোড়ে স্থিতি লাভ করিতে পারি_তুমি তাহাই 
করিয়া দাও-_ইহ! ভিন্ন আমার উদ্ধারের আর পথ নাই। শ্রুতি বলেন শক্তিকে 
আত্মা না জানিয়৷ ধিনি উপাসন! করেন তিনি অসম্ভুতি-__অঙল্গ৷ প্ররুতি- মায়ার 


৩৮৮ উত্সব । 


উপাসনা জন্ত অন্ধতমে প্রবেশ করে । আর ধিনি--অবতার বীজ হিরণাগর্ভকে-_ 
আত্ম! না ভাবিয়া উপাপন! করেন, তিনি আরও অধিক অবিগ্ঠা্ক অন্ধকার 
নরকে পড়েন। শক্তি উপাসনাই কর আর শিব রাম কুষ্ণাদি ধিবতারের 
উপাসনাই কর যদি অসম্ত,তি বা প্রকৃতিকে আত্মা বলিতে না পার আর সম্ভ, তি বা 
অবতার বীক্গ হিরণাগর্ভকে আত্মা বলিয়া উপাসনা না কর, ভবে তোমাকে শুকর 
কুন্ধুর ব1 বৃক্ষ পাষাণাদি হইয়া জন্বিতেই হইবে । পূৃথক্‌ পৃথক ভাবে বা অপমুচ্চিত 
ভাবে ধাহার। শক্তি ও হিরণ্যগর্ভের উপাসনা! করেন তাহাদের গতি শ্রুতি এইরূপই 
বলিয়াছেন। কিন্তু সমুচ্চিত ভাবে উপাসন। করিলে ক্রমে চিত্রশুদ্ধি হইবে এবং 
শেষে জ্ঞন লাভে অধিকার আনিয়! দিবে। 

তগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য শিব মানস পুজা ত্তাত্রে এই জন্য শিবকে উপাসন! 
করিয়৷ বালতেছেন “আম্ম। তং গিরিজা মতিঃ” ইত্যাদি। আবার গুপ্তার্ণব 
তন্ত্ে শ্ীচরপার্বতী সংবাদে অপরাধ ভঞ্জন স্মোত্রে দেবীর উপাসনায় নান। কথ! 
বলিয়া বল! হইয়াছে__ 

“আত্ম। এবাদি মাতঃ পরমিহ ভবতী ত্বৎপবং নৈব কিঞিত” ইত্যাদি । 

ফলে উপাসনা আম্মারই । যেখানে আত্মাতে লক্ষ্য থাকে না অথচ জপ 
পুজা! সবই হয়, সেখানে পুতুল পূজা ভিন্ন অগ্ত কিছুই হয় না। 

শেষ কথ। হইতেছে এই--পতুমিই আমি” এই ধ্যান হইয়। গেলে কন্খ নাই। 
তুমি পূর্ণ _পতুমিই আমি” ভাবনাই পৃর্ণের ভাবনায় পূর্ণ হইয়া যাঁওয়!। এখানে 
স্বরূপে স্থিতি । স্বর্ূপটি “অনেজং” কম্পন শূন্ত, চলন শৃন্ঠ_-পরিপূর্ণ সচ্চিদা- 
নন্দ স্বরূপ। এখানে কর্ম থ।কিতেই পারে না, স্িতিতে গতি থাকেই না। 

কিন্ধ যেখানে ণ্তবান্সি” বা প্নাসোহন্মি”-পতেমার আমি” বাণ্দাসব 
দাপী আমি” সেখানে কর্ম করিয়াই কর্মশূন্ট পুর্ণ অবস্থায় যাইতে হয়। ইতি 


পর ওর 


তথাপি তোমার হইবে । 


যথ। সময়ে সন্ধ্য। পুজাদি হয় না, স্বরতঃ বর্ণতঃ মন্ত্রে।চ্চারণ হয় না, প্রতিদিন 
ভাবের সহিত অনুষ্ঠ।ন হয় না, কোন দিন চিত্ত সুস্থ হয় কোন দিন হয় ন!, অর্থের 
সহিত সন্ধ্যাদি ভয় ন|, রস কোন দিন পাই-_অধিকাংশ দিনই পাই না, তবে 
আমার কি হইল? দেখ! পাওয়া! 'ত দূরের কথা, কোন সাড়াই যে পাই না, তবে 
আমি কি করিতেছি? 


তথাপি তোমার হইবে__যখন তুমি বিশ্বাস ল্লাখ--তিনি আছেন, তোমার 
হাদয়ে আছেন,সকলের হৃদয়ে আছেন_ সকলের বাহিরে ভিতরে আছেন । তোমার 
হইবে-_কেননা তুমি পরের 'অনিষ্ঠ চিন্তা কর না, তুমি পরকে ব্যথ| দাওনা, তুমি 
অন্টের দ্রঃখ দেখিয়া যথাসাধ্য ছুঃখ দূর করিতে ছুটিয়া বাও। তোমার ভইবে__ 
কারণ শনুরাগ না আসিলেও তুমি আজ্ঞপালনে চেষ্টা কর, তুমি অপরকে 
প্রতারণা করিতে ইচ্ছ! কর না-_তুমি তাহাকে লইয়া! থাকিবার কার্যেই অধ্য- 
বসায় কর। 


কেন হত।শ হইবে? তোমাগ দেখা দেওয়।__সে ত তার ইচ্ছা; তোমায় 
এক ভাবে রাখা-সেও ত তাহার হাতে । যখন উপযুক্ত হইব তিনি আসিবেন-_ 
নিশ্চয়ই আসিবেন--এই বিশ্বাস প্রবল রাখিয়া] তাহার আজ্ঞ। পালনে যথাসাধা 
চেষ্টা কর--কখন পারিতেছ, কখন পারিতেছ না-_-ইহাতে ও হওাশ হইও না-_- 
পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর- সর্বদ| নাম লইয়। থাকিতে প্রয়াস কর- সর্বদা স্মরণে 
শধ্যনগায় কর-_-আর কাহারও অহিত কর চিন্তা, নাক্য ও কাধ্য করিও না; 
কোন প্রাণীকে পীড়া দ্বিও না, কাহাকেও অশীতল ঝুলি বলিও ন1, সংসার চিন্ত! 
করিও না, তাহারই চিন্তা কর, দুঃখের কথ! তাহাকেই জানাও, অভাবের কথ! 
তাহাকেই বল? নিশ্চিন্ত হইয়া যাহাতে ডাকিতে পার, পে জন্ঠও তাহাকে বল-- 
হইবেই নিশ্চয়। বিষাদ যোগী হও-_বিষাদে যুক্ত থাকিয়া সব ছাড়িয়া দিয়। 
বসিয়া থাকিও না। ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বধল্য ত্যাগ করিয়! যথা সাধ্য নিয়ম পালনে 
চেষ্টা কর, নাম জপ কর, মনে মনে সকলকে প্রণাম করিবার জন্ত প্রতি জপে 
হদয়স্থ তাহাকে প্রণাম কর-_-কেন হইবে না? 


৩৯৩ উত্সব | 


কিছু হইতেছে ন। ভাবিবে কেন? কিছু হউক বা না হউক তুমি 
অমন কর কেন? আজ্জ কিছুই হইল না এই বলিয়া ষে ছুঃখ কর তা কেন 
কর? যেদিন ভাল করিয়' ডাকিয়াছিলে সে দিনেই বা কি হইয়।ছিল'গ আর 
যতকিঞ্চিত যাহা হইয়াছিল তাহা কি স্থায়ী হইল?স্থায়ী করা না কর! তার হাত। 
কন করিবারই "অধিকার তোমার--স্থায়ী করা না কর! তার ভাত। তুমি ধৈর্ঘ্য 
ধরিয়া আক্ঞ! পালনে চেষ্টা কর মাত্র । এ জন্মে আর কবে হইবে ইহা বলিয়াও তুমি 
আলশম্ত অনিচ্ছাকে প্রশ্রয় দিওনা । এ জন্মে হইবে--কি না হইবে -তাহ! তিনি 
জানেন_-তোমার কন্মন তুমি করিয়! যাও--ঘেমন ভাবে পার, কর, ইহাতে আলম্ত 
অনিচ্ছা করিও না--কিন্ক কর আর যতদুর ভাল করিয়া করিতে পার তাহার ও 
জন্য ঘত্ব কর, নাম জপ সর্বদ1 অভ্যাস জগ্ত একান্তে নিত্য কম্মের পরে কতক্ষণ 
করিয়া জপ কর--আলস্য অনিচ্ছ! দূর করিয়া জপ করিবার জন্য গ্র!ণায়ামাদি 
যাহ! অভ্যাস করিতেছিলে তাহ! ছাডিও না-_স্বাধ্যায়টি ভাল করিয়া করিতে 
চেষ্টা কর__-মনে, যে ভাবে সে খেল করে, সে গুলি দেখিয়া লিখিয়! রাখিতে চেষ্ট 
কর-_লিখিয়৷ লিখিয়। অধায়ন কব--তোমার হবেই । যখন দেখ পাপ কম্ম করিতে 
তোমার ইচ্ছা আদৌ নাই, বিলাসিতা করিতে তোমার ইচ্ছ! আদৌ হয় না, 
কাহাকেও পীড়া দিতে তোমার ক্রেশ হয়, মিথ্য। কথ, প্রবঞ্চনা, পরের অনিষ্ট 
ইত্যাদিতে তোমার রুচি নাই, ক।মরূপ ছরাসপ্গ শত্রকে প্রশয় দিতে তোমার ইন্টা 
আদৌ হয় ন1, সব মিথ্য।, সপ মায়! বলিয়া বলিয়া! তুমি তাহার ন।ম লইয়াই থাকিতে 
চাও--নাম সরস ভাবে করিবার জন্ঠ মহাপ্রলয়ের চিস্ত। করিয়া তাহার নিগু ণ 
ধগ্ডণ আংম্স! ও অবতার ভাব যে সমকালেই আছে তাহার 'ভাবন! ভুমি কর আর 
ধ্যান সরস করিবার লন্য নাম রূপ গুণ লীলা ও স্বরূপ এই গুলির মধ্যে খন 
যেটি, ভাল লাগে তাহা লইয়াই থাকিতে যাও তখন তোমার হইবেই। খধিগণের 
মত কার্য করিতে পার না-ভখাপি এই নিরুপদ্রণ ভক্তি যোগে হইবেই | 





চরণ-রেণু। 
প্রথমে যেদিন শবণে শুনিন্ধ 
চরণ-কমল বরে-- 
পাষাণে পড়িল উঠে দডাইল 
ধরিয়া দানবী তনু ॥ 
শুভ্র জ্যোতি মাঝে স্থনীল চরণ 
সোনার নুপুর পায় 
পরাণ আমার উধাও হইয়। 
চরণ পাইতে ধায় ॥ 
মাহা ! কেমন সেজন (যার) চরণ রেণুছে 
পাষাণী মানবী হন । 
কবে বা দেখিব ! দেখি কি কত? 
হব কি চরণে লয়? 
খধি হাতে ধরে পাঁধাণী উপরে 
চরণ থুইতে বলে। 
তখন-হুইল কেমন, বল জনাদ্দন 
কোথার চরণ থুলে? 
(শ্রীআমি) 


এস আমরা ধ্যান করি। 


কে কাহাকে বলিল এস আমর৷ ধ্যান করি? 

ঘট মধ্যবর্তী আকাশ কিন্তু মহাকাশই । আকাশ সুক্ম। আকাশকে খণ্ড 
করা যায় না বনু অস্ত্র বিয়াও না। তথাপি ঘটের মধ্যে যে আকাশ, বর্দি 
তাহাকে চৈতন্ত দেওয়া যায় তবে ঘটাকাশ মনে করে আমি আকাশ খও মাত্র । 
উপাধি হইতেছে ঘট। উপাধিট! জড় মাত্র। জড়ট! চৈতন্তের কল্পন! মাত্র । 


৩৯২ উত্সব। 


কিন্তু উপাধি গ্রহণ যখন চৈতন্ত করেন তখন চৈতন্ত সান্লিধো উপাধিট! ও চেতন 
হইয়া! যায়। আকাশ তখন ভাবিলেন আমি ঘটই। 

জীব চৈতন্তের ম্বভাবে, উপরের দৃষ্টান্ত মিলাইয়! লও, বুঝিবে কে' কাহাকে 
বলে এস আমর! ধান করি। 

চৈতন্ত একটিই । ইনি জ্ঞান স্বরূপ, ইনি আনন্দ স্বরূপ, ইনি নিতা। সর্ব- 
শক্তিমান ইনি। ইহার অতি হুক, অতি প্রধান শক্তি হইতেছে উহার কল্পনা । 
কল্পনার তেজ অবর্ণনীয়। 

চৈতন্তে তেজোময়ী কল্পনা! উঠিল। স্বভাবতঃ ইহা উঠে। এই তেজোময়ী 
কল্পন! অথটন ঘটাইতে পারেন । যেমন এন্্রঞজালিক অপূর্ব কৌশলে দর্শকবৃন্দকে 
ভূলাইয়া অস্থুত খেল! দেখায় সেইরূপ চৈতন্ত যখন এ তেজোময়ী কল্পন! কে 
স্বীকার করেন চৈতন্ত মায়াবী হয়েন। মায়াবী সর্বদাই জানেন আমি মায়! 


দেখাইতেছি, আমি আমিই-_মায়া! লোককে মোহিত করিতেছে কিন্ত আমাকে 


মোহিত করিতে পারেনা । ্ধায়। স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং” আমার আর এক 
তোজোময়ী পরম! শক্তি আমার সঙ্গে সর্বদ! থাকেন-_ তাহার কাছে এ অবরণীয় 
ভর্গ, আমিতে পারে না। “তত্বোবিভেত্যখিল মোহুকরী চ মায়া”। অবরণীয় 
ভর্গ, বরণীয় ভর্গকে সর্বদ] ভয় করেন। মহামহিমান্থিতা, তেজোয়মীর কাছে 
মোহময়ী যাইতেই পাবে না। ইহার! সপত্বী--সপদ্ৰী বিদ্বেষ সর্বত্রই আছে। 
মহামহিমান্বিত। তেজৌময়ীকে বামাঙ্গে ধারণ যিনি করেন, বরণীয় ভর্গ মণ্ডিত যিনি 
তিনিই সপগুণ ব্রহ্দ। এই সগুণ ব্রঙ্গই মোহময়ীকে স্বীকার করিয়া বহু হয়েন 
স্ষ্টি কর্ত। হয়েন__গুণময় হয়েন। 

সগ্ডণ ব্রঙ্গের কল্পনাই এই জগত । কন্নন! একেবারে মিথা। | তথাপি সত্য 
সঙ্কল্প ঘিনি তাহ! হইতে আসিতেছে বলিয়া তাহাকে অবলম্বন করিয়। কল্পন1 সমূহ 
সত্যমত ভাসে । কিন্ু মরীচিকাতে যেমন জলভ্রম, শুক্তিতে যেমন রজত ভ্রম, 
রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম সেইরূপ যোগ মায়ার স্য্র যাহা কিছু তাহা চৈতন্ত লইয়াই 
ভাসে বলিয়া ভ্রম হইলে ও সত্য মতই দেখায়। 

এগন দেখ কে কাহাকে বলে এস আমরা ধ্যান করি। এ যে ঘট-_উহ। 
যেমন আকাশের উপাধি সেইরূপ চৈতন্তের উপাধি হইতেছে ত্রিবিধ। প্রথম 


উপাধি অজ্ঞান, দ্বিতীয় উপাধি হুল্ম দেত, তৃতীয় উপাধি স্থল দেহ। চৈতন্ত 


আপনি--আপনি সর্বদা থাকিয়া ও যখন মিথ্যা উপাধি যোগে আপনাকে অষ্ঠ মত 
কল্পন। করেন তখন উপাধি বিশিষ্ট বস্ত সমূহ মিথা। হইলেও সত্য দস্বল্নের কল্পনা 


নী 


এস আমর! ধ্যান করি। ৩৯৩ 


বলিয়া _ বিশেষতঃ চৈতন্তকে লঙ্টদ্লা কল্পন! ভাঁদেন বলিয়! সমস্ত স্থষ্ট বস্ত সত্য মত 
দেখ! হইয়! যাঁয়। 

কল্পনী স্বভাবতঃ উঠে এর যে বল! হইল-__ইহ। বুঝিবার কি কোন উপায় 
আছে? এই পস্বতাবতঃ” কথাটির ভিতরে বহু সন্দেহ থাকিয়া গেল। এ ষেন 
ক্কৌশল করিয়! মুখ বন্দ করিয়া দেওয়া । এ ব্যাখ্যাতে প্রাণ তৃপ্ত হইল না। 


অচ্ছা অন্তরূপে বলি শ্রবণ কর। 
পরমেশ্বর পূর্ণ এ কথাটি বিশ্বাস করিতে পার? 
পারি-_- তারপর বলুন । 


যিনি পুর্ণ তাহাতে সর্বশক্তি ও আছে । কাজেই পুর্ণ যিনি তিনি পূর্ণের অভাবও 
কল্পনা করিতে পারেন। ধন ধর অছে তিনি*ধনের অভাব ও কল্পনা করিতে 
পারেন। বিদ্বান বিগ্য(র অভাবও বল্পণ। করিতে পারেন। জ্ঞান স্বরূপ যিনি 
তিনি জানের অভাবও কল্পন! করিতে পারেন। এই জন্য বল! হয় জ্ঞান অজ্ঞান 
কল্পনা! করেন। এই অজ্ঞান হইতে জগৎ ভাসিয়া উঠে। কিরূপে ভাসে ? যেমন 
রজ্জুতে সর্প ভাসে সেইরূপে। কল্পনার একট আধার ন! থাকিলে কল্পনা! কোথায় 
ভাসিবে? সেইরূপ কল্পনার আধার যে ব্র্৷ সেই ব্রহ্মকে লইয়। কল্পনা ভাসে। 
তাহাতে ব্রক্ষই কল্পনার জগৎ রূপে প্রকাশিত হয়েন। ব্রঙ্গ কল্পন! বশে সব 
সাজেন। তুমি কল্পন। ছাড়, একক্ষণে আপনার স্বরূপ যে আপনি-আপনি ব্রহ্ম 
তাহাতে বিশ্রাস্তি লাভ করিতে পারিবে । এই জন্ত শাস্ত্র সঙ্ল্ন ত্যাগের কথ এত 
করিয়া বন্গিয়াছেন। সম্কল্প তাগ ভিন্ন স্বরূপ বিশ্রান্তি লাভ হইতেই পারে ন।। 
মিথ্য! ত্যাগ ভিন্ন সত্যে স্থিতি কিছুতেই হইতে পারে না । 

এস আমর! ধান করি--এখন দেখ ইহাতে কে কাহাকে ডাকিতেছে। সত্য 
স্বর চৈতন্ত কল্পনা তুলিয়া যখন মিথযাকে দেখেন তখন মিথ্যাতে আপনি 
আপনার স্বরূপে থাকির়াও আর এক আপনি যেন আত্ম বিক্রয় করেন। 
আপনার স্বর্বপ ছাড়িয়া তিনি মিথ্যা মনে, মিথ্যা দেহে, মিথা! সংসারে-_ আমি 
আমার করিতেছেন। আমি মন, আমি দেহ এই করিয়। করিয়া মানুষ প্রকৃত 
আমিকে ছাড়িয়া দেহ মন সংসার লইয়। আমি আমার করিতে করিতে মোহ্‌ গ্রন্থ 
হইয়! পড়িক্নাছে। এই মোহ কাটাইতে হইবে। শ্রুতি বলেন*_ 

খচং বাচং প্রপঞ্চে মনে! ষজ্ঞুঃ প্রপগ্ে সাম প্রাণং প্রপঞ্ঠে চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রপঙ্ছে 
বাগোজঃ সহোজমসি প্রাণাপানৌ | 

৯০ 


৩৯৪ উত্সব। 


"মহাবীররূপ যে সমস্ত ভীষণ কর্ম এবং সেই বন্ধু জনিত রাগ দ্বেযাদি--ইহায়। 
সর্বদাই মনুষ্য মধো বিরোধ তুলিতেছে। সেই সমস্ত শাস্তির জন্ঠ এই সমস্ত 
প্রয়োগ বিধি । ' ৃ 
আমি খগ্যেদ ও বাণীর শরণ লইতেছি। মন ইন্দ্রিয় 'ও যজ্জর্কোদের শরণ 
লইতেছি। সামবেদ ও প্রাণের শরণ লইতেছি । চক্ষু ও কর্ণ এই ইন্জ্রিয় ঘ্য়ের 
শরণ লইতেছি। কেন শরণ লইতেছি ? বাক্য, বল, প্রাণ, 'অপান ইত্যাদি বায়ু 
ইহাদের সহিত আমি এক হইয়। গিয়াছি বলিয়।ই ইহাদের শরণ লইতেছি। 
ইহাদের কম্ম অতি ভীষণ। ইহার! সর্বাদ বিরোধ তুলিতেছে। আমি বাক্য ও 
প্রাণাপানের স্থিতি জন্ত খগাণ্দ বেদত্রয়ে বাক, মন, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি 
ঢালিয়৷ দিবার জগ্ত ইহার্দের সকলের শরণ লইতেছি। যাহাদের সঙ্গে বছদিন 
একরে থাকা যায়, তাহাদের' সঙ্গে একত্ব স্থাপিত হইয়! যায়। তাহাদের উপর 
জোর করিলে তাহারা অতি ভীষণ হইয়া উঠে । তাই ইহাদের শরণাপন্ন হউয়। 
ইহাদিগকে শান্ত করিবার জন্ত উপায় করিতেছি । বুবিচ্েচ্ছ রিপুর উপর জোর 
করিলে রিপু কত ভীষণ হয়? 

সর্বপ্রকার চলন রহিত ধিনি তিনি আম্পন্দ স্বভাবে নিত্য স্থিতি লাভ 
করিয়াও- চিরদিন একভাবে থাকিয়া ও ম্পন্দ স্বভাব তুলিতে পারেন। অস্পন্দ 
স্বভাবের অভাব ম্পন্দ স্বভাব। ইহ কল্পনা ইহ মিথ্য। | ইহাই অবিদ্য। ইহাই 
অজ্ঞান। স্পননন কল্পনা যখন হয় তখন যেখানে স্পন্দন সেহখানে মহ। প্রাণের 
উদয় হয়। আদি ব্রহ্মের আদিম্পন্দনই মহাপ্রাণ । স্পন্দনাত্মিক প্রাণ হইতেই 
বিশ্বের উদ্দুব হছয়। বেদই ব্রহ্ম-শ্রভ শব্দরাশিই বেদ। শুভ শবরাশির 
সাছায্যে- বেদের সাহ।যো অস্পন্দ স্বভাবে যাওয়া যায়। শুভ শব্দ দ্বার শবাশৃন্ 
অম্পন্দ স্বভাব পরব্রন্গে স্থিতি লাভ কর! যায়। 

যাহাদের সঙ্গে আত্মত্ব স্থাপন করিয়া দুঃণ পাই--তাহাদের শরণাপন্ন হইয়া 
তাহাদিগকে তাহাদ্িগের স্বরূপে লইয়! যাইবার জন্ঠ চক্ষু কর্ণাদি সকলকে বলি 
এস এস অম্পন্দ স্বভাবকে জানি, ধ্যান করি। আর এই ছুইই আপনার শক্তিতে 
পারি না! বলিয়। বলি “তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ”। সেই জ্ঞানে ও ধ্যানে তুমি 
দেব আমাকে লইয়া চল। আমি তে।মার প্রীতি জগ্ত তোমারই আজ্ঞামত 
চলিতে চেষ্ট। করিয়া বুঝিতেছি তোমার আজ্ঞা গালন করিলে তুমি আমার চিত্তকে. 
নির্বল করিয়! তোমাতে ডুবাইয়! দাও-_জ্ঞানে চিন্তকে লগ্ন কর। ইহাতেই সব হয়। 





প্রার্থন1। 


শুঁন--বে ডাকে তোমারে, 
সকলি সে পায়, 
আমি ত কিছুই পাই না। 
এবে কিছু দ1ও, 
কামন পুরা ও, 
মরুভূমি ক'রে রেখনা ॥ 
ধনমান 'মামি, ১ 
চাহিনে হে স্বামি, 
অসার কিছু মোরে দিওন]। 
অলার সকল, 
বুথ। সে জঞ্জাল, 
ক'রন! আমারে বঞ্চন! ॥ 
দিষে জ্ঞান নীতি, | 
লীনে দয়! হ্রীতি, 
পুরণ করহে সাধন] । 
স্বদেশের তরে, 
দীন হীন তরে, 
সহিতে পারি যেন যাতন। ॥ 
আমায় যে দিবে জন, 
পারি যেন (দিতে দান। | 
না করিয়ে হীন নীচ গণনা । 
পরের হঃখেতে, 
কাদিতে শিধিতে,.. ূ 
শিথাতে ফেন প্রভূ ভুলনা 
পার্বতী শঙ্কর চক্রবর্তী । চজাভাগ । 


০ শি এপ তা 


প্রাশ্রগুরবে নম £ 


খ্যাপার ঝুলি । 


(নূতন ) 
গাত্মিলী কও (্চ) 


( পূর্বানবুতি ) 


খ্যাপা ! দেখতে দেখতে সবাই সাপ হয়ে গেল-_ ছেলেটা সাপ হ'ল--মেয়েটা 
সাপ হ'ল চতুদ্দিক হ'তে অবিরত আমার ছোবল মার্ছে-গেলুম গেলুম জগে 
পুড়ে বিষের জালায় জ্বলে মলুম--কে আছ আমায় রঙ্স। কর-_- মমি তোমার 
শরণাপন্ন আমি তোমার, রক্ষাকর রক্ষাকর রক্ষা কর। 

ত্রাহি মাং পুগুরীকাক্ষ হবেঃ সংসার সাগরাং” 

হরি গুভরি গুহরিও 

কিরে খ্যাপা আমার রূপ দেখে ভয় থেয়েছিস্‌? ভয় নাই। 


মা তেব্যথ। ম। চ বিমুড়ে। ভাবে | 
দৃষ্ট1 রূপং ঘোর মীদৃড. মংমদম্‌॥ 


খাপ । এই থে এসেছ--কি সব তোমার দূপ -কে তুমি গুরুরূপে আমায় 
উদ্ধার করতে এসেছ--তবে ঝলি-_ 

হরিও হরি গুহরি ও 

কিরে খ্যাপ। নাচছিস্‌ নাকি ? 

থ্াপা । আবার নাচবোন!- তুমি যখন শন ব্রহ্ম রূপে দেখ। দিয়েছ, আবার 
ন[চবোনা-_শুধু শামি নাচিনি--আমার হাত নাচছে _আমার প] নাচছে-_ 
জিহবানাচছে--শিরায় শিরায় রক্ত কণিকা! সব নাচছে--আমার গাত্র রোম সকল 
নাচছে-_-আমি নাচের সাগরে ডুবে গেছি। 

হরি ও হরি গু হরি ও-__ওগো শোন শোন সাপ গুলো সব পালিয়ে গেল। »* 

হরি গু হরি ও হরি গ আবার মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র সেজেছে। 

হরি ও &রি ও হরি ও বেশতো! ভুমি-_ 


নিজের রূপ দান। ৩৯৭ 


কিরে হরি গু হরি গু হরি ও 

ও হরি তুমিই তে! সন সেজেছ। তুমি পিতা মাতা স্ত্রীপুক্র দেজেছিলে দেখ । 
আংমি তোমায় একটুও চিন্তে পারিনি ; কি যন্ত্রণাতুমি মদি এ যন্ত্রণা অনুভব 
করতে তা হলে এমন খেল! খেল্তেনা । তুমি তো দেখছি বহুরূপী _একলা তুমি 
এত সাজিতে পার? নরনারী পশুপক্ষী কাটপশ্গ বৃক্ষলত! সব সেজে খেলা কর। 
না বেশ ত একথ! বলে দাওনি কেন? 

দেখ সবাই আমি--এদেশে এপে যে থুমায়ে পড়ে-_-সেইই স্বপ্নদেখে__ 
যন্ত্রণাপায় তুই জেগে থাক সকলি আমি একজ্ঞান স্থির থাকবে । 

খ্যাপা। নড় ঘুম আসে যে? 

জপকর, সর্ধবদ। হরি গু হরি গু জপকর; অনিবার উচ্চৈ:প্বরে বল হরি গু 
হরি ২ -তোর আর কিছুতেই ঘুম আস্বে না; যারা ঘুমিয়ে আছে তোর 
চীৎকারে তাদেরও ঘুম ভেঙ্গে যাবে_- তোর স্থরে স্থর মিশায়ে তারায়ও গাহিবে 
হরি ২ হরি ও হরি ওঁ-_যতই বিভীধষিক1] আস্থুক ন1 কেন নাম ছাড় বিনা। 

খাপ । কিসের বিভীষিকা ? তুমি 'আছ আর আমি আছি--হুরি গু হরি 
গু হরি শু তুমি আছ-- 

হরি $ হরি গু হরি 


ভয়গুর 


নিজের ত্বরূপ দান। 


প্রত)াবর্তনের জন্ত অর্থাৎ নিজ স্বরূপ পাইবার জন্য সকলেই ব্যাকুল। চারিটি 
অবিদ্য! জীবের স্বরূপ প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক । অবিগ্ভার প্রকার হইতেছে, এই 
ংনশীল অনিত্য দেহে নিত্য বুদ্ধ। ২। মলমূত্রার্দি অশূচি দেহে শুচি বুদ্ধি। 
৩। রোগ শোক গ্রস্ত অস্থখকর দেহে নুখ বুদ্ধ। ৪। জড় অনাত্ম দেহে আত্ম 
বুদ্ধি। এই চারি প্রকারের অবিগ্। ছাড় যে অহং সেইটী সুখকর আমি। 
এই আমিতে স্থিতিলাভ ফরিলেই জীব শিব হইয়া যান্গ। ক্ষুদ্র দেহগণ্ে হইতে 
মুক্ত' হইয়া সে তখন.জ্ঞানলীর পদে সমারড় হয়। . ' ১... 


৩১১৮ উৎসব । 


বিশ্গ তখন জ্ঞানীর নয়নে নারাণসী সম হয় 

নদী ও তড়াগ কূপ ও সাগর সব গঙ্গজেল ময়। 

তৃণলত। হতে প্রতি বনম্পতি হয় গো নন্দন বন 

£েয় উপাদেয় বিচার রহিত হয় সম দরশন। 

কিন্তু এ অবস্থ! কি শুধু শুধুট আসে? কথন নয়। এই অবস্থা লাভ করিতে 

হইলে প্রবল পুরুষকার ও গুরু কুপার আবশ্যক । উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য 
হইতে হয়। যে ভাগ্যবান্‌ দৃঢতাও অধাবসায়ের সহিত মাজ্ঞ। পালন রূপ কন্ম 
করিতে পারে তাহার কর্মরূপ যজ্ঞ অন্তে নজ্ঞেশ্বর হরি জ্ঞানগুররূপে আসিয়া 
উপস্থিত হন | শিষা তপন দৃঢ় বিশ্বাসের মহত “শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্” বলিয়া 
গুরুর শরণাপন্ন হন ও ব্রহ্মাবিদ্‌ গুরু তখন বুঝায়! দেন তুমিই ব্রদ্দ। এ স্থলে 
দাতার দানের শক্তি থাক! চাষ ও গৃহীতারও গ্রহণ করিবার শক্তি থাক। চাই। 
তবেই অমরত্ব প্রাপ্তি ঘটে। গুরুর প্রতি শিষাকে বিশ্বাসে ও ভক্তিতে কাষ্ঠ 
পুত্তলিকাবৎ হইতে হইবে তবেই গুরু সেই শিষ্য নিজ স্বরূপ দান করিতে পারেন। 


শীসদাশিবঃ 
শরণং 
নমোগণেশার 
শ্রী১*৮ গুরুদেবপাদপক্ধেভো! নমঃ 
শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভেযা নমঃ 


যোগতত্ত। 
যোগন্বরূপচন্দিকা 
এ ব। 
যোগ বিষয়ক সাধারণ কথ। 
স্োগেল্প আল্দপ দর্শনার্থী কি কণ্ডব্য? 

, বত্ত1--যোগের স্বরূপ দর্শনের ইচ্ছা পুর্ণ করিতে হইলে, যে পুরুষপ্রধান যে 
অনস্তজ্ঞাননান্‌, ঘে বিশ্বের সমস্টিভূত লনুগ্রহ শক্ত ব! বিশ্বের আদিগুর, হঃখার্ণবে 
নিঙগ্র জীরবুন্দের উদ্ধারার্থ, বিশ্বজীবনোপযোগী, সর্ববজ্ঞতথপ্রদানপটু, সর্বপ্রকার 
ধপ্চিক-পারত্রিক কল্যাণহেতু, মোক্ষের রাজপণ এই যোগবিস্কার আছাপদেষ্টা, 
প্রখ্দে ছার তন্বাদুসদ্ধান অবঞ্জা কর্তবা, তাঙার চরণে কোছিশঃ নতশিরঃ হওয়! 


যোগতম্ব। ১১৩৯৯ 


উচিত। তৎপরে ধাহার। যোগের অনুশাসন করিয়াছেন, জীবের কল্য।ণার্থ 
যোগের প্রশংসা করিয়ছ্েন, বিশদভাবে যোগের স্বরূপ দেখাইব।র চেষ্টা 
করিয়াছেন, কৃতজ্ঞতাপুর্ণ হৃদয়ে তাহাদের চরণে নিপতিত ভওয়া উচিত; তাহার! 
যে উদ্দেশ্তে, যে ভাবে ধোগের প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা জানিবার চেষ্টা কর! 
অত্যাবন্ক 1 বিশ্বাস করিও, যোগনিষ্ঠ, ধোগতত্বজ্ঞ, সত্যবচন মহাপুরুষের! 
যোগের বুথ! প্রশংসা করেন নাই, তাচাদের যোগপ্রশংসাবাক্য আতশয়োক্তি 
দে|ষে দূষিত নহে, সত্যবচন মহাপুরুষদিগের যোগ-প্রশংস1 বাকের গ্রত্যেক অক্ষর 
সতাময়। বিশ্বাস করিও বিমল শ্রদ্ধাই সত্য জ্ঞানার্জনের একম।ত্র কারণ, বিশুদ্ধ 
শ্রদ্ধাই সিদ্ধির একমাত্র হেতু । দশ্রদ্ধা” ও “সত্য,” পশ্রদ্ধাগ ও প্ধঙ্ম”, পশ্রন্ধ1” ও 
“সাদ্ধি”, ০শ্রদ্ধ।” ও “জ্ঞান”, বস্তঃ অভিন্ন পদার্থ। ধাশার যাদৃশী শ্রদ্ধ!, তাহ।র 
তাদৃশী ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে । বিশ্বাস করিবার চেষ্টা করিও, বিশ্ববন্গাণ্ডে 
যে কোন পুরুষ উন্নত হইয়াছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান কুশল হইয়াছেন, বিগ্যাচাধ্য 
হইয়াছেন, ধন্মাচাধা হইয়াছেন,লোক নায়ক হইয়াছেন, রাজোশ্বয় হইয়াছেন, 
অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন, মুক্ত হইয়াছেন, কৃত্যকৃত্য হইয়াছেন, তাহারা 
যোগের প্রসাদেই. তাহা হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সকলেই যোগের কাছে খণী, 
যোগাচার্ষে/র কাছে খণী, যোগের আছ্যপদেষ্টার কাছে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বন্ধ। 
শরণ করিও, যোগের সমান আর বল নাই, সকল বন্দই যোগপ্রস্থত । যোগের 
স্বরূপদর্শন করিতে হইলে, ইতঃপর কি কর্তবা, তাহ! বজিতোছ । 

বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সকল হইতে যোগের স্ববূপ সম্বন্ধে যাহা যাহ! শুনিবে, 
ততৎসমুদ্ধায়ের তাৎপর্য প'রগ্রহার্থ ফত্বশীল হইবে, কিছুই অসম্ভব নদ্হ ( “]থ ০0001778 
15 110)19098110]9, ) যাহা! এখন অসম্ভব ব অসাধ্য বলিয়। মনে হইবে, যোগেশ্বর 
ভগবানের কৃপায়, তাহাও যে, সম্পূর্ণ সম্ভব, তাহাও যে, সুথসাধা, পরে তাহ! 
উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে । শ্তি এবং পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন, তন্ত্র, 
আ.ফুর্েদ ইত্যাদি শাস্ত্র সমূহ, “যোগ” মম্বদ্ধে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, 
তাহ! শ্রবণ করিবে । একটী মাত্র শান্জ পাঠ করিলে, শাস্ত্র বিনিশ্চয় হয় না। 
পরিশেষে বক্তবা কেবল যোগ শান্তর পাঠ করিয়াই, সন্ত থাকিওনা ) যোগতব্বজ, 
যোগানষ্ট, সদ্গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়, যোগাভ]াসে নিরত হইবে । যোগের 
স্বরূপ গ্রাদর্শন করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে বেদবণিত যোগের স্বরূপ দেখাই- 
বার চেষ্টা করিব, বেদের অঙ্গ, উপাঙ্গ ও উপবেদ ব্যাখ্যাত যোগের স্বরূপ দেখাই- 
বার চেষ্ট! করিব) প্রতীচ্য সুধীগণের মধ্যে ধাহারা জন্মাস্তরের বিশিষ্ট প্রতি 
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ভার প্রেরণায় ফোগতদ্ব জিজ্তাস্থ হইয়াছেন, ষথাশক্তি যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছেন, কিছু কিছু সিদ্ধিলাভও করিয়াছেন, যোগ সম্বন্ধে গ্রন্থ নিথিয়াছেন, আমি 
তোমাকে তাহাদের মতও যথা প্রয়োজন জানাইব। আধুনিক ধিজ্ঞ/ন দ্বার! 
যোগের স্বরূপ দর্শনের কীদৃশ আনুকূল্য হইতে পারে, তাহাও তুমি জানতে 
পারিবে। “যোগ সর্ববিগ্ঠার প্রতি, “সর্বসিদ্ধির নিদান, “শিল্প, কলা প্রভৃতিও 
যোগ প্রহ্থত? ) “যোগই নিঃশ্রের়স সিদ্ধির রাজ পদ্ধতি, ইহার! যদি মিথ্য। বাকা 
ন! হয়, অতিশয়োক্তি না হয়, তাহ! হইলে, পূর্ণভাবে যোগের স্বরূপ দর্শন করিতে 
হইলে, অধ্যাম্ম বিজ্ঞান, অধিভূত বিজ্ঞান, অধিদেব বিজ্ঞান, মানুষ শিল্প ও দেব 
শিল্প, কর্তব্যনীতি, সমাজনীতি, ধর্মতত্ব, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদির স্বরূপ 
দেখিতেই হইবে। সংকীর্ণ বুদ্ধি, রাগ-দেষের বশগ ব্যক্তি, যোগের বিশুদ্ধ রূপ 
দর্শনের উপযুক্ত পাত্র নছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যাহার! জল্প- 
মতি ক্ষুদ্র ব সংকীর্ণ চিত্ত, তাহার। ধনাদি হেতু মহত্বের একদেশ প্রাপ্ত হইয়াই, 
গর্ব্বমল দিগ্ধ হইয়। থাকে, কলহশীল হয়, পরদদোষের উদ্ভামক হয়; এই রূপ ব্যক্কি- 
গণ কদাচ যোগের বিশুদ্ধ রূপ দেখিতে পায়না («অথ যে হল্পাঃ কলছিনঃ পিশুন! 
উপবাদিনন্তে ।৮-_ছান্দোগোপনিষৎ )। মৈত্রী, করুণা, মুদ্িতা প্রভৃতির 
অভ্যাস দ্বার চিত্তকে প্রসারিত করিতে না পারিলে, তত্বজ্ঞানের উদয় হইতে 
পারে না, যোগবিভূতির আবির্াব হয় না । অতএব যাহাতে চিত্ত শুদ্ধ হয়, কাম, 
ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্্য প্রভৃতি মল বিমুক্ত হয়, তজ্জন্ত সদ! সচেষ্ট 
হইবে । টিন্তমুকুর মে মাত্রায় বিশুদ্ধ (7011590 ) হইবে, সেই মাত্রায় 
যোগের যথার্থ স্বরূপ উহাতে প্রতিভাত হইবে। বেদ ও তন্স,লক শান্ত্রোপদিষ্ 
যে।গে, কোন বিমল বুদ্ধির, কোন প্রকৃত আত্মকল্য।ণ প্রার্থীর, দেষ-বুদ্ধি হইতে 
পারেন! ; যোগ বিদ্যা। উদ্দারত৷ পুর্ণ ; সর্বভূতে সমদৃষ্টি না হইলে, পুর্ণভাবে যোগের 
স্বরূপাবলোকন সম্ভবপর হয় না, যোগ দ্বারা অত্মদর্শনই পরম ধন্ম। এখন যোগের 
আদ্যপদেষ্টার এবং যোগান্থশীসন কর্তৃগণের চরণে ভূয়োভূয়ঃ প্রণত হইয়া, 
যোগের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু ঝলিতেছি, শ্রবণ ও যথাশক্তি শ্রুতবিষয়ের মনন 
কর। 

৪ যোগের আছাপদেষ্টর তত্বানুসন্ধ।নে প্রবৃত্ত হইবার পুর্বে ভূমিক। রূপে কিছু 
ৰল। অত্যাবশ্তক, কারণ আমি প্রধানতঃ শাস্ত্র প্রদর্শিত রীত্যন্থসারেই যোগের 
আন্যপদেষ্টার তন্বান্বেষণ করিব, আধুনিক এতিহাসিক ব! প্ররত্বতত্বান্ুসন্ধান নিরত 
পুরুষদিগের রীত্যন্সারে করিব না। সনাতন বেদ ও তন্মলক শাস্ত্র সকল 
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বিশ্বের নিত্য ইতিহাস, অতএব বেদ ও বেদমূলক শান্ত সকল যোগের আছ্য- 
পদেষ্টা কে তাহা জানাইবার নিমিত্ত যাহা বলিয়াছেন, জমি প্রথমে তোমাকে 
তাহাই জানীইব, পরে, আবশ্ঠক হইলে, লৌকিক প্রতাক্ষ ও তনুমান প্রমাণের 
আশ্রয় গ্রহণ করিব, লৌকিক প্রত্যক্ষ ও অনুমানের বরুদ্ধ হইলেও, আপ্ডো- 
পদেশকেই আমি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি, তাহা করাই শান্তর শাসন। বলা 
বাহুলা বর্তমান কালে, অতাল্প ব্যক্তিই এই নিমিত্ত আমার প্রতি সহ।মুভূতি প্রকাশ 
করিবেন, অত্য্পব্যক্তিই আমার এতাদৃশ পদ্ধতির অনুমোদন করিবেন । 


যোগের আছ্যপদেষ্টার তত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পুর্বে 
ভূমিকাঁরূপে কিছু বলা আবশ্যক, আমার এই কথা 
বলিবার উদ্রোশ্য । 


যোগেব আছাপদেষ্টা কে? শ্তি ও শতিমূলক শাস্ম সমূহকে তাহ! 
জিন্ঞ(সা করিলে, “হিরণাগঞ্ভই” সর্বাপেক্ষায় পুরাতন যোগতত্ব বেত, 
হিরণ্যগর্ভই' যোগের আছাপদেষ্টা, তুমি এই উত্তর পাইবে । ( “হিরণাগর্ডো 
যোগন্তা বেত্ত! নান্তঃ পুরাতনঃ1৮ মহাভারত শাত্তিপর্ব )। *হিরণা গর্ভ 
যে, ষোগের আছ্াপদেষ্টা,৮« খোগ স্থত্রকার ভগবান পতঞ্জলিদেবের “অথ 
যোগান্শাদনম্‌”৮ এই স্থত্রটী দ্বারা তাহা ্থচিত হইয়াছে । “অনুশাসন” 
এব, পশ্চাৎ শাসন-্শিষ্টের শাসন,” এই অর্থের বোধক। বক্ষ্যমাণ 
যোগস্থর সমূহ দ্বার! প্রণিপাঁদিত যোগবিদ্া, *হিরণাগর্ভ” ও প্রাচীন মহষিগণের 
শাসন অবনম্বন পূর্বক প্রোক্ত হইয়াছে, ভা পতঞ্জলিদেবের নবোস্তাবিত বিদ্যা 
নহে, পতগ্ুলিদেব, “যোগামুশাসন” এই পদ দ্বারা ইহাই জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
ভিরণ্যগর্ভ যোগের আছ্যুপদেষ্টা, এই কথার অভিপ্রায় কিঃ বর্তমান সময়ে অনে- 
কেরই তাহ! ছুর্বোধা, যোগের আদ্যপদেষ্টা কে? এই প্রশ্বের *হিরণ্যগর্ভ 
যোগের আহ্যপদেষ্টা,,, এইরূপ উত্তর শুনিয়, : একালে কাহারও 
কিছু লাভ হইবে বলিয়া, আমার মনে হয়না । ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত অমুক 
নর শরীর ধারী যোগের আদ্যপদেষ্টা, যোগের আছ্যপদেষ্ট কে? এই প্রশ্নের 
ইদানীস্তন শিক্ষিত পুরুষবৃন্দ, এবম্প্রকার (ক্রমবকাশবাদের অবিরুদ্ধ) উত্তর 
শুনিলে, ইহ! যে, একেবারে অসভ্যোচিত উত্তর নহে, বোধ হয় তাহা স্বীকার 
করিতে পারেন। হিরণ্যগর্ভ কে, বর্তমান সময়ে বু ব্যক্তিই, তাহা! অবগত 
নহেন। শান্তর যে ভাবে, যে ভাষায় তত্বোপদেশ করেন, স্ভাহা এখন কেন 
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তুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য হইতেছে, কি শাস্ত্র ব্যবসায়ী, কি শাস্ত্র সম্পর্কবিহীন, 
শিক্ষিতন্মন্য পুরুষগণ, এতছুভয়ের কেহই সাপারণধতঃ তাহা চিন্তা করেন না। 
শান্তর বিশ্বাস যে, কেবল শাস্ত্রলম্পর্ক বিহীন, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত বাঁক্তিদিগেরই 
বিচলিত বা বিলুপ্ত হইতেছে তাহা নহে, শান্ত্রীদিগেরও আর শাস্ত্রেরগ্রতি 
(যথোচিত আব শিল্পের অভাব বশত£ ) পূণ বিশ্বাস নাই, শাস্রোপদেশের প্রকৃত 
তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে হইলে, যাহ। কর্তব্য, তাহ! আর সাধারণতঃ তাহাদেরও 
কর্তব্য বলিয়া মনে হয় না। শান্ত্রোপদেশের প্রকৃত তাৎপধ্য পরিগ্রহ করা 
জন্মস্তরীণ প্রতিভ৷ বিশিষ্ট বাক্তি ভিন্ন, অন্ঠের সাধা হইতে পারে না। বর্তমান 
কালের শিক্ষিতম্মন্ত পুরুষবৃন্দের যে, এই কথা শ্রুতিকটু হইবে, তাহ। জানি, 
তথাপি, শাস্ত্রের উপদেশ বলিয়৷ এই ছর্দিনেও, এই কথা বলিতে সাহসী হইলাম। 
আধুনিক স্বদেশীয়, বিদেশীয়, শিশি'ত পুরুষদিগের মধ্যে, অনেকের ধারণ! হইয়াছে, 
শান্সোপদেশে দর্শনের গাম্ভীর্য নাই, 1বজ্ঞানের প্রমাণ পরীক্ষা নাই, ইহাতে 
কেবল বিজ্ঞ!ন খিরুদ্ধ, প্রোঢোক্কি (.01175016116156, 81770591607 0০01৫ 
89591010115 ) 'আছে, শুদ্ধ কাল্পনিক বর্ণন আছে ; কচিৎ সত্যের আত্ম। থাকিতে 
পারে, কিন্তু তাহ! এইরূপ অতিরঞ্রিত, তাহ এইরূপ দুর্ভেগ্ক আশ্ঙ্কারিক 
ভাষা-বন্মে সন্দ্ধ গাব. যে, তন্দার। কাহারও কোন উপকার হুওয়। সম্ভব 
নহে। যে দেশের সৌভাগ্য রবি যখন অস্তমিত হয়, অবনতির ঘোর। তামসী 
রজনী, স্বীয় কৃষ্ণ বসন দ্বারা যে দেশকে যখন আবৃত করে, তদ্দেশবাসীর তখন 
এই প্রকার মতিভ্রম, এই প্রকার অকল্যাণকর বিশ্বাস, কৃতিক নিয়মে হইয়া 
থ|কে। বর্তমান মানবীয় বুদ্ধিতে যে সকল বিষয় অতি প্রাকৃতিক বা অপ্রারতিক 
বলিয়। বিনিশ্চিত হয়, যে সকল বিষয় অসম্ভব ব| মিথ্য। রূপে অবধারিত হইয়। 
থাকে, বেদে, পুরাণে, অন্ঠান্য বেদমূলক শাস্ত্রে, তাহারা প্রায়শঃ প্রাকৃতিক 
রূপে রনি হইয়াছে, তাদুশ বিষয় সকলকে সম্ভাব্য বলিয়া, সত্য বলিয়। বিবৃত 


কর৷ হইয়াছে । 
বেদের কথ, পুরাণেতিহাসের কথা, চিপ কথা, এক কথায় শাস্ত্রমাত্রের 


কথ| এই নিমিত্ত অতিরঞ্জিত বোধে, কার্পনিক জ্ঞানে, অসম্ভব গল্প পুর্ণ জ্ঞানে, 
আধুনিক শিক্ষিত পুরুষগণের সমীপে অবজ্ঞাত হয়, অসারবৎ পরিত্যক্ত হয়। 
বেদ, জড় অগ্নি, সুর্যা, বাষু ইত্যাদিকে পুরুষ জ্ঞানে, দেবতা! বোধে পূজা করিতে 
বলিয়াছেন, (বস্তুতঃ বেদের কোথাও জড়ের উপাসনার কথা নই) গ্রহার্দির 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বীকার করিয়াছেন, স্ব দ্বারা অগ্র্যাদিকে সন্তুষ্ট করিতে 


যোগতত্ব। "১৪৩৩ 


পারিলে, স্তোতার কল্যাণ হয়, ইই্সিদ্ধি হয়, শ্তবে সন্ত দেবতাগণ গ্তোতার 
বিদ্ব-বিপত্তির নিরাকরণ 'ও অভীঞ্ সাধন করিতে পারেন, বেদে এবন্প্রকার 
উপদেশ অধছে। বেদ বলিয়াছেন, শুদ্ধচিত্ত, শিবসংক্ল্প যোগী চিত্তকে একাগ্র 
করিয়া, অতীত, অনাগত, ব্যবহ্ত, বিপ্রকৃষ্ট, সর্বপ্রকার বস্তু সম্যগ রূপে সাক্ষাৎ 
করিতে পারেন। যে দেবতার আন্তিত্বে বিশ্বাস, অর্ধসভ্য বা অসভ্য লোক 
দিগেরই স্বভাবতঃ হয়! থাকে, বেদ সেই দেবতাকে সং বলিয়া, তাহার সমীপে 
নিজ নিজ অভাব জানাইতে উপদেশ দিয়াছেন | যোগস্ুত্রপ্রণেত। পতঞ্জলিদেনও 
বলিয়াছেন, স্বাধ্য।য় দ্বার দেবতার দর্শন লাভ হয়, দেবতার! দ্বাধ্যায় শীলের 
কাধ্য সম্পাদন করেন । অগন্ত্য মুদনর সমুদ্রপানের কথা শানে অছে, ০হুষের 
সর্পকারে পরিণত হওয়ার কথা শাস্ত্রে আছে, লৌকিক ও নৈদিক সম্প্রদায়ের 
প্রন্ভোতক, পরম কারুণিক্‌ পরমেশ্বর, নির্মাণ শরীরে 'অধিঠিত হইয়া, দুঃখময় সংসার 
মাগরে নিমগ্ন জীনবুন্দের উদ্ধারার্থ জ্ঞানোপদেশ করেন, পাতঞ্জল দর্শনাদি শাস্তে 
এইরূপ কা 'আছে। বেদ ও বেদমুলক শাস্ সমৃহকে এই নিমিত্ত ইদানীন্তন, 
স্বদেশীয়, বিদেশীয় শিক্ষিত পুরুষগণ, অসার বা স্বল্পসার কাব্য বলেন, “বিজ্ঞান” 
বলেন না। 'আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শ্রুতি-শান্ধজের উপদেশ অসম্ভব ব অতি 
প্রাকৃতিক রূপেই প্রতিফলিত হইয়। থাকে । তুমি যে যোগের ব্বরূপদর্শনাথী 
হইয়াছ, সেই যোগশান্ে উক্ত হইয়াছে, 'যোগিগণ সিদ্ধ প্রভাবে বু শরীর 
ধারণ করিতে পারেন" । যাহ! হেক্‌ *হিরণ্যগর্ভ যোগের আছ্রাপনেই।,” এই কথা 
বর্তমান কালে অনেকের দুর্বোধ্য বা অবোধ্য হইলেও, ইভা বস্ততঃ বল্পন। 
বিজ্স্তিত, অলীক কথ! নহে। 'জামি যাহ! করিতে পারিনা, তামি যাহা বুঝতে 
পারিন1, আমি যাহ সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিতে অসমর্থ, অন্ত কেহই তাহা 
করিতে পারেন না, অন্ত কেহ তাহা বুঝিতে পারেন না, অন্ত কাহারও তাহাকে 
সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিবার সামর্থ থাকিতে পারেনা, এবন্প্রকার ধারণ! 
স্থবিজ্ঞোচিত নহে । যাঠার! অনাবিষ্ত প্রাকৃতিক তথ্য সমূহের আবিষ্কার 


করিয়াছেন বা করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তীহাদের মধ্যে কেহই (মুখে যাহ।ই 
বলুন ) হৃদয়ে যথোক্তপ্রকার ধারণাকে স্থান দিতে পারেন না, পারেন নাই। 
আমর! যাহ! জানিয়াছি, তাহাই জ্ঞাতব্য, তদতিরিক্ত জ্ঞাতবা নাই, সম্ভাব্যতার 
আমর! থে সীম! নিরূপণ করিয়াছি, তাহাই সম্ভাবাতার চরম-সীমা, বৈজ্ঞানিক 
মাত্রের যদি এবম্প্রকার ধারণ! সুদৃঢ় হইত, তাহ! হইলে, কোন 'অনাবিষ্কৃত 
তথ্যের আবিষ্কার হইত ন1, তাহ! হইলে, বিজ্ঞানের উন্নতি পথ একেবারে অবরুদ্ধ 
হইত । রত ক্রমশঃ 


রা: শ্রীসদা শিবঃ 
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যোগতর্ত 
ঈশ্বর প্রণিধ।ন 


বত্তা-_ভার্গব শিবর।মকিঙ্কর বোগন্রয়ানন্দ | 
জিজ্ঞাম্__শ্রীইন্দভূষণ সান্যাল এম্‌, এস্‌, সি, এম্‌, বি, 


“ঈশ্বর প্রণিধান»শব্দের অর্থ এবং পাঁতঞ্জলদর্শনে 
«ঈশ্বর প্রণিধান” এই পদের প্রয়োগ বিল্যুক বিচার । 


জিজ্ঞান্থ__“ঈশ্বর 'প্রণিধান” শব্দের মূল অর্থকি? পাতঞ্জণ দর্শনে “ঈশ্বর 
প্রণিধান” এই পদের বহু স্থলে প্রয়োগ হইয়াছে । সমাধি পদের একটী সত্ে 
“ঈশ্বর 'প্রণিধান” পদ প্রযুক্ত হইয়াছে (“ঈশ্বর গ্রণিপানাদ।৮--পাং দং ১২৩, 
সাধন পাদে পক্রিয়াযোগ” ও প্নিয়ম” নামক যোগাঙ্গেব স্বরূপ গ্রাদর্শন কালে 
“ঈশ্বর গ্রণিধান” পদের বানহার হ্ইয়।ছে, অপিচ পনিয়ম” নামক বোগাঙের 
অন্তর্গত ঈশ্বর প্রণিধান দ্বার কি সিদ্ধি হইয়! থাকে, তাহা বলিবার সময়ে “ঈশ্বর 
প্রণিধান” পদের প্রয়োগ কর! হইয়াছে । * আমার জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, 
পাতঞ্জলে দর্বত্র 'একবূপ অর্গে “ঈশ্বর প্রণিধান” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে কিনা। 
বক্ত।-_ধাহ্ারা বিছ্যাযকে উপযুক্তা ( অভীষ্ট ফলদানে সমর্থ ) করিতে ইচ্ছুক, 
বাহার! কর্মের সম্পূর্ণ সিদ্ধি প্রার্থী, যে কর্ম সম্যগ রূপে অনুষ্ঠিত হইলে, প্রারুতিক 
নিয়মানুসারে যাদৃশ ফল প্রাঞ্ধি হইয়। থাকে, তাদৃশ ফল প্রাঞ্তির উদ্দেশ্ত ধাহার! কষ্ম 
* শতপঃ স্বধ্যায়েশ্বর গ্রাণিধানানি ক্রিয়াযোগ:1৮”--পাং দং ১1১ 
*শোচসন্তোষতপঃ স্বাধ্ায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মা:1৮--পাং দং ২৩২ 
“সমাধিসিদ্ধিরীশ্বর গ্রণিধানাৎ।”--পাঁং দং ২৪৬ 


যোগঙথ ঈশ্বর গ্রণিধান। ৪০৫ 


করেন, অনর্থক চেষ্টা করিতে ধাহার। অনভিলাধী, “ঈশ্বর প্রণিধান” এই পদের 
মূল অর্থ কি, এবং পাতঞ্জলদর্শনে সব্ধত্র এক অর্থে ইহার প্রয়োগ হইয়াছে কি 
না, তীহীদের তাহা জানিবার ইচ্ছা না ভইয়। থাকিতে পার্ষে না । অতএব 
“ঈশ্বর প্রণিধান” পদের মূল অর্থ কি এবং পাতঞ্জল দর্শনের সর্বত্র ইহার এক অর্থে 
প্রয়োগ হইয়াছে কি না, তোমার এইরূপ হিতকরী জিজ্ঞানা হইয়াছে, অবগত 


হইয়া, আমি অতিমা্র স্থখী হইলাম । 
“প্রণিধান” শব চিত্তের একাগ্রত1, মনের বিষয়ান্তবে গমন নিবারণ, সমাধি, 


ভিনিবেশ, অভিযোগ (&1001109,61017 07 0০৮9610, 69 50171911)1102) 
প্রযত্ব (18097: ), প্রবেশন (€ 076081009, 8,00998 ) চিন্তন না ভাবনা বিশেষ 
ইতাদি অর্থে বাবহৃত হয়। পঈশ্বর প্রণিধান”, ঈশ্বরে একাগ্রতা, মনের বিষয়া- 
স্করে গমন নিবারণ পূর্বক ঈশ্বরে অভিযোগ, “ঈশ্বর পুজন, ফলাকাজ্ঞণ বজ্জন- 
পূর্বক পরমগ্ডরু ঈশ্বরে অখিল ক্দ্ব সমর্পণ, ভক্তিবিশেষ, এই সকল অর্থের 
বাচক রূপে প্রযুক্ত হইয়। থাকে । 

জিজ্ঞান্__প্প্রণিধান”, শন্দের অর্থ হইতে ঈশ্বর প্রণিধান”” দে কারণে 
ঈশ্বরে একাগ্রত।, মনের বিষয়ান্তরে গমন নিবারণ পুর্বক ঈশ্বরে অভিযোগ-_ 
ঈশ্বরে ধারণ।, ঈশ্বরভক্তি ইতা।প্দ অর্থের নাচক হয়, তাহা বুঝিতে পারি, কিন্ধ 
ফপাকাঁজ্ষ! বঙ্জন পূর্বক অখিল কম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ, “ঈশ্বর গ্রাণিধানশ শব কি 
নিমন্ত এই মর্থের বোধক হয়, তাহ! সম্যগরূপে উপপান্ধ হইতেছে না। 

“ঈশ্বর প্রণিধান” যে থে অর্থে ব্যবহৃত হয়, 
সেই সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবার যুক্তি । 

বক্তা_পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্য এবং ইহার বার্তিকাদিতে ঈশ্বর প্রণিধান শব্দের 
যে যে অর্থ গৃহীত হইয়।ছে, তাহ] স্মরণ কর। ঈশ্বর প্রণধান” শব্দ পাত্ঞজলে 
সর্বত্র একরূপ 'অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কি না, এতদ্দারা তোমার এই প্রশ্নের ও 


সমাধান হইবে। 
' জিজ্ঞানু-_-সমাধিপাদের "ঈশ্বর গ্রণধানাদ্বা” এই সুত্রের ভাষ্য ভাষ্যকার 


"গ্রণিধান” শব্দের “ভক্ত বিশেষ” এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ("প্রণিধানাদ্‌ 
উক্তিবিশেধাৎ।”- পাতঞ্জলভাম্য )। বাচস্পতি মিশরের মতে পপ্রণিধান"” শব্দের 
“মানস,” “বাচিক” ও পকায়িক” ভক্তি বিশেষই অর্থ (“গ্রণিধানাদ্ুক্তি 
বিশেষান্মানসান্বাচিকাৎ কার়িকাঘ্া'»__ বাচম্পতি মিশ্র কৃত টীক।)। বিজ্ঞান 
ভিক্ষু বলিয়াছেন, এন্বলে যে “প্রনণিধান' শব্দ নাবনহৃত হইয়াছে, তাহ! হিতীয় 


৪০৬ . উত্সব! 


( সাধন ) পানে বক্ষযমণ প্রণিধান পদার্থ নভে, অর্থাৎ সাধন পাদে ক্রিয়া ষে।গ 
সুত্রে ও নিন্ম নামক যোগাঙ্গের স্বরূপ বর্ণন শ্থত্রে যে অর্থে “গ্রণিধান+ শব্দ 
প্রযুক্ত হইরাছে, এখানে তদর্থে ইহার বাবহার হয় নাই। ঞ 
পপ্রণিধান” শন্দ এই গুলে অসম্প্রজ্ঞত সমাধির কারণীভূত সমাধি ঝা ভাবন 
বিশেষ, এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । * ভোজদেব, প্ভক্কতিবিশেষ,” “বিশিষ্ট 
উপাপন,» বিষয় সুখাদি ফল ইচ্ছ! না করিয়া, সর্ব কন্মের ফল পরমগ্ডরু ঈখরে 
সমর্পণ, 'প্রণিধান', শকের এই সকল অর্থ গ্রঠণ করিয়াছেন (“তত্র প্রণিধানং 
ভক্তিবিশেষে! বিশিষ্টমুপাসনম্‌ সর্ধক্রিয়াণাং তত্রাপণং ব্ষিয় স্ৃখাদিকং ফল- 
মনিচ্ছন্‌ সব্বাঃ ক্রি স্তশ্মিন পরম গুরাণপয়তি কৎ প্রণিধানং সমাধেস্তৎফল লাভশ্ত 
য প্রকৃষ্ট উপায়ঃ 1”--ভোজদেব কৃত যোগস্ত্র বুন্তি ) বিদ্বদবর শ্রীথামানন্দ যতি 
স্বপ্রণীত মণি প্রত নামক যোগবৃন্তিতে পঈশ্বর প্রণিধান” শবের ঈশ্বরে কাফ্িক- 
বাচিক ও মানস ভক্তিবিশেষ, নাচম্পতি মিশ্রকৃত এইট অথই অঙ্গীকার 
করিয়াছেন । শ্রীসদাশিবেন্ধ স্বস্বহী প্রণীত যোগহৃধাকর নামক যোগস্তজ্ 
বৃন্তিতে *প্রণিবীন” শন্দের “ভাবনা বিশেষ” এই অর্থ উ ভ্রথিত হইয়াছে *তন্মিন্‌ 
পরমগুরৌ প্রণেধানং ভাবনাবিনেনঃ।” 11 ভাবাগণেশীয় ও নাগজা ভট্রীকস 
যোগস্ছতর বৃন্তিতে ও ঈশ্বর প্রণিধান' শবের “প্রেমলক্ষণা ভক্কি' এবং পরমেশ্বর 
সন্ন কর্মাপন ও ভতকল ত্যাগ এই দ্বিপিধ অর্থই গৃহীত হইয়াছে | 
টাকা “ঈশ্বর প্রণিধা নাদ্ধ।” এই স্তরে বাবজত ঈশ্বর প্রণিধান 
শব্দ যনর্গে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইঠাব তদর্থে নাবছৃত হইবার যুক্তি কি, ইত:পব 
তাহা চিন্ত! করিতে হইবে, এবং সাধন পাদ্দে ঈগ্বর পপ্রণিধান শব কোন্‌ অর্থে 
প্রযুক্ত হইয়াছে, বলা বান্ল্য তাহা ও এস্থলে স্মরণ করিতে হইবে । 
জিজ্ঞান্ু--সাধন পাদের ক্রিয়! যোগন্থত্রে বাবঙগত “ঈশ্বর গগ্রণিধান” শব্দের 
ভাঁষাকার সর্বক্রিয়ার পরম গুরুতে সমর্পণ অগবা কর্মটকলভা।গ, এই অর্থ গ্রহণ 
করিয়াছেন (“ঈশ্বর প্রণিধানং সর্বক্রন্নাণাং পরম গুরাবর্পণং তত্ফলসন্ঠাসো! ব।”- 
যোগহ্রভাষ্য )। নিয়মন্থরে নাবজত “ঈশ্বর গ্রণিধান” শবেরও ভাম্যকারের 
মতে পরমগুরু ঈশ্বরে সর্ব কন্মার্পণ, ইহাই অর্থ (“ঈগর প্রণিধানং তন্মিন্‌ 
পরমগুরো সর্ব কন্ধা্পণম 1৮ -যোগন্ষত্রভাষ্য )। “সমাধিসিগ্কিরীশ্বর গ্রণিধানাৎ” 
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* প্প্রনিধানমর ন দ্বিতীয় পাদ বঙ্ষমাগং কিন অসপ্প্রজ্ঞাত কারণীভূত 
মমাধির্ভাবনা বিশেষ এব। যোগবার্ধিক | 


যোগণ্ব ঈশ্বর প্রণিধান। ৪০৭ 


ভাম্বকার এখানে ঈশ্বরে অর্পিত সর্বভাব ঈশ্বর প্রণধানের এই অর্থ গ্রহণ 
করিয়াছেন ( “ঈশ্বরার্পিত  সর্বভাবন্ত সমাধিসিছি” 1 যোগন্ত্রভাষ্য )। 
ভোজদেবও ক্রিয়াযোগ হ্থরে ও নিয়মস্ত্রে বাব্হাত পঈশ্বর প্রণিধান” 
শবের_-ফপ নিরপেক্ষ হইয়া) পরমণ্চর ঈশ্বরে সর্বকর্শ সমর্পণ এই অর্গই 
গ্রঠণ করিয়াছেন। “সমাধলিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ,৮ ভোজদেবের মতে এস্কলে 
“চীশ্বরে ভক্তিবিশেষগ এই অর্থ বুঝাতে উশ্বরগ্রণিধান শব বাধ্ছত হইয়াছে 
(“ঈশ্বরে যতপ্রণিধ।নং ভক্তিবিশ্রেনস্তম্মাৎসমাধেরুকুলক্ষণন্াবিভ্ভীবো ভবততি 1৮7, 
ডোজদেবরৃত বৃত্ত )। বিজ্ঞ।ানভিক্ষ বলিয়।ছেন, প্রথমপাদোক্ত প্রণিধান হইতে 
দ্বিতীয়পাদেক্ত গ্রণিধান অতিরিক্-ভিন্ন। লৌকিক- বৈদিক সর্বকর্মের 
অন্তর্যামী পরমেশ্বরে অর্পণ দ্বিতীয়পাদোক্ত পপ্রণিধান” শন্দের অর্থ (*প্রথম- 
পাদে।ক্ত প্রণিবানাদতিরিক্তমত্র প্রণিধানমাহ |" সর্বক্রিয়াণামিতি। লৌকিক" 
ৈদিকাসাধারণ্যেন সর্বাকর্মপাং পরমেশ্বরেহন্র্যামিণি অর্পণমিতা)ত 1৮ 
যোগবান্তিক )। | 

বক্ত।--৭প্রণিদান” শব্দের মূল অর্থ হইতে পতঞলদর্শনে যেষে অর্থে ইহ!র 
প্রয়োগ হইয়াছে, তাণাদের কোনরূপ বৈশিষ্ট্য মাছে কি ন1) এখন তাহা চিন্ত। 
করিতে হইবে |. 


যে সমস্ত উপায় হইতে অচিরে সমাধিসিদ্ধি হয়, সমাধিপাদের প্রথমে তাহা 
উক্ত হইয়াছে । সমাধি পাদের প্রথমে সমাধি সিদ্ধিব, যে সমস্ত উপায় উত্ত 
হইয়াছে, তাহারা সম্গাধিসিদ্ধির একমাত্র উপায়, অথবা এতদ্বাতীত অন্ত উপায় 
আছে? এইরূপ জিজ্ঞাসা বিনিবৃন্ত করিবার নিমিন্ত পতঞ্জলিদেব “ঈশ্বর- 
প্রণিধানাদ্।” এই সরটী রচনা করিয়াছেন । ন্যত্রটীর অর্থ হইতেছে, কায়িক, 
নাচিক ও মানস এই ত্রিবিধ ভক্তি শিশেষ দ্বারা উপাসনা করিলে, ঈশ্বর সত্তষ্ট 
হইয়া, ইহার অভিলধিত বিষয় সিদ্ধ হোক, এবম্প্রকার ইচ্ছা! সহকারে যোগীর 
প্রতি অনুগ্রহ করেন। ভক্তবংসল করুণাময় ঈশ্বরের এতাদৃশী ইচ্ছা! হইতেও 
যোগীর সমাধি লাভ আসন্লতম হইয়া থাকে, বিন! বিলম্বে অন্ত কোনরূপ ব্যাপার 
ব্যতিরেকে যোগীর সমাধি সিদ্ধি হয়। ভাষ্যকার বন্য়াছেন-_ প্রণিধান 
( ভক্তিবিশেষ ) দ্বারা আবজ্ধিত--অভিষুখীকৃত হইয়া ঈশ্বর, অভিধ্যান দ্বারা 
যোগীর প্রতি অনুগ্রহ করেন, ঈশ্বরের অভিধান হইতেও যোগীর সমাধি ও তাহার 
ফল কৈবল্য লাভ আসন্ন হয় €“কিমেতন্মাদেবাসন্নতমঃ সমাধির্ভবতি ? অথাস্ত 


8০৮ উদ্সব। 


পাতে ভবতি অন্টে২পি কশ্চিহূপায়ো ন ব। ইত্তি। “ঈশ্বর প্রণিধান|দ ভক্তিবিশেষাদ্‌ 
আবজ্ঞিত ঈশ্বরস্তমন্নগৃহ্কাতি অভিধ্যান মাত্রেণ, তদভিধ্যানীদপি যোগিন 
আনন্নতমঃ লমাধিলাভঃ ফলং চ ভবতীতি।”__যোগস্থত্রভাষ্] )। রর 

জিজ্ঞাস্থ_“ অভিধ্যান" শব্দের অর্থ কি? 

বক্তা--ঈশ্বব অনন্তা-পক্ষ ( যিনি ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত কাহারও অপেক্ষা করেন 
না) সর্বথ! শরণাগত ভক্তের ভক্তি দ্বারা মভিমুখ হইয়া ভক্কের প্রতি ইঠার 
.অভিপধিত পিষয় সিদ্ধ ভো"ক্‌, এইরূপ যে ইচ্ছা করেন তাহার নাম “অভিধ্যান*। 
ধাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন-ইহার এই অভিমত সিদ্ধ হোক এবন্প্রকার 
অন।গতবিষয়ে যে ইচ্ছা তাহা অভিধ্যান (*অভিধানমনাগতাধেচ্ছ-ইদমশ্তভি- 
মতমন্তিতি।”__বাচম্পতি মিশ্র কৃত টাকা )। এই নকল কথা শুনিয়া তামার 
মনে যে সমস্ত প্রশ্ন উদ্দিত হইতেছে, তোমার সেই সমস্ত প্রশ্নের পরে থাসম্তব 
উত্তর প্রদত্ত হইবে। 

শিজ্ঞান্থু-পচিন্তের একা গ্রত।,৮ “অভিযোগ,” “ভবন! বিশেষ” প্রণিধানের 
ইত্যাদি অর্থ হইতে কিরূপে তক্কিবিশেষ, ঈশ্বরে অখিল কর্ণ সমর্পণ প্রভৃতি অর্থের 
, উপপন্তি হর, কপপুর্বক তাহ! বুঝাইয়! দিন । 

: এডি পিন : (ক্রমশঃ) 
০ ডি পট 


লালে স্বরূপ ও শৌচের সিদ্ধি 
মল্‌ কোন্‌ পদার্থ ? 
পূর্ববানুরুদ্তি । 


বন্তা--শোধনার্থক *মৃঞ্জ” ধাতুর উত্তর “অল৮* প্রতায় করিয়া! অথবা 
ধ|রণার্থক “মগ” ধাতুর উত্তর “অ৮৬ প্রত্যয় করিয়! “মল” পদ নিপ্পন্ন হইয়াছে । 
যাহ! শোধিত হয়, অথবা যাহা! ব্যাধি, দৌর্গন্ধ প্রভৃতিকে ধারণ করে তাহ 
“মল” | অভিধানে “মল” শব্ষের পাপ, বিষ্ঠা, কিউ (990:96107 চ4500761119100, 
59081081965 ৮1095, [105৮ 10716), কূপণ, অপবিত্র বস্ত (105 11010819 


শৌচের স্বরূপ ও শৌচের সিদ্ধি। . . ৪০৯ 


7196697), নাস্তিক (777709], 3০৫1658 7, দুষ্ট (৮7101.90) ইত্যাদি অর্থ 
উক্ত হুইয়াছে। 

জিঙ্ঞাম্্--প্যাভ1! শোধিত হয়,” অথবা যাহা ব্যাধি, দৌর্গন্ধাদিকে ধারণ 
করে, তাহ। মল,” মল শবে এই অর্থ হইতে ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে কি জান! যায়? 
যে যে অর্থে “মল” শব্দের সাধারণতঃ বাবহার হইয়া থাকে, “যাহা শোধিত হয়, 
অথব| গ্যাহ! বাধি-__দৌর্গন্ধাদিকে ধারণ করে, তাহা মল,” “মল' শব্দের এই 
বাৎপত্তি লব্ধ অর্থ হইতে ইহার সেই সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবার কারণ কি, তাহা 
জানিতে পারা যায় ন।কি? যাহ! শোধিত হয়,” “যাহ! ব্য।ধি প্রভৃতিকে ধারণ 
করে”, এইরূপ অর্থের প্রকৃত অভিপ্রায় কি? 

বক্তা-_যাহ! শুদ্ধ (78179) তাহাকে শোর্ধিত করিতে হয় না, যাহ৷ অশুদ্ধ, 
তাহাকেই শোধিত করিতে হয়। | 

জিজ্ঞান্গ-শুদ্ধের লক্ষণ কি? কোন্‌ বস্তুকে সাধারণতঃ পশুদ্ধ” বলিয়া 
গ্রহণ করা হয়? 

বক্ত।-_যাহ! সত্তবগুণ গ্রধান, যাঠাতে রজঃ ও তমোগুণের প্রাবলা নাই, যাহ! 
অপাপবিদ্ধ, যাহ! স্বভাবে স্থিত, তাহ! *শুদ্ধ”। রাগার্থক রঞ্জ ধাতুর উত্তর করণ 
বাচো *অস্থন্” প্রত্যয় করিয়া "রজঃ,” এবং "গ্লানি', এই অর্থের বাচক “তম” 
ধাতুর উত্তর ণ্অস্থুন্” প্রত্যয় করিয়া “তম” পদ সিদ্ধ হইয়াছে । বিশুদ্ধ স্ব 
যদ্রারা রঞ্জিত হয়-_-চিত্রিত হয়, তাহাকে "রজঃ* এবং যদ্ব।র! ইহা তমিত হয়-- 
মানীকৃত হয়, তাহাকে *শতমঃ* বলে। যন্্বার] কোন বস্তু রঞ্রিত হয়, তাহাকে 
“রাগ” বলে, অতএব “রজঃ” ও “রাগ” সমানার্ক | ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, 
কম-রাগ বা প্রবৃত্তিই ( 4.08০61০1৮) রজঃ এবং দ্বেষ--বিরাগ ব! সংস্ত্যানই 
( [১9790187100 ) তমঃ। সন্তবেরে উপরি আবির্ভাবাত্মক “রজঃ* এবং তিরোভা- 
বাত্মক ণতমঃ* এই গুণ বা শক্তিদ্বয় কৃত ভাববিকারকেই আমরা প্দ্রবা,” «“গুণ” 
ও পক্রিয়” বলিয়া বুঝিয়া৷ থাকি । ভগবান্‌ যাস্ক এই কথ বুঝাইবার নিমিত্ত 
বলিয়াছেন, বিশুদ্ধ সত্ব মধ্যে এবং রজঃ ও তমঃ উভয় পার্খে, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির 
ইহাই স্বরূপ। * ৭শুদ্ধ” ও অশুব্ধের” স্বরূপ জানিতে হইলে, “সত্ব,” প্রজঃ”, ও 
"তম: এই গুণত্রয়ের তত্বানুসন্ধান করিতেই হইবে। পুর্বে উক্ত হইয়াছে, যাহ 
সত্বগুণ প্রধান, যাহাতে রজঃ ও তমোগুণের প্রাবল্য নাই, যাহ। অপাপবিদ্ধ, যাহা 
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* দমহানাস্থ। ত্রিবিধো ভবতি সব্বং রজস্তম ইতি । সত্বং তু মধ্যে বিশুদ্ধং 
তিষ্ঠত্াভিতো রজস্তমসী । রজঃ ইতি কামদ্ধেষস্তম ইতি”-_নিরুক্ত পরিশিষ্ট । 


৫. 
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স্বভাবে স্থিত (যাহাতে বিজাতীয় বস্তুর সংমশণ নাই ) তাভ। শুদ্ধ। শুদ্ধের 
এই লক্ষণের তাৎপধ্য পরিগ্রহ করিতে হইলে, বল! বাহুপ্য সত্ব, রজুঃ ও তষঃ 
এই গুণত্রয়ের স্বরূপাবলোকন অবশ্য কর্তব্য । অল্প কথায় গুণত্রয়ের স্বরূপ 
গ্রদর্শনের চেষ্টা বৃথা শ্রম। গ্যাহা অপাপবিদ্ধ তাহ! শুদ্ধ,” এই কথাও উক্ত 
হইয়াছে। “যাহা! অপাপবিদ্ধ তাহা শুদ্ধ” শুদ্ধের এই লক্ষণের অভিপ্রায় কি, তাহ। 
জানিতে হইলে প্পাপ” কোন্‌ পদার্থ, তাহ। অবগত হহতে হইবে। “পা” ধাতুর 
অর্থ রক্ষণ; যাহা হইতে আত্মাকে রক্ষ। কর! হয় ( “পাত্যম্মাদ।ত্ানম্‌”। দপ| 
রক্ষণে” ), তাহা 'পাপ?। 

জিজ্ঞাস্ু-__প্যাহ। হইতে আত্মাকে রক্ষ! করা হয়," এতদ্বাক্যের তাতৎপর্য্য কি? 
"পাপ** বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহ] বুঝিয়। থাকি, “যাহা! হইতে আতকে 
রক্ষা কর! হয়” পাপের এই অর্থ হইতে কি তাহ! প্রতিপন্ন হইয়া থাকে? পাপ 
বলিতে লোকে অধর্মকেই বুঝিয়! থাকে । 

বন্ত।-_“পাপ' বলিতে লোকে অধর্মকে বুঝিয়। থাকে বটে, কিন্তু “অধর্মঃ, 
কাহাঁকে বলে, অধর্ম্ের স্বরূপ কি, তাহা সকলেই জানেন কি? যিনি অধন্মের 
স্বরূপ কি, তাহা জানেন ন1, “পাপ, অধর্ম, এই কথ! বলিতে পারিলেই কি, 
তাহার পাঁপ পদার্ধের বথার্থ জ্ঞান হইতে পারে? “মল” শের পাপু একটা 
অর্থ, বেদে ও অন্যান্ত শাস্ত্রে “মল” শব্দের পাপ বুঝ।ইতে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যাহা 
স্বীয় 'ও পরকীয় অনিষ্ট জনক তাহ। পাপ, ম্হানির্বাণত/ন্ত্র পাপের এইরূপ অর্থ 
উক্ত হইয়াছে । যাঁহী অনিষ্টজনক, যাহা ছুঃখের হেতু, প্রেক্ষাবান্, আত্ম 
কল্যাণপ্রার্থী, তাহ! হইতে আপন।কে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, যাহাতে তাহার 
সহিত আত্মার সংযোগ না হয়, তজ্জন্ত চেষ্টা করেন। যাহা অসাস্ম্য-- যাহ! 
আত্মার অহিতকর তাহার সহিত সংযোগকে চরক সংহিতা রোগের কারণ 
বলিয়াছেন। মাধব নিদানে উক্ত হইগ্লাছে কুপিত মল-বিকার প্রাপ্ত বায়ু 
পিত্ত ও কফ, সর্ব রোগের নিদান (সর্বেষমেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা . 
মলা: 1৮-_মাধব নিদ।ন )। | | 

জিজ্ঞান্--বাত, পিত্ত ও কফ, আযুর্বেদে এই তিনটাকে “দোষ” এই নামে 
অভিহিত কর! হইয়াছে, অষ্টাঙ্গ হদয়সংহিতা, শারীর রোগের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ 
বলিয়াছেন, “দোষবৈষম্য”-_-বাত, পিত্ত ও কফের বিষমতা, রোগের এবং ইহা- 
দের সামা (সমতা) অরোগত।| (“রোগন্ত দোষ বৈষম্যং দোষ সাম্যমরোগত। |৮-- 
অষ্টাঙ্গ হৃদয়সংছি৩1 )। বাত, পিত্ব ও কফ এই পৌষত্রয়কে “মল” বল! হইয়াছে 


শৌচের স্বরূপ ও শৌচের সিদ্ধি। ৪১১ 


কেন, এই প্রশ্নের মাধব নিদানের টাকাতে যে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে তাহার 
সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায় হইডেছে, “বাত, পপি্ত,৮ “কফ? ইহারা মলিনীর-ত করে 
বলিয়া! ইহা গকে “মল” এই ন|মে উক্ত কর! হইয়াছে (ণমলা দোঁধাঃ মলিনী- 
কাবণাৎ)। বাত, পিস্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের প্রকোপ সর্দরোগের নিদান, 
এবং বিবিধ অহিত সেবন ইহাদের (নাতি, পিস্ত, ও কফ এই দোষত্রয়ের ) 
প্রকোপের কারণ (“তত্প্রকোপন্ত তু প্রোক্তং বিবিধাহিত সেবনম্‌।৮-_ মাধব- 
নিদান)। প্বিবিধ অহিত সেবন,” এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা বৃঝাইবার 
নিমিত্ত মাধবনিদ।নের টীকাকার চরক সংহিতা প্রোক্ত অসাআ্বা ইন্দিয়ার্থ সংযোগ 
প্রভৃতিকেই গ্রহণ করিয়াছেন (প্বিবিধস্ত নানাবিধস্তাহিত্গ্তাসাস্টেেন্জিয়ার্থ 
ংযোগ গ্রজ্ঞাপরাঁধ পরিণাম লক্ষণস্ত সেবনমিতি 1৮--মাধবনিদ।ন টীকা )। 

বন্ত্র1।--"ষাহ] হইতে আত্মাকে রক্ষা কর! হয়)” তাহা “পাপ,” “পাপ” শব্দের 
এট ব্যুৎপন্তি লন্ধ অর্থ কিরূপ স্থন্দর, কিরূপ পূর্ণ, কিরূপ ব্যাপক, এখন তাহা 
চিন্ত। কর। ণপাঁপ” শব্দের বুৎপত্তি হইতে ইচার স্বরূপ সম্বন্ধে যেজ্ঞান লাভ হয়, 
“পাপ” কোন্‌ পদার্থ, তাহ! বুঝাইতে যাইয়া, কোন দেশের তত্বচিস্তকের! 
নহুনাকা বায় করিয়া, তদিতিরক্ত জ্ঞান দানে সমর্থ হ'ন নাই। বাহ] অসাস্মা-_ 
মাভ। আম্মার অহিতকর, অতএন যাহ! দ্ঃখগ্রদ তাহা হইতে সকলে শাত্াকে 
রন্দা! করিতে ইচ্ছ! করে, অপাত্মের পরিবজ্জন এবং সাস্ম (আন্মার হিতকর ) 
বস্র গ্রহণ, এতদ্্ারাই শ্বাস্তা সংরক্ষিত ও রোগের চিকিৎম! হইয়া থাকে। 
গ্রতীচা দেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও 'আধাঙ্মিক চিস্তাণাল শ্তার অলিভার লঙ্গ_ 
(না) 01191 1,020) “প।পের”” (911, 1০০, 0017779) তত্ব বিচার কর্ততে 
মাইয়া, যাহ! বলিয়াছেন, অন্ত্ল্পচিন্তাতেই তোমার উপলব্ধি হইবে, পাপের বুৎপঞ্তি 
লব্ধ অর্থের গৃভে তৎসমুদ।য়ের সার বিছ্ভমান আছে। স্তার অলিভার লজ পাপের 
স্বরূপ সম্বন্ধে যাত। বলিয়াছেন, তাহার নির্গলিত অর্থ হইতেছে, “মিথা। জ্ঞানই, 
আমাদের আম্মা! ব! উত্কৃষ্টতর প্রকৃতি বিষয়ক ধথার্থ জ্ঞানের অভাবই, পাপ, ক্ষুদ্র 
স্বার্থপরত' বশতঃ মানুষ, পরকে ছুঃখ দিয়া থাকে । আত্ম।র সংকীর্ণ বোধই 
চিন্তকে পাপ প্রনণ করে। প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধীয় মিথ্যাজ্ঞান নিবন্ধন, মানুষ 
মাত্ম-পরের অনিষ্টজনক কর্ম করে, সমাজের অহিতকর কার্ধা করিয়া থাকে । * 
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৪১২ উত্সব 


“যাহ! ধাহা! নহে, তাহাকে তাহ! বলিয়া জানার নাম মিথ্যাজ্ঞান”। যাহ! 
করলেশ দেয়, যাহা হুঃখ হেতু, পতঞ্জলদেব তাহাকে *ক্লেশ* নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শনে অবিদ্যা, অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই 
পঞ্চবধ ক্লেশের বিবরণ আছে। অবিগ্াদি পঞ্চবিধ ক্লেশের মধ্যে, অবিষ্যাই ত্য 
চারটা ক্লেশের নিদান। “অনিত্যে নিত্যবোধ,” অশুচিতে শুচিত্ব গ্রতায়, 
ছুঃথে সুখত্বের আরোপ--যথার্থ ছুঃথকে “স্খ' বলিয়। মনে করা, এবং দেহাদি 
'অনাত্স পদার্থে আত্মবুক্ষি, অবিগ্ভার শ্বরূপ। শ্তার অলিভার লজ. মিথ্যাজ্ঞান বা 
অবিগ্তাকেই যে, পাপ বলিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা যায়, তবে ইহা অব্শ্ঠ 
বক্তব্য, স্তার অলিভার লজ, পতঞজলিদেব অবিগ্ভার যাদৃশ পুর্ণ রূপ দেয়াইয়াছেন 
মিথ্যা-জ্ঞ/নের তাদৃশ পূর্ণরূপ দেখাইতে পারেন নাই। অবিশুদ্ধ বা! অপূর্ণ 
আত্মজ্ঞানই যে, সর্বপ্রকার পাপের প্রন্থতি, তাহাতে সনেহ নাই। যাহা 
অনিষ্টকর বলিয়! নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাঙ্কা কর!) এবং যাহ! হিতকর বলিয়। বিহিত 
হইয়াছে, তাহ|। ন। করা, নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান এবং বিহিত কর্থের ত্যাগ,__ 
ছিতকর কর্মের অননুষ্ঠান, ক্রেশপ্রদূ, এতদ্বারা বিবিধ শারীর ও মানস দুঃখের 
উৎপত্তি হইয়! থাকে । প্যাহ। অপাপবিদ্ধ তাহ! শুদ্ধ,” এই কথার তাৎপর্য্য 
কি, তাহ! জানাইবার নিমিত্ত পাপের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বল! হইল। 


“শুদ্ধ” শব্দের কত প্রকার অর্থে প্রয়োগ হইয়। থকে, 
এবং ঘত প্রকার অর্থে ইহার প্রয়োগ হয়, তত প্রকার অর্থে 
ইহার প্রয়োগ হইবার কারণ-__ 


জিজ্ঞান্থ_--যাহ! "আত্মার 'অহিতকর, যাহ! মপাত্সা, তাহ! মল, তাহ! পপ, | 
খাহাতে অপাত্মোর_-আাম্স।র 'অহিতকর পদার্থের সংযোগ নাই, যাহা পাপবিদ্ধ 
বা মলদিগ্ধ নহে, তাহ! শুদ্ধ, “শুদ্ধ” শব্দের এই অর্থ অবগত হইবার পর, 
আমার মনে যে সকল প্রশ্ন উদ্দিত হইয়াছে, তাহা! নিবেদন করিতেছি, কুপাপুর্বক . 
আমার মনে উদ্দিত এ নকল প্রশ্নের সমাধান করিয়। দিন ।-_ ক্রমশঃ 


অধযোধণাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী | 


( পুর্ববানুবৃত্তি ) 
জম্সোচ্গ্ণ অঅধ্রণাস্। 
বনপ্রস্থন কালে । 


“উর কৈ অপরাধ কোউ 
৪র পাব ফল ভোগ 
মতি বিচিত্র ভগবস্ত গতি 
কো জান জনন যোগ” । 
| তুলসীদাস 
(১) 
কনক ভূষিত রথ. সুশোভিত অশ্বে যোজিত হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান. 
ব।সবের মতলি তুল্য রাজা দশরথের সুমন্ত্র সারথি কৃতাঞ্জলেপুটে রামকে ইহাই 
নিবেদিত করিলেন । বিনয়জ্ঞ বিনীত স্ুমন্ত্র মহাষশা রাজপুত্রকে বলিলেন 
মাপনার মঙ্গল হউক, আপনি রথে আরোহণ করুন পক্ষিপ্রং ত্বাং প্রাপয়িষ্যামি 
যন মাং রম বক্ষাসে” রাম তুমি আমাকে যেখানে লইয়া! যাইতে বলিবে আমি 
সত্বর তোমাকে সেইখানে লইয়া যাইৰ। অগ্ঠ হইতেই তোমার বনবাসের দিন 
আরন্ত কর! বিধেয়। 
সর্ববালঙ্ক।রালংকৃতা সীতা লষ্টচিন্তে প্রথমেই সেই নুর্য্যসঙ্কাশ রথে আরোহণ 
করিলেন । 'আহ! ! কত হাহাকার ধবনির সহিত সীতা রথে উঠিতেছেন একবার 
ভাবনা চক্ষে স্থির ইয়া দেখ দেখি কি হয়? রাম ও লক্ষণ, রাজা বর্ষ সংখ্যা 
করিয়া জানকীকে যে সমস্ত বন্স ও অলঙ্কার প্রদান করিয়া ছিলেন তাহ এবং 
বিবিধ ন্ত্র, বন্দ, চন্ম পরিবুত পেটক ও খনিত্র রথমধ্যে রাখিয়া রথে উঠিলেন। 
নুমন্ত্র অশ্বে কষাঘাত করিলেন জার রথ ধর্থররবে বাযুবেগে ধাবিত হইল । 
আজ আর সে অযোধ্। নাই। এখনও কিন্ত মনে হয় সেই রাজপথ 
আছে। ফয়জাবাদের কালীবাড়ী হইতে ধাহারা নন্দীগ্রাম ও তমলস নদী 
দেখিতে যান, তাহাদিগকে যে রাজপথ দিয়া যাইতে চয়, যে রাজপথ অযোধা। 
হইতে প্রয়াগ মুখে গিয়াছে পেই রাজপথ মুখে রর্থ ছুটিল /। আর *্বতব নগরে 
ুগ্! বলমুর্ছ! জনস্তচ” আর নগরে মন্ুষা, অশ্ব, গজ প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীই মোহ 


৪১৪ উতসব। 


প্রাপ্ত হইল। দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইবার সময় ইন্ড্রিয়গণ থেমন বিকল হয়__- 
অযোধ্যার জীবন আজ অযোধা। ছাড়িয়া! যাইতেছেন, অযোধ্যার সকল প্রাণীই আজ 
সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে । 
তৎ সমাকুল সম্ত্ান্তং মত্ত সন্কু 'পতদ্বপমূ। 
হয় শিঞ্জত নির্ধোষং পুরমাসীম্মহাম্বনম্‌ ॥ 
অবধপুরীতে মহাশব্দ উঠিল। সকলে ইতি-কর্তবতা মুড়, সকলে রামের 
অন্থগমনে ত্বরাযুক্ত। রাম বিয়োগে মাতঙ্গগণ উন্মত্ত 'ও ক্রুদ্ধ হইয়া শব 
করিতেছে, অশ্বগণের ভূষণশব্দে চারিদিক নিনাদিত । 
ততঃ সবালবুদ্ধ। সা পুরী পরম পীড়িতা । 
রাম মেবাভিছুদ্রাব ঘন্মাক্তঃ সলিলং যথ। ॥ 
পরম পীড়িত। অবধপুরীর 'আবাববৃদ্ধ বনিতা, নিতান্ত কাতর ভইয়!, ঘন্মাক্ত 
মানুষ জল দেখিলে যেমন ছুটিয়া যায় সেইরূপে রামের রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
ধাবমান হইল। আহ! বিস্তর লোক রথের পার্থে ও পৃষ্ঠদেশে লম্মমান হয়া 
বাম্পপূর্ণমুখে উচ্চৈঃম্বরে স্ুমন্ত্রকে বলিতে লাগিল, হুমন্ত্র অশ্রশ্মি সংঘত কর, 
ধীরে রথ চালাও “মুখং ড্রক্ষ্যাম রামন্ত দুক্দশনো! ভবিষাতি”__আমরা একবার 
ডাল করিয! রামের মুখকমল দশন করি, এখনি যে আর দেখিতে পাইনা | 
আছ! রামজননী কৌশল্যার হনয় বুঝি লৌচদ্বার৷ নিম্মিত__এমন দেপনির্ি 
হিরণ্যগর্ভ প্রতিম পুত্র বনে যাইতেছে এখনও তীহার দয় ব্দীণ হইতেছেনা ? 
আর সীতা? বৈদেহী কৃতকৃত্যা। এই জনক দুহিতা - কষ্্যপ্রভা যেমন সুমের 
কখন ত্যাগ করেনা সেইরূপ ছায়ার সায় পত্র অন্ুগতা হইলেন। অহ 
লক্মণ! তুমিও ধন্ত। কেনন। তুমি সতত প্ররর়বাদী দেবতুল্য ভ্রাতার পরিচর্যা 
করিবার জন্য বনে চলিলে। তোমার বুদ্ধি অতি প্রশংসনীয়। ইহাই তোমার 
উন্নতি ও স্বর্গের সোপান । এই বুদ্ধিই তোমাকে ভ্রাতার অনুগমন করাইতেছে। 
এইরূপ বলিতে বলিতে মকলে কাদিতেছিল এবং রোদন করিতে করিতে রামের 
অন্ুগমন করিতে লাগিল। 
(২) 
দীনচিত্ত রাজ! দশরথ দীন। ললন[গণে পরিবৃত! হইয়া "আমি প্রিয় পুত্রকে 
দেখিব” এই বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। দলপতি হুন্ডী বদ্ধ হইলে 
করেণুগণ যেমন আর্তনান করে সেইরূপ স্ত্রীদিগের রোদনের মহাশব আত হইল। 
যাহ্গ্রন্ত পৃর্ণচন্দ্রের স্তর রাঞ্জ। বিষাদে অনসন্ন হইয়াছেন । অচিন্ত্যাত্আী রাম . 


অযোধ্যাকাঁণ্ডে রাণী কৈকেয়ী। . | ৪১৫ 


স্ুমন্ত্রকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, স্থত সত্বর রথ পরিচালন কর। রাম 
বলিতে লাগিলেন “চণ” আর পৌরজন বলিতে লাগিল “থাক,” স্ুমন্ত্র কোন্‌ দিক 
রাখিবেন স্থির করিতে পারিলেন ন। লোকের অশ্রুজলে পথ যেন ধূলি শুন 
হইল । 'অযোধ্যার সর্বত্রই হাহাকার, সকলেই যেন অচেতন । রাম, পুরী হইতে 
বহির্গমনে উদ্ধত হইলে নগর শোকপীড়িত হইয়। উঠিল। মীন সংক্ষু পহুজ 
ভীর্ঘ্যগ ভাবে ছেলিয়া পড়িলে তাহা হইতে যেমন জলধারা ক্ষরিত হয় সেইরূপে 
স্ত্রীগণের নয়ন হইতে বেবদশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। পুরবাসী দিগের সকলের 
এক প্রকারের দুঃখ দেখিয়া রাজা ছিন্নমূল দ্রমের ন্যায় মুঙ্ছিত হইয়া পড়িগেন। 
আর রামের পৃষ্ঠদেশবন্তিজনগণ দুঃখে হায় হায় করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। 
অন্ঃপুর সহিত রাজাকে উচ্চৈযস্বরে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া কেহ হ1 রাম কেহহা 
কৌশলা। বলিয়! রোদন করিতে ল।গিল। রাম পশ্চাৎ ভাগে ফিরিয়া দেখিলেন, 
পিত। মাতা উদ্‌ত্রান্তচিত্তে অতি বিষন্নভাবে রাজপথে পদব্রজে তাহার পশ্চাতে 
আপদিতেছেন। প।শবদ্ধ বালক-অশ্ব যেমন মাতার দিকে ফিরিয়! চাহিতে পারেনা, 
ধম্মপাশে আবদ্ধ রামও সেইরূপ জনক জননীকে সঙ্কুচিত ভাবে দেখিলেন, 
স্বম্পইঈভাবে দেখিতে পারিলেন না । নিয়ত-স্থখোচিত, ছঃখ ভোগের অযোগ্য 
পিতা মাতাকে অতি বিষন্নভাবে পদত্রঙ্গে তাহার অনুসরণ করিতে দেখিয়া, রাম 
অন্কুশাহত মাতঙ্গের হ্টায় একান্ত অসহিষু হইয়! সুমন্ত্রকে বলিতে লাগিলেন, সুমন্ত 
নান রথ চালাও । আহা! বদ্ধবংসা ধেন্ুু যেমন বসের উদ্দেশে গোষ্ঠ।ভিমুখে 
ধানমান হয়, রাম মাত! কৌশল্যাও হা রাম--রাম, হ! সীতা, হা লক্ষণ এই বলিয় 
রোদন করিতে করিতে রথের পশ্চাতে ধাইয়া চলিয়াছেন। অশ্রজল বিসর্জন 
করিতে করিতে মাত রথের অন্থগামিনী হইতেছেন, রাম বারংবার ইহ! অসকৃত 
ডাবে দেখিতে লাগিলেন । রাজ! বলিতেছেন “দাড়াও” রাম বলিতেছেন “চল” 
সুমন্ত্রের চিন্ত চক্রুদ্বন্ন মধাবর্থী কাষ্ঠনগ্ডের হায় চল হইয়! অবস্থান করিতেছিল। 
ন1 শ্রোষমিতি রাজানমুপালবোহপি বক্ষাসি। 
চিরং দুঃখস্ত পাপিষ্ঠমিতি রামস্তম ব্রবীৎ ॥ 

রাম সুমন্ত্রকে বলিলেন “আমি শুনিতে পাই নাই”_-ফিরিয়। আসিলে রা 
যখন তিরস্কার করিবেন তখন ইহাই বলিও। কারণ ছুঃখের হেতুই হইতেছে 
বহুবিলম্ব কর1। শ্রীভগবান্‌ ধর্মস্বরূপ। তাহার আচরণ দেখিয়া মানুষ আচরণ 
শিক্ষা] করিবে । এখানে শ্রীভগবান্‌ সুমন্ত্রকে মিথ্যা কথ! খলিতে 
বলিলেন । অথচ শাস্ত্রে দেখ! যায় বরং শিরশ্ছেদও শ্রেয়ঃ তথাপি বাগকে 
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কখন মিথ্যাতে প্রয়োগ করিবেলা--কখন মিথ্যা কহিবেনা ৷ এই ছুই ব্যাপারের 
সামঞ্জস্ত কোথায়? সামঞ্জন্ত আছে। আর্ধাশ।্্রে স্থান বিশেষে মিথ্যাকেও ধর্ম 
ৰা! জগতের ধারক বলা হইয়াছে । পাচস্থানে মিথার প্রয়োগ হয়। যেখানে 
প্রাণহানির আশঙ্ক! সেখানে মিথা। দ্বারাও প্রাণরক্ষা করিতে হইবে ইহাই ধর্শ। 
রাজ। দশরথের প্রাণহানির সম্ভাবন! দেখিয়া! ভগবান্‌ মিথা! দ্বারা ধশ্ম রক্ষা 
করিলেন। ধর্মের পথ অতি সুক্ষ । সত্য মিথার বিচারও সকলে করিতে 
পারেনা । সাধারণ ধর্ম মনুষ সহজে বুঝিতে পারে কিন্তু মিথা। বাক্য প্রয়োগে 
যখন গগতের হিত হয় তখন মিথা প্রয়োগই ধর্ম ইঠার বিচার মুড় মানব করিতে 
পারেন৷ । নতুবা পরম সতা একটিই । *সত্যপরং ধীমহি” উহ্ান্তে পরম সত্যকেই 
লক্ষ্য কর! হইয়াছে । পারমার্থিক সতা যাহ! তাহাতে মিথা। প্রয়োগ হয় না। 
কিন্তু বাবহারিক সত্যে স্থান বিশেষে মিথ্যার প্রয়োগ করাই ধর্ম। এইজন্য 
মহাভারতে ও মিথ্যার প্রয়োগে জগতের হিত সাধিত হইয়াছে । রামায়ণেও 
শ্রীসীত। চেড়ীদিগের নিকটে সত্যগোপন করিয়া! ধর্ম রক্ষ! করিয়াছিলেন। এক্ষোত্রে 
মিথ্যা দোষের নহে বরং মিথা! প্রয়োগ না করাই অধন্ম। আুমন্ত্র রামের বাকো 
প্রবলবেগে রথ চালাইলেন মার যাহার! সঙ্গে আমিতেছিল তাহাদিগকে রামের 
আল্ঞায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন । অযোধ্যাবাসী জনগণ তখন মনে মনে 
রামকে প্রদক্ষিণ করিয়। দেহমাত্র লইয়া প্রতিনিবুন্ত হইলেন, কিন্তু কাহারও 
মনও ফিরিলনা, অশ্রবেগও নিবৃত্ত হইল ন1। 
প্যমিচ্ছেৎ পুনরায়্ান্তং নৈবং দূরমন্ুব্রজেৎ” 

“যাহার পুনরাগমন ইচ্ছা! কর! যাগ বহুদূর পর্যন্ত তাহার অন্ুগমন করা উচিত 
নহে”-_মহারাজের অমাত্যগণ রাজাকে ইহাই বলিলেন। রাজা অমাত্যগণের 
যুক্তিযুক্ত পরামর্শ শুনিলেন, শুনিয়! ঘশ্মাক্ত কলেবরে বিষন্নমুখে রাণীদিগের সহিত 
দীনভাবে রামের দিকে চাহিয়! দাড়।ইয়া রহিলেন । 

এই ধ্যান-দৃশ্ত জয় যুক্ত হউক। ভগবান্‌ বাল্ীকি ধ্যানে যাহা প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন তাহাই রামায়ণে লিখিয়াছেন । যাহার! সর্ধদ1 পরাঁম” প্রাম” করা 
অভ্যাস করিবেন তাহাদের জন্ত এই প্রকার ধ্যানের দৃপ্ত নিতান্ত প্রয়োজন । 
সর্ধাভরণ ভূষিতা সীত! রথে উঠিতেছেন_-কি ভাবে উঠিতেছেন, রথের কোন 
স্থানে উপবেপন করিলেন? সীতার দক্ষিণে রাম, রামের দক্ষিণে লক্ষণ, রথে 
বসিয়াছেন, রাজা, রাণী, অযোধ্যার জনগণ অশ্রজলে পরিপ্ত হইয়া আর রথের 
পশ্চাতে ধাইতে পাঁরিলেন না, বাস্পাকুল লোচনে স্থির হইয়া দাড়াইয়! দেখিতেছেন। 
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আহ। একি দৃগ্ত! কুকুপিভামহ ভীম্মদেবও এইরূপ ভাবন|-করিঞা অন্তকাগে 
প্রীকৃষে মন সমর্পণ করিয়াছিলেন । | 
র্তভুবন কমনং তমালবর্ণ রবিকর-গৌর-বরাম্বরং দধানে। 
বপু-রলক-কুলাবৃতাননাজং বিজয়সথে রতিরম্ত মেইনবগ্থা ॥ 
যুধি তুরগ-রজে বিধুম্মবিঘক্‌ কচ লুলিত শ্রমবার্য্যলঙ্ক তাস্তে | 
মম নিশিত-শরৈ-বিভিগ্ঘমান-ত্বচি বিলসৎ কবচেহস্ত রুষ্ণ ছাত্ম' ॥ 
ত্রিভুবনমধ্যে কমনীয়, তমালের ন্যায় নীলবর্ণ, এই দেহ ুর্য্যকিরণের ন্যার 
গৌরবর্ণ বসনে বিভূষিত, বক্রভাবাপন্ন কুস্তলাবৃত বদন মগ্ুলে স্থশোভিত। ইনি 
অর্জুনের রথে সারথি ই'হাতেই আমার ফলাভিসন্ধান রহিতা রতি হউক। 
যুদ্ধকালে অশ্বগণের খুরাঘাতে-সমুখি ত-ধুলিপটলে ধূসরিত, ইতস্ততঃ বিচলিত 
কুস্তল্বারা বিলুলিত ও শ্রমবারিতে পরিব্যাপ্ত ই হার মুখমণ্ডল অতিশয় অলম্কৃত 
হইয়াছিল। তৎকালে আমার স্ুতীক্ষ বাণসমুছে ইহার দেহ ক্ষত বিক্ষত 
হইয়াছিল এবং গাত্রস্থিত কবচও সমধিক শোভা! ধারণ করিয়াছিপ- আত্মা শ্রীহরির 
এই রূপটিতে আমার মন রত্িলাভ করুক । 
ক্ামরাও বলি এদ বনপ্রস্থান কালে সীতারামের রথাবস্থানের রূপে আমাদের 
মন রতিলাভ করুক আর দর্বদ1 রম রাম করা অভ্যাস করুক। 
আর একটি কথার এখানে আলোনা আবশক মনে করি। 
রাজা রাণীর শোকের কথা পড়ি আমার কি উপকার হইবে, কেহ কেহ ইহা! 
মনে করিতে পারেন। প্রভূত উপকার আছে। মনুষ্য দেহ ধারণ করিলেই 
মানুষকে শোক ভোগ করিতে হইবে--তাহা সাধারণ মানুষই হউক বা মায়া 
মানুষই হউন। সংসারের স্বরূপই এই। এক্ষেত্রে জীবের উপকার এই ষে 
শ্রীভগবানের সংসারের এই গুরুশোক, তোমার আমার সংসারের ক্ষুদ্র শোক 
ভূলাইতে সমর্থ । এই জন্য জগৎ সংহার লীলার ব্যাপার ঈশ্বর চিন্তার সহায়ক। 
মহাপ্রলয়ে ব্রদ্াণ্ডের সমস্ত জীব যাতনায় ছটুফটু করিতে করিতে লয় হইয়! 
বাইতেছে এইু চিন্তায় শোক জাগাও, শে!কে হৃদয় যখন কাতর হয় তখন অবসন্ন 
হওয়াই সাধারগ মানুষের স্বভাব | সব লয় হইলে যিনি থাকেন তিনিই ভগবান্‌। 
জগতের প্রবল হাহাকারে নিজের ক্ষুদ্র ছুঃখ অগ্রাহা করিয়া মানুষ যখন কাতর 
ভাবে ভগবানের সাহায্য চাহিয়। চাহিয়া রাম রাম করে, তখনই তাহার যথার্থ 
উপকার সাধিত হয়। “উপকার” এই শব্দের অর্থ হইতেছে উপ. সমীপে ; 
কার--করিয়! দেওয়! | যাহ গ্ররীতগবানের সমীপব্ন্তী করে তাহাই উপকার । শোক 
৫৩ 
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বস্তুটি মান্থষের মনকে জগতের সমস্ত বস্ততে বৈরাগ্য আনিয়! দেয় । সমস্ত বস্তুতে 
বৈরাগ্য আনিতে পারিলপে রামে অনুরাগ হয়। রামের লীলা শ্মরিয়া শ্মরিয়া 
অন্ত মকল ব্যাপারকে অগ্রাহা করিয়া অনুরাগে রাম রাম করা সংসার ম্পরিভ্রাণের 
লঘুপায়। শ্রীভগবানে লীলার দৃশ্তের মধ্যে যে অবস্থায় যাহা উপযোগী তাহ! 
দেখিয়! দেখিয়া! রাম রাম কর1-_-ইহাই সহঞ্জ উপায় । 


চতুচ্গস্ণ অঅধ্ান্ত্র। 
রামশূন্য অযোধ্যা । 
রাম চলত অতি ভয়উ বিষাদূ। 
স্থুনি ন জায় পুর আরত বাদু॥ 
কু-শকুন' লঙ্ক অবধ অতি শোকু। 
হর্ষ-বিষাদ-বিবশ সুরলোকু ॥ 
রাম চলিলেন, অতি বিষাদ হইল। বঅবধপুরীর আর্তনাদ আগ শুনা যায় 
না। লঙ্কায় অমঙ্গলকর পক্ষী সকল পড়িতে লাগিল, অযোধ্যা অত্যন্ত শোকাকুলা 
হইল আর দেনলোকও হর্ষ-বিষাদে বিবশ হইল। 
লাগত অবধ ভয়াবনি ভারী। 
মানহু কালরাতি আধি য়ারী ॥ 
ঘোর জস্ত সম পুর“নর-নারী। 
ডরপন্ি এককি এক নিহারী ॥ 
ঘর মশান পরিজন জন্গু ভূত! । 
নুত হিত মীত মনছ যমদূত। ॥ 
বাগন বিটপ বেলি কুমিহ লাহি। 
সরিত সরে।বর দেখি নজাহি ॥ 
হয় গজ কোটিন কেলি মুগ--পুর পণ্ড চাতক মোর। 
পিক রথাঙ্গ শুক শারিকা-_সারস হংস চকোর ॥ 
রাম বিয়োগ বিকল সব ঠাড়ে-জছ' তহ' মনহু চিত্রলিখি কাড়ে ॥ 
নগর সকল বন গহবর ভারি--খগ মুগ বিপুল সকল নরনারী ॥ 
বিধি কৈকরিহি কিরাতিনী কিন্হী_ জেহি দবদুমহ দশহু দিশিদিন্হি ॥ 
অযোধ্যাকে বড় ভয়ঙ্কর লাগিতেছে, মনে হইতেছে যেন ইহ! ঘোর অন্ধকার- 
ময় কাঁলরাত্রি। এখানে পুরের নরনারী সকল ভয়ঙ্কর জন্--একজনকে দেখিয়া 
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আর একজন ভীত হইতেছে। গৃহ যেন শ্রশান, গৃহের পরিজন সকল ভূত, 
নুতমিত হিতকারী সকলেই যেন যমদূত। উগ্ভানের তুরুলত। শু হইয়! গিয়াছে, 
নদী সরোধরের দিকে চাওয়া যায়না। কোটি কোটি অশ্ব হস্তী, ক্রীড়ার্থ মৃগ, 
গৃহপালিত পশ্তপাল, চাতক, মমুর, শুক, সারী, টায়া, কোকিল, চক্রবাক্‌ 
চকোর, হংস-_রাম বিয়োগে যেন সকলেই বা।কুল-_ইহার! চিত্রাঙ্কিত জীবের মত 
যেখানে সেখানে দড়াইয়৷ রহিল। নগর যেন ভয়ঙ্কর বনগুহ1, নরনারী যেন 
বন্তপশ্ু । বিধাতা টেকেয়ীকে কিবাতিনী করিলেন-_-কৈকেয়ী দশদিকে হুঃসহু 
অগ্নিজালিয় দিয়াছে। 
গোম্বামী তুলদী দাস রামশূন্ত অযোধ্যার অবস্থা চিন্তা করিয়া কল্পনায় এই সব 
লিখিয়াছেন কিন্তু ভগবান্‌ বান্সীকি ধ্যান নেত্রে যাহা যাহ! প্রত্যক্ষ করিলেন 
তাহাই দেখাইতেছেন। ভগবান্‌ বালীকির বর্ণনা সাধারণ ভাবে নহে কিন্ত 
ক্রম অগ্গুদারে একটির পর একটি যেমন দেখিয়াছেন সেইরূপে । রামশূন্য অযো- 
ধাকে, ভগবান্‌ বাশীকি কিরূপ দেখিয়া ছিলেন আমরা তাহাই দেখাইতেছি। 
মাতৃগণবেষ্ি ত, পিতার উদ্দেশে কৃতাপ্জলি বদ্ধ রাম__রামের রথ দেখিতে দেখিতে 
নগর হইতে নিষ্রাস্ত হইল আর অস্তঃপুরচাঁরিণী মহিলাগণের আর্তনাদ উঠিল। 
হায়! যিনি অনাথ, ছুর্ধল ও তপস্থিগণের সুখের হেতু, সকল আপদে 
রক্ষাকর্ত!, সেই অনাথ নাথ আজ কোথায় চলিলেন? অভিশপ্ত হইয়াও যিনি 
ক্রোধ করিতেন না, ক্রোধকর কাধ্য বর্জন করিয়! ষিনি ক্রুদ্ধকে প্রসন্ন করিতেন, 
যিনি সকলের দুঃখে ছুঃথী হইতেন তিনি আজ কোথায় চলিলেন? যিনি আপন- 
ম[তা কৌশল্যার মত আমাদিগেরও সহিত ব্যবহার করিতেন, সেই রাম এখন 
কোথায় যাইতেছেন? কৈকেয়ী-নিপীড়িত রাজা কর্তৃক বনগমনে নিয়োজিত, 
জগৎ জনের পরিত্রাত। আজ কোথায় যাইতেছেন? অহো! রাজা কি চেতনা 
শ্ন্ত হইয়া গিয়াছিলেন, যে তিনি এই সর্ব লোকের আশ্রয় স'ক্ষাৎ ধর্ম স্বরূপ 
সতাব্রত রামকে বনে নির্বাসিত করিলেন ? সকল মহিষী বিবৎস! ধেনুর মত 
দুঃখে আর্ত "ুইয়। করুণ স্ববে রোদন করিতে লাগিলেন। পৃত্রশোক সম্তপ্ত 
রাজ! অন্তঃপুরে সেই ঘোরতর বিলাঁপধবনি শ্রবণে অতান্ত হঃখিত হইলেন। 
রাম বিরহে অগ্রহোত্রিগণ আর অগ্নিতে আছতি দিলেন না, অসময়ে ুর্ধ্য 
অন্তর্থিত হইলেন, হস্তী সকল আহার পরিত্যাগ করিল, ধেনুগণ বৎস্দিগকে 
দগ্ধ পান করাইল ন1। ত্রিশঙ্কু, লোহিতাঙ্গ মঙ্গল গ্রহ, বুধ ও বৃহস্পতি--এই 
সমস্ত দারুণ গ্রহ চন্ত্রে সংক্রান্ত হইয়া! অতি ভীষণ হইয়! উঠিল । নক্ষত্র সকল 
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হীন প্রভ হইল, শনি প্রভৃতি গ্রহ গণ নিশ্রভ হইয়! বিরুদ্ধ মার্গে সধূমে আকাশ 
মগ্ডলে প্রকাশিত হইল। কাপিক! সকল-_মেঘ সকল বায়ু প্রবাহ আন্দোলিত 
হইয়। উচ্ছিত সমুদ্রের স্টায় দেখা গেল। রামের বনগমনে নগর কম্পিত হইল। 
দিক সকল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়৷ সকলকে আকুল করিয়া তুলিল। তখন আর 
গ্রহ, নক্ষর কিছুই প্রকাশিত হইল না। নগরের সমস্ত নর নারী অকম্মাৎ দীন 
ভাবাপন্ন হইয়। উঠিল, আহ।র বিহারে কাহারও মন রহিল না । শোকে সকলেই 
সন্তপ্ত, সকলেই সতত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল-_-অযোধ্যার জনগণ সকলেই 
রান দশরথেধ প্রতি কোপ প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজপথে সকলেই বাষ্প 
পর্মাকুল মুখ, কাহারও অন্তরে হর্ষের লেশমাত্র নাই সকলেই শোকপরায়ণ। 
ন বাস্তি পবনাঃ শীত! ন শশী সৌম্যদর্শনঃ | 
ন সুর্যাস্তপতে লোকং সর্বং পর্ধযাকুলং জগৎ ॥ 

শীতল বায়ু বহিল না, চন্দ্র আর সৌম্যদর্শন নাই, শুর্য্যও লোক. সকলকে 
তাপদানে বিরত হইলেন, আহা! সমস্ত জগৎ অতাস্ত ব্যাকুল হুইয়৷ উঠিল। 
পুর পিত। মাতার অপেক্ষ। রাখিল না, ভ্রাতা ভ্রাতার, স্বামী ভাধ্যার কেহ কাহারও 
অপেক্ষ: রাখিল ন|--সবাই সব পরিত্যাগ করিয়া রামকেই চিন্তা করিতে 
লাগিল। ধাহারা রামের সুহৃতৎ তীহার মকলেই দ্ুঃখভারে তাক্রাস্ত ও 
হতজ্ঞান_-সকলেই শয়ন ত্যাগ করিল । সশৈল কানন! পৃথিবী ত্রিলোক পতি 
মহেন্দ্র অভাবে যেমন ভয়ে ও শোকে চঞ্চল হয় সেইরূপ মহাত্মা রামের বিরহে 
অযোধ্যা ভীতা। ও কম্পিত হইল এবং হস্তী অশ্ব, যোদ্ধা সকল চীৎকার করিতে 
লাগিল। 


গঞ্ওল্স্ণ অধ্যায় । 
রাম অদর্শনে--রাজা 
“পুত্রদ্ধ় বিহীনঞ্চ নন ষয়! চ বিবর্জিতম্‌। 
অপশ্যদ্ভবনং রাজ! নষ্ট চন্দ্রমিবাম্বরম্‌ ॥ 
তচ্চ। দৃষ্টা মহারাজ! ভূজমুদ্যম্য বীধ্যবান। . 
| _.. উচ্চৈঃস্বরেণ প্রাক্রোশব্ধ। রাম বিজহাসি নৌ ॥ বানমীকি 1. 
আহা ! কে বুঝিবে রাজার প্রাণের ভিতর কি করিতেছে ? যতক্ষণ ধুলি পরাস্ত 
দেখ গেল ততক্ষণ রাজা চক্ষু ফিরাইতে পারতে ছিলেন না। . রথধুলি দর্শন 
দ্বার! রাজ! প্রিয়তনয় অতি ধার্দিক রামকেই যেন দেখিতে ছিলেন, আর ধরণীস্িত 
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তাহার দেহ যেন পুত্র দর্শনার্থ সমুৎস্ক হইয়া বর্ধিত হইতেছিল। দেখিতে 
দেখিতে রথ আর দেখা গেল না। রথ চক্ষের সীম! অতিক্রম করিয়াছে আর রজঃ 
পর্ধাস্ত দেখা যাইতেছে না। রাজা আর্ত ও বিষন্ন হইয়া ধরণী তলে পতিত 
হইলেন। উত্তমাঙ্গনা কৌশল্য। রাজার দক্ষিণ বাহু ধরিয়৷ উঠাইলেন আর সুমধ্যম। 
কৈকেমী রাজার বামপার্শ ধারণ করিলেন। নীতি সম্পন্ন, খিনয়ী, ধান্ধিক রাজা 
কৈকেরীকে দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, হইয়া বলিলেন পাপ-নিশ্চয়ে কৈকেয়ি ! 
আমার অঙ্গ আর তুমি স্পর্শ করিও না, আমি তোমাকে আর দেখিতে ইচ্ছা 
করি না) তুমি আর আমার ভার্য/ও নও, বান্ধবীও নহ। তোমার অনুজীবী 
যাহারা, আমি তাহাদের কেহ নই, আর তাহারাও আমার কেহ নহে। কেবল 
অর্থ লুব্ধ। হইয়৷ তুমি ধর্মী ত্যাগ করিলে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম । 
তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, অগ্নি প্রদন্দিণ করিয়া মন্ত্র বলিয়া অগ্রনিতে 
আহুতি দিয়াছিলাম-_ইহকাল ও পরকালের ফল আ'ম জানি, পরস্ত তোমার 
প্রাপ্ত এই অক্ষয় রাজা পাইয়া ভরত যদি তুষ্ট হয়, তাহ! হইলে পিতার "দ্ধ দৈহিক 
কাধ্যের উদ্দেশে ভরত দত্ত কোন কিছু, লোকাস্তরে আমার নিকটে আসিবে না 
জানিও। থধুলি-ধূসারতাঙ্গ রাজাকে উত্থাপিত করিয়া শোককর্ষিতা দেবী 
কৌশল্/। তাহার সহিত প্রতিনিবুত্তা হইলেন। ইচ্ছা! করিয়া ব্রাহ্মণ হত্তা করিলে ও 
জ্বলন্ত অগ্নি মধ্যে হস্তক্ষেপ করিলে যেমন অস্তর্দাহ হয়, রাম চিন্তা করিতে করিতে 
ধন্মাত্াা রাজার তাহাই হইতে ছিল। যাইতে যাইতে রাজ! ফিরিয়া! ফিরিয়া রথের 
পথের দিকে দেখিতে ছিলেন এবং অবসন্ন হইয়া পড়িতে ছিলেন । রাজার রূপ 
রাহুগ্রস্ত দিবাকরের স্ঠায় মলিন হইয়৷ গিয়াছে । ছুঃথে আর্ত হয়! তিনি গিয় 
পুত্রকে স্মরণ করিয়! বিলাপ করিতে লাগিলেন। হায়! এতক্ষণে আমায় প্রিয় 
পুত রাম নগরান্তে উপনীত হইয়াছে । আহা! যে সকল অশ্ব আমার রামকে 
বহন করিতেছে, পথে তাহাদের পদচিহ্ন দেখিতেছি _ক্ষিত্ত “স মন্ছণআ! 'ন'দৃশ্ততে” 
কিন্ত সেই মহাত্মাকে আর দেখিতে পাইতেছি ন1। যে রাম চন্দন চর্চিত 
অঙ্গে, উপাধানে মস্তক রাখিয়া! স্থখে শয়ন করিতেন, আর উত্তম অলঙ্কারবতী 
অঙ্গনাগণ যাহাকে চামর বীঞ্ন করিত, আহা! আজ আমার সেই রাম 
কোন বৃক্ষতলে কাষ্ঠ বা! পাষাণ উপাধান করিয়। শয়ন করিবে? আর 
কোন্‌ গিরি প্রস্থ হইতে করেণুগণের অধিপতি মাতঙ্গের স্টার ধুলি-ধুসরিত ভঙ্গে 
ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে অতি দীন ভাবে--তূমি শয্যা 
ত্যাগ করি গাত্রোখান করিবে? আহা! কোন বনী স্তৰ স্ততি করিয়া 
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রামের নিদ্রাডঙ্গ করিবেনা ! বনবাসী পুরুষের! নিশ্চয়ই দেখিবেন সেই দীর্ঘ বাহু 
লোকনাথ রাম অনাথবং স্বয়ং তরুতল ত্যাগ করিয়া গমন করিতেছে! হায়! 
সেই নিপ্নত স্থখোচিতা জনক প্রিয় তনয়। আমার বধু আজ কণ্টকাক্ষত” ও ক্রাস্ত 
হইয়! বন প্রবেশ করিবেন। সীত। ত বনের কিছুই জানেনা_-বনে হিংঅজস্ত 
গণের লোমহর্ষণ গম্ভীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আহা! সীতা কতই ভীতা হইবে! 
কৈকেয়ি! তোমার কামন! পুর্ণ হউক-_তুমি বিধবা! হইয়া রাজ্যে বাস কর! 
আমি আমার সেই পুরুষব্যান্্ রাম বিন! কিছুতেই প্রাণ রাখিতে ইচ্ছ! করি ন|। 

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রাজ জন সমূহে পরিবুত হইয়! স্সানান্তে 
শব-নির্দহনকারী পুরুষের ন্ভায় অতি ঢঃখিত মনে পুরে প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন 
গৃহপ্রান্ত ভাগ এবং গৃহমধ্য শুন্ত-_কোন মানুষ নাই, পণ্যস্থাপন বেদিক৷ আবৃত, 
ষাহারাও আছে তাহ।র! ক্লান্ত, দুর্বল, ছঃবী, রাঞ্পথে জনপঞ্চার নিতান্ত বিরল। 
পুরীর এই অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়!, রামচিন্তায় নিতান্ত কাতর হইয়া, সৃর্যয 
যেমন মেঘমধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন রাজ! মেইরূপে বিলাপ করিতে করিতে গৃহে 
প্রবেশ করিলেন । রম, লক্ষণ, সীত। নাই-__গরুড় মহাহদ হইতে ভুজঙ্গ হরণ 
করিলে শক্র যেমন নির্ভয়ে হাদ প্রবেশ করে, রাম লক্ষ্মণ সীতা রহিত পুরীর 
অবস্থাও সেইরূপ । বস্থধাধিপ বিলাপ করিতে করিতে গদ্‌ গদ্ বাক্যে কধবনি 
রছিত মৃহমন্দো চ্চারিত দীন বাক্যে বলিলেন_কে আছ--তোমরা আমাকে রাম 
মাতা কৌখল্যার গৃগে লই% চল--মআর কোথাও আমার হৃদয়ের তাপ কৃথঞ্চিং 
সাম্যও হুইবেনা । 

তখন দ্বারদ শিগণ রাঙ্জাকে দেবী কৌশলা!র গৃহে আনয়ন করিল। রাজা 
বিনীতবৎ অধোমুখে গৃহ প্রবেশ করিয়। শয্যায় শরন করিলেন। তাহার মন 
কিছুতেই শান্ত হইল ন!। ছু পুত্র নাই, বধু নাই, রজার নিকটে রাজভবন 
শশাঙ্কশূন্ত আক।শের ন্যায় শ্ন্ত বোধ হইতে ল[গিল। শুন্ট গৃহ দেখিয়া পৃথিবীর 
অধিপতি মহারাজ! বাহুধুগল উত্তোলন করিয়! উচ্চৈঃশ্বরে ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন। “হা! রাম অ।মাদিগকে ত্যাগ করিয়। গেলে? যাহার তোমার 
প্রত্াগমন কাল পর্য্যন্ত জাবিত থাকিবে তাহারাই ধন্ঠ, তাহারা তে।মাকে ফিরিয়া 
আদতে দেখিয়। তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া সখী হইবে । 

রাজার নিকটে কালরাত্রির নায় রাত্রি আসিল। অর্ধরাত্রে রাজ! কৌশল্যাকে 
বলিলেন কৌশল্যে! আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছিনা--তুমি একবার 
হস্তঘার! আমাকে স্পর্শ কর। আমিযে আছি আমি বুৰিত্তে পারিতেছিন।-_- 
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আমার দর্শন শক্তি রামের অনুগমন করিয়াছে এখনও ফিরিয়া, আসিতেছেন!। 
রাম চিন্তায় রাজাকে নিতান্ত ব্যাকুল দেখিয়া রাণী রাজার শষ্যার উপরে আসিয়া 
রাজার নিফটে উপবেশন করিলেন । রাণী অতিশন্ধ আর্ত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে 
ফেলিতে অতিদীন ভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। 


ম্লৌড়স্শ অধ্যান্ঘ ! 
রাঁম বিরহে রাণী কৌশল্য! ও স্থমিত্রার শান্ুন। | 

তে রদ্বহীনাস্তরুণাং ফলকালে বিবাসিতা2 | 

কথং বতসন্তি কপণাঃ কলমূলৈঃ কৃতাশনা: ॥ 

দৈবতং দৈবতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতসত্তমঃ। 

তশ্ত কে হাগুণ! দেবি বনে বাপ্যহথবা পুরে ॥ বালীকি ॥ 

শয্যায় রাজাকে শোকে অবসন্ন দেখিয়। পুত্র শোকার্তী কৌশল্যা রাজাকে 

বলিতে লাগিলেন মহারাজ ! সাপিনীর মত কুটিলগতি-_কুটিল চরিত্রা-কৈকেয়ী 
নরশার্দ, লরাঘবের প্রতি বিষ নিক্ষেপ করিয়া এখন কঞ্চুকনিম্ম,স্ত! পন্নগীর ন্যায় 
বিচরণ করিবে । র]মকে নির্বাসিত করিয়।! কৈকেয়ী আজ ভাগ্যব্তী-_নিজের 
কার্ধা, সাবধানে সম্পন্ন করিয়া, আদ্দ সে আপনার মনোরথ পূর্ণ করিয়।ছে। সে 
এখন গৃহস্থিত হুষ্টসর্পের স্তায় আমাকে অসিত করিবে । রাম যদি গুছে থাকিয়া 
এই নগরে ভিক্ষা করিয়! প্রাণধারণ করিত, আমি আমার পুত্রকে কৈকেরীর দাস 
করিয়! দিতাম, ইহাও ভাল ছিল। আহিতাগ্রি ব্যক্তি পর্বকালে যেমন রাক্ষসগণের 
যজ্জভাগ নিক্ষেপ করেন সেইরূপ কৈকেয়ী ইচ্ছান্ুসারে রামকে স্থান ভর করিয়া 
দূরে নিক্ষেপ করিল। গজরাজগতি মহাবাহু ধন্ুধ্ণরী আমার বীরপুত্র এখন 
ীতাও লক্ষণের সহিত বনে প্রবেশ করিতেছে । তাহার! অরণ্যের ক্লেশ কিরূপ 
তাহা জানেনা, আপনি কৈকেয়ীর কথায় তাহাদিগকে বনে দিলেন--এখন 
“কান্তাবস্থা ভবিষ্যতি”--এখন তাহ।দের কি অবস্থ। হইবে? তাহাদের ভোগের 
কোন উত্তম রস্ত নাই-- এই তাহাদে॥ তরুণ বয়স। ভোগের সময়েই আপনি 
তাহাদ্দিগকে বনবাসী করিলেন-__-এখন তাহারা ফলমুল আহার করিয়া! দীনভাবে 
কিরূপে বনে দিন যাপন করিবে? আহ! এখনই কি আমার সেইদিন হইবে 
যে আমি রাঘবকে ভার্যার সহিত এবং ভ্রাতার সহিত ফিরিতে দেখিয়া আমার 
শোকতাপ ভূলিব ? হায়! কবে সেই ছই বীর ভ্রাতা এখানে আসিতেছেন শুনিয়া 
যশম্বিনী অযোধ্যানগরীর জনগণ সকলে হৃষ্ট হইবে-আর সমস্ত নগর পুম্পমাল্যে 
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অলঙ্কৃত ও ধ্বজপতাকায় পরিশে।ভিত হইবে ? আহা ! কবে সেইদিন হইবে যখন 
তাহাদিগকে নগরে ফিরিতে দেখিয়া এই পুরী পর্বকালীন সমুদ্রের স্তায় হর্ষে 
ভরিয়া উঠিবে ? কবে সেই মহাবাহু রাম, বৃষভ যেমন গোবধূকে অগ্রে করিয়। পুর 
প্রবেশ করে সেইরূপে সীতাকে অগ্রে করিয়া রথারোহণে এই পুরে প্রবেশ করিবে ? 
কবে রাম লক্গণকে পুর গ্রাবেশ করিতে দেখিয। সহঅ সহজ অযোধ্য।ব!সী 
রাজপথে উহাদিগের মস্তকে লাজবর্ষণ করিবে? হায়! কবে আমি দেখিব, কর্ণে 
শুভকুগুল পরিয়া, উচ্ছিত আধুধ ও অসি ধারণ করিয়া তাহার! সশূঙ্গ শৈলের মত 
অধোধ্যায় প্রবেশ করিতেছে ? কবে তাহার! ব্রাহ্মণ কণ্যা ও ব্রাহ্গণদিগের হস্তে 
ফল পুষ্প প্রদান পূর্বক হুষ্টমনে পুরী প্রদক্ষিণ করিবে ? কবে সেই, বুদ্ধিতে বৃদ্ধ 
কিন্তু বয়সে তরুণ ধন্মাত্া, কালে বৃষ্টির স্ঠায় সকলকে পুলকিত করিয়া! আগমন 
করিবে? মহারাজ! আমার 'নিশ্চয় মনে হইতেছে ষে পুর্বে আমি কদর্য স্বভাব 
বশতঃ দুপ্ধপানেচ্ছ বংসগণের মাতার স্তনচ্ছেদ করিয়াছি, সেই কারণে বৎসবৎসল৷ 
গবী, সিংহ কর্তৃক বিবৎস! হইলে যেমন হয় আমিও কৈকেয়ী কর্তৃক বলপুর্বক 
বিবৎসা হইলাম । রাম ভিন্ন আমার আর পুত্র নাই, আমি সেই সর্বগুণান্থিত 
সর্বশান্ত্র বিশারদ পুত্রকে বিসর্জন দিয়! জীবন রাখিতে ইচ্ছ! করিনা। আমার 
প্রিয়পুত্র 'ও মহাবল লক্ষ্মণকে ন! দেখিয়৷ বাচিয়।৷ থাকিবার কিঞ্চিৎ মাত্র প্রয়োজনও 
আমি দেখিতেছিন! । 
অয়ং হি মাং দীপয়তে সমুখিতস্তনুজ শোক প্রভবো৷ হুতাশনঃ | 
মহীমিমাং রশ্মিভিরুদ্ধতপ্রতভে! বথ! নিদাঘে ভগবান্‌ দিবাকরঃ | 

গ্রীষ্মকালে ভগবান্‌ দিবাকর যেমন প্রথর-কিরণ হইয়! রশ্রি দ্বার এই 
মহীমণ্ডল উত্তপ্ত করেন সেইরূপ পুত্র শোক সমুভ্ূত হুতাশন আজ আমাকে 
দগ্ধ করিতেছে। 

প্রমদোত্মা কৌশলা। রাজার সমক্ষে কতই বিলাপ করিতে লাগিলেন। 
রাজা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। 

ধর্্মশীল। সুমিত্র/ তখন ধর্মুসঙ্গত বাক্যে বলিতে লাগিলেন আর্য !.রাম তোমার 

সদগুণ সম্পন্ন, রাম পুরুষোত্তম_-র!মের বিপদ সম্তাবন| নাই, কিজন্ত আপনি 
তাহার জন্ত দ্রীনভাবে বিলাপ করিতেছেন ? কেনই বা কাদিতেছেন ? আধ্যে 
পিতাকে সত্যবাদী করিবার জন্য, পিতাকে সিদ্ধসঙ্কল্প করিবার জন্ত--মহাবল রাম, 
রূ/জ্যত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছেন। রাম সাধু অচরিত, সর্বদা লোকাস্তরে 
ফল প্র ধর্মে অবস্থিত ) রাম শ্রেষ্ঠ--তাহার জন্ত শোক করা কিছুতেই উচিত 
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নয়। - সর্বভূতে দয়াবান্‌, সদ! নিষ্পাপ লক্ষ্মণ উত্তম! সেবাবুত্তি অবলম্বন করিয়াছে 
অতএব বিনা আয়াসেই রামের সমস্ত বস্ত্ব লাভ হইতেছে । ভ্রণ্যাখাসে যে 
হুঃখ, নিয়ত সুধোচিতা জানকী তাহ জানেন, জানিয়াও তিনি ধর্্দাত্|! রামের 
অন্ুগমন করিয়াছেন। যিনি ত্রেলোক্যে আপনার কার্তিপতাক। উড ন 
করিতেছেন সেই সর্বভূত পালক, ভিতেন্তরিয়, সত্যব্রত নিত ভাগনার পুত্র, 
জগতে এমন কি শ্রেয় আছে, যাহ! তিনি ন! পাইয়াছেন ; সকল দেবতাই রামের 
সেবার নিযুক্ত হইবেন। রামের প্রকটীকৃত শৌচ--পবিত্রতা এবং উত্তম 
মাহাত্ম-_সর্ধলোক নিয়স্তত্ব জানিয়। হৃর্যযদেখ স্বীর কিরণ দ্বারা তাহার গাত্র 
সন্তপ্ত কর! উচিত বিবেচন| করিবেন না । সর্বকালে মঙগলময় স্থুখম্পর্শ সমীর 
বনভূমি হইতে নিংস্যত হইয়া! অনতিশীত অনতিউফ হইয়া রাঘবের সেবা 
করিবেন। নিম্পাপ রাম রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকিবেন আর চন্ত্রমা স্বীয় 
রশ্মিরূপ কর দ্বার! তীহার অঙ্গ স্পর্শ করতঃ পিতার স্তায় আলিঙ্গন করিয়া! রামকে 
আহ্লাদিত করিবেন । 

দদে চান্্রাণি দিব্যাণি যন্রৈ ত্র্গা মহোজসে। 

দানবেন্্ং হতং দৃষ্টা' তিমিধ্বজ স্থৃতং রণে ॥ * 

(দব্যান্ত্র লাভ করিয়! মহাবীর রাম স্বভুজ বীর্ষ্যে নির্ভয় হইয়! অরণ্যেও গৃহের 
হ্তায় বাস করিতে সমর্থ হইবেন । শক্র সকল ধাহার অস্ত্রপাত পথের পথিক 
হইয়াই বিনষ্ট হয় এই পৃথিবী কেনন! তাহার শাসন|ধীনে থাকিবে ? রামের 
যেরূপ শরীরের শোভা, যেরূপ শৌর্ধয, যেরূপ মঙ্গল ভাব, আপনি জানেন, তাহাতে 
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* টীকাকার কতক এই শ্রোকের ব্যাখ্যায় বলেন তিমিধবজ শম্বর। তাহার 
পুত্র সুবাহ। কোন সময়ে তীর্ঘযাত্রাকালে রাম বৈজয়ন্ত নগর অবরোধ করিয়া 
তিমিধ্বজ নামক শম্বর পুত্র এক দানবকে বধ করেন । তাহাতে তুষ্ট হইয়া 
বক্ষ রামকে দিবাস্ত্র সমৃছ প্রদান করেন। কতকের এই ব্যাখ্যা রামানুজ ভযুক্ত 
বলেন। রামানুজ ব্যাখ্যা করেন, তাড়কা বধের পর সুঝাহু বধের পুর্বে বিশ্বামিত্র 
রামচন্দ্রকে অস্ত্র সমূহ দান করেন। ব্রক্গা অর্থ এখানে ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্র । ইনি 
ব্রহ্মার ভার সৃষ্টি করণে সমর্থ বলিয়া তীহাকেই ব্রক্ষা বলা হইয়াছে। এই 
ব্যাখ্যাও কষ্ট কল্পিত । বরং কতকের ব্যাখ্যায় যোগবাশিষ্ঠ মহারামার়ণো!ক্ত তীর্থ 
যাত্র। কালে রাম প্ররূপ দান্বকে বিনাশ করিতে পারেন। ইহাও কিন্ত যোগ- 


বাশিষ্ঠ রামার়ণে পাওয়া যায় না ॥ 
৫৪ | 
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নিশ্চয়ই তিনি শীঘ্রই অরণ্য হইতে গুত্যাগমন করিয়া স্বীয় রাজ] গ্রহণ করিখেন। 
দেবি! তিনি সুধ্যের ও সৃুর্য্য, অগ্নিরও অগ্রি, প্রভূরও গ্রভু, সম্পদের ও সম্পদ, 
কীর্তিরও কীর্তি, ক্ষমারও ক্ষমা, দেবতারও দেবতা, ভূত সমুদায়েরওঁ মহাভূত। 
বনেই থাকুন ব| নগরেই থাকুন, তাহাতে দোষ জনক কোন কিছু কেহই প্রতাঙ্ষ 
করিতে পারিবে না। পুরুষ শ্রেষ্ঠ রাম পৃথিবী, বৈদেহী ও রাজজ্রীর সহিত শীঘ্রই 
রাজোো অভিষিক্ত হইবেন । অযোধ্যায় সকল নর নারী রাঁমকে নগর হইতে বহির্গত 
হইতে দেখিয়!। নিরবচ্ছিন্ন শোকাশ্র-বিসর্জন করিতেছে । রাজলক্ষমীও সীতার 
হ্তায় যে কুশ-চীর-ধারী বনগমন তৎপর অপরাজিত . রামের অন্ুগমন করেন-_ 
সেই রামের ছুলভ কি থাকিতে পারে? ধনুর্ধারি-শ্রেষ্ঠ স্বয়ং লক্ষ্মণ খড়গ বাণ 
ও অস্ত্র সমুহ ধারণ করিয়া বাহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছে তাহার আবার 
দুর্লভ কি থাকিতে পারে? “দেবি! আমি আপনাকে সত্য বলিতেছি আপনি 
রামকে বনবাস হইতে পুনরাগত দেখিবেন-_আপনি শোক মোহ ত্যাগ করুন। 
কলাণি! উদ্দিত চন্দ্রের স্তায় প্রিয়র্শন রামকে আপনি পুনরায় মস্তক দ্বারা 
আপনার চরণ বন্দন! করিতে দেখিতে পাইবেন । অনিন্দিতে! আপনি শীষ্বই 
সেই রামকে£অযোধ্যাতে প্রত্যাগত ও অভিষিক্ত হুইয়! মহ1 শোভাসমন্থিত দর্শনে 
নয়নদ্ব় হইতে আনন্দাশ্র মোচন করিবেন । দেবি ! আপনি শোক করিবেন না-- 
রামের কোন হুঃখ বা অমঙ্গল হইতেই পরে না। সীতা ও লক্ষণের সহিত 
রামকে শীঘ্রই আপনি ফিরিয়া আসিতে দেখিবেন। হে'অনঘে! কোথায় আপনি 
এই শাশেষ জনগণকে আশ্বাস দিবেন তাহ! না হইয়। কি জন্য দেবি! আপনি 
আপনার চিন্তকে এইরূপ ব্যাকুল করিতেছেন ? দেবি! রাঘব ধার পুত্র তাহার: 
কি শোক করা উচিত? এই লোকে রাম অপেক্ষা শ্রেষ্ট__ সংপথাবলম্বী আর 
কেহই নাট । আত্মীয় বর্গের সহিত প্রির পুত্রকে অভিবাদন করিতে দেখিয়! 
শীপ্রই আপনি বর্ষার মেঘ মালার হ্ঠায় আনন্দাশ্র মোচন করিবেন। আপনার 
সেই বরদ পুত্র শীঘ্রই অযোধ্যায় ফিরিয়। আগিরা কোমল কর যুগল দ্বারা 
আপনার চরণন্বয় বন্দনা করিবেন।' আপনার সেই বীর পু 'দীত! লক্ষণের 
সহিত আপনাকে বন্দনা! করিয়া যখন প্রণাম করিবে তখন আপনি মেঘ যেমন 
জল ধারা স্বারা পর্বতকে অভিষিক্ত করে সেইরূপে তাহাকে আনন্দাশ্র দ্বার! 
অভিষিক্ত করিবেন । | 

সুমিত্ার এক নাম আজকাল বাহির হইয়াছে “কাব্যে উপেক্ষিতাপ। 
স্মিত কোন দিনই উপেক্ষিতা নহেন। ভগবান বাল্মীকিও কবি আর 
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আজকালকার কবিও কবি। কিন্ত কত গ্াভেদ ! ভগবান্‌_ বালি সমাধিস্থ হইয়া 
যেমন যেমন গ্রাত্যক্ষ করিয়াছেন সেইরূপই লিখিয়াছেন। শুমিক্রার স্বভাব ষেরূপ 
কবি তীঞ্াকে সেইরূপই দেখাইয়াছেন। আজকাল কার কবির সম্বল কল্পনা। 
আর সমাধি কোন বস্ত তাহ! আর্জকাপের কোন সাহিত্যিকও জানেন না_কোন 
কবিও তার ধার ধারেন না। কাজেই ভগবান্‌ বালীকির কোন কথাই তাহার 
যে যথাযথ বুঝিবেন তাহার আশ! করা বায় না। সেই জন্য রাম সাধারণ মান্তষের 
মত .অনেক তুল করিয়াছেন এই কথ! বলিতে আজকাল কার লোকে কোন 
শঙ্কা করেন না। তাই ই"হার! বলেন রক্ত মাংসের দেহ ধরিয়া বদি অসংযমের 
কিছু না থাকে তবে তাহ কাবো ব উপন্টাসে স্বাভাবিক হয় না। কাজেই 
প্রমাণ করিতে হইবে রাম যশোলিগ্স, হইয়! নিরপরাধিনী নিজ পত্বীকে বিসঙ্জন 
করিলেন_-করিয়৷ নিতান্ত কাপুরুষের কার্ধা করিলেন_-কি ভয়ানক ! 'প্রজা- 
রঞ্জন দন্ত পত্ী বিসর্জন ? থে কালে মানুষ *জ্রীদেৰা” “কাম কিস্করা” সে কালে 
অনশ্ঠই বলিতে হইবে অসভ্য বর্ধর সে কালের বাল্মীকি নিতান্ত ভূল করিয়াছেন। 
আবার শন্বক শূদ্র_শূদ্র তপন্ত। করিতে পারিবে না কেন? শুদ্র তপস্তা 
করিতেছিল বলিয়া বর্বর বালীকি কাপুরুষ রামকে দিয়! শুদ্রকে বধ করাইলেন-__ 
ইহা কত ভীষণ কথ1! 1 ! আজকাল কার ম্বভাববাদী সুবিধা বার্দীদিগের কাছে 
রামায়ণ একটা অমূলক গল্পই দাড়াইবে। ' কিন্তু যাহার] খষিগণকে নিভূলি বলিতে 
পারেন, পুর্বব স্থুকূতি বশে রামায়ণ যে বেদের উপবৃংহণ ! একথা (বিশ্বাস করিতে 
পারেন তাগারা জানেন সাক্ষাৎ পূর্ণরন্ধ শ্রীর[মচন্দ্র মানুষের লীলা করলে ও 
তাহার সকল কাধ্যই ধর্ম সঙ্গত ভগবান রামচন্দ্র ধন্মেরই মুর্তি, তাহার কাধ্যে 
কোথাও দোষ থাকিতে পারে না। আর ধাহার দোষ নাই তিনিই যে অস্বাভা- 
বিক--আজকালকার সাহিতাকের এই বাক্য নিতান্ত অযৌক্তিক । রামচন্দ্রের 
অমানুষিক ভাব মানুষের মত হুইয়! প্রকাশ পাইয়াছে_-ইহাই স্বাভাবিক । 
ভগবানই মানুষকে সৎপথে চালাইবার জন্ত মানুষ হইয়! লীল! করেন একথা 
আচার ত্রষট, শ্রান্ধ তর্পন ত্রষ্ট, শান্তর গণ্ডীতে ভয়দর্শী, সন্ধ্যা 'আক্কিক বিবর্জিত 
স্ুুবধবাদিগণ বুঝবে কিরূপে? এইরূপ মানুষকেই জক্ষ্য করিয়া গীতা 


িটিট “অবজানন্তি মাং মুঢ়া মান্ুবীং তনুমাশ্রিতম্‌। 
পরংভাবমঞ্জানস্তে। মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥ ৯1১১ 

. মোধাশা মোধ কর্্মাণে! মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ | 
রাক্ষসীমাস্্রীক্ধৈব গ্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাহ ॥ ৯1১২ 


7৪২৮ উতুসব" 
সুমিত! বাক্যগ্রয়োগ কুশল।1  নুমিত্রা অনবস্া__নিন্দার অযোগ্যা । খিবিধ 
বাকো বামম!তাকে আশ্বস্ত করিয়! রমণী! দেবী শুমিত্রা বিরত হইলেন। আর 
নিশম্য তল্লক্ষ্ষণমাতৃবাকাং ও 
রামন্ত মাতুন রদেবপত্যাঃ । 
সম্তঃ শরীরে বিননাশ শোকঃ 
শরদগতে! মেঘ ইবাল্পতোয়ঃ ॥ 


লঙ্গ্ণমাতার বাকা শ্রবণ করিয়া নর দেবপদ্থী রামমাতার ক্ষস্তাড়ন পূর্ব্বক 
রোদনাদি শারীরশে।ক জলশুন্য শারদ মেঘের সায় সম্চ সম বিনাশ প্রাপ্ত হইল 


কিস্ক মনের শোক একবারে নিঃশেষ হইল না | ্‌ 
টা টি. (রশ?) 


প্তর ম্মরণ। 


(পুর্ববানুবৃত্তি ) 

পাগী পুবরোহিতগণ অপাপ বালকেক্প প্রতি .কৃত্যা পাতিত করায় উহ! এ 
যাজকদিগকেই বিনাশ করিল। এই দেখিয়া! বালক তখন ত্রাহি কৃষ্ণ ত্রাছি অনন্ত 
বলিতে বলিতে তদভিমুখে ধাবিত হইল । বালক ব্যাকুল রি "মরণ করিয়! 
বলিতে লাগিলেন-_ 

হে সর্বব্যাপিন। হে জগৎগুরো ! হে জগবন্ষ্টা জনার্দিন ! টুনি মন্ত্র 
পাবক হইতে এই বিপ্রগণকে রক্ষা করুন। আপনি সর্বগঁতে আছেন, এই 
পুরোছিতগণ জীবিত হউন। আমি ফেমন বিষুকে সর্ধগত মনে করিয়া-_ জ্বলন্ত 
শূলকেও তুমি মনে করিয়া_-রক্ষ! পাইয়াচি, শত্রুপক্ষেও আমি সেইরূপ চিন্তা 
করিতেছি, ই'ছার! জীবিত হউন। যাহার। আমাকে বধ করিতে আসিঙ্গাছিল, 
যাহারা বিষ দিয়াছিল, যাহার! অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিয়াছিল, যাহারা হস্তী দ্বার! 
আঘাত করিয়াছিল, সর্প দ্বারা দংশন করাইয়.ছিল, সে সকলের"প্রতি সমমিত্র 
ভাবাপন্ন-্লকলকে আমি তুমি মনে করিয়াছিল'ম, কাহার ও অনিষ্ট চিন্ত! করি 
নাই__সেই সত্যে আজ অন্ুর যাঞ্জকগণ জীবিত হউন। বালক এই বলিয়া 
সকলকে স্পর্শ করিপেন_-সকলে বীচিয়! উঠিল__বলিতে লাগিল, বৎস তুমি 
উত্তম--তুমি দীর্ঘায়ু হও-_তুমি অগ্রতিহত- বলবীর্ধ্য সম্পন্ন হও, পুত্র পৌত্র ধন 
উশ্ব্ধযশালী হও । পুরোহিতেরা, তধন বালকের পিতাকে, সমস্ত জানাইল। 


ভক্তের স্মরণ । - ৪২৯ 


- “ পিতা পুত্রকে ভাকাইয়৷ জিন্তীসা করিলেন তোমার এই প্রভাব কিরূপে 
আসিল? ইছা! কি মন্ত্র শক্তি, না তোমার স্বাভাবিক? পুত্র পিতাকে প্রণাম 
করিলেন, করিয়। বলিলেন এই প্রভাব মন্ত্রাদিকৃত নহে, স্বাভাবিক ও নহে, 
ধাহার হৃদয়ে হা জাগিয়াবসেন--ইহ! তাহাদের সামান্ত গ্রাভাব। 
| 'অন্তেষাং যো.ন পাগানি চিন্তয়ত্যাত্মনে! যথা । 
তশ্ত পাপাগমস্তাত হেতুভাবান্ন বিদ্ভতে ॥ 
ক্ধণা মনসা বাচ! পরপীড়াং করোতি যঃ। 
তদ্বীজজন্ম ফলতি গ্রভৃতঃ তন্ত চাশুভম্‌ ॥ 
নিজের অনিষ্ট কেহই ত করে ন! সেই জন্ত যে অস্ঠের অনিষ্ট চিন্তা করে না 
তাহার পাপাগম--ছুঃথাগম হয় না-_কারণ ছঃখের ঠেতুই থাকে ন।। যে, কর্ন, 
মনে ও বাক্যে পরপীড়া করে তাহার পরপাঁড়ারপ নীল- উৎপন্ন হইয়। অশুভ 
ফল জন্মায় 
সোহ্হং ন পাপমিচ্ছামি ন করোমি বদামি বাঁ । 
চিত্তয়্ন্‌ সর্ধবভূতস্থমাত্থন্থপি চ রেশবম্‌ ॥ 
পিতঃ আমি কাহারও অনিষ্ট ইচ্ছা করি নাঁ_কর্য্যে ও বলি না_বাক্যেও 
বলি না। ' আমি কেশবকে সর্ধভূতস্থিত চিন্তা করি এবং আমাতেও অবস্থিত 
চিন্তা করি' শারীরিক, মানসিক হুঃখ, দৈব ও ভূতোৎপনন ছঃখ আমার কেন 
হইবে? আমি যে সর্বত্র শুভচিত্ত সর্বত্র তাহাকেই স্রণ করি। “সর্বভূতময়ং 
হরিং” হরিকে সর্বভূতময় জানিয়া সর্বভূতের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি করা 
পণ্ডিতের কর্তব্য । পিতা প্রাসাদশিখরে পুত্রের সহিত কথা কহিতেছিলেন। 
গুবের কথ! শুনিচা ক্রোধে জন্ধ হইয়া কিস্করগণকে আজ্ঞ। করিলেন, দুরাখ্মাকে 
শত যোঞ্জন প্রাসাদ হইতে নিক্ষেপ কর--এট। গিরি পৃষ্ঠে পতিত হউক, ইহার 
অঙ্গ সন্ধি সকল শিলায় পড়িয়া! ভঙ্গ হইয়া! যাউক। কিন্করের! তাহাই করিল-_. 
বালক হরি স্মরণ করিতে করিতে অধঃপতিত হইল । হরির প্রতি ভক্তিযুক্ত 
বাগককে ক্জগন্ধাত্রী পৃথিবী ধারণ করিলেন। বালকের কিছুই হইল না । পিতা 
তখন শন্বরাস্থরকে আজ্ঞ। করিলেন--তুমি মায়! দ্বার. ইহাকে বিনাশ কর। 
শশ্বর বহু চেষ্ট/ করিল কিন্তু সবই বিফল হুইল-_বালক “সম্মার মধুস্দনম্” বালক 
মধুন্দনকে শ্বরণ করিল।' ম্মরণ-মাত্রে শ্রীভগবানের চক্র আসিয়া! শন্বরের সমস্ত 
মায় নষ্ট করিয়া দিল। জর কত কত বধোপায় বালকের প্রতি প্রযুক্ত হইল-_- 
বায়ু পর্য্যস্ত বালককে ক্ষয় করিতে পারিল না । বালককে পুনরায় গুরুগৃহে পাঠান 


8৩৩ - উত্্ব। 


হইল। 'আচাধ্য তখন এঁ বালককে শুক্রনীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বালক 
যখন নীতিশান্ত্রে পণ্ডিত ও বিনীত হুইল তখন গুরু তীঙ্কার পিতাকে সংবাদ 
দিলেন বালক নীতি শাস্ত্রে শিক্ষিত হইয়ছে। এ 
পিতা পুত্রকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতৈ লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন পুত্র ! 
বল দেখি মিত্র, শত্র ও মধ্যস্থের প্রতি রাজা! ক্ষয় কালে, বৃদ্ধিকালে 'ও সাম্যকালে 
কিরূপ বাবার করিবেন? মন্ত্রী, অমাত্য, বাঠিরের ভিতরের লোক, চার 
চৌর, যুদ্ধেজীত, ইতর, কৃতা!কৃতা বিধান, অরণা বাসীদিগের বশীকরণ, গুঢ় 
শত্রু গ্রতীকার--ইত্যাদি বিষয়ে রাজার কিরূপ আচরণ কর! উচিত ? 
পুত্র পিতাকে প্রণ।ম করিয়! কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল গুরু আমাকে এই সমস্তই 
শিক্ষ। দিয়াছেন কিন্তু আমার মনে হয় এই.সকল-নীতি ভাল নছে। "নসৎ 
এতৎ মতং মম”। মিত্রাদির' বশীকরণে সাম দান ভেদ ও দণ্ড-_এই উপায় 
কথিত হইয়াছে কিন্তু পিতঃ ক্রোধ করিবেন না--আমি শক্র মিত্র ইত্যাদিই ত 
দেখি না। সাধ্যাভাবে সাধনের প্রয়োজন কোথায়? 
সর্বভূতাঝআকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে 
পরমাস্মনি গেবিন্দে মিন্রামিত্র কথ। কুতঃ [ 
তাত! সর্বভূতাস্মক জগন্নাথ পরমাত্মা গোবিন্দ যখন জগন্ময়- তখন মিত্রই 
ব1.কে অমিত্রই ব| কে--সবই ত তিনি । বিষণ 'আপনাতে আমাতে এবং অন্যত্র 
বিস্কমান। দত্ষ্যন্তি ভগবান্‌ বিষু ম'য় চান্তত্র চান্তি সঃ” যেখানে সেখালে 
গোবিন্দই ত মিত্র, পৃথক শক্র আবার কোথায়? অবিছ্ু/র অন্তর্গত ছুষ্ট 
উদ্ভমের ফল কি ?1__শত্র ভাবিয়া পরে শক্র বশীকরণে চেষ্টা কেন? নিষ্কাম আত্ম- 
বিগ্চাতে যত্ব করাই ত কর্তব্য । 'অকজ্ঞানীই অবিগ্ভাকে বিগ্। মনে করে-_বালকইন। 
খগ্োতকে অগ্নি মনে করে ? | 
'তৎ কর্ম যন বন্ধায় স| বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। 
অয়াসায়া পরং কর্ম বিগ্যান্তা শিল্লিনৈপুণম্‌ ॥. 


যে কর্ম করিলে বন্ধনে পড়িতে হয় লা তাহাই কম্ম। সেই দ্থিচ্চাই বিস্তাঁ। 
যাহা আমাদিগকে দেহ হইতে, মন হইতে, জগৎ হইতে মুক্ত করে। অপর কর্ম 
আয়াস মাত এবং অপর বিস্তা শিল্প নৈপুণা মাত্র। পিতঃ আমি আপনাকে 
গ্রণাম করিয়। সার কথা! বলিতেছি শ্রবণ করুন। রাজ্য চিন্তা কে ন! করে; ধন 
বাঞ্ছ। কে ন। করে? -তধাপি ভবিতবা বলেই মানুষ এই তুইই পায়. সকল 
মানুষই বড় হুইতে চায় কিছু ভাগ্য বলেই মানুষ মহত হয়| শুধু উদ্ভমে হয় না । 


ভক্তের স্মরণ । | ৪৩১ 


প্রভে! ! জড়-_নিশ্চেষ্ট, বিবেক হীন, কুনীতি পরায়ণ অস্ুরদিগের ভাগোও 
ভোগ প্রচুর রাজা লাত হয়। লক্ষমীলাভ জন্ত বা নির্বাণ লাভ জন্ঠ পুণ্া কন 
কর! চাই২এবং সমতার জন্য যত্ব চাই। | 


দেব! মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষি বৃক্ষ সরীস্থপাঃ । 
রূপমেতদনস্তহ্য বিষেগার্ভিন্ন মিব স্তিতম্‌ ॥ 
এতদ্বিজানতা সর্ব জগংস্থাবর জঙগমম্‌। | 
্রষ্টত্যমাত্মবৎ বিষণ ধতোহয়ং বিশ্বরূপধূক্‌ ॥ 
এবং জ্ঞাতে স ভগবান্‌ অনাদিঃ পরমেশ্বরঃ | 
প্রসীদতাচাতস্তশ্মিন্‌ প্রসন্নে রেশ সংক্ষয়ঃ ॥ 


দেবতা, মনুষ্য, পণ্ড, বৃক্ষ, সরীশ্থপ--ইহার। দেখিতে ভিন্ন হইলেও-_ইছারা 
অনন্ত বিষ্ুুরই রূপ। ইহ! জানিয়। স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই জগৎকে আত্মবৎ দেখ 
উচিত, কারণ এই এক বিষ্ণণই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন | এই জ্ঞান হইলে 
সেই ভগবান্‌ অনার্দি অচ্যুত প্রপন্ন হন আর তিনি প্রসন্ন হইলে মানুষের সর্বব- 
প্রকার ক্লেশের নিঃশেষ হয়। | 

এই কথ শুনিয়৷ ক্রোধে সিংহাসন হইতে উখিত হইয়া পিত। _-পপুজ্রং পদ। 
বক্ষ তাড়য়ৎ” পিতা! পুত্রের বক্ষে পদাঘাত কিলেন। কোপে অসহিষ্ণু পিতা, 
প্রজ্বলিত হইয়া, হস্তে হস্ত নিম্পেষণ পূর্বক জগৎকে যেন নাশ করিবেন এই ভাবে 
বলিতে লাগিলেন--হে রক্ষকগণ তোমর! এই পাপ পুত্রকে নাগ পাশে দৃঢ় বন্ধ 
করিয়। মহাসমুদ্রে নিক্ষেপ কর-_বিলম্ব করিও না, কারণ আমার এই পুত্র আমার 
সকল গ্রজাকে নিজের মতে আনয়ন করিবে। আমি নিবারণ করিলাম-__ সকলে 
নিবারণ করিল--পাপিষ্ঠ কিছুতেই বিষ্ণুর স্ততি ছাড়িল না। বধই ইহার 
উপকারক। 

দৈত্যের! গ্রভূর আজ্ঞামত কার্ধয করিল, পুন্রকে সলিলালয়ে নিক্ষেপ 
করিল। খ্রাহলাদ বিচলিত হইলেন--মাঁর মহাসমুদ্র চঞ্চল হইয়! উঠিল, ক্ষোভ 
প্রাপ্ত হইল__সমস্ত।ৎ উদ্বেলিত হইল। চারিদিক জলপুঞ্জে প্লাবিত দেখিয়া 
হিরণ্যকশিপু দৈত্যদিগকে বলিতে লাগিলেন_-হে দিতিপুত্রগণ তোমর! সমুদ্রে 
নিশ্ছিদ্র পর্বত সমূহ নিক্ষেপ করিয়! এই দুর্মতিকে গম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত কর। 

নান্সিদ ছুতি নৈবায়ং শঙ্গৈশ্ছিযো ন চোরগৈঃ। 
ক্ষযংনীতে! ন বাতেন ন বিষেণ ন কতা! ॥ 


৪৩২ উতসব। 


ন মায়াভি ন চৈবোচ্চাৎ পাতিতে! ন চ দিগ গজৈঃ। 
বালোহ তি ছুষ্টচিত্তে'হয়ং নানেনার্ধোইস্তি জীবত্তা ॥ 

এই বাগক অগ্নিতে পুড়িল ন, অস্ত্র'থাতে ছিন্ন হইল ন1, সর্প দংশনে মরিল 
না, বাধুতে শুষ্ক হইল না, বিষ পানে ইহার প্রাণ গেল না, কৃত্যা, মায়া, দিগ- 
গজ--কেহই ইহার কিছুই করিতে পারিল না, 'অতি উচ্চ স্থান হইতে পতিত 
হইয়াও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল ন এই বালক 'অতি ছুষ্টচিত্ত-_- ইহার জীবিত থাকায় ফল 
নাই। এ সহত্র বৎসর সমুদ্র মধ্যে পর্বত তলে থাকুক-_ছুশ্মুতির ইঠাতেই মৃত্য 
হুইবে। ৃ 

দৈতাগণ সহঅ যোজন পর্য্যস্ত সমুদ্রকে পর্বতে আচ্ছন্ন করিল। বিত্ত ভক্তের 
সম্বল মাত্র শ্মরণ। প্রহলাদ শ্বরণ করিলেন- স্তব করিলেন ৷ পুনঃ পুনঃ প্রণাম 
করিতে লাগিলেন। আহা ! পুরুযোত্বম, সর্ব লোকাঙ্মন্, তীক্ষম চক্রিন্‌! গে! 
ব্রাঙ্গণ হিতকারী ব্রহ্মণাদেব, জগতের হিতম্বরূপ কৃষ্ণ, গোবিন্দ তোমাকে নমস্কার | 
আহা! সমস্তই তুম, তূমিই স্তোতা স্ততি স্তব্--সকলেই তোমারই চিন্ত! 
করেন, সকলে তোমাকেই পুঁজ! করেন ) তুমি সুক্ষ, সুঙ্মতর, হুক্মতম আবার 
সুপ্াদি বিশেষণের অগোচর তুমি, অচিস্ত্য তু'ম--আহ1! পুরুষোত্তম আমি 
তোমায় নমস্কার করিতেছি, সর্ধবভূতে তোমারই অপর প্রক্কৃতি--তোমারউ জড়শক্তি 
কার্য করেন - তাহাকে আমার নমস্কার, তোমার অতি ছুজ্ঞেয় ঈশ্বরী বা পর! ব 
চিৎ শক্তিকেও আমি নমস্কার করি। তোমার নামরূপ নাই-_তুমি "আছ" এই 
অস্তিত্বে মাত্র তুমি উপলব্ধ হও। দেবতারা তোমার পরমরূপ দেখিতে ন! পাইয়া 
তোমার অবতার রূপের অর্চন। করেন। 

যন্তাবতার রূপাণি সমর্চস্তি দিবৌকসঃ। 
অপত্তান্তঃ পরং রূপং নমন্তশ্মৈ মহা ত্বনে ॥ 


ভগবন্‌ আমি তোমায় নমস্কার করিতেছি । 

তং সর্ধসাক্ষিণং বিধুরং নমন্তে পরমেশ্বরম্‌ ॥ 
নমোহন্ত বিষবে তশ্মৈ যস্তাভিক্মমিদং জগৎ । 
ধোয়ঃ স জগতামাগ্ঃ প্রসীদতু মমাব্যয়ঃ ॥ 

যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ বিশ্বমক্ষরমব্যয়ম্‌। 

আধারতৃতঃ সর্বন্ স প্রসীদতু মে হুরিঃ ॥ 

নমোস্ত বিষবে তশ্মৈ নমন্তন্রৈ পুনঃ পুনঃ | 
ত্র সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বং সর্বসংশ্রয়ঃ ॥ 

লস | (ব্ুমশঃ) 


ষে!গবাশিষ্ঠ স্থিতি ২৬ ও ২৭ সর্গঃ ॥ ৮৭৭ 


তখন অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ববক পক্ষযুক্ত পর্বতের ন্যায় সাগরতটস্থ 
কুণ্ত এবং গিরিকন্দর নিচয় হইতে উদ্খিত হইতে লাগিল । দানব 
সৈম্যে ষ্ঠাবা পৃথথবী পরিশ্যাপ্ত হইল। স্থর সৈহ্যগণও স্ুমেরু কন্দর 
ও নিকুগ্ হইতে বিনির্গত হইয়া উদ্ধপথে গমন করিতে লাগিল । 
অকালে মহাপ্রলয়েরন্যায় তখন দেবান্থর সংগ্রাম আরম্ত হইল । 
প্রকাণ্ড ছিন্ন মস্তক সকল ভূতলে পতিত হইতে লাগিল, তাহাদের 
কুগুল যুক্ত তেজোময় মস্তক সকল চত্ুর্দিক উদ্ভাসিত করায় মনে 
হইতে লাগিল যেন প্রলয় কালীন চন্দ্র সূর্য সকল বিধ্বস্ত হইয়া পতিত 
হইতেছে । দেবান্থরগণের অক্ত্রাধীতে কুলাচল নিচয়ের সানু প্রদেশ 
সকল বিদীর্ণ হইতে লাগিল--তাহার ভীষণ শব্দে গিরিগুহাশায়ী কেশরী 
সকল ভয়ে অন্তনিলীন হইতে লাগিল । পরস্পরের অক্ত্রাধাতে অগ্নি- 
স্কুলিঙ্গ সকল ইতস্ততঃ বিকার্ণ হওয়ায় মনে হইনে লাগিল যেন চূর্ণ 
বিচুর্ণ তারকা রাজি চারিদিকে ছুটিয়া পড়িতেছে । এই ভীষণ সংগ্রামে 
দেখা গেলু প্রলয় কালের তালবৃক্ষসদূশ উন্নতকায় বেতাল সকল যেন 
শোণিত মাংসময় মহাঁসমুদ্রতীরে তাললয় সহকারে নৃত্য করিতেছে । 
প্রচণ্ড মারুত যেমন জলদাবলীকে আক্রমণ করে, মার্জীরগণ যেমন 
বৃদ্ধ মুষিকদিগকে আক্রমণ করে সেইরূপে দানব-অস্ত্র'ঘাত-বিপর্ধ্যস্ত 
দেবগণ দানব নিচয়কে আক্রমণ করিলেন এবং দানাবেরা ভলুকগণের 
বক্ষারূঢ় মনুষ্য আক্রমণের ন্যায় সমরোন্মস্ত দেবগণকে আক্রমণ করিল । 
যেমন উড়ুম্বর মধ্যস্থ আকাশে মশকগণের তুযুল যুদ্ধ হয় সেইরূপ 
আকাশাবকাশে দেব দানব সেনায় তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। 
মাতঙ্গ মণ্ডল পদদলিত যোদ্ধাগণের চীগুকার ও মাতঙ্গের বৃংহিত 
ধ্বনিতে গুলয় কালীন ঘোর ঘন গর্ভনের ন্যায় সমর কোলাহল অতি 
ভীষণ হইয়। উঠিল । রথনিচয়ের সংঘর্ষণে ছুর্ববল যোদ্ধবুন্দের জবা, 
দলিত হইতে লাগিল । তণগ্কালে নগর, গ্রাম, পর্ববত, বন, মন্সুষ্য_-. 
সমস্তই নিষ্পিষট হইতে লাগিল। পর্ববত সকলের পার্থ দেশে বীর- 
গণের ভীষণ বাহবাস্ফোটনে পর্বত সকল কম্পিত হইতে লাগিল মনে 
হইল যেন ব্রঙ্ষাণ্ড মণ্ডুপই কম্পিত হইতেছে । পগ্মিনীতে ভ্রমরের 
১১১ 


৮৭৮ যোগবাশিশ্ঠ স্থিতি ২৬ ও ২৭ সর্গঃ। 


হ্যায় যমরাজ, সেনানায়কগণের প্রাণ হরণধর্থ কখন ব। লুকায়িত কখন 
ব! যুদ্ধার্থ সকলের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন । সপক্ষ পর্ববত-প্রায় 
ভীমকায় দানব গণের ক্রু হ গমনাগমন জন্য শব শব শবে এবং ভুয়োভূয় 
ভয়ঙ্কর ভাঙ্কার শব্ষে রণস্থল নিতান্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল। (কেহ 
চীশুকার করিয়া পলায়ন করিঞেছে, কেহ রক্তে ধৌত-সর্ববাঙগ হইতেছে, 
কেহ রক্ত কর্দম মক্ষিত হইয়। সমরাঙ্গনে বিলুষ্ঠিত হইতেছে । আগ্নেয়াস্ত্র, 
খারুণাজ্জ ঘন ঘন বর্ষত হইতেছে, কখন ঘোর অন্ধবাণর পরক্ষণেই 
প্রকাশ, কখন অজল্র বারিধারা বষণ;, কখন অ'গ্ন বষণে তাহার 
নিবারণ-_-এই ভীষণ দেব দানব সংগ্রামে প্রলয় পয়োধরের জল ধারা 
বর্ষণের ন্যায় অস্ত্র বর্ষণ আস্ত হইল । বজ্জ প্রহারে যে সকল মহাস্থর 
গতান্্ হইতে লাগিল, শুক্র গুরুর মৃতসঞ্জীবনী বিদ্াপ্ুভাবে তাহার! 
আবার জীবিত হইতে লাগিল। দেবগণ কখন পরাস্ত বখন বা 
জয়োদ্ধত হইতে লাগলেন । কত কত তরুশাখার অগ্রভাগে প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড শব দেহ সকল লম্বমান হইয়া দোছুল্যমান হইতে লাগল । 
গণপতি স্তুদীর্ঘ শুণু দ্বারা পর্বতোপম দানবগণকে আক্রমণ করিতে 
লাগিলেন । চন্দ্র সূর্ধাদ দিকপতিগণ দানব ভয়ে এক দিকেই মিলিত 
হইতে লাগিলেন। সিদ্ধ, সাধ্য, মরুদ্গণ নিস্পন্দ হইলেন, গন্ধ, 
কিন্নর, অমর ও চারণগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। 
অস্থরবর দাম অন্ত্রন্চিয়ে দেবগণকে বেষ্টন পুর্ববক সিংহনাদ করিতে 
লাগিল। ব্যাল স্ুরাস্থরগণের গুহ সকল স্বীয় করে আকর্ষণ পুর্ববক 
চূর্ণ বিচরণ করিতে লাগিল এবং কট দেববুন্দকে বিদলিত করিতে 
লাগিল । কতক্ষণ পরে দেবগণ রণে ভঙ্গ দ্রিলেন। অস্থরেরা পশ্চাৎ 
ধাবিত হইল। কিন্তু সিংহ যেমন লতাজালব্যাপ্ত নিবিড় অরণ্যমধ্যে 
লুক্কায়িত মৃগগণের অনুসন্ধান পায় না সেইরূপ দানবগণ বহু অনুসন্ধান 
করিয়াও দেবগণের সন্ধান পাইল না । দামাদি তখন প্রফুল্লচিত্তে 
শন্বরের নিকট গমন করিল । 

দেৰগণ পরাজিত হইয়৷ ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন । চন্দ্রমা 
সায়ংকালে সূধ্যকিরণরঞ্জিত রক্তবর্ণ সমুদ্রে উদদত হইলে যেমন দৃশ্য . 
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হয়, ব্রহ্মা! রক্তণন্ত কলেবর 'ও রক্তানন দেবতা বৃন্দের সম্মুখে আবিভূতি 
হইয়া স্ুইরূপ দৃশ্যের প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মা দেবতাগণের মুখে 
যুদ্ধ বিবরণ শুনিলেন, শুনিয়। মনে মনে বিচার করিয়া বলিলেন, হে. 
_ দেবগণ সহত্র বর্ষের পর শম্বর হ'রর হস্তে বিনষ্ট হইবে__তোঁমরা সেই 
কাল পধ্যন্ত প্রতীক্ষা কর । সম্প্রতি তোমরা দাম ব্যাল কটের স'হত 
পুনঃ পুনঃ মায়াধুদ্ধ কর এবং পুনঃ পুনঃ পলায়ন কর। যুদ্ধাভ্যাস 
বশে উহাদিগের দর্পণ বু স্থবিমল অন্তরে প্রথম বাসনা বীজ অহঙ্কার 
প্রতিবিন্বিত হইবে । পরে বাসনা জাগিবে তখন উহার জালবদ্ধ 
বিহজগব্ তোমাদের নিকট পরাজিত হইবে । অহং পুর্ববক কৃত কম্মই 
বাসনার কারণ । হে দেবগণ ইহারা এখন বাসনাবিহীন ও সুখ দুঃখ 
বিবভিজত । সেই কারণে ইহাদের ধৈধ্যগুণ দুর্ভয় বলয়! ইহারা 
তোমাদিগকে পরাস্ত করিতেছে । 
এই জগতে যাহার! বাসন। রজ্জুতে আবদ্ধ ও আশার বশীভূত 
তাহারাই রজ্জুবদ্ধ বিহগের ন্যায় শত্রুর বশতাপন্ন হইয়া থাকে. কিন্ত 
যাহারা বাসনা বিহীন ও সর্ববত্র আসক্তি শুন্য তাহার! কিছুতেই হৃষ্টতুষ্ট 
পুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয় না। 
যন্থান্তর্বাসনারজ্দ্ব। গ্রন্থিবন্ধঃ শরারিণঃ | 
মহানপি বহুজ্জোপি স বালেনাপি জীয়তে ॥ ২০ 
অহং সোহং মমেদং তদিত্যাকল্লিতঃ কল্পনঃ | 
আপদাং পাত্রতামেতি পয়সামিব সাগরঃ ॥ ২১ 
ইয়ন্মাব্রপরিচ্ছিনো যেনাত্মা ভব্যভাবিতঃ | 
স সর্বজ্ছোপি সর্বত্র পরাঁং কপণতাং গতঃ ॥ ২২ 
অনন্তশ্থা প্রমেয়স্থ যেনেয়ত্ত প্রকল্িত। । 
হণতন স্তম্ তে নাত! স্বাত্সনৈবাবশীকৃতঃ ॥ ২৩ 
আত্মানোব্যতিরিক্তং যত কিঞ্চিদিস্তি জগজ্রয়ে । 
যক্রোপাদেয়ভাবেন বদ্ধ! ভবতু বাসশ ॥ ২৪ 
আস্মথামাত্রমনন্তানাং ছুঃখানামাকরং বিছুঃ | 
আনাস্থ মাত্রমভিতঃ সুখানামাকরং বিছুঃ ॥। ২৫ 
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যাহার অন্তস্থ বাপনায় শরীরের গ্রন্থি পর্যন্ত আবদ্ধ, সে ব্যক্তি 
বহুজ্ঞ ও মহণ্ হইলেও বালকের নিকটেও পরাভব প্রাপ্ত হয়। এই 
আমি, ইহা আমার, এইরূপ কল্পনাকারী পুরুষ-_সাগর যেমন নিখিল 
জল প্রবাহের আধার--সেইরূপ সকল প্রকার আপদের ভাজন হয় । 
সকল প্রকার বাসনার মধ্যে দেহাদিতে অহংজ্ভানরূপ বাসনাই মহ 
অনর্থের কারণ। দেহাদিতে অহং বুদ্ধি বশতঃ আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন 
বলিয়া যে বোধ করে, সে সর্ববজ্ঞ হইলেও নিতান্ত দীনহীন । অপ- 
'রচ্ছিন্ন অপ্রমেয় আত্মার ইয়ত্ব! ষে কল্লপন! করে-_এই আমি ইত্যাকাঁর 
অবধারণ করে সে আপন। দ্বারাই আপনাকে স-সারের অনর্থ পরস্পরায় 
ক্রিষট করিয়া থাকে । 

আত্মা ছাড়া এই ভব্রিজগতে যদি কিছু থাকে তবেইত উপাদেয় 
বুদ্ধতে তাহানে বাসনা হইতে পারে_কিন্তু আত্ম! ভিন্ন তআর 
কিছুরই অস্তত্ব পর্যন্ত নাই-_তবে আবার বাসন। কিসের হইবে ? 

মাতম ভিন্ন কোন কিছুতে আস্থা কর অনন্ত দুঃখ পাইবে, সর্বত্র 
অনাস্থ। কর স্থখের আকরে পৌছিবে- ইহাই পগ্ডিতেরা বলেন । 

দাম ব্যাল ও কট যাব এই সংসার স্থিতিতে 'অনাস্থাবান থাকিবে 
তান মশক সমুহের অনল জয় করার মত তোমরা তাহাদিগকে 
পরাজয় করিতে পারিবেন । দীনতা-_কাতরতার পশ্চাণ্গামী যে 
অন্তর বাসন! তাহ।র দ্ব'রাই মানুষ পরাজিত হয়-_বাসনা-কাতর ন৷! 
হইলে মশকও অমরাচলের ন্যায়-_স্ুমেরু পর্ববতেরন্যায় নিশ্চলভাবেই 
থাকে । যেখানে বাসনা থাকে পেখানেই ইহ। স্থলত্ব গ্রাপ্ত হয় যেহেতু 
গুণধন্মী পদার্থে ই পীনত্ব গুণ দেখা যায়, এবং অবয়সের উপচয় ভিন্ন 
সুলতা সিদ্ধ হয় না । বিদ্যমান দ্রবোই দ্বিত্ব-ৃদ্ধি দেখা যায়-__-অসৎ 
ব! অবিদ্ধমান বস্তুতে তাহা দেখ। যায় না। 'সেই জন্য বলিতেছি 
“বিছাতে বাসনা যত্র তত্র সা যাতি পীনতাম্” যেখানে বাসনা 
জন্মে সেইথানেই ইহ! দিন দিন বৃদ্ধ প্রাপ্ত হয়। 

হে ইন্দ্র' যাহাতে দামার্দ শত্র“এই দেহই.আমি” “এই জয় 
পরাঞ্জয় আমার” ইত্যাদি বাসন! যুক্ত হয় তোমরা তাহাই কর। 
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যা যা জনম) বিপদে ভাবাভাবদশাশ্চ যাঃ। 
তৃষ্ণাকরঞ্জবল্ল্যাস্তামত্রর্ধ্যঃ কটু কোমলাঃ ॥ ৩০ 
লৌকের যে যে বিপদ এবং ভাব অভাব ইতাদি অবস্থা! সংঘটিত 


হয় তাহ! সমস্তই তৃষগরূপ করণগ্ুবল্লীর কটু কোমল মঞ্তরী। 


বাসনাতন্ত্বব্ধো যে! লোকে! বিপরিবর্ততে । 
সা প্রবৃদ্ধাতিছুঃখায় স্বখায়োচ্ছেদমাগত। ॥ ৩১ 
যে ব্যক্তি বাসন৷ সুত্র দ্বার বদ্ধ হইয়! অবস্থান করে, তাহার 


বাসনাই অতিশয় ছুঃখের জন্য বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং বাপনার উচ্ছেদই 
তাহার সর্বপ্রকার স্থখের ক্তন্তই হয়। সিংহ যেমন শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
হয় সেইরূপ অতি ধীর জ্ভ্ঞানী ব্যক্তিও, তৃষ দ্বারা আবদ্ধ হয়েন। 
তৃষ্ণাই হইতেছে দেহরূপ বুক্ষস্থিত হৃদয় রূপ নীড় বাসী চিত্ত বিহজের 
বাগুর। । বাসনা-কাতর মন্ুষ্যকে যমরাজ আকর্ষণ করেন যেমন 
রজ্জুদদ্ধ বিহঙ্গকে বালক যখন আকর্ষণ করে তখন উহ বিবশ হইয়। 
ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ধড়ফড় করে সেইরূপ । দেব- 
রাজ। এখন আর তোমাদের আয়ুধ ভার বহনের ও রণ ভ্রমণের 
প্রয়োজন নাই, যাহাতে দাম ব্যাল কটের মনে অভিমান জাগ্রত 
হয়, যুক্তি সহকারে সেই বিষয়ে যত্রবান হও । হে অমর 
নায়ক ! যতদিন শক্রদিগের অন্তরে ধৈর্যা অক্ষুন্ধা থাকিবে 
ততদিন তোমর! অস্ত্রশস্ত্র ও গুক্রকুট নীতি__কিছুতেই তোমরা 
উহাদিগকে জয় করিতে পার্বেনা । দাম বাল কট তোমা'দগের 
সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়। জয়ী হইলে অবশ্যই উন্মন্তচিন্ত হইয়া 
অহঙ্কারময়ী বাসনার বশীভূত হইবে, আর তখনই তোমরা শন্বর স্থষ্ট 
অজ্ঞ এ হস্থরদিগকে জয় করিতে পারিবে । 

সম বিষমমিদং জগণ্ড সমগ্রং 

সমুপনতং স্থিরতাং স্ববাসনান্তঃ | 

চলচল লহরীভরে। থাকা 

বত ইহ সৈব চিকিওস্ঠতাং প্রয়াতা ॥ ৪১ 

সমবিষমং ন্থিরতাং- প্রবাহ নিত্যতাং সমুপনতং সমুপগন্তং 

স্থিতমিত্যর্থঃ। ঘখ!। জলাশয়াস্তশচলচলানামত্যন্তচপলানাং বিচিত্র 


৮৮৭ যোগবাশিষ্ঠ শ্হিতি ২৮ ও ২৯ সর্গঃ । 


লহরীণাং ভরোহতিশয়ো। জলাত্মনৈবান্তি তথা স্ববাসনান্তরিদং সমবিষমং 


স্থিরতাং ইতা'দ। 
সমগ্র জগণ্ড প্রবাহ বিলোল সমুদ্রলহরীর ন্যায় স্বীয় বীসনারই 


অন্তরে নিত্যপ্রবাহিত হইতেছে । তোমরা অগ্রে যাহাতে শক্রপক্ষের 
বাসন। জাগাইতে পার তাহাই কর পশ্চাশ্ড তাহাদিগকে পরাজয় করিতে 
চেষ্টা করিবে। 





স্থিতি প্রকরণ ২৮ ও ২৯ সর্গঃ। 
পুনযুদ্ধ-_অহংকার গ্রস্ত | 

দেবগণকে উপদেশ দিয়! ব্রঙ্গা' অন্তর্ধন করিলেন । “বেলাবনিতটে 
শবদং কৃত্বেবান্থুতরঙ্গকঃ” বেলাভূমিহে শব্দ করিয়া যেমন সমুদ্রতরজ 
সমুদ্রে অন্তর্ধান করে সেইরূপ । দেবতাগণ উপদেশ লাভ কয়! ন্দ স্ব 
স্থানে প্রতিগমন করিলেন “কমলা-মোদমাদায় বনমালামিবানিলা১” 
বায়ু কমলের স্থরভ গ্রহণ করিয়। যেমন বনবী-থতে গমন করে 
সেইরূপ । দেবগণ স্ব স্ব মনোহর মন্দিরে কিছুদিন বিশ্রাম করিলেন 
“ঘ্বিরেফা ইব পদ্দেষু ” ভ্রমর যেমন পল্মমধ্যে বিশ্রাম করে সেইরূপ । 
কিয়তকাঁল বিশ্রামান্তে দেবগণ আপনাদের কল'ণকর অভ্যুদয় কাল 
আগত বুঝিয়া পুনরায় সংগ্রাম প্রস্তত হইলেন । তখন “প্রলয়াভ্র-রবে। 
পমম্” প্রলয় কালের জলদনাদের ন্যায় তাহার৷ দেব দুন্দুভি নিনাদ 
করিলেন। পাতালতলে অস্থরগণ সেই মহাব্যোমে দুন্দুভিনাদ শ্রবণ 
করিলেন। পুনরায় যুদ্ধ বাধিল। অন্তরক্ষমণ্ডল দেবাস্থরে পরিপুরিত 
হইতে লাগিল। পক্ষিগণ যেমন কলহকালে ভ্রুতবেগে উদ্ধ আকাশ 
হইতে নিঙ্গ আকাশে আপতিত হয়, কেহ বা উত্পঠিত হয় কেহ বা 
অতি ক্ষিপ্রবেগে তিধ্যগভাবে ছুটিয়া যায় সেইরূপ অস্থরগণ কখন 
বন্থুধাতল হইতে গগনে উৎপতিত কখন ব। দেবগণ উদ্ধদেশ হইতে 
ভূতলে আপতিত হইতে লাগিলেন । উভয় পক্ষ হইতে ক্রোধভরে অসি, 
শর, ; শক্তি, মুষল, মুদগর, গদা, পরশু, শঙ্খ, চক্র, শিলা, ব্জ, পর্ববত, 
অঙ্ঠি, বৃক্ষ, অহিমুখ, গরুড়মুখ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র চারিদিকে নিক্ষিণ্ত 


যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ২৮ ও ২৯ সর্গঃ। ৮৮৩ 


হইতে লাগিল । ঘন ঘোষবতী অস্ত্রনদী চারিদিক হইতে যেন প্রণাহিত 
হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অত ভয়ঙ্কর মায়াযুদদ আরম্ত 
হইল । : দেখা গেল কখন সমস্তই পৃথিবীময়ী, কখন অগ্নিময়ী, কখন 
জলময়ী, কখন বায়ুময়ী হইতেছে । পৃথিবীময়ী মায় প্রকটিত হইলে 
মনে হইতে লাগিল পৃথিবা যেন বিঘুর্ণিত হইতেছে, অধোগামী হইতেছে, 
পাত।লস্থ জলে নিম'জ্জত হইতেছে । অগ্নিময়ী মায়াতে মনে হইতে 
লাগিল যেন অগ্ন সমস্ত পৃথিবী ছাইয়া সমস্ত দগ্ধ করিতেছে । জলময়ী 
“মায়াতে পৃথিবী যেন একার্ণবে নিমগ্ন হইতেছে। বায়ুময়ী মায়াতে 
মনে হইল পৃথিবী যেন পক্ষীর ন্যায় আকাশে উডটীন হইতেছে । দেব 
দানবের আয়ুধ রাশি পুথিবীর পর্ণবত সমূহকে বিঘট্রিত ও বিচুর্ণিত 
করিতে লাগল ; দেব দানবের শরীর শোণিত সলিলে সমর মহার্ণৰ 
পরিপুর্ণ হইল । এই মায়৷ যুদ্ধে দেখা গেল শত শত লৌহসিংহ সজীব 
হইয়! চারিদকে নানাবিধ অন্ধ উগ্দীরণ করিতেছে এসং শত শত দেব 
দাঁনব বিনাশ করিতেছে । কখন ব! মায় সর্প সকল প্রাভুভূতি হইয়! 
সমুদ্র তরঙ্গের উল্লাস সহকারে চারিদিকে বিচরণ করিতেছে এবং বিষ 
উদ্দীরণ করিয়। দিঞ্সগুল দগ্ধ করিতেছে । উভয় পক্ষ হইতে শৈলাস্ত, 
সর্পান্ত্, গরুড়ান্ত্র সকল আবিভূর্ত হইতে লাগিল । অন্তরীক্ষে যুদ্ধ 
প্রাঙ্গনে কখন মায়া সমুদ্র, কখন মায়ার অগ্রিরাশি, কখন শত্সূ্য, কখন 
প্রগাট অন্দকার পটল দিজ্সগুল আচ্ছন্ন করিতে লাগিল । দেব দানবের 
ছিন্ন শির, ছিন্ন কর. ছিন্ন উরু চারিদিক পুর্ণ করিয়! ফেলিল। 
কোথাও হস্তিগণের ভীম দেহ) কোথাও ভটগণের প্রকাণ্ড কলেবর 
পুষ্জীকৃত হইতে লাগিল । রণছুন্দুভি ধ্বনিতে নন্তরক্ষ পুর্ণ হইল, 
রুধির ধারীয় ভূধর ও ধরামগ্ডল প্রক্ষালিত হইল, রুধির হ্রদ ভক্ষক 
যক্ষ রক্ষঃ পিশাচের অতিভয়ঙ্কর শব্দে ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল, যেন আকুলিত 


হইয়া উঠিল । 
অনন্তদৃক্প্রস্থত বিকারকারিণী 


ক্ষয়োদয়োন্মুখস্থখ ছুঃখশংসিনী । 
রণক্রিয়ান্ুরত্থরঘট্সন্কট! ' 
তদাভবত খলু সদৃশীহ সংস্যতে ॥ ৩০ 


৮৮৪: যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ২৮ ও ২৯ সর্গ;ঃ। 
অনন্ত ব্রশ্মী চৈতন্তে জগদ্বিকার যে ভাবে আবিভূর্তি হয়, পাপীর হৃদয়ে 
দুঃখের প্রকাশক সংসার যে ভাবে কাধ্য করে, পুণ্যবানের হৃদয়ে স্থখের 
_ গ্রকাশক সংসার যে ভাবে আবিভুতি হয়, অশাস্্ীয় চিন্তবৃত্তিরূপ দানব 
এবং শাস্ত্রীয় চিন্ুবুত্তিরূপ দেবস্তাগণের সংঘট্টনে হৃদয় যেরূপ বিষম ভাব 
ধারণ করে, এই দেবাস্থর সংগ্রাম অবিদ্ভাদি ছুঃসংস্কারের হ্যায় সেইরূপ 
ছুস্তর হইয়া উঠিল। সহসা অস্থরগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তুমুল 
| ংগ্রাম আরন্ত কারল । মায়াযুদ্ধ, বাগযুদ্ধ। সন্ধি, বিএহ, পলায়ন, 
_ ধৈর্ধ্যাবলম্বন, অস্্যুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ__বুপ্রকারের যুদ্ধ চলিল । দেবাস্ুরের 
প্রথম যুদ্ধ তরিংশদর্ষব।াপী, দ্বিতীয় যুদ্ধ পঞ্চবর্ষ অফ্টমাস দশদিন, তৃতীয় 
. সুদ্ধ দ্বাদশদিন বাঁপী হইল । ' 
দামাদি আন্থরেরা অনুরক্ত ভইয়া যুদ্ধ করায় তাভাদের অহংবৃত্তি 
অভ্যস্ত হইয়া আসিল । ক্রমে চন্ত অহংগ্রস্ত হওয়ায় অহংকারের 
উপরে আস্থা! জন্মিল | 
নৈকট]তিশয়া ষদ্বৎড দর্পণং বিল্গব ভবেও । 
মভ্যাসাতিশয়াড হদ্বত তে সাহঙ্কারতাং গতাঃ ॥ ৬ 
বস্ত্র অতিশয় নিকটে থাকিলে যেমন দপণটাই প্রতিবিম্বমত হইয়! 
যায় সেইরূপ অতিশয় অভ্যাসে তাহাদের চিন্তে অহংকার আসিয়া 
গেল । 
বদ্ধ দুরগতং বস্ত্র নাদর্শে প্রতিবিন্বতি । 
পদার্থ বাসনা তদ্বত অনভ্যাসান জায়তে ॥ ৭ 
যেমন দূরস্থ বস্ আদর্শে প্রতিবি'ন্ত হয না সেইরূপ হভ)াসের 
. অভাব হইলে পদার্থ বাসনা জন্মেন।। যখন দামাদি অস্থরেরা 
অহঙ্কারময়ী বাসনাগ্রস্ত হইল তখনই তাহারা আমার জীবন, আমার 
অর্থ ইত্যাদ ভাবন! দ্ব।র। দানতা! প্রাপ্ত হইল । 
ভব বাসনয়া গ্রস্তা মোহ বাসনয়া ততঃ । 
আশাপাশ নিবন্ধাস্তে ততঃ কুপণতাং গতাঃ ॥৯ 
| এইরূপ ভাবে থাকা উচিত, এইরূপ ভাবে থকা উচিত 
' নয় --এইরূপ সংসার বাসন। যখন উঠিল তখন আমাদের দেহকে রোগ 


শ্রীগীতা। 


জীবুক্ত রাঁমদয়াল মঙ্জুষদার এম, এ আলোচিত। 

“মার্তেব হিন্তকারিণী” শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পপ 
দেখাইয়া! দিয়া বলিতেছেন “তমেব বিদিত্বাতিযৃত্যুমেতি নাস্ঃ পন্থা বিচ্যাতেইয়নাক্স* 
“. -সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্ত উত্তেজন1 বাক্য গ্রয়োগে 
শ্রীগীত৷ বলিতেছেন “মামেকং শরণং ব্রজ” এই উত্তেজন1 ও 'আশ্ব।সবা নীই শ্রীগীতার 
. বিশেষত্ব । আলোচক তাহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা 
স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-রুপা গত অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তন্থারা তিনি প্রত্তি- 
শ্লোকের গভীর তত্ব সমুহ সহজবোধ্য ভাষায় পপ্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। 
অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখা এ পর্ধ্যস্ত আর প্রকাশিত হয় নাই । 
এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ব আমর! সুধী সমাজকে সবিনয়ে 
অনুরোধ করিতেছি । শ্রীগীতা তিনখপ্ডে প্রকাশিত ভইয়াছে। প্রতি খগ্ডের মূল্য 
বাধাই 8॥* টাকা, মোট ১৩০ টাকা । 


উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল্‌ মজুমদার মহাশয় প্রণীত 
অন্যান্য গ্রস্থাবলী । 


গীতাপরিচয় তৃতীয় সংহ্করণ__শ্রীভগবাঁনের উত্তেজনা ও আশ্বাসবানী 
প্রাণে প্রাণে উপলদ্ধি করিবার জন্ত শ্রীগীত! পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার 


অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে । গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাশ্বাদন 
না করিয়। থাক। যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস । বীধাই ১৪৭ আবীধা ১/* 1. 
ভদ্রো_-২য় সংফরণ* মহাভারতের স্থভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থথানি 
আধুনিক উপন্যাসের ছাচে লিখিত হইয়াছে । বিবাহ জীবনের নবান্ুরাগ কোন দো-ব 
নট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর 
রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পত্তন ও উত্থানের 
আলোচনা এতদুর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাজই উহ পাঠে 
এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ 
উপাদান পাইবেন, ইহা! আমর! সিনিছডি বলিতে পারি-_মূল্য আবাধা ১০ আন! ৃ 
বাধাই ১৪০ মাত্র। 
কৈকেযী--২য় সংস্করণ- দোষী ব্যক্তি কিরূপে অন্কৃতাপ করিয়! পুনরায় 
শ্রীভগবানের চরপাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্ত গ্রন্থকার রামাক্:... 
ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ৪ আধারের ব্েখা সম্পাতে ৮০ 
ক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়/ছেন মুল্য ॥* আনা মান্ে। 


২ র উৎসবের বিজ্ঞাপন 


সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ব__তৃতীয় সংস্করধ। পরিবর্ধিত, -ুৃষ্ঠ এবং 
ভ1বোদ্দীপক চিত্রসমন্থিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সন্কল্প জাগিতামাত্র সতী 
সাবিত্রী ঘেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তীহার ত্যাগ, লতযম, তিতিক্ষা এঝ 
পুরুষকার যেন মুর্ভি পরিগ্রহথ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ 
গ্রন্থকার তাহার মোহন তুলিক! ও সাধনার হরিচন্দন দার! সাবিত্রীর যে অনুপম 
খঙ্জরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্তক এ মাতৃরূপ মানসনয়নে 
দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অন্ুরাঁগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগ 
গ্বামীর পবিভ্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ব বিবুত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব । 


মুলা ॥* আন মাত্র 
 শ্সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসন। তত্ব” উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত 


হইয়াছে, শীপ্রই পৃত্তকাকারে বাহির হইবে। 


জ্রীবিচার চক্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ-__-এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির 
করা গেল। আবীধাইয়ের মূল্য ২০ টঃক| | অর্দ বাধাইয়ের মুল্য ২৪ ডাকমাণুল 
স্বতন্ত্র। পুস্তকথানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পুর্ণ । উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বীধাই- 
য়ের কাগজ, কালি, কাপড় বোড' প্রভৃতি যাঘতীয় উপাদানগুলিই ছুষ্ঘুল্য। পুস্তক 
খানি ভাল কাগজে ভাল করিয়! ছাপা, সুন্দর করিয়৷ বাধা দুতরাং যে মূল্য নির্ধা- 
রিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসস্তোষের কারণ ভইবে না। 
ভগবচ্চিন্তার জন্ত সকল শ্রেণীর লোকের যাহ। প্রয়োজন এই পুক্কে সমস্তই 
 মংগ্রহ করা হইয়াছে। প্ীলোকের|ও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন 
এইজন্ঠ নিত্য পাঠ্য স্তব স্তৃতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে । 
ইহাতে সমস্ত দেবতার ভ্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে মধাথণ্ডে বেদাস্তের 
সরল ব্যাখ্। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত কর! হইয়াছে । নিতা স্বাধ্যায় ভন্থ 
শ্ীপ্রীচণ্তী গীত! ইত্যাদি দেওয়! হইয়াছে । বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গ্রশ্থ 
সঙ্গে থাকিলে ধর্প্রাণ ব্যক্তির অন্ত পুস্তকের আবশ্ক হইবে না । 
নিয্ললিখিত পুন্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। 
শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যলীলা-_-১২,(২) উচ্ছাস; ৮* আনা 
৩) লক্ষমীরাণ-_১।০ (5) লোকালোফ-_-১২ (৫) আহ্িকম্‌-_1%। 
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প্রাপ্তিস্থান, “উত্সব” আফিস,১৬২নং বনুবাজার দ্রীট,কলিকাতা। - 
শছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অবৈতনিক কাধ্যাধাক্ষ। . 


শ্মি 


উৎসবের বিজ্ঞাপন । মি 
পুরাতন উৎসবের মূল্য হাঁস। 


এউশ্সন্দ” প্রথম বওসর ১৩১৩ সাল হইতে ১৩২৩ সাল পর্য্যন্ত 
প্রবঙ্ধাবলি পুস্তকাক্কারে “মনোনিবৃত্তি ব। নিত্যসঙ্গী নাম দিয়া 
বাহির করা হইয়াছে । নূতন গ্রাহকগণের সুবিধার জন্ত ১৩২৪।২৫।২৬ 


এবং ২৭ সালের “উত্সব” ২২ স্থলে ১০ পাইবেন। ২৮ সাল হইতে 


৩২ ডাঁক মাঞ্থল ব্তত্্র। 





সুযোগ সবিতা অন্তমিত প্রায় ! 
ডাঃ--শ্রীকার্তিকচক্্র বন্থ এম্‌, বি, সম্পাদিত-_ 


তঙ্গান্জঙ্য-ভ্লম্ষাচ্পজ্ 
নামক স্বাস্থ্য ও শক্তিচচ্চা এবং গুহ চিকিৎস! স্বন্ধীয় মনোরম সচিত্র মাসিক 
পত্রের শার্ধিক মুল্য ২২ যিনি ৬ই ভাদ্র জন্মাষ্টমীর পূর্বে পাঠিয়ে দিয়ে গ্রাহক 
শ্রেণীতুত্ক হধেন এবং এ সঙ্গে ২৫ জন কিন্বাঁ ৫* জন স্বদেশ বসল উদার 
মতাবলম্বী স্বাস্থাব্রতনিষ্ঠ ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা পেশ! স্পষ্ট করে লিখে 
দানাবেন, তিনি আমাদের কাজের কথায় ভরপুর সম্পূর্ণ নূতন ধরণের ৫০০ 
ৃ্ট! পুর্ণ যুগপ্রবর্তক নূতন সালের ১ খানি বাং খানি 
স্বাস্থ্য ধন্ম গুহ পঞ্জিক। 
বিনামূল্যে থরে বসে” উপহার পাবেন। কেবল মাত্র ৫০* খানি এই ভাবে 
বিতরণ করা! হবে। খুচরা মূল্য প্রতি খানি চৌদ্দ পয়সা, ডাক মাশুল দশ 
পয়সা । একশ খানি ও তারিখের মধ্যে লইলে ১৫]য় দেওয়া হইবে । রেল 
মাশুল স্বতন্ত্র । পঞ্জিকার নৃতনত্বও বিশেষত্ব দেখে দেশের পণ্ডিত মণ্ডলী পুলকিত 
ও চমতরুত হ'য়েছেন ? ভারতবর্ষ, বন্গমতী, আনন্দ বাজার, হিতবাদী, সময় গ্রভৃতি 
সকল শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্র একবাকো এর উচ্চ প্রশংসা করেছেন । আর মাত্র ৮** : 
কপি গুদামে আছে? প্রতাহ উঠিগ। যাইতেছে । এ সুযোগ হেলার হারাইবেন 
না। সত্বর হউন । | 
আনৃপেক্্রকুমার বন . .... 
: | কর্মকর্তী, ২ - 
৪৫ নং আমহাষ্ট স্ত্রী, কলিকা 


াাগ্রজোপোগ্রাগতেপ্োগ্রাগরগোতপিতাভাজেজেতে 


নুতন আবিষ্ষীর ! নৃতন আবিষ্কার 1! প্রি 
শ্বহ্র্ত্বি চ্ল্ব্িভ | নে 
অধ্যাপক টি 

শ্রীযুক্ত তারামোহন বেদান্ত শাস্ত্রী 
প্রলীত। নে 

ইহ! ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, বেদান্ত রচয়িতা, রি 
পুরাণলেখক শ্রীকৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাসের জীবনচরিত। দু 
ইহাতে জ্ঞান ভক্তি কম্মের অপুর্ব সমাবেশ, উপাসনার 


বিস্তৃত রহস্য, সাকার উপাসনা, মন্ত্র শাস্ত্রের বিশিষ্টতা, 
যোগভাম্া, ন্যায়শাস্ত্র, কাণাদ দর্শন ও বেদান্ত দর্শনের প্রতি- 
পান বিষয়, স্বর্গাদি লোকতত্ব. জীবন চরিতের মধ্যে বর্ণিত 
হইয়াছে । বাঙ্গলা সাহিত্যে ইহা নুতন আবিক্কার। 
মূল্য ১-২ 


আগ্রা 


222) 


আদল রা | 


অন্যস্ক” সম্জজসাতি গুস্তক্ালস্ম? ্ 

৩৮শং সদানন্দ বাজার, 

বনারস সিটি। 
উ্ারাগানাপাগাা্রাগ্রানাপ্রাগারাগ্ারারাতাতাাপ্রনতি 





পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্র বিদ্যাবারিধি প্রণীত 
আহ্বিককৃত্য ১ম ভাগ । 


(১ম, ২র, ও ৩য় খণ্ড একত্রে), ভডবপ ক্রাউন ১৬ পেজী, ৪*০ পৃষ্ঠারও 
উপর। চতুর্দশ সংস্করণ । মূলা ১॥০, বাধাই ২২। ভীপী খরচ'%/০। 


আছ্ছিকরৃত্য ২য় ভাগ । 

রঃ ( ৪র্থ, ৫ম খণ্ড একত্রে ), ৩য় সংস্করণ, প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । মূল্য 
- বোর্ড বাধাই ১০ । ভীপী খরচ1%০। ] 
-.. প্রাক ত্রিশ বংসর ধরিয়! হিন্দুর ধর্মকন্মের পরম সহায়তা করিয়। আসিতেছে। 
-. চৌন্দটি সংস্করণ হইতেই গ্রন্থের গৌরব বুঝ! যাইবে । 

সমস্ত মন্ত্রগুলির বিশদ সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে । | 

গুণগ্রাহী মহোদয়গণের নিকট হইতে আমরা “আক্কিক-কৃত্যেরর এত 
প্রশংসাপত্র পাইয়াছি ও পাইতেছি যে, সে সমুদায় ছাপিতে গেলে এক প্রকাও 
এ শ্রন্থ হইয়া পড়ে। | | 

- -* প্রান্তিস্থান_উ্ীস্ল্লো জন্ল৪নন শ্গাব্যব্রক্ঞ এম্‌ এপকবিরদ্ব ভবন”, 
সা শিবপুর, (হাওড়া) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সম্দ,২৯৩1১।১ কর্ণওয়ালিস ইট, 


শুতনন্ব” অফ কলিকাতা । 


সস লেগ এ রর 


উৎসবের বিজ্ঞাপন । রর £ 
ক্লাধন। ওঁষধালয়। 
ক্গাম্কা | 
অধ্যক্ষ প্ত্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ) এমএ, এফ সি এস্‌(লগুন): 


ভাগলপুর কলেজের রসায়ণশান্দের ভূতপুর্বব অধ্যাপক ( গ্রফেসার ) 
আুর্বেদীর -ওউধ £বিশুদ্ধ ও শান্্রনতে নিজ তন্বাবধানে গ্রস্ত হয়। প্জ। 
লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। রোগের বিপরণ জানাইলে বন্ধ পুর্ধক 
ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূররূপে গোপন রাগ! হয়। 


মকরধ্বজ (ব্বর্ণসিন্দ,র ) 
(হিিশুযদ্জ ও স্দর্শহখডিতু ১1 হ্তোলা। ৪২ টাকি] । 


উৎকৃষ্ট স্বণ, পারদ ও আমলাসার গন্দক দ্বারা বথাশাস্ব গ্রস্তত। 
(নিত্যপ্রয়োজনীয় সব্ধরোগনাশক মাহীষধ। 


চ্যবনপ্রাশ-_-০সন্ক ২ উন] । 

উৎকৃষ্ট কাঁশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি বাবতীয় উপাদানে পুর্ণ মাত্রায় 
যথাশান্ত্র প্রস্তত। কফ, কাসি, সদ্দি, বক্। (ক্ষয়রোগ ), হৃদরোগ প্রত্থৃতি 
রোগের মহৌষধ । সর্বপ্রকার ত্র্নলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মভৌষধ বা! 
খাগ্ভ বিশেষ । 

সারিবাদি সাঁলসা-__শশি ৮০ তান্না । 

সর্ধপ্রকার রক্তপরিষ্কারক সাঁলসা দ্রবো গ্রস্তত মঙোষপ | ঈহা সেবনে 
সর্বপ্রকার রক্তদোষ, পিষদোষ, প্রমেহ, গণোরিয়া, উপদূংশ ( সিফিলিস, ). 
স্বপ্নদোষ. ধাঁতুদৌর্বল্য, যক্ৎদোষ, স্ত্রীলোকের প্রদর, বাধক প্রভৃতি যাবতীয় 
দুরারোগ্য রোগ সহজে নিশ্চয়ই দুর হয় । সর্ব্রষ্ঠ খোলা সালস।। 


শুক্রসঞ্জীবন- সেল ৯৬২ টাকা । 
ইহ! সেবনে ধাতুদৌর্ববল্য, শুক্রহীনতা। স্বপ্রদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে : 
সারিয়া যায়। ইহা অপরিসীম আনন্দদাক্ক রপায়শ। ্‌ 


স্বগ্রদৌষ, শুক্রমেহ, অস্বাভাবিক উত্তেজনা প্রভৃতি রোগের মহৌষধ । 
সপ্তাহ ১২টাকা॥ স্বপ্রদোষের এরূপ উৎকৃষ্ট ওষধধ আর নাই। নে 
প্রত্যহ গ্রতে বিনা আলামন্ত্রণায় কোষ্ঠ পরিফার ও ক্ষুধাবৃদ্ধির একমাত্র :.. 


মহৌষধ । মূল্য--১৬ মাত্রা ২২টাকা। 


». বাক্স একত্রে ১।* গ্রাতি প্যাকেট ।০ আনা । 
-. টমাটো ও কপি প্রস্থতি শা নীঙ্গের মুলা তালিকা! "ও মেধধবেব নিয়মাবলীর জঙ্ঠ 


| _ উৎমবের বিজ্ঞাপন | 2 
ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিৎ এসোসিয়েসন 
ভারতীয় কৃষি-সমিতি ১৮৯৭ সালে স্থাপিত । 5 
হ্ুন্নক্-কযিবিষয়ক মাসিকপত্র ভার মুখপত্র । চাষের বিধয় জানিবার 
শিখিবার অনেক কথাই ইহাতে আছে। বার্ষিত মূলা ৩২ টাক।। 


উদ্দেশ্য £--সঠিক গাছ, সার, উত্কুষ্ট রর কুষিযন্ত্র 'ও রুমিগ্রন্থাদি সরবরাহ 
করিয়া! সাধাবণকে প্রতারণার ইস্ত হইতে বক্ষ! করা । সরকারী রুধিক্ষেত্র সমূহে 


:.. বীজাদি মাত্রেই সমিতি হইতে পরবরাহ কর! হয়, সুতরাং সেগুলি নিশ্চয়ই 


হ্বুপরিক্ষিত। উংলগু, আমেরিকা, জা'চানি, অষ্ট্রেলিয়া, সিল প্রভৃতি নানা 


রঃ দেশ হইতে 'আনিত গাছ, বিজাদির বিপুল আয়ে(জন আছে। 


শীতকালের সক্জী ও ফুল বাঁজ-_উৎরুষ্ট বীধধা, ফুল ও ৪লকপি, 


_সালগম, বীট, গাজর প্রভৃতি বীগ (একজে ৮ রকম নমুন! বাক্স ১॥* গ্রাতি প্যাকেট 


|* আনা, উতকষ্ট এটার, প:ন্ন, ভাখিনা, ডায়াস্থাস, ডেদ্রী প্রস্থৃতি ফুল বীজ নমুনা 
মটর, মুলা, ফখাস বীণ, বেগুণ, 


নিম্ন ঠিকানায় আজই পত্র পিখুন। বাজে বায়গায় বীজ ও গাছ লইয়া 


: “আনা, ২০ রকম ১২। 


ৃ ধর টি পত্রলিখিবার সময় ০ বর নাম উদ করিবেন রর 





সময় নষ্ট করিবেন না। 


কোন্‌ বাঁজ কিরূপ জমতে কি গ্রাকারে বপন করিতে তর তাহার জন্ত সমগ্র 


নিরূপণ পুস্তিকা আছে, দাম 1০ আনা মাত্র । সাড়ে চার আনার ডাক টিকিট 
: পাঠাইলে বিন মাশুলে একখানা প্র স্তকা পাঠান ভন । আনেক গণ্যমান্ত লোক 


-. ইহার সত) আছেন। 


ইগ্ডিয়ান গার্ডেন এসোপসিয়েসন 
১৬২ নং বহুবাজার ট্রাট, টেলিগ্রাম “কুষক”' কলিকাতা | 


গাছ ও বীঁজ। 


গিলে লও 











1... ভঁচ্ছে, করবা, কীকুড়, কাকাড়, তরমুজ, থরমুজ, চৈতেঝিঙ্গে, লাউ, শশা 


প্রভৃতি আজকাল বসাইবার দেশী শাক স্বজী নীক্ষ ১০ রকম ১০ পকেট ॥০ 
কুলের বীজ ৯* রকম ১* প্যাকেট ১৭ টাকা । 
এক্ষণে নান! প্রকার উৎকুষ্ট জাতীয় গোলাপের কলম গ্রস্ত আছে | দূর 


. প্রতি ডজন রকম না জাতি অনুসারে ৭" হইতে ৬২ টাক! । ভান্ান্ত গাছের ও 
টের দর ক্যাটুলগে দ্রষ্টব্য. 


হুরজাহান নার্সারি | 





উৎসবের বিজ্ঞাপন . ্‌ 


শীল শ্রাধুক্ত মহারাজাধিরাজ হাদদ্রাবাদ প্রদেশাধিপতি শিগানবাহী ঘর? 
শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহীশুর, ব্রদা, জিবান্কুর, যোধপুর, ভরতপুর, 
সাতিয়ালা ও কাশ্ীরাধিপন্ডি বাহাছুরগণের এবং অন্ঠা্গ স্বাধীন 





কবিরাজ চন্দকিশোর মেন মহাশয়ের 





গুণে অদ্বিতীয়! শ্পিল্রোন্পোগেক্স মভৌন্বপধ গন্ধে অতুলনীয় 
জবাকুস্থম তৈল ব্যবহার করিলে মাথা ঠা থাকে, অকালে ঠুল পাকে না, 
মাথায় টাক পড়ে না। ধাহাদের বেশী রকম মাথা খাটাইতে হয়, তাহাদিগের 
পঙ্গে জবাকুসুম তৈল নিত্য ব্যবহার্য বন্ত । ভারতের স্বাবীন মহারাজাধিরাজ 
হইতে সামান্ত কুটারবাসী পর্য্যস্ত সকলেই জবাকুস্থম তৈল ব্যবহার করেন এবং 
মকলেই জবাকুস্থম তৈলের গুণে মুগ্ধ। জবাকুস্থম তৈপে ঘথার চুল বড় 
নরম ও কুঞ্চিত হয় বলিয়া, রাজরাণী হইতে সানান্ত মহিলাপ। পধ্যস্ত অতি .. 
আদরের সহিত জবাকুম্ম তৈল ব্যবহার করেন। এক . শিশির মূল্য ১২ এক .. 
টাক1। ডাক মাগুল।* আন1। ভিঃ পিতে ১/০ । ডজন (১২ শিশি) ৮৪* আন! 
রর ্‌ সি, কে, সেন এগ কোং লিমিটেড : 
ব্যবস্থীপক ও চিকিৎসক চি 
কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন। 


২৯ নং কলুটোলা প্রিট,_-কলিকাতা । 


বিজঞাপিনদাতাকে পত্র লিখবারী সমর অয্রপুরক “উৎসবের না উল্পেধ করিবেন 


ত 





৮ উৎসবের বিজ্ঞাপন । 


বিজ্ঞাপন । 
পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত গ্রস্থাবলাএকি ভাষায় 
গৌরবে, কি ভাবের গাশ্রীষ্যে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উদঘাটনে, কি 
মানব-হৃদয়ের বঙ্কার বর্ণনায় সর্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক । সকল পুস্তকই সর্বত্র _ 
সমাদৃত 'ও সংবাদপত্রা দিতেও বিশেষভাবে গুশংসিত। প্রায় সকল পুস্তকের 


একাধিক সংস্করণ হইয়াছে । 
শ্রিছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় | 
প্রস্থকারের পুস্তকাবলা ৷ 


১। গীতা প্রথম ষট.ক [দ্বিতীয় সংস্করণ ] বাধাই ৪0৩ 
২1 *” দ্বিতীয় ঘটক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] 80৬ 
৩। * তৃতীয় টক]. দ্বিতীয় সংস্করণ ] :  * ৪01০ 


৪1 গীতা পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ ) বাধাই ১৭০ আবীধা! ১০ । 
৫ | ভারত-সমর বা গীতা-পূর্ববাধ্যায় (ছুই খণ্ড একত্রে) পাহির 
| হইক়্াছে। মুলা আবাধা ২৬ বাধাই ২॥০ টাকা । 
৬। কৈকেযী [দ্বিতীয় সংস্করণ ] মূল্য ॥* আট আন 
৭। নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি-_বীপাই মূল্য ১।০ আন! । 
৮। ভদ্র! বাধাই ১০ 'আবীধা ১০ 
৯। মাগক্যোপনিষৎ [ প্রথম খণ্ড ] মূল্য আবীধা ১1 
১০ । প্র দ্বিতীয় খণ্ড [ উৎসবে প্রকাশিত হইতেছে ]_ - 
১১ | বিচার চন্দ্রোদয় [ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯০০ পৃঃ মূল্য. 

২০ আবাধা, অদ্ধ বীধাই ২৪০, 
১২। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ব [ প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংস্করণ ॥০ 
১৩) শীপ্রীনাম রামায়ণ কার্তনম্‌ বাধাই ॥* আবাধা।* 


হিন্দুর উপাসনা-তত্। 
প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংস্করণ--“ইশ্বরের স্বরূপ”-__মুল্য ।* আনা। 
দ্বিতীয় ভাগ-_“ঈশ্বরের উপাসনা”-_-সূল্য ।* আনা । 
গৌহটার গভর্ণমেণ্ট- প্রীডার স্বধন্মননিষ্ঠ-_ 
রায় স্ত্রীধুক্ত কালীচরণ দেন বাহাছুর বি, এল প্রণীত। 


এই ছুইখানি পুস্তকের সমালোচনা “উৎসবে” প্রকাশিত হইয়াছে । 
: অন্যান্য সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষ প্রশংদিত। ধাহার। সাধন ভজন দ্বারা 
রা জীবন গঠন করিতে চাহেন, তাহারা এই পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকৃত হুইবেন। 
. এমন কি হিন্দুমাত্রেরই এই পুস্তক ছইখানি পাঠ করা কর্তব্য বলিয়া মনে করি। 
ধারণের উপকারের জন্ত ব্য অতি অল্পই নির্ধারিত হইয়াছে । .. .... 
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শত এপি পপ পাপা পপি আপা ২ পা লস রা ৯ ভা, আজ 


সিন ৮০৯ সপ 


বি কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমার প্রথম সপ্তাহে এ উতধ 
পর্কীপিত ইন । মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব “না পাওয়ার সংবাদ* না: ছিটে 
্ বিনাধুলো ফি দেওয়া হয় না। : পরে' কহে 2০ করিলে... হারা 
সিকি আমরা সক্ষম হইব ন না... ৃ 





রাঙ্ডে, খাহরু-নম্বর স্‌হ পত্র বিখিতে হইবে। অন পন্তের 
সত্তর; দওয়া অনেক. স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না? 
হরির উৎসবের জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি গ্রস্ৃতি বরচার্থ্যাম্থ্যক্ষ এই না 
পাঠাই; তেহইবে।. লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওলা হয় মা। 

রা উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার--মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৯ 'অর্দ পৃষ্ঠা চি রং 
কি ক ২টাক1-. বিজ্ঞাপনের মুব্য.অভিম দেস্। " 

৬. ভি পি, কে পুস্তক লইতে হইলে উহার অসহ্্োন। মুওল্য 
সহিত পাইতে হইরে।. -নচৈৎ পুস্তক পাঠান হইবে না 


৷ শ্রাছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । : 
অবৈতনিক কা্ধযাধাক্ষ-1 ভীীপকীনোহন লে 











নং 











জ্ডান্মতু সলমন 


শীত না . 
বাহির হইয়াছে। মি 
৫ না দ্িভীয়-সংস্করণ .. . . ২ ২ 
মহাভারতের 'ষুল: উপাখ্যান 'মর্ষ্পর্শী 
অহাভারতের উরিক্. ণে ্ 






্ পি ্ 









কাহার হা ফন নাই, সাহারা, য়া টান 
জাম মাধিগকে জানাইলে পাঠাই কারণ খণ্ডে খণ্ডে, গীতা পরার 
ধন ন হইতে বন্ধ করা যাইবে । 2 

র চটোপাধ্যায়।: |. 


. অবৈতনিক: শপ: $ 


স্জ্ ঘস্ ভহম্জ ৯: 
ৰ প্র পল 


পা৯ কর্ন । খুলা ৮.৪ আনা মাত্র । 
যানের নিগমাগম বুকডিপো . 

১ রিড কেট লিষিটেড., বেনারস, নারদ পিট। 
মাত 0 টা 18180 ৫ ধা! [রা 
রা এ ৮ 20111050711. 

রঃ সন 83০০স হু . &. 
1 টা টিপ 08-1370019208-0ছি। সুখি, 0. 
30980 0৫ 86০00৮-0৬ +% /: 
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সির দুল 


টে 






১৯শ বর্য।] মাথ, ১৩৩১ সাল। 7১তম সং ংখ্যা া 








মাসিক পত্র ও সমালোচন। 
বাঁধিক মুল্য ৩২ তিন টাকা । 


সম্পাদক-_গ্ররীরামদয়াল মজুমদার এম, এ। 
স্কারী সম্পাদক-_প্তীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ । 


সৃচীপত্র । 


১) শেষ সঙ্গীত ৪৩৩ ৫. চিত্রকুটদর্শন ৪৪৯. 
২। নাই” এর “ভিতরে আছে'*.  ৬। ভক্তের ক্মরণ (পূর্বান্ুবুন্তি) ৪৫৯ 

আমার” ভিতরে শিম ৪৩৫ ৭1 নমস্তত্ব .. ৪৫৫. 
৩। “চিত্রকৃট ৪৩৮ ৮1. ভাবনাতত্ব. ৪৭8 
্ী প্রার্থনা . বর ৪৪* ৯। খ্যাপার দি (পে্বাবত্তি): ৪৮৫. 


অং 











তত নক রি 


চির কৰিফাতা ১৬২নং বছবাজার সীট, 
সপ " কার্যাল হতে, সি ছত্রেশ্বর পাচার * ক 





টু উর বিজয় মাধব মুখপাধায় প্রণীত 





-;. আজকাল উপন্াস বন্তার শোতে যে ভাবে নর নারীকে তানাইম। ৃ 
|. নি যাইতেছে তাহা কাহাকেও বলির দিতে হইবে না।. মনুষ্য জীবনের 
উন্নতির প্রধান সম্বল “সংযমপ। বিনা *সংযমে” নিজের বা জগতের 
| উন্নতি সাধন কখন হয় নাই, হইবেওন!। ইন্দরিয়ের সহিত বিষয়ের | 
স্-সংযোগ হইলেই ভোগেচ্ছ। প্রারুত্তিক নিয়ম । কিন্তু শ্রীভগবানের আজ্ঞ! ছু 
|| "তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎত এখানে সংঘত হইতেই বলিতেছেন। গ্রন্থকার (| 
| উপন্থাস ছলে ইহারই সুন্দর এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপন্ভাস এ. 
ট্র উদ্ভানের ইহা একটী শ্রেষ্ঠ কুন্ুম 'বলিলেও অতুযুক্তি হয়না । আত্ম | 
কল্যাণপ্রার্থ এই পুস্তক পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন বলিয়াই, | 
আঁশা করি। ইহা বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধ! সকলের] - 


সখপাঠয। স্থন্দর গ্যার্টিক কাগজে টি ৯০ পৃষ্ীয়, বাধাই | মূল্য ॥৬ 
॥ আট আনা । : 


সং “উৎসব” অফিন। 


.. ছিভী় কর 4১ 

মহাভারতের সবভদ্রা, চরিত্র অবলম্বনে এই. স্থখানি : আং ধুমিক: 

১উপ়াসের ছচে-লিখিত। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন্‌. দৌঝে 

নষ্ট হয়; কি করিলেই বা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহ! আত? 

আন্দরজপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে'জীবের পতন 

৬ উগ্থান আলোচনা এতদূর চিত্তীকর্ষক হইয়াছে যে. দিকালিল গতি 
মাডেটউহ পাড়ে এক অপুর্ব তথ্য অবগত হইবেন-এবং সাধকতী 












আনেন 





উৎমব। 


সা ই ৪০ ” 
স্বাজসবাহ্মায হ্মহ। 


অদৈ্োব কুরু যচ্ছেয়ে। বৃদ্ধ; সন কিং করিষ্যসি। 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্ধায়ে ॥ 


১৯শ বর্ষ ৃ মাঘ, ১৩৩১ সাজ | বৃ ১০ম সংখ্যা । 
ং 


শেষ সঙ্গীত। 
8 


আজ কেমন এমন হলেম তারা । 
আধার দেখ যেথাকিতে নয়ন তার! ॥ 
অবশ ইন্দ্রিয় একি ধার]; আমি বুঝিতে না পারি মা গো 





নাহি, সরা কারার 


রাত্রি কি দিবস এখন, উলঙ্গ কি আছি বসন পরা ॥ 
কণ্টক সম কেন, শধ্য। বিধছে গায়, কণ্ঠ করিল রোধ কে যেন পাষাণী প্রায় 
(আমি) কি যেন বলিতে চাই, আবার ভূলিয়৷ যাই 


পলে পলে হতোছ জ্ঞান হারা । 
অনন্ত বুশ্চিক যেন, করিছে ঘন দংশন ; অন্তর্দাহে দেহ জর! 


* ফেলিলে নিশ্বাস আর, তুলিতে না পারি কেন, 


হরনারি এতই কি আজ হয়েছ নাড়িঙ্সীণ 
উ উহু মুহুমু'হু, পিপাস! প্রলাপ বহু 


অমৃতে অরুচি বলকি কর!॥ 
আজি কেন হেরি মাগে, জলস্ত অনল রাশি 


চৌর্দকেতে নরক মাঝে ঘেরা । 


৪৩: উত্সব |. 


গোবিন্দ কয় মন তোমার নিকটে এসেছে শমন, 
এ সংসারে পাপে জীবের, জেন রে পুরস্কার এমন 
যদি এদায় এড়াতে চাও 
ছুর্গ৷ হুর্গা বলে এখন, নয়ন মুদে শয়ন কর ধর! ॥ 
এ. .16 813 
আমি চলিলাম রে ভাই আনন্দ কাননে । 
সংসারের লোকে যারে শ্মশান বলে ভয় পায় মনে ॥ 
ভূতের বোঝা আজকে ভূতে, মিশাইবার শুভদিন 
ঘটাকাশ আজকে আমার মহ্াকাশে হবে লীন 
জল যাবে সেই জলধরে, তেজ যাবে সেই বৈশ্বানরে 
রন্ধ গত বাশু আমার মিশবে মহা সমীরণে ॥ 
শষ্য! কণ্টক ছলেরে ভাই, করছি আমি এপাশ ওপাশ 
পাশ ফিরে দেখছিরে ভাই ( আমার ) ছিড়লো কিনা মায়ার পাশ 
তোমরা বল্ছ যুত্ুকালে, মুখে বলছি হরিবোল 
আমিত ভাই স্থির নেত্রে, দেখছ্ছে শ্যামা মায়ের কোল 
মা! আমার সদর ভয়ে, ছুটি বানু প্রসারিয়ে 
ডাকৃছেন আমায় কোলে আয় বাপ ভয়কি ছুরস্ত শমনে ॥ 
তোমর! বল্ছ বিকারে বা দারুণ বিভীযিকার ভয়ে 
কর্ছি আমি নানারূপ বিকটভঙ্গী ভীত হয়ে 
ভাইবন্ধু দার! স্থুত তারাইত এ কারাগারে, 
দ[রুণ মায়! শৃঙ্খলে (ভাই ) বেধে রেখে ছিল মোরে. 
তাইতে ওরা এলে কাছে, ভয় পাই আবার বাধে পাছে 
তাতে এদিক ওপ্দক চাই ভাই বিকট আকৃতি বদনে ॥ 
শিরোলুন ছলে মায়ের, কাছে মাথা নেড়ে রে ভাই 
আর হবেন! বলে আম কৃত পাপের ক্ষমা চাই ... 
তোমর! বল্ছ মৃত্যুকাল তাই মৃত্তিকায় শুয়েছি আমি 
আমিত ভাই চারিদিকে হেরিতেছি স্বণভূমি 
বৈতরণীর নয় তপ্ত “ল, আনন্দ উছলে কেবল 
আনন্দময় হংস তায পার হচ্ছে স্থুথ সম্ভরণে ॥ 
সেথা আনন্দ -তরুতে পাখী 'আনন্; সঙ্গীত গায় 
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আনন্দময় ফল ফুলে ভাই গুলিছে আনন্দ বায় 
নিত্যানন্দ ধাম সে যে কিছু নাই আনন্দ বই 
সকলই আনন্দ সেথ। মাত যে আনন্দময়ী 
যদ কারও হয় ক্ষুধা, খেতে দেয় আনন্দ সুধা 
তাইতে এ দীন কাঙ্গালের আজ এত আনন্দ মরণে ॥ 
দ্বিতীয় সঙ্গীতটি পুর্ব্বে উৎসবে বাহির হইয়াছিল কিন্তু ৫ুইটি একসঙ্গে বাহির 
“হয় নাই। শেষ সঙ্গীঠ দুইটি একসঙ্গে দেওয়। গেল। 
যতই কেনন] নাস্তিক হও--যতই কেনন! উড়াইয়া দাও, পরকাল নাই-__এই- 
খানেই সব শেষ__কিন্তু শেষ সময়ের স্মরণ কর--কত দুঃখ যাতন! তোমার জন্য 
পুীকৃত হইয়া আছে। ব্যাধির যাতনা ত এখনও অনুভব কর। মৃত্যুকালে 
কিছুই হইবে না ইহ! ভাব কিরূপে? উহু উহু মুহুমুহু পিপাসা প্রলাপ বহু হ্হা 
কি হইবেন ভান? “উলঙ্গ কি আছি বসন পরা” ইহ কি কারও হইতে 
দেখ নাই? বেদে মানুষের শেষে কি হয় ইহা দেখান হইয়াছে 
লোকেরও হইতেছে দেখা যায় তথাপি নাস্তিকতা কর কিরপে? শেষের দিন 
স্মরণ করিয়া এখন হইতে শমন ভয়ে ০ হইয়] হুর্গা দুর্গ করা অভ্যাস কর-- 
সব দিকে ভাল হইবে। | ০ 


“নাই এর ভিতরে «আছে? 
“আমার” ভিতরে “তুমি” | 
সকলই অদ্ভুত। আমার ভিতরে তুমি-_বিন্দুর ভিতরে সিন্কু। সীমাশৃগ্ভ তুমি-- 
শুধু তুনিই তুমি-_দিশ্চল, অনেজৎ, এক, . আকাশের. মত সর্ববব্যাপী,-- আবার 
সর্ব ন! থাকিলে আপনাকে আপনি ব্যাপী সুস্তি শুন্ঠ, অবয্বব শন্ট, আপনিই 
আপনার আধার-_কিছু দিয়াই বলা যায়ন৷ এই আপনি--আপনি কি? এই তুমি 
তোমার এক দেশে স্পন্দন যেন ভাসে-_ কল্পনার. স্পন্দন _মিথ্যার . স্পন্দন-_ 
পৃর্ণের: অপূর্ণ, অন্পন্দের অভ্তাব, কল্পনার স্পন্দন--সীমাশৃন্য তুমি--তোমার 
একদেশে এই অভাব ভাবনার স্পন্দন--ইহাার “ভিতরে . অনস্ত অনস্ঠ 
কোট ব্রদ্জাণ্ড--কল্পনায় উঠিলেও সত্য সত্য উঠে: নাই--তুমি তুমিই আছ 
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সর্বদা-_এই তুমি আমার ভিতরে । অদ্ভুত অদ্ভুত-_মিথ্যার ভিতরে পূর্ণ সত্য-_ 
অসত্য কল্পনার ভিতরে পরিপূর্ণ সত্য--আমার দেহে তুমি। তোমার ভিতরে 
কোটি কোটি, অনন্ত অনস্ত বিশ্ব থাকিয়াও নাই-উঠা মত দেখা গেলেও 
উঠে নাই-_অজ্ঞানে দেখা যায় যেন স্তিমিত গম্ভীর বারিধির বক্ষে কত 
বীচিমালা৷ ভাদিতেছে, ভাঙ্গিতেছে, লয় হইয়া যাইতেছে, আবার উঠিতেছে 
আবার লয় হইয়া যাইতেছে--এই সত্য স্বরুপ-এই সত্যং পরং তুমি__ 
এই কল্পনার ভিতরে_ মিথ্যার ভিতরে--প্নাই” এর ভিতরে "আছে”। অদ্ভুত-« 
অন্তুত_-এমন অদ্ভুত আর কি কোথাও আছে? সীমাশূহ্ তোমার এক দেশে 
অনস্ত কোট ব্রক্মাণ্__তাহার মধ্যে কোন এক রঙ্গাণ্ুর কোন এই প্নাই” এর 
ভিতরে *আমি” হইয়াও বলি আমার ভিতরে তুমি । 

এই দেছের ভিতরে-- এই মিথ্যা হইয়াও সতামত দেহের ভিতরে- সত্যের 
সত্য--পরম সত্য তুমি__এই তুমিকে পাইলে-_-এই তুমিকে দেখিলে ৩বে ভ্রম 
ফাইবে। কিন্তু যাহাতে যে তন্ময় হইয়া থাকে তাহাকে তাঠা হইতে ছাড়াইবে 
কে? নিথ্যাতে তন্মর সত্য_-এই 'মথযা তন্ময়ত্র ছাড়িবে কিসে? বিন্দু 1 
হইবে কি প্রকারে ? 

বিচার কি করিতে পার_"অতে: বিশ্বমন্ুৎপন্নং মচ্চোতপন্নং তদেব তৎ” ? 
পার তকর-__সঠ্ বুঝিবে- সতা পাইনে। 

আমার ভিতরে তুমি-তুমিবতুমিই- তুমিই সব-তথাপি আমার 
ভিতরে তুমি? ঘটের ডিতরে আকাশ-_সীমাশুন্ত আকাশ। এত বড় আকা- 
শের কোথায় একটা ঘট ভাদিল-__অনন্ত কোটি ব্রহ্গাণ্ড ব্যাপী আকাশের কোন 
এক দেশে ঘট-_ আকাশ ভাবিলে ঘট আছে কি নাই জানাই বায় না__সেই নাই 
ঘটটার ভিতরে আকাশ-_সথণ্ড হইয়াও খণ্ডমত আকাশ- ঘটাকাশ_ ইহ! 
অপেক্ষ। বিচিত্র আর কি আছে-- আর কি হইতে পাবে? 

এই সুমিকে ধরিতে হইবে আমার ভিতরে--এই *আছে কে” ধরিতে 
হইবে--পনাই এর” ভিতরে। | 

এই আমার ভিতরে তুমি__-তুমি সর্বদ। তুমিই আছ---তথাপি যেন মিথাতে 
তন্ময় হইয়। আছ--হইর়। একট! নুতন আমি-__ভুল আমি-ছুঃখী আমি_ 
দেহধারী আমি-সুর্ত্য আমি_এই একট কল্পনার আমি--সত্যকে টাকিয়া 
মিখ্যাতেই সজ্জিত আমি-_এই আমি আমার ভিতরে ভু'ম এই তুমির স্বরূপ 
ছাড়ি! দিয়া-আমির স্থামে বসান তুমি-এই আমার |[ততরে সত্য তুমি-- 
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সীমাশূন্ত তুমি- সচ্চিদানন্দ তুমি এই তুমিকে যদি স্মরণ করাইতে পার--তুমি তুমি 
সর্বদা থাকিয়াও আমি সাজিয়াছ__সাজিতে সাজিকে ভুল আমি হইয়া গিয়ছ-_- 
সে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভূলিয়াছ, সে সর্বব্যাপী ভাব ভুলিয়াছ-_বিচার করিয়! 
জানিতেছ তুমিই আমি হইয়া আত্মবিস্মাত ভইয়াছে আর ব্যবভারে দেখিতেছে এই 
আমি বড় ভুঃখী-_সর্ধদা এট] হায় হায় কবে--আমার কিছুই হইল না--আমি 
কিছুই পারিলাম না--.কোন শক্তি আমার নাই- অহো! কি বিড়ম্বনা । 
কল্পনায় বন্ধন লইয়া__ সাধের কাজল পরিয়া-_ শুধু শুধু হায়! হায়! 
এই জ্আমিকে সর্বদা স্মরণ করাইয়৷ দিতে হইবে আমি আর কেহই নয় সেই 
চৈতন্তই--সেই সর্ববাপী বিষুুই আমি সাজিয়া_ ভুল আমি হইয়া_মিথ্যা 
অভিনয় মত করিয়া__ সর্বদা আপনি আপনি থ]কিয়াও একটা ইন্ত্রজালে একটা 
মিথ্যা! আমি স্যজন করিয়া সেটাকে প্রাণ দিয়া ছাড়িয়! দিয়াছে । মিথ্যার 
হাহাকার-_কল্পনার হাহাকার লইয়াই এই জগৎ । 
এই মিথ্য। আমিকে মারিয়া সত্য আমি বা তুমি হইতে হইবে ইহাই মুক্তি । 
শতবুমসি,” « গজ্ঞানমা নন্দং ব্রঙ্গ,৮ “অহং ব্রলগান্মি৮ প্অয়মাজ্সা ব্রহ্গ”- সাম) 
খক্‌, য্ুঃ ও অথর্ধ বেদের এই মহাবাকাগুলি এই জাগরণের জন্য । আমার 
আমিটা যখন ঢঃখ করে তখন এটাকে মহাবাকা ম্ম্ণ করাইয়া দাও ণতৎ ত্বং 
অসি” সেই তুমি । জ্ঞান স্বরূপ আনন? স্বরূপ ব্রহ্গই তুমি। আমিহ ব্রহ্ম, এই 
আল্মাই ব্রহ্গ। স্মরণ করির্বারও ক্রম আছে। নতুবা মুখে স্মরণ করাইলে--- 
কাজের বেল। যে তঃখী সেই ঃখীই রহিলে-সেই হাহাকারই করিলে--এটা 
কিছুই করা ইইঈলনা । চিড়িয়র রাধারুষ্ণ বলা কতক্ষণ থাকিবে? ধ ছোল! 
খায়, বেশ আরামে থাকিয়া রাধাকৃষ্ বলিতেছে কিন্তু বেরাল ধরিলেই টাযাট্ যা । 
আর যম বেরাল ত ধরিয়াই আছে--আরাম আর কতটুকু? 
কিছুই করিবেনা_-আর ধ্যানে বসিলেই কি ধ্যান হইবে? ধ্যান বলে 
চিন্তাকে । গায়ত্রী মন্ত্রে যে *ধীমহি” পাওয়া যায় তাহাই এই ধ্যান। ধীমহি-_ 
চিন্তয়ামঃ-*ধায়েমহি-_সোহহমশ্ীতানেন চিন্তয়ামঃ-যাহাকে ধান করতেছ 
সেই আ'ম” এই ভাবনাই উৎকৃষ্ট ধ্যান । এই ধ্যানে- সর্ব সঙ্কল্প ছাড়ুয়। যাইবে, 
সমস্ত কর্ম ছুটিয়া যাইবে__ব্রঙ্দেব মত-_গায়ত্রীর মত স্থির শান্ত হইয়া যাইবে__ 
ইহাতে শন্তঃকরণ শ্তদ্ধ হইবে। শুদ্ধ অস্তঃকবণ হইলেই ব্রহ্গ সাক্ষাৎকার ভইল, 
পূর্বেত র্ধই ছিলে-__্বরূপ বিস্বৃত হইয়া! হাহাকার করিকেছিলে- এখন জ্ঞান 
লাত করিয়া তজ্ঞামোপশমে আপনার স্বরূপেস্ ব্রহ্মতাষে সত্য সত্য স্থিতি লাভ 
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করিলে । বৈদিক সন্ধ্য/য় ইহাই কার্ধয। কিন্তু ইহা হয় কয় জনের? সেইজন্ 
তান্ত্রিক সন্ধ্যার সাহায্যে বৈদিক সন্ধ্যার স্থানে পৌছিতে হইবে । তান্ত্রিক সন্ধ্যা. 
তেও বিদ্মহে "মাছে, ধীমহি আছে- তার পরে আছে তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ__ 
ম! ভোমাকে জানিতে চাই--পারিনা_-তোমাকে ধ্যান করিতে যাই-_পারি না-__ 

কিআমার উপায় হইবে ?--তুমি আমাকে তোমার জ্ঞানে ও তোমার ধ্যান 
পৌছাইয়! দাও--এই প্রার্থনা তান্ত্রিক সন্ধ্যার প্রধান অংশ-_-ইহাই নির্ভরতা, 
ইহাই শরণাপত্তি। ইহাও কি মুখে বলিলে হইবে? হষ্টবেনা-_আজ্ঞাপালন 
. চাই। তবে কি হইল? আগ্রেআমি তোমার” সাধনায় আজ্ঞাপালন কর, 
পরে দেখিবে পডুমি আমার”, শেষে হইবে তুমিই আমি-_ব1 গায়ত্রী কণিত 
ধ্যান। .. শাশিশিশী 


“চিত্রকূট” 
নহ তুমি তুচ্ছ জড় স্ব্বপ, হে মহান্‌! 
অতীতের ইতিহাস তব অঙ্গে লেখা, 
বল মোরে প্রকাশিয়া হে গুঢ় তপস্থি ! 
কোন্মন্ত্রে কি সাধনে পেয়েছিলে দেখা ! 
সে গোপন চিত্ত চোরে খুঁজি পদচিন্, 
ভক্ত তার পায় দেখা হৃদয়ে আকিয়া; 
বিশ্বচিত্রে লুকাইস্লা সে খেলে কৌতুক 
বিশ্বে তার লুকোচুরি স্বরূপ ঢাকিয়া। 
কোন্‌ ব্যাকুলতা স্পর্শে অপেক্ষা সাধিয়!_ 
দ্রব হয়েছিল বন্গ পাষাণ গলিয়া, 
বহাইল প্রীতি উৎস করুণার বারি 
চির সংধনের ধনে রূপ ধরাইয়া | 
সে চিগ্নর চিন্তামণি পরশে প্রস্তর 
জড়ত্বেরে করি দূর হয়েছে অমর) 
অঙ্গে তব রামগন্ধ পুণ্য-স্থৃতি আকা! 
_ তব ধুলি রুণাম্পর্শে ভাগা মানে নর । 
ভক্তের সে সাধভর! ব্যাকুল পরশ 
সেই গন্ধ অঙ্গে তব আজে! ব্যাকুলিয়া, 
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সেই দিঠি প্রাপ্তির সে গভীর কামন। 
আজে! আছে রাও হয়ে ইাষ্টে পরশিয়া | 
সেষ্ট শক্তি সে একাগ্র নিষ্ঠা ব্যাকুলতা 
হেকামদ! দাও পুরি বাসন! আমার, 
আসি নাই ক্ষুদ্র ইচ্ছ! ক্ষুদ্র আশ! লয়ে 
তোমার তপস্যা! ধনে দাও অধিকার । 
কত যুগ কত জন্ম ধেয়ায়ে সাধক, 

ক্ষণ নিদর্শনে পাই সার্থক'জীবন ; 

যে চরণ কণামাত্র করে আস্বাদন 

তুমি তারে করিয়াছ সর্বস্ব আপন। 
বিশ্বের সাধন! যারে পায়না খুঁজিয়া, 
তুমি করিয়াছ তারে অঙ্গের ভূষণ ) 
রোমে রোমে রাখিয়াছ তাহার পরশ 
আনন্দের স্থথম্পর্শ চির শিহরণ ॥ 
কোথ। সে হৃদয়মণি রেখেছ গোপনে 
কৌশলা। ছলাল কই, দশরথ প্রাণ 
চিণ্ময় বিজলী সীতা, কণক লক্ষণ, 

নব তুর্বাদলকাস্তি চিব অভিরাম। 


“হনুমান ধারা”গাত্রে গিরিসান্থ তলে 

“প্রমোদকানন"পাশে “দিব্যাঙ্গন” ছায় 

ঘন বিটপীর কুঞ্জে “জানকী কুণ্ডেতে” 

“গুপ্ত গোদ।বরী” পথে “ফটিক শিলায়””, 

কেকারবে সন্ধানিয়৷ ফিরিছে মযুর 

অশ্রাস্ত পাপিয়া ক পিউ কাই! হাকি। 

চকিত হরিণ খুঁজে কানন ঢুঁড়িয়। 

উন্মত্ত! ছুটেছে “মন্দা” ছলছলি ডাকি 

কোথা সে প্রাণের নিধি পায়না খু'জিয়া, 

গাহে, মধুময় স্থৃতি তুলিয়। ঝঙ্কার ; 

হারান পরশমাখ] ব্যাকুল সমীরে 

গুধু সে রেখে গেছে চরণ বেখ! তার' ॥ 
অনুরাগ লেখিক1। 


প্রার্থনা । 

কথ! কিতে মানুষ কতই ভালবাসে! লোক দেখিলে-_প্রিয় কোন কিছু 
দেখলে কত কথাহ কয়। যাহাগা মুখ ফুটিয়া |কছু এণেনা তাহারা মনে মনেও, 
অন্ততঃ প্রকাতির সুন্দর বস্তুর সঙ্গে কথ কয়। ভিতরে বাহিরে মানুষ নিরস্তর 
কথ কয়--যথন কথ। কওয়ার দোষ বুঝিয়। কথা বন্দ করিতে চায় তখনও কত 
অসম্বন্ধ প্রলাপ আপনি আসিয়। উপস্থিত হয়। “ন কিঞ্ঝদপি 1চস্তয়েৎ” বড় 
সাধক ভিন্ন হয় না। 

আমি যখন কথা বন্দই করতে পারিলাম না তখন কি করিব? একটি প্রার্থন 
করি তোমার কাছে । আমার এই কর যে, আম ভিতরে বা বাহিরে যত 
যত কথ কহিব সব যেন তোমার সঙ্গে কহিতে পারি। আহ! বুঝিয়া যদি 
আমার মত মূর্খ জনেও এই অভ্যাস করিতে পারে--তবে কি কিছু হয়? যার 
হয় হউক, যার ন! হয় না হউক--আমি ভাবি ইহ| আমার ভারি সাধন! । ইহার 
ভিতরে আমার ভগবৎ প্রাপ্তির সমস্তই আছে। নিত্য সন্যাসীর সকল কাধ্যই-__ 
এই সাধনাতেই হয়--ইহা আমি বেশ বুঝিতেছি। শত চেষ্টা করিয়াও পারি 
না__তাই প্রার্থনা করিতেছি-__-আমি চেষ্টা করি হয় না-তুমি করিয়া দ্রিবে কি? 
তুমি আমার এই চেষ্টাকে সফল কর না! 

“কিমাশ্যধ্যমতঃপরং” ইহা অপেক্ষা আর কি আশ্চধ্য আছে ? সন্ধয বনানা, 
পুজা, জপ, স্বাধ্যায় সকলই ত কথা কওয়া। এ বে সন্ধ্যাতে বলা হয় 'সামাদের 
কল্যাণ কর, আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত কর, আমাদিগকে তোমার শিবতম 
রসে ভরিত কর--এই সবই ত তোমার সঙ্গে কথা কওয়া। যেন তুমি সম্মুথে 
আসির়াছ মার আমি তোমার সঙ্গে কথা কহিতেছি। আশ্চর্য! এতকাল 
তোমধারই সঙ্গে কথ। কওয়। রূপ ধম্ম আচরণ করিতেছি কিন্ত কখন কি মনে 
করিতেছি তুমি আমার সম্গুখে ? এই ভাব যদ্দি থাকিত--অন্ততঃ ঠিকঠিক 
বিশ্বাসও যদি হইত, তবে কি বাজে কথা কওয়া__-তোম! ছাড়া অন্ত কাহারও 
সঙ্গে কথ। কহিতে ভাল লাগিত ? বলিতেছি বড়ই আশ্চর্য্য ! তুমি সর্বত্র আছ-_ 
আকাশ ব্যাপিয়। আছ, হৃদয় ভরিয়া আছ, ভিতরে বাহিরে নব ছাইয়া ওতপ্রোত 
ভাবে তুমিই আছ-_সর্ধ শাস্ত্রে এই কথাই শুনিতেছি-_সাধু সঙ্গে এই কথাই 
পাই, তথাপি তোমার সঙ্গে কথ! হয় না। আকাশ হইয়৷ তুমি আমার দিকে 
চাঁহিয়। আছ, সকল বস্তর সঙ্গে মিশির়া তুমি অমাকে দেখ--মআহা ! এইটিও 
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মনে রাখিতে পারিন1! কি ছুর্ডাগ্য ! কোন পুণ্য কর্ম বুঝি করা .নাই, সদাচার 
বুঝি নাই, সধু আহার বুঝি নাই, তাই মিথ্য।র সঙ্গে কথা কই, তাই তোমার সঙ্গে 
মা কথ! »হিয়া যমরাজের সঙ্গে কথা কই! তুমি আমাদিগকে বক্ষা কর--যাহাতে 
তোমার সঙ্গে নিরন্তর কথা কহিয়া তোমার হইতে পারি সেই জন্ত প্রার্থন! 
“করিতেছি । 


সি 
৮৮াশীশিপা শিশির 


রঃ 
চিত্রকূট দর্শন | 

মনের মত সঙ্গী লইয়া রাম রাম করিতে করিতে আমরা ছয় জনে চিত্রকূট 
তীর্ঘে যাত্রা করিল'ম। কি জানি রামদর্শনে যাইয়া র।মের প্রেরণায় বুঝি 
আমাদের এই ইচ্ছা? তাই আর বিপশ্ব হইপ*না, মাকে সঙ্গে লইয়াই আমর! 
রওয়ান! হইলাম। 

সে বিশ্বাস নির্ভরতা এখন'ও ঠয় নাই, তাই ভয় ও একটু হইতে ছিল, কারণ 
সঙ্গে পুরুষ কেহ ছিলনা । কিন্তু ভন্-ভয়গারী শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিলে 
তিনি যে কাহারও ভাবন। ভীতি রাখেন না, তাই ট্রেনেহ রাম সঙ্গ মিলিল, 
চিত্রকৃটের বাবুরাম পাণ্ডার লোক, নাম বংখা, বড় ভাঁল লোক, পে সঙ্গে চলিল। 

“করবী” ষ্েশনে নামিয়া আমি ও আর দ্রই জন পদরূজে, ও অন্ত ৩ জন 
এক্কাপ্প চিত্রকূটে চলিলাম । হট রাস্তা এতই রমণীয় যে বর্ণনাতাত। ভগবান্‌ 
বান্মীকি বার্ণত মৃগ পক্ষী ফুল ফল শোভিত প্দূরানীলমেঘনিভং বনম্” মহা 
মেঘমালার ন্যায় বন সকল দেখিতে দেখিতে পরে দেবন্দা অতিক্রম করিলাম, 
কিছুক্ষণ পরে একটি ছায়াশীতণ বৃহৎ বুক্ষতলে বসিয়া,_-চ্ঠার্দিকে পর্বতের উপর 
পর্কতত__সেই মনোহর দৃগ্ঠ দেখিয়া প্রাণটা যেন গলিয়। গেল, পাহাড় পথে চলিতে 
চলিতে সত্যই মনে হইল আমর! সেই চিত্রকুটাদ্রি--নিবসন রামের নিকটেই গমন 
করিতেছি । এই স্থান হইতেই রাম দর্শনের বড় প্রবল ইচ্ছা হইল। ঠাকুর ! 
বাঞ্াকল্পতরু দুয়াল তুমি, দীনের বাগ! কি পূর্ণ হইবে ? 

এই কি সেই অতীতের কত পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত সীতারামের আনন্দ লীলা! 
ক্ষেত্র চিত্রকূট গিরি? তবে কই সে চিত্রকুটাদ্রি নিবসন কৌশল্যার হৃদয় 
হলাল? 

এই তে পুত ক্ষেত্রে দূর হইতে ভক্ত, মুণিগণ-নিষেবিত রামবাস মনোহর 
শুভ রামশ্রম দর্শনে. | 

৫৩৬ | 


৪৪২ উত্সব । 


"শিথিল অঙ্গ পগ ডগমগ ডে।লহি 
বিহ্বল ধ্চন প্রেমবশ বোলহি” 
ভক্তের সর্বাঙ্জ শি'থল হইয়া! চরণ টলমল করিয়াছিল, বিশ্ব প্রেঠিকের প্রেম 
মহমা স্মরণে ভাষা গদ্‌ গদ্‌ হইয়াছিল। তৃষাতুর চাতক নবীন জলদ দর্শনে যেমন 
আনন্দে নৃতা করে, রাম জলধরের অদর্শনে তৃষিত অবধ বাসী আনন্দে বাহ্জ্ঞান 
হারাইয়৷ এই জনশৃন্ত অরণ্যে রমণীয় কাঁনন-সমাকীর্ণ চিত্রকুটাদ্রি দর্শনে__ 
“দেখি করহি সব দণ্ড গুণামা 
কহি জয় জানকীা জীবন রাঁম1” 
জয় জয় জানকী, জীবন রাম বলিয়া এই পুণ্যময় গিরিকে দগুণৎ প্রণাম 
করিয়া ধন্ঠ হইয়াছিলেন। 
পরে আশ্রম সমীপে ভূবন মঙ্গল ধ্বজ বজা্কুশাদি রেখাযুক্ত সীতারামের 
চরণ চিহু দর্শনে শ্রীভরত অনুজের সাহ- গড়াগড়ি দিতে দিতে বলিয়াছিলেন-_ 
“তহো! স্ধন্তে'হ হমমুশি রাম 
পাদারবিন্দাঙ্কহ ভূতলানি 
পঠ্যামি বং পাদরজো পিমৃগ্যং 
রহ্গাদি দেবৈঃ শর্গতভিন্চ নিত্যমূ” 
অহো! আজ 'আমি ধন্য হইলাম, বঙ্াদি দেবগণের এবং খেদগণের অন্বেদণীয় 
চরণ চিহ্ন যুক্ত এই সকল ভূভাগ 'মআমি নন গোচর করিতেছি। | 
প্রেম রসে আদ্রচিন্ত রবুনাথ-চিশ্তা নিমগ্র শ্রীভরত জানন্দাশ্র প্লাবিত অন্তরে 
এই স্থানেই বাঞ্চিতের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, ভক্ত ভগবানের সে অপুর্ব 
মিলনানন্দে--কি এক মধুর স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া চিত্রকুটস্থিত পশ্ড পক্ষীদেরও 
নয়নে তখন প্রেমাঞ প্রবাহিত হইয়াছিল, এ, তে। সেই পবিত্র পুথাময় স্থান ! 
আহা! সেই ভক্তের মত কণামাত্র ব্যাকুলত! থাকিলেও বুঝি আজ রাম দর্শন 
হইত ! 
স্বভাব সুন্দর চিত্রকুট, শ্রীভগবানের বিহারের উপঘুক্ত স্থ!(ন' জানিয়! মুনি 
বালীকি যখন বাঁসস্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন, না জানি তখন “ফলে ফুলে তৃণ পল্লব 
দলে” এই গিরি কাঁননের আরও কতই সমৃদ্ধি ছিল? শ্রীভগনানও যে শৈল শোভ। 
দর্শনে জীনকীকে লিয়া ছিলেন__ 
“ন্‌ রাজাত্রংশেনং ভড্রে ন স্হ্ৃছ্িবিনাভব 
মনে! মে বাধতে দৃষ্ট। রমণীয়মিমং গিরিম্” 
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ভদ্রে! এই রমণীয় গিরি দর্শনে স্ুহজ্জন নিয়োগ জন্ঠ হ:খ আর আমার 
হইতেছে না। 

তখন ' রামাশ্রমের অনতিদুরে পণ্দতের উদ্তর 'দকে স্বচ্ছম'ললা মন্দাকিনী 
প্রবাহিত ছিল। রঘুকুল বদ্ধন রাম, সীহার সহিত নদী বর্ণনা প্রসঙ্গে নানাবিধ 
মধুরালাপ করিতে করিতে 

“চচার রম্যং নয়ন।রঞ্জনং প্রতুং” “স চিত্রকুটং রথুবংশ বদ্ধনং” সীতার চিত্ত 
আকর্ষণ করিয়া মধুময় প্রকৃতির শোভা বর্ণনা করিয়া সেই হংস সারস- 
শোভিতা, শত শত মুর্ণগণ নিষেবিতা খিচিত্র পুলিন শাপিনী মন্দাকিনী 
দেখাইয়া বলিলেন-_ | 

“দর্শনং চিত্রকুটস্ত মন্দাকি্শশ্চ শোভনে 
অধিকং পুর বামাচ্চ মন্ঠে ত৭ চ দশন1২” 

শোভনে ! চিঞ্রকুট 'ও মন্দা'র দৃগ্ত গৃশ্গবাপ হইতে কি তদপেক্ষা অধিকতর 
আনন্দ প্রদান করিতেছে। 

আমি তোমার সছিত এই স্থানে ত্রিসন্ধা| সান করিয়া! মধু ফলমূল আহার 
করত অধোধ্য! রাঙ্গের ও আর কামনা করি না। 

“ইমাং হি রম্যাং গজব্থপীডিতাং নিপীত ততারাং গজধিং১ব|নারৈ2” 
“ম্থপুষ্পিতাং পুষ্পভবৈর লঙ্কু 51২৮ ন সে।চস্তি এঃ শ্ত'্সগতক্রমঃহখি” 

গজযূ কর্তৃক আলোড়িত! সিংহ মা নানরগণ দ্বারা গীত সলিলা কুন্গমিত 
বনশালিনী কুহ্থম সমূহে বিভূষিতা এই রমণীয় নদীতে সান করিলে নে ব)ক্তি সুখী 
ও ক্লান্তিভীন না হয় তেমন লোকই নাই। এখানে নদী পর্বত, এখনও সেই 
শ্রীবাল্সীকির বর্ণনা মত, দেখা যায়। 

মন্দা দর্শনে সত্যই মনে হয়, চিএ্কুটের এত রমণীয়তা বুঝি “মন্দারই' জন্য ? 
শ্রীভগবাঁনের পরশ মাখা 'মন্দার' নিম্মল বারিতে অবগাহন করিলে মনে হয় 
অনাদি কালের সঞ্চিত কল্মষ রাশি ক্ষালনে আজ আমি পবিত্র হইলাম, 
ত্রিতাপ ভাপিত ক্লান্ত দেহ যেন নব বলে বলীয়ান হইয়া জুড়াইয়া গেল । 

ভগবান যখন আপিয়! ছিলেন, তখন এই কুস্থুমিত চিত্রকাননা, পুম্পিত 
দ্রমতট। “মন্দ” আরও কত ন! জানি সুন্দরী ছিল? এই মন্দাকিনী, সীতার সখী 
হইয়াছিল। 'মন্দা'র সহিত মীতা একদিন কতই খেল! থেলিয়াছিলেন। বান্মীকি 
যাহ। প্রত্যক্ষ করিয়, “চিত্রকূট কাহিনী, বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা স্মরণে এখন ও 
যেকি এক অনির্বচনীষ্ আনন্দে হৃদয় উদ্বেলিত হয়। অঞ্জলি অঞ্জলি কুম্থম 
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নিক্ষেপে সীতা "মন্দার, অঙ্গ চচ্ছিয়া দিতেন, আর “মন্দা? বিপুল যৌবনশ্রী 
লইয়। যেন শুভ্র হান্ত-কৌমুদি বর্ষণে তরঙ্গ বাহ তুলিয়া ছুটিয়া আসিত, এই তে। 
সেই সীতাকু'গড ! বিনা অলন্তক রাগে রঞ্জিত কুস্থম কোমল চরণ চিহ্ন, এখনও 
যে “মন্দ” তটে চিন্তিত! শাম জলধর রাম সঙ্গে বিদ্যুৎ বরণী সীতা স্নান 
অবগাহনার্থ 'মন্দায়' নামিলে, সময় বুঝিয়া “মন্দাও' তখন সখীর কগাল্ঙনে 
আদরে সোহাগে কলচ্ছাসে রামের কথ! তুলিয়৷ পরিহাস করিত। রাম বাহুকে 
অবলম্বন করিয়৷ জলধার। শোভা নীপা তনুর আশ্রয়ে, রজত মুখী সীতা শিশির 
স্টত গোলাপের মহ ফুটয়া যখন সবীর ছুষ্টামির কথা রামকে জানাইতেন, 
বল না, তখন সে যুগল ছবি কেমন দেখাইত ? 

প্রকৃতির নিষ্জন ক্রোড়ে' লালিতা হইয়! মন্দার হাস্ত চপলত। এখনও বুঝি 
তেমনই আছে, কিন্ত, আজ কি যেন “স হারাইঈর|ছে, তাই কুলুনাদিনী তেজস্বিনী 
অগভীর-সপিলা “মন্দ+ আরণ্য নেপথা পথে আপন বরকান্তি হিল্লোলিয়া উন্মাদিনী 
মত এখানে সেখানে কাহাকে যেন খু জয় বেড়াইতেছে । 

সেই রমনীয়া শু ভদর্শন। মন্দাকিনী, সেই রম্য চি্রকৃট গিরি, সেই মযুর নিনাদিত 
কানন, সেই আকাশ, যেই বাতাস, মুশ পক্ষীকুল সবই তেমনি আছে, শুধু সে 
আনন্দের হাট আর নাই। নিছুষ্লত!-'বজড়িত কালাস্তোধর কান্তি সীতারামের 
কনক ছবি দর্শনে একদিন এই শিখিকুল সেই নবীন জলদের দিকে চাহিয়! চাহিয়। 
আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল, আজ যেন সেই প্রিয় বিচ্ছেদ কাতর মযুরগণ, 
কেকারবে একানন সে কাননে, পর্বাতে পর্বতে কাহার অসুসন্ধানে ব্যস্ত । 
মেই জটাষুকুট ধারী টীর পরিধায়ী, আজানুলশ্িত পীনবাহু নবদুর্বাদলগ্তাম 
র।দীবলোচন রামের পানে অপলক নয়নে চাহিয়। চাহিয়। কুরঙ্গ স্থির হইয়! 
যাইত, আজ বুঝি সেই নয়ন মন রসায়ন সে রূপের অদ্রশনে, অস্থির চিত্তে তাহারা 
ইতঃস্তত ধাবিত হইতেছে । এখানে সবই যেন রাম রংষে রাঙা হইয়! রামমাথ। 
হইয়া আছে। পুষ্পস্তাৰকানম বন লতিকায়, গ্রভাময় হুর্যযমগ্ডলে, নয়ন রঞ্জন 
ভূধরে, মৃদ মলয় পবনে, নক্ষত্র পুর্ধ বেষ্টিত প্রশান্ত নীলাকাশে, সুখময্ী 
মন্দাকিণীতে, ময়ূর মৃগকুলের ও অঙ্গে ষেন সীতাগামেরই স্থৃতি আকা। দেশ 
বাসী সকলেই আপন আপন কার্দ্য শেষে ভক্ত তুলসী দাসের রামায়ণ লইয়া 
রামের কথ! কয়, সকলেই রাম রাম করে, এত রাম রাম বুঝ আরও কোথাও 
ইতিপূর্বে শুনি নাই। এইতো সেই চিন্রবর্ণ মৃগপক্ষী শোভিত লিগ্ধ চ্ছায়া তরু 
সমাকীর্ণ রাম গিরি ! কিন্ত সেই-- 
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““চৈলাজিনধরং শ্তাগং জটামৌলি বিরাজিতম্ 
বিশাল নয়নং শান্তং ন্মিত চারু মুখাঘুজম্‌* 


স্বচ্ছ হাম মণির মত অঙ্গথাতি, পরিধানে চৈলাজিন, ভটা মুকুট মাগুত 
'আবর্ণান্ত নীল-নলিনাভ নয়ন কমল কৌশলণার নয়ন মণি দশরগ জান, কিশোর 
সুন্দর শ্যামল বালক কই? আর কই দে নীলাগ্তোভদলাভিরামনয়ন। 
শীলাম্বরালক্কত। শরদিন্দু সুন্দরসখী রাম মানস-সর-মরালী, রাম বল্পভা সীতা? 
কোথায় বা সেই সেবার মুঠি সুগঠিত ব্পু গৌর কাস্থি ? কোথায় আজ সর্বত্যাগী 
জিতেক্মির অলসতা অবসাদ শুষ্ঠ রাম সেবক মুমিত্র।নন্দন ? এই তো মেই লক্ষণ 
শৈল ! ধনুকের রেখ! এবং সেই মহাপুরুমের চরণ চিহ্ন এখনও যে বঞ্তমান। এই 
তো সই গিরি মেই শ্বাপদ সঙ্কুল ভাষণ কাস্তার এখানে হন্্রাপিহীন নয়নে, 
শর-শরাসন তৃণীব সঙ্গী লক্ষণ, কাম্ম.ক উগ্ভত করিয়া কামদ গিরির দিকে চাহিয়া 
চাহিয়া প্রহর গ্রহ্রীরূপে নিযুক্ত থাকিতেন।  ছায়! শ্রীল, ঘন বিটগী ছায়, 
রম্য গিরি গুহার শোভা সম্পাদন করিয়া, নবদর্ববাদল হ্ামমুহি শ্টাম নিগ্ধ গন্দর 
জোতিতে বনভূমি প্রমৃদিত করিয়া যখন বিচরণ করিতেন, হিংস্র জন্থ শ্ব(পদ 
কুলের বাধা দূর করিতে ধনুর্বাণ হপ্ডে ভক্ত তখন প্রহর অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন 
আবার যধন সেই নপশীব্দ কান্ত বদন মল আতপ তাপে রক্তিমাভ হই, 
বকুল ভক্ত বুক্গ পপে নীগন কংরয়া আতপ তাপ নিবারণের জন্ত কতই না বত 
করিতেন । চির 'অনভাস্ত কোমল চরণে কঠিন মুত্তিকায় বেদনা বাঁজিবে, তাই 
গ্রভভুর গমনেব সাবা পথে পুষ্পাস্তরণ বিছ্বাইতে ভক্ত সতত উদগ্রীব থাকিতেন। 
সেই সদা প্রকল্প সুগম বদন-কমণ, পিশুক্ষ মলিন হইলে, ঝনে বনে ঢু ড়িয়া মধু ফল 
'আহরণে এবং মন্দার” শীতল উদকে গডর সেবা করিয়! ভক্ত ধন্য হইয়া যাইতেন। 
সীতারামের শয়নের জন্য ভণশয1 বিছাইতে ছুধারে ধার নয়নপারা প্রবাহিত হইত, 
আহ! ! ধাহার শিরীৰ কুন্ুম তুল্য কো।মলাঙ্গ, বিনি অধোধ্যার দঞ্চফেননিভ কোমল 
শঘ্যায় শয়ন ফরিলেও, মনে ভ তবুবি বা শ্রীতঙ্গে ন্যাথা লাগিতেছে, এই কি 
সেই অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথ নন্দনের শধ্যা? অহ! বিধাতার কি 
কঠিন নির্ববন্ধ ! 

আজ কোথায় বাঁ সেই অনন্ত সহিষ্ণুতা ভর! সরল ভক্তের কনক ছবি? 
মেই সবই আছে সে আনন্দ মাধুরী মৃ্তি কই? শ্রীভগবান্‌ যেখানে প্রত্যক্ষ লীলা 
করিয়াছেন, সেই পুত ক্ষেত্রের আনন্দের হাট কি একেবারে ভাঙ্গে? 


৪৪৬ উৎসব | 


সর্বাধিান সর্বশক্তিমান সচ্চিদানন্দ স্বরূপ যে রাম সমস্ত সাজিয়া “মুর 
মানুষতির্াগাদীন দেহান্‌ বিভধি” ত্রিভুপন স্থষ্টি করেয়া ভ্রিভৃবন রক্ষার জন্ত, দেবতা 
মানুষ কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা জল স্থল অন্বর পর্বত সমুদ্র দেহ বিনি 
ধারণ করিয়াছেন, দেহ ধারণ করিলেও দেহগুণে যিনি অনাসভ্ত, মায়া মানুষ 
বেশে সেই ভগবনান্‌ শীতার সহিত কিছুকাল ই পুণামন্ষ গিরিকাননে লীলা 
করিয়াছিলেন---তাইি কেন? সে লীলা এখনও তিনি করেন, তখন প্রতাক্ষে 
আিয়া তিনি প্রত্যক্ষে পালা করিয়াছিলেন আর এখনকার লীলা-_সকল লোক 
চক্ষীর অগোচবে 'অথণা “কোন কোন ভগাবানে দেখিবারে পায়” । বৃহৎ রামাকণে 
ভগনান্‌ বান্খাকি নপিয়াছেন_ 


চি 


“কথং ভ্ী রাজরাজাসে সপ্তানরণ শোভিত | 
জানক্য। সহিতঃ আ্মান্‌ মন্দিরে রত্বভৃষিতে ॥ 
অভ্যন্তরে পন্নচন্য বিহাবি* কুরতে পরঠ” 
রস ভূষিত সপ্ানরএ শোভিত গক্কত আন্ান্তরবন্তী মন্দিরে রাজ রাজেশ্বর 
জানকীর সন্ভভ এখনও পিহার করেন । 
কামদ গিরিতে তাই কাহাকেও উঠি দেওরা হয় না, শুধু পরিক্রমণ ও 
প্রণাম বিধ। কামদ গিরি নাইপার পথে. একজন সাধু মহারাজ ( ঝোলাবাবা ) 
শ্রীভগনানের পরমাছুত বিচার মধ্বন্ধে, বোধ হয় অছুতত রামায়ণের শ্রীবাশীকির 


টি 
1 
বৃ 


লিখিত ঘন! বর্ণনা করিয়াই বপিলেন_- 

এই রাম গিরির তিন যোজন নিন মীতারামের মন্দির এখনও বর্ভম!ন | 
সেগানে এগন ও নিত্য পাপা হয়। কামদ গিরির তিন যোজন নিয়ে সম্ভানক বন, 
অপূর্ব মানস সরোব্ধত আর সরোপরের  মধ্যন্তলে কল্পবৃক্ষ। কল্পতরুতলে 
বিশ্বকম্মী নিন্সিত মণি মাণিকা বিজড়িত সীতারামের মন্দির। তার রদ্মময় 
কবাট, তোরণ দ্বারে মুক্তাদাম বিলশ্বিত। সেই রমণীর বনভুূমিতে কত ময়ূর 
কোকিল সা'রক! শুকবুন্দ 'আনন্দধবনি করিতেছে । কত মন্দার, কত পারিজাত, 
কত সন্তান, কত হরিটন্দন বৃক্ষ । মণি মন্দিরের মাঝে রত্বময় বেদী, সপ্তাবরণে 
কত কত দেবতা, কেহ জপে, কেহ ধ্যানে, কেহ পু্ায়, কহ গানে মগ্র। সেই 
রত্ব কাঞ্চন নির্মিত নব রত্ব খচিত মনোহর সিংহাসনে, ব্রঙ্গাদি ভ্রিদশ সেব্যমান 
রস বিগ্রহ শ্রীভগবান্‌ সীতার সহিত উপবিষ্ট । 

আনন্দে গলিয়া গলিয়। সাধু মহারাজ কতই কামদ গিরির মাহাত্ম্য বলিলেন, 
তাহা লিখিলে একটি বৃহৎ গ্রবন্ধ হয় । 


চিত্রকুট দর্শন |. 8৪৭ 


“ঝোল! বাঁবার* বলার মাধুর্য এই যে তিনি যেন এই মাত্র সীতারামের লীলা 
দশ্ন করিয়া আসলেন, তাই সে 'আনন্দ ছাঁপাইর! উঠি্ছে, ভিন হাসিতে 
হাসিতে বলিলেন-_আরে “ইয়া! গজ রা মাল।” রামঙ্গা জানকী মাতার “শিক্ষার, 
করাচ্ছেন, সে কত স্বন্ধর কি ধলা যায়? ফুলে ফুপ, মেখানে শুধুই ফুল” 
"সীতাদেণীর কত সখি 

“রামরম্যা রামরত। রামন।ম পধাযণ। 
জানকী লক্ষণাভিজ্ঞ] জানকী পাদস পিক!” 

কেহ বা “শ্রীরাম চন্ত্রস্ত মুখ পঙ্গজ নিঃল্তভং তান্বলং প্চর্বিণং চরে” সেখানে 
সকলেই রামানন্দে বিভোর | রামের দেশে পিঘাদ নাউ । যেই পাম রাম 
মাথা নিজ্জন কাননে কামদ নাথের নিকটে গিয়া, প্রাণট|। নেন কি দেখিতে 
ব্যাকুল হইল-_মনে হইল ছ্ভাগিনী আমি-তভাইঈ এই পুথাস্থানে আসিয়।ও 
উগ্রভাবে তে'মার সাধনার আয়ে।জন করিতে পারি না কিন্ত জনন লইয়া! কি 
হইবে ? যদি তোমার দেখা না পাই, কল্পনায় আর কতদিন দেখিব ? আর এ 
দেশ সে দেশে তীর্গে তীর্থে কত খুঁজিরা বেড়াইন? সদন বল্লভ জানকী 


জীবন যে সকলের 'আত্ম। ! গাকুর তুমিত কণ্পমার বন্ধ নও! রি ততো কত 
সাধক, কত ভক্ত, কত জ্ঞানী, কত মহাণ্াকে প্রভাঙ্গ দর্শন দিয়া ছলে ? তোমারই 


বাক্য _গ্ভক্ত চিন্তান্থলারেণ জায়তে ভগবান অঃ” চিজ প্রভু ভুমি! 
তবে লওনা আমায় ভল্ত করিয়া! ? মাহা করিলে তোমান দর্শন গাই শাহাই কেন 
করিয়া, একবার দেখা দাও না!প'ভত দীন কাঙাল ছর্বাপ যদিও আমি-তবে 
তো *মৎসমা পাতকী নাস্তি পাপন্বী ভত্সমা নহি” এই 'আধমের গ্রতি রুপ! 
কটাক্ষপাত করিয়। সেই নয়ন(ভিরাম রাম বূুপে এই [নিহ্জন বন পথে একবার 
দেখা দাও ন|।! সেই 


“জীনকীলক্ষণোপেতং জটামুকুট মঙ্ডিতম্” 
» কন্দর্প সদৃশ।কারং কমনীয়ান্বজেক্ষণম্* 
সেই ভক্তের দ্রেখা, তৃবন ভুলান রূপে একবার এস না প্রভু! তোমার 
অনন্ত শক্তি, 'আশ্চর্যা মহিমা ! তুমি জগতের ভিতরে থ!কিয়া জগৎকে পরিপালন 
করিতেছ, অথছ জগৎ তোমাকে জানে না, তমি মায়ার মধ্যে থাকিয়া মারাকে 
পরিচালিত করিতেছ, মায়! তোমাকে জ্ঞাত নহে, স্ন সাজিয়া সব ভুইয়া এক সং 
চিৎ-আনন্দ স্বরূপ সর্বোপাধি রহিত, তুমি মাত্র বর্তম।ন, আমার অন্তর বাহিরে 


৪৪৮ উগস্ব। 


ওতপ্রোত ভাবে তুমিই ব্যাপিয়া আছ, কিগ্তকি মোহের ঘোরে পড়িয়া মায়ার 
চুলি চোখে বাধিয়াছি, যে, নিত্য সত্য অনন্ত চিন্ময় আত্মাকে চিনিলাম না? এই 
চিত্রকুটের সারাপথে, শ্রীভগবাঁন বিচরণ করিয়াছেন, পথ রেণুতে তার শ্রীচরণ 
রেণু কণ এখনও যে মিশ্রিত! (পুত রেণু কণার ম্পর্শে যে পাষাণেও চেতন! 
সঞ্চার হইয়াছিল, চৈতন্ত স্বরূপ প্রাণ বল্লুভ ভুলিয়া, নিজ স্বেচ্ছাচারে আমিও €্ষ 
আজ পাষাণের মত জড় হইয়া আছি) বল দয়াময়! এই পৃত ক্ষেত্রের পবিত্র 
রজঃ কণায় আমার অনাদ্দিক!লের অজ্ঞান জড়ত্ব কি মুছ্িবে না? আজ সেই. 
পাষাণী গৌতম পত্বীর ভাষায়, পরিন্র রেণু কণায় লুটাইয়া লুকাইয়া যে 
শুধু বলিতে ইচ্ছা হইতেছে-_ 


“যোধিনুঢ়া হম! তে তত্বং জানে কথং বিভে]। 
তম্মৎ তে শতশো। রাম নমন্কুর্য্য। মনন্তধীঃ ॥ 
নমণ্তে পুরুযাধ্যক্ষ নমস্তে ভক্ত বতমল 
নমন্তেহস্তর হৃষাকেশ নারায়ণ নমোহস্ততে ॥” 


তোমার করুণা ব্যতীত কে কবে তোমার দর্শন পায়? শুধু স্মৃতির শ্মরণে, 
সবের অন্তরাল হইতে, শুধু শুন্টে শৃন্ঠে লক্ষা করিয়া, আমি ত পূর্ণ হইতে পারিনা, 
মে দর্শনে আমার তৃপ্ত হয় না আড়াল হ'তে এ লুকাচুরির তোমার কি 
প্রয়োজন গো ? আমার এ মায়ার ঠুলি উন্মোচন করিয়া প্রত্যক্ষে- একবার 
আমিবে না কি? সেই মহ! মহিমার্ঘত রামশৈল পরিক্রমার সময় সকলেই 
গাহিতেছিল প্রঘুপতি রাঘব সীহীরাম পতিতপ।বন জয় সী'্তারাম” জয় রঘুনন্দন 
জয় সীয়।রাম” পর্বতের দিকে চাহিয়া চাহিয়া নাম করিতে এত অনির্বচনীয় 
আনন্দ হইল, মনে হইল যেন আমর! ধন্ত হইল[ম, চিরদিনের যাওয়! আসার 
এইবার বুঝি নিবুন্তি হইল। কিছুক্ষণ মম করিতে করিতে, লীগ! কর্ম গুণ 
সব, যেন ফুটিয়। উঠিল । মনে হইল চিত্রকূটের প্রকৃতিকে অঙ্গীভূত কারয়া 
রামই দাড়াইয়া আছেন, অথবা প্রক্কৃতি ঝড় যত করিয়া, তাকে ঢাক! দিতে 
গিয়াছে, কিন্তু স্বপ্রকাশ রূপ কি ঢাকা যাঁয়? তাই সবের ভিতরে যেন রামরূপই 
ফুটিয়৷ উঠিতেছে । বৃহৎ রামায়ণে চিত্রকু মাহাজ্ম্যে ভগবান্‌ বাল্সীকি বলিয়াছেন-_ 
“চিত্রকূট গিরো রম্যে মন্দাকিন্তা স্তটে শুভে 
খষিণাম।শ্রম পদে সদ! তিষ্ঠতি সানুজঃ 
যয়ে। ভূতা নদী যত্র রামরূপ! ন সংশয়ঃ” 


চিত্রকুট দর্শন । ৪৪৯ 


ইহারা রাম রূপেই চিরদিন ছিল, যতদিন স্ষষ্টি থাকিবে ততদিন .থাকিবে। 
কিন্ত এ দর্শনেও যে পুর্ণ হওয়া যায় না ! সে রূপ দর্শনের জন্ত প্রাণ বড় ব্যাকুল 
হল, সেন্টু শৈলমালা বেষ্টিত নিঞ্জন কাননে রাম রাম রং মাখান কচি কচি 
পাতা, আকাশ শৈল কানন বায়ু সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম_-কোথায় আমার 
নীতারাম ? সে ধ্বনির প্রতিধবনি উঠিল, কোথায় সে “পীতারাম” ? তখন যেন 
পাপ লতা গিরি কানন আকাশ বায়ু সকলেই রামচরণ চিহ্ৃত আপন অঙ্গ 
» দেখিয়া, দেখাইয়া দিল, যেন বেদনা-বিজড়িত করুণা কোমল সরে গাহিয়া 
উঠিল *শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো” সঙ্গে সঙ্গে 'মন্দা, কালধবনিতে উত্তর 
দিল “শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখ। গে” শ্যাম চ্ছায়! পূর্ণ মেঘ মেদুর অন্বরে 
ধ্বনি উঠিল, *শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো” ভূধরকে বীণ। নিঝ'রিণীর 
মুখখিত সুরে গাহিতে শুনিলাম, "শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো” শৈল কুঞ্জের 
সমীর প্রবাহ কাঁণে কাণে আসিয়া বলিয়া গেল, “শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা 
গো” বিহগ কুল আকুল কে গাহিয়া৷ উঠিল, পশুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা 
গে” বনভূমি প্রকম্পিত করিয়। কে যেন হাদয়ে থাকিয়া বীণা বাজাইল, "শুধু 
সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো” তখন সঙ্গের সঙ্গিনীর কি এক মধুর ভাবে 
ডনিয়া সকলেই গাহিল--পশুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গে!” । 
যে স্থানে ভরত মিলন হইয়াছিল, সত্যই সেপানে কি অপূর্ব মহিমান্বিত 
শ্রীপাদপদ্ম চিহ্ন, সে চিহু দর্শনে অতীন্তের কত পুণাস্থৃতি জাগিক্সা মুন মুছ অঙ্গ 
রোমাঞ্চিত হয়। মনে হইল এই সে পাষাণে চরণ রেখা! ইহ! পাষাণের গুণ 
না চরণের গুণ ? 'অথবা--“্চতুরাণি পদানি গত” চার পা গমন করিয়াই, মা 
জাঁনকী ভগবানকে যখন বলিয়াছিলেন---আর্ধ্যপুত্র! আর কতদূর গমন করিতে 
হইবে ? ভগবান্‌ তখন পৃথিবীর নিকট প্রার্থন! করিয়াছিলেন__ 
অরুণদলনলিন্ঠ। নিগ্ধপাদারবিন্দ 
কঠিনতনুধরণ্যাং যাতাকম্মাৎস্লন্তি 
“ধরণী তব সুতেয়ং পাদ বিস্তাস দেশে 
*  ত্যজ নিজ কঠিনত্বং জানকী যাত্যরণ্যম্” 
শ্রীভগবানের প্রার্থনায় পাষাণও বুঝি তখন কুন্থম কোমল হইয়াছিল ? তাই খুঝি 
পাষাণে এই দেব বাঞ্ছিত চরণ রেখ! ! অথবা শ্রীভগবানের স্পর্শে পর্বত আপন 
কঠিনত্ব ত্যাগে, ভগবত প্রেমে দ্রবীভূত হইয়া] আদর করিরা চরণ চিহ্ন বক্ষে ধারণ 
করিয়। আছে। চরণ চিত্রের কথা কতই যে বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, ক্রমেই 


বাড়িয়া যাইতেছে আর বল! হইল না। 
৫৭ 


8৫৩ উত্সব । 


বল! বাহুল্য শুধু চরণ 16 চিত্তে আকিয়! সীতারামের দেশ হইতে ফিরিতেছি। 
এখনও সেই ভগবানের বিহারভূমি পুণ্যস্থান স্মরণে প্রাণ মন আনন্দে উদ্বেলিত 
হয়__-সকলকেই বলি শ্রীভগবানের চরণ চিহ্ন যুক্ত চিত্রকুট কত রমণুয় একবার 
দেখিয়৷ এস। শ্ীভরত লেখিক। | 


ভক্তের স্মরণ । 
( পুর্ববান্ুবৃত্তি 


জগতব্যাপী তুমি পরমেশ্বর বিষুঃঃ---সর্বসাক্ষী তুমি_জগতের শুভ।শুভ তুমিই 
অবলোকন করিতেছ আমি তোমাকে নমস্কার করি। শ্রীবিষুঃকেই নমঃ বলি 
-আমার কিছুই নাই সবই তোমার । এই জগৎ তোমা হইতে অভিন্ন । 
বিষ্ুণকেই জগত্রূপে দেখাইতেছেন তোমার মায়া। মায়ার জন্ধকারেন পরদা 
ধাহাদের চক্ষু হইতে তুমি সরাইয়া দা৪ তাহারাই আর নান! দেখেননা, দেখেন 
সর্ব্বহেই তুমি । জগতের আদি তুমি, ধ্যেশ্ন তূমি, অব্যয় তুমি__তুমি আমার প্রতি 
প্রসন্ন হও । তুমি থাকাতেই বিশ্ব তোমাতে ওতপ্রোত হইয়া আছে । কবে 
তুমি নাই? কোথায় তুমি নাই ? তুমি অক্ষর, অবায় বলিয়া এই বিশ্বও অঙ্গ, 
অব্যয়। আহা ! সকলের আবার ভূত হরি_-তুমি আমার প্রতি গ্রসন্ন হও। 
বিষু--তোমাকে আম নমস্কার করি-পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি, সমস্ত জগৎ 
তোমাতেই দেখ! যাইন্তেছে- তোমা হইতেই সমস্ত উঠিতেছে--তুমিই সমন্ত-- 
তুমিই সর্বব সংশ্রয় | 

অনস্ত তুমি--সর্বব্যাপী তুমি-সকলরূপে প্রকাশিত তুমি-তবে আমি 
কোথায় ? আহ! ! স এবাহমবস্থিতঃ-_তুমিই আমিরূপে অবস্থিত । মত্তঃ সর্ববমহং 
সর্বং ময়ি সর্বং সনাতনে । আম। হইন্ডেই সমস্ত জন্মিতেছে, হি সমস্ত হইয়া 
ভাসিতেছি, সনাতন আমাতেই সমস্ত | 

অহমেবাক্য়ে। নিত্যঃ পরমা ত্মাত্মসংশয়ঃ | 
ব্রহ্মসংজ্ঞোহহমেবাগ্রে তথা স্তে চ পরঃ পুমান্‌ ॥ 

আমিই অক্ষয়, নিত্য পরমাত্ম!_-আমিই আমাকে সম্যগ রূপে আশ্রয় করিয়। 

আছি। সৃষ্টির পূর্বে আমিই ব্রন্মনামধারী__-আবার সৃষ্টির অস্তে আমিই সেই 


পরম পুরুষ । 


ভক্তের স্মরণ । ্‌ ৪৫১ 


সব তুমি, সব তুমি করিতে করিতে হরির ভক্ত গ্রহলাদ হরিতে -তন্ময় হইয়া 
আপনাকেও ভরি দেখিলেন। ভক্ত প্রহলাদ আর পৃথক কেহ নহেন-_হরিই। 
আপনাকে" হরিতে ভারাইস্সা, হরি ব্যহীত ভন্য কিছুই জানিতে পারিলেন না-_-হরি 
ভবনায় দেখিলেন-_-আ।মিই অবান্, অনস্ত, পরমা ত্ম। | 


ত্ত হুদ্ভাবনা ফোগাত ক্গীণপাপস্ত বৈক্রমাৎ। 
শুদ্ধেহস্তঃকরণে বিবু্তস্থো জ্ঞানময়েইচাতঃ ॥ 


গ্রহলাদের এই ভাননা যোগ প্রহ্লাদকে ক্ষীণপাপ করিল-_প্রহ্লাঙ্দের অবিগ্ 
অন্মিত1, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ক্ষয় প্রাঞ্থ হইল--পাপক্ষয়ে তস্তঃকরণ 
শুদ্ধ হইল, তথন ইহা জ্ঞানময় লইল। সেই জ্ঞানম্বয় শুদ্ধ অস্তঃকরণে বিষুঃ, অচ্যুৎ 
যে স্থিত, প্রহ্লাদ তাহ! দেখিতে পাইলেন | ক্রম ত ইঠাই। প্রথমে ভক্তি 
অবলম্বন করিয়া--“আনি তোমার” মাধনা কর ; পরে “তুমি আমার” বুঝিবে, শেষে 
হইবে “তুমিই আমি” ভক্তি সাধনা না করিয়া “সোহহং” পথে যাওয়া পাপ। 

যোগ গ্ুভাবে অন্থর প্রহলাদ পিষুময় হইলে সর্প-বন্ধন বিচলিত হইল, এবং 
একক্ষণেই নাগ পাশ ছিন্ন হইয়া গেল । জমণশীল মকরকুস্তভীর পূর্ণ উন্মিম।ল! ক্ষুব্ধ 
মহাসনুদ্র অতিশয় চঞ্চল হইয়! উঠিপ, শৈলবন কানন সহ পৃথিবী কম্পিত হইল। 
দৈত্যনিক্ষিগ্ত শৈলসম্পাৎ দূরে নিক্ষেপ করিয়া মহামতি প্রহলাদ সলিল রাশি 
হঈন্তে উত্খিত হইলেন । প্রহ্লাদ আবার আকাশাদি লক্ষণ জগৎ দেখিলেন-- 
পুনরায় আপনার দ্বারা “আমি প্রহলাদ” এই ভাবে আপনাকে স্যরণ করিলেন। 
কেমন হইল ? যেমন “অনেজদেকং” “্মনসো! জবীয়১” হয়েন, যেমন “আসীনঃ” 
“্দুরং ব্রজতি” করেন, যেমন “শয়ানঃ” প্ষাতি সর্বত2৮ হয়েন, প্রহলাদও দেইরূপ 
স্বরূপে থাকিয়া ও “দৈত্য প্রহলাদ আমি” ভাবন। করিলেন- সমকালে নিরাকার 
আপনাকে নরাকার ম্মরণ করিলেন। এই অবস্থায় যাহ! হয় তাহাই হইল। 
প্রহলাদের মন এখনও তাহাতেই ডুবিয়া আছে। গুহলাদ একাগ্র মনে, অব্গ্র 
হইয়া, যতবাকৃকায় মানসে সেই পরম ব্যোম, পরমপদ, পরমপুরুষ, স্ই 
পুরুষোত্তমের স্তব করিতে লাগিলেন । 

হে নিগুণি সগুণ, হে গুণাতীত গুণময়, হে ব্যক্তাব্যক্ত, মুর্তামুর্ত মহা মূত্তি, হে 
টাস্ক স্থুলনুগমুন্তি, হে করাল সৌমারূপিন্‌, হে বিদ্তা-অবিগ্ভালয় অচুযত, হে 
নশপঞ্চ' প্রপর্শস্বন্-_হে এক অনেক, হে বাস্গদেব, হে আদ্দিকারণ, তোমাকে 
নমস্কার । 


৪৫২ উত্সব। 


যঃ স্থূল সুক্ষসঃ প্রকটঃ প্রকাশে! 
যঃ সর্বভূতে|! ন চ সর্বভূতঃ | 
বিশ্বং যতশ্চৈতদবিশ্ব হেতো 
নমোহস্ত তন্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥ 
যিনি স্কুল সুক্ম প্রকাশিত এবং চিন্ময় বলিয়া প্রকাশ স্বরূপ, ধিনি আপনি 
সব্ধভূত সাজিয়াছেন-__কিন্তু সর্বভূত অহংকার বিমুঢ়ু ভইয়। তাহ! হইতে পৃথক 
ভাবনা করিয়াছে বলিয়। সর্বভূত যিনি নহেন, ধাহাকে আশ্রয় করিধ। বিশ্ব” 
ভাসিয়াছে, যিনি বিশ্বের, হেতু নহেন__সেই পুরুষোত্বমকে নমস্কার করি। 
প্রহলাদের চিত্ত এই ভাবে স্তব করিলে “'আবিভূত ভগবান্‌ পীতাম্বরধরে! 
হরিঃ” পীতাম্বরধারী হরি আসিয়া উদয় হইলেন। 
তুমি তুমি করিয়া! তু'ম হইয়াও আবার নিজরূপ শ্মরণে স্তব করিয়া গ্রহলাদ 
শ্রীহরির দর্শন পাইলন। তুমি আমি বে তাহাকে দেখিব সেই জন্ত নিজে শুদ্ধ 
হই আইস আর তাহাকেও শুদ্ধ ভাবন। করি এস, এই পত্বং” শুদ্ধি আর “তৎ” 
শুদ্ধি ভিন্ন তিনিত দেখা দেননা। তিনি সর্বদাই আছেন সত্য কিন্ধ আমর! 
আমাদের কর্মদারা তাহাকে এমন রূপ দি, যে তীহ্াার আকার ঢাক পড়ে, 
আমাদের কৃতকন্মের রূপে তাহার যে রূপ হয় আমরা তাহাই দেখি । 
পীভান্বরধারী হরি আসিলেন আর প্রহলাদ তাহাকে অবলোকন মাত্র 
সসম্ত্রমে উখিত হইয়া গদগদ স্বরে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন পবিষ্ণবে নমঃ” । 
দেখিতে দেখিতে যেন দেখা গেলনা | প্রহলাদ বলিতে লাগিলেন হে দেব। 
হে প্রপন্নান্িহর কেশব--শরণাগতের দুঃখহারী ভগবান্--আমাকে আবার 
দেখ। দেও-দিয়া পবিত্র কর “অবলোকন দানেন ভূয়ে৷ মাং পাবয়াচুত” | 
শ্রীভগবান্‌ তখন আবার দেখ! দিলেন, বলিলেন প্রহলাদ তুমি অব্যভিচারিণী ভক্তি 
করায় আমি প্রমন্ন হইয়'ছি। আমার নিকট হইতে যথাভিলফিত বর প্রার্থনা 
কর। 'প্রহলাদ আর কি প্রার্থনা করিবেন? প্রার্থনা করিলেন-__ 
নাথ যোনি সহশ্রেযু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্। | 
ভেষু তেঘচাতা৷ ভক্কিরচ্যতান্ত সদাত্বয়ি ॥ 
য| প্রীতিরবিবেকানাং ব্ষয়েঘনপায়িনী | 
ত্বামনুম্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্যাপসপতু ॥ 
নাথ ! আমি যে*যে সহস্র যোনিতে ভ্রমণ করিনা! কেন, সেই সেই দেছে যেন 
তোমাতে 'শামার এঁকান্তিকী ভক্তি থাকে । অবিবেকী মানুষ সকলের যেমন 


ভক্তের স্মরণ । | ৪৫৩ 


[ব্যয়ে অবিচলিত প্রীতি থাকে, সেইরূপ তোমার ম্মরণ জন্ত প্রীতিতে, শিষয় প্রীতি 
যেন আমার হৃদয় হইতে দূর হইয় যায়। 
শ্রীভগবান্‌ বলিলেন আমাতে ভক্তি ত তোমার আছেই ইহা জন্মে জন্মে 
থুকিবেই। এখন তোমার অভিপ্রেত বর প্রাথন। কর। 
_. প্রহ্লাদের প্রার্থনা ঠিরণ্যকশিপুর জন্ত। আহা! ভগবষ্ক্তের হয় কণ্ 
সুন্দর ! প্রহলাদ বলিতে লাগিলেন দেব! তোমার স্তব করিতে টগ্ভত হইলে 
»* পিতা যে আমার প্রতি দ্বেম করিয়াছিলেন পিতার আমার সেই পাপ থেন নাশ 
হয়। আপনার প্রতি ভক্কিমান্‌ হওয়ায় পিতা আমার প্রতি যে সমস্ত অসাধু 
আচরণ করিয়াছেন, আরও তাহার অসাধুকম্ম যাহা আছে তজ্জন্ত ষে পাঁপ, সেই 
পাপ হইতে যেন তিনি সচ্যই মুক্ত হন। 
শ্ীভগবান্‌ বলিতে লাগিলেন গ্রহ্লাদ আমার প্রসাদে তোমার প্রার্থনা পুর্ণ 
হইল। তুমি আরও বর চাও। গ্রাহ্লাদ বলিলেন ভগবান আমি কৃতকত্য 
হইয়াছি ; তোমার প্রপাদে তোমাতে আমার অবাভিচারিণী ভক্তি থাকিবে। 
ধন্মার্থকামৈঃ কিং তশ্ত মুক্তিন্তসম্ত করে স্তিভা। 
সমস্ত জগতাং মুলে যস্ত ভক্তভিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥ 
সমস্ত জগতের মূলে যার ভপ্তি তোমাতে স্থির রহিল তাহার আর ধম্মাথ 
কামে কি প্রয়োজন প্রভু ? মুক্তিত তার করস্থিত। 
পতুমি পরম নির্বাণ মুক্তি লাভ কর” এই বলিয়া ভগনান্‌ তীঠার সাক্ষাতেই 
অন্তঠিত ভইলেন। প্রহ্লাদ পুনরায় পিতার নিকট আসির। পিতার চরণ 
বন্দন! করিলেন । ভগবানের বরে হিরণ্যকশিপুর আর পাপ নাই। 
তৎপিতা মু্ধ্রপাত্রায় পরিষজ্য চ পীডিতম্‌। 
জীবসীত্যাহ বৎসেতি বাম্প।দ্রনয়নো দ্বিজ ॥ 
পিতা সেই বহুরেশ প্রাপ্ত পুত্রের মস্তক আত্র।ণ করিলেন, পুত্রকে ভালিঙগন 
করিয়া বাম্পাদ্রনয়নে বলিলেন বৎস! বীচিয়া "জান ? অসুর, গুহলাদের উপরে 
গীতিমান হুইল এবং নিজের অপৎব্যবহার ম্মরণে 'অন্ভুতপ্ত হইল । ধন্মবিৎ 
প্রহলাদ পিতার ও গুরুর শুশ্ষা করিতে ল।গিলেন। ভগবান হরি তৎপরে 
নুসিংহরূপ ধরিয়া হিরণাক শিপুকে অস্থুর দেহ হইতে মুক্ত করিলেন । | 
বিষুঃসুরাণ বলিতেছেন 
প্রহলাদং সকলাপৎস্থ যথ! রক্ষিতবান্‌ হরিঃ। 
তথ| রক্ষতি য স্তম্ত শুণোতি চরিতং সদা ॥ 


8৫8 উত্সব । 


প্রহলাদকে সকল আপদ হইতে হরি যেমন রক্ষা করিয়াছিলেন সেইরূপ যে 
হরির চরিত্র সর্বদা বণ করে তাহাকেও তিনি সেইরূপ রক্ষা করেন। “ভক্তের 
স্মরণে” ভক্ত কোন্‌ গতি লাভ করেন তাহা দেখান হইল। এখানে আর একটি 


কথা সংক্ষেপে বলিয়া স্মরণতত্ব প্রবন্ধের এই অংশের উপসংহার করা যাইতেছে ।, 


(৪) 
প্রহলাদের হরি সাধনার কথায় বিধুপুরাণ দেখাইলেন-__ গ্রহলাদ হরি হরি 
করিয়! সর্ধত্র হরি দেখিয়৷ হরি হুইয়া গিয়াছিলেন। হরি হইয়াও তিনি আবার 
তক্ত হইয়! বর প্রার্থনা করিলেন । 
শ্রীমন্ভাগবতে শুকদেব রাজা পরীক্ষেতকে কৃষ্ণকথ| শুনাইয়া বলিলেন এখন 


সোহহং জ্ঞানে স্থিতি লভ কর। ভক্তির শেষই সোহহং জ্ঞানে। 
যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণের" উপশম প্রকরণের ৩১ হইতে ৪১ সর্গে এই 


সাধনার বিষয় শিশেষরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । বিষুপুরাণে হিরণ্যকশিপুর 
বিনাশের পূর্বে প্রহলাদের জীবনুক্তি হয়। যোগবাশিষ্ঠে হিরণ্যকশিপু বিনাশের 
পরে দৈত্যগণের অব্স্থ। দেখিয়া, বিশেষতঃ অস্থর বধূগণকে, গ্রামগত মুগারা যেমন 
পত্র শবে ও ভীত হয় সেইরূপ সর্বদা! ভীত চকিত থাকিতে দেখিয়া প্রহলাদ হরির 


স।ধন! করবেন । 
কায়মনোবাক্যে হরির শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত জনগণের গত্যস্তর নাই । 


আমি (প্রহলাদ ) এই নিমেধ হইতে অজ নারায়ণকে সর্বভাবে গ্রপন্ন হইলাম-_ 
সর্বতোভাবে তাহার শদ্ণাপন্ন হইলাম। প্রহলৰ সিদ্ধমন্ত্র “নমো নারায়ণা*? 
গ্রহণ করিলেন । সর্বদ! সর্বত্র এই মন্ত্র জপিবেন নিশ্চয় করিয়া তিনি প্রণব 
রহিত করিয়। এই মন্ত্র জপ করিতেন। প্রহলাদ স্থির সঙ্কল্পল করিলেন_-আক1শ 
হইতে যেমন বাধুর অপগমন হয়না সেইরূপ আমার হৃদয় হইতে উক্তমন্ত্রের 
অপগত্তি হইবেনা। অতঃপর তিনি বলিয়া উঠিলেন সাক্ষাতে আকাশ হরি, 
দিক সকল হরি, পৃথিবী হরি, জগৎ হরি আর আমিও ইদানীং অপ্রমেয় 
বিষুরময় | “দেবোতভূত্বা যজেদ্দেবং” প্ন। বিষুঃ পুঁজয়েছিফুং না শিবঃ পুজয়েচ্ছিবম্‌” 
ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। প্রহলাদ বলিলেন "অবিষুণ পুজয়ন্‌ বিষুং ন পুঙ্গ 
ফলভাগ. ভবেৎ” ইহাই যখন বেদের উপদেশ তখন আম বিষুণ এই চিন্তা দৃঢ়ভাবে 
করিতে হইবে । আমিহরি আমি সর্ধত্র অবস্থিত। এই আমার বাহন গরুড় 


এইলক্ষমী, এইম।য়া, এই আমার পাঞ্চজন্ত আমি লোক বিনাশে সমর্থ ইত্যাদি।, 


যাহারা সমস্ত সাধন জানিতে ইচ্ছ! করেন তাহারা যোগবাশিষ্ঠ দেখিবেন। 


শ্রীসদাশিন: 
শরণং 
নমোগণেশায় 
শী১*৮গুরুদেবপাদ্দ পক্সেভ্যে। নমঃ 
শ্রীসীতারামচন্ত্রচরণকমলেভ্যো৷ নমঃ 
নমন্তত। 
বক্তা-__ভৃগুরূপ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্্য পুজাপাদ শ্রীগুরুদেব 
শ্রীমণ্শিবরামানন্দ সরন্দতী স্ামী। 
জিজ্ঞাস্ু- ভার্গৰ শিবরামকিস্কর। , 
প্রস্তাবনা ॥ 
প্রথথন্নোচ্তস্ন । 
নমস্তত্তবের অনুসন্ধান অবশ কর্তব্য | 
জিজ্ঞাস্থ-_নমস্তত্বের অনুসন্ধান যে, অবশ্য কর্তব্য, তাহ! শ্রীচরণের প্রসাদে 
উপলব্ধি হইয়াছে | প্রার্থনাতন্থ পিষন্ধক সন্তাষণে শ্রীমুখ 
হইতে “বেদব্যাখ্যাত নমস্তত্ব, প্রপন্ভিতন্বেরই বিশুদ্ধরূপ, 
নিক পচ: এত এদের আস্টোপান্ত নমস্তত্বের ব্যাখ্যা পুর্ণ বলিলেও চলে”, 
কথার অভিশ্রায় জিন্তাসা অতিমাত্র গম্ভীরার্থক উপাদেয় বচন সমূহ নি£স্যত হইয়াছিল। 
এবং প্রপত্তি ও নম- “বেদব্যাখ্যাত নমন্তত্ব প্রপন্তিতক্কেরই বিশুদ্ধরূপ,” এই মধুময় 
স্ধারের সংক্ষিপ্ত বিব- উপদেশের প্রকৃত অভিপ্রায় আমার পূর্ণভাবে হদয়ঙগম হয় 
রণ। নাই | “বেদন্যাখ্যাত নমস্তত্ব প্রপত্তিতত্বেরই বিশুদ্ধরূপ,” 
এই মধুময় উপদেশের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, যথার্থভাবে 
তাহ! জানিবার তীত্র আকাজ্ষ। শ্রীচরণে নিবেদন করিয়ছিলাম, আদেশ 
হইয়াছিল, ণলমন্তত্বের ব্যাখ্যা করিবার সময়ে, এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় 
বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব”। আমি এই নিমিত্ত নমন্তত্বের স্বরূপ 


“বেদব্য।খা!ত নম- 
হত্ব প্রপ ত্ততত্বেরই 


প্রার্থনাতত্ব বিষয়ক দর্শনার্থী হইয়! আপনার পাদপদ্মের সমপবর্তী হইয়াছি। 
সম্তাবণে প্রপত্তি ও প্র্রার্থনাশত্ব বিষয়ক সম্ভাষণে প্রপত্তি ও নমম্তত্ব সন্বন্ধে 
নমন্তত্ব সমবদ্ধে সংক্ষেপে সংক্ষেপে যাহ। উক্ত হইয়াছিল, তাহা অগ্যাপি চিন্তে লাগিয়া 
যাহ উক্ত হইয়াছিল। আছে, সে মধুময় উপদেশ সমূহকে কখনও ভুলিতে পারিবনা, 


৪৫৬ উত্সব । 


তাহাদের সংস্কার আমার চিত্ত হইতে কখনও প্রোংসারিত হইবেনা, আমার 
; বর্তমান স্থলদেহের পতন হইলেও, আমার হুক্মাদেহে, (যে দেহ আমোক্ষস্থায়ী, 
স্থল দেছের নাশ হইলেও, যে দেহের নাশ হয়ন!, যে দেহ অপ্রতিহত প্রতি, সেই 
দেহে, ) সেই অমুতময় উপদেশ সকলের সংস্ক।র বিগ্থমান থাকিবে। 

“আমার কিছুই ন।ইঈ, বল, বুদ্ধি, প্রাণ, মন সকলই তোমার, তুমি 
সর্বশক্তিমান্, তুমি সব্বভাবময়, ভুমি সর্বান্তর্ধামী, তোমার সন্তায়,। আমি 
সন্তাবান্‌, তুমিই আম|র প্রাণের প্রাণ, তুমিই আমার মনের মন, তোম| ছাড়া. 
আমার স্বতন্ত্র সন্তা নাই, তুমি ছাড়া আমি বস্তৃতঃ অসৎ, জীবের হৃদয় যখন 
সব্বথা আত্মক্ত/নের আবরক পাপপঙ্ক বিমুক্ধ হয়, তখনি উহাতে সব্মতিমিরনাশী, 
সমন্তাত প্রচ্থোতমান, এই জ্ঞান প্রভাকরের উদয় হইয়া থাকে, হৃদয় সর্বতোভাবে 
বিমল না হইলে, এই জ্ঞানের বিকাশ হয় না। আমার কিছুই নাই, আমি 
অকিঞ্চন, 'আমি অনন্তগতি, আমি তোমার, এই জ্ঞানই জীবকে তাহার 
সব্বসত্ত প্রদ, স্বভাবাধার ভগবান্‌ ছাঁডা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, এই জ্ঞানকে 
প্রোতসা'রত করিয়া, সর্বশক্তিমান, স্ব্ক্াবমর, সর্বসন্তাপ্রদ পরমেশচরণে প্রণত 
করায়, এই জ্ঞানই জীনকে পরমেশ চরণে প্রপন্ন হইতে, বিগলিতান্ডিম।ন হয়! 
তাহার শরণাগত হইতে প্রেরণ করে। নমঙ্কারই প্রকৃত যোগ, নমস্ক'রই পরমেশ 
চরণপ্রান্তে উপনীত হইবার, নিত্যানন্ধামে প্রবেশ করিবার একমাত্র উপায় । 
নমস্কারই যে, উপাপনা, নমস্কারই যে পরমাস্ত্ার সমীপে উপনীত ভইবার একমাত্র 
উপার, খগ্রেদ প্রথমেই তাভা বুঝাইয়াছেন 1৮ 

“উপ” উপসর্গ পুর্বক “মাস্‌” ধাতুর উত্তর *নুচ ও "টাপ” প্রতায় ক:রয়া” 

“উপাসনা” পদ নিষ্পনন হইয়াছে । সমীপে উপবেশন, 
পনমন্থারউ প্রন্কত নিকটে আসন গভণ, উপাস্যের সমীপবর্তী হওয়!, “উপাসনা” 
যোগ” নমগার প্রকৃত নদের মূল অর্থ। বস্থদ্বগ্নের অন্তবন্তি ব্যবধানের হাঁস না 
জন হইলে, উনারা পরস্পরের সমীপবর্ভী হইতে পারেনা । 
আমি তোমা ভইতে পৃথক, তোমা হইতে ভিন্ন, তোমা 

হইতে স্বতন্ত্র এইরূপ বোধ থাকিলে, কেহ কাভার সমীপে গমন করেনা, কেহ, 
কৈহ কাহার নিকটে আসন গ্রহণ বা উপবেশন করেন] । অতএব উপাস্ত ও 
উপাসক যে পরস্প বশতঃ ভিন্ন নহে, অজ্ঞান বশতঃ ভিন্ন বলয় বোধ হইলেও, 
ইহারা যে, বস্ততঃ পৃথক্‌ বা নিঃসন্ন্ধ নহেন, উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইঘারি 
পূর্ব্বে উপাসকের এইরূপ প্রতীতি হওয়া প্রাকৃতিক। বীহার প্রতি ধাহার 
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ল্লীতি বা অনুরাগ নই, তাহার সমীপে তিনি গমন করেন না। 'উপাসকের 





উপান্তের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টাই জগতের জগত” । যেযাহার আত্মীয়, : 
যেযাহার গ্রেমাম্পদ, যাহার সাহত যাহার আন্তর্য্য-- আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, 
মে তাহার সমীপে গমন করিনার নিমিত্ত সদা চঞ্চল হইয়া থ।কে, যে যাবৎ 
ঈপ্নিততমের সহিত সঙ্গত হইতে না পারে, তাবৎ তাহার চঞ্চলত। _বিনিবু্ত 
হয় না, গত স্থির হয় না। সরিং (নদী ) যতকাল সরিৎপতির ( সমুদ্রের ) 
সহিত সঙ্গত হইতে না পারে, ্ততকাল সে অপশিরাম গতিতে তাহার উপাস্ত 
সরৎপতির অভিমুখে একতা'ন প্রবাহে ধাখমান্‌ হয়। জগতের যে কোন দিকে 
দৃষ্টি প্রেরণ কর! যায়, সেইদ্িকেই উপাসনার রূপই নয়নে পতিত হয়, উপান্তের 
সহিত সঙ্গত হইবার নিমিদ্তই যে, জাগতিক পদার্থ নিচয় সতত চঞ্চল, তাহা 
উপলব্ধি হইয়। থকে । 

উপাস্তের শ্বরূপ কি? কাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য জগৎ সদা চঞ্চল ? 
জীবের [প্র্তম, জীবের প্রকত প্রেমাস্পদ পদার্থ ক? কাহাকে পাইপার নিমিত্ত 
জাব নিয়ত গতিশীল? কাহাকে পাইলে, জীব প্রশান্তভাবে অবস্থান করিতে 
সমর্থ হয়? 

পরমাত্মাই জীবের প্রিয়তম, পরমাত্মাই পরম প্রেমাস্পদ। যাহার৷ আত্মার 
স্বরূপ জানে না, তাহারাঁও আত্মার জন্তই (আত্ম! তাহাদের অলক্ষিত পদার্থ 
হইলেও ) চঞ্চল, আত্মার স্বরূপ না জানিলেও, 'অনাম্স পদার্থ হইতে আত্মার 
বিবেচন করিতে অসমর্থ হইলেও, সর্বভূতের আত্মপ্রীতি যে নৈসর্গিক, তাহ 
নিঃসন্দিগ্ধ, সকলেই যে, স্বভাবতঃ পরমগ্রীতির সহিত আত্মারই ভজন করে, 
আস্মাই যে, সর্বভতের উপান্ত, তাহা নিশ্চিত। 

সকলেই উপাস্তের সমীপে গমনের চেষ্টা করে বটে, কিন্তু সকলেই যথোচিত 
জ্ঞানাভাৰ বশত: যথাযথভাবে উপাসপন! করিতে পারগ হয়ন।। বেদের উপদেশ"_ 
দিবানিশ নমোনমঃ করাই, উপান্তের সমীপবর্তী হইবার একমাত্র উপায় 
(পউপত্বাপ্রে বিবে দিবে দোষাবস্তধিয়া বয়ম। নমে! ভরস্ত এমসি ॥৮--খগ্থে- 
সংহিতা ১।১।৩)। উপাসনা সম্বন্ধে বু মতভেদ থাকিলেও, “নমঃ” শব বাচ্য 
অর্থঈ যে, উপসনার প্রকুত অর্থ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
"* আপনি বলিয়াছেন, প্নমস্করণই যে, প্রপত্তি যোগ,” পনমস্করণই 
যে, সমাধি”, প্নমস্করণই যে, উপ।সন1,” নমস্তত্বের গর্ভেই যে, সর্বপ্রকার 


৫৮ 


৪৫৮ উত্সব। 


উপাপনাতত্ব বিরাজমান আছে, নমস্তত্বের ব্যাখ্যা করিবার সময়ে, তাহা 
ও তোমাকে বুঝ।ইবার চেষ্টা করিব। নমস্তত্বের গে 
সাধক মাত্রই বুঝিয়! | টু 4. 
হোক্‌ না বুঝিয়। হোক সর্ব প্রকার উপাসনাতত্ব বিরাজমান আছে, কেবল 
নমোনম;. করি বৈদিক আর্দ্যজাতির উপাসন। পদ্ধতিকে লক্ষ্য করিয়া, এক 
থাকেন। রিতা - 
কথ। বলিতেছিনা, মানুষমাত্রের উপাসনা পদ্ধতিকে চিস্তার 
বিষয়ীভূত করিধা, এই কথ! বলিতেছি,--যে কোন দেশে, যে কোন জাতি 
উপাসনা করিয়াছেন, করিয়া থ|কেন, সকলেই নমোনমঃ করিয়াছেন, সকলেই 
নমোনমঃ করিয়! থাকেন। অদ্বৈতবাদী নমোনমঃ কারয়াছেন, নমোনমঃ করিয়। 
থ[কেন, নমোনমঃ করিয়াই অনৈতঝদী, অদ্বৈতবাদী হইতে পারিয়াছেন, দ্বৈতবাদী 
চিরদিনই নমোনম: করিয়াছেন, নমোনমঃ করিয়! থাকেন, নমস্কারের প্রভাবেই 
জ্ঞানী, জ্ঞানী হইয়াছেন, যদ্দি কেহ জ্ঞানী হ'ন, তবে নমোনমঃ করিয়াই হইবেন, 
যোগী নমেনমঃ করিয়াই যোগী হইগ্জাছেন, বুত্ধীন আমিত্ব বোধকে ত্যাগ 
পূর্বক স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, নমোনমঃ করাই প্রকৃত যে।গসাধন। ভক্ত 
নমোনমঃ করিয়াই ভক্ত স্ুধার সন্ধান পাইয়। থাকেন, সর্বথা নিয় হন, 
মৃত্যুকে জয় করেন। প্রপন্তি যোগ-_একাস্তভাবে, আপনাকে অনন্তগতি 
জ|নিয়। ভগব।নের শরণগ্রহণ যে, নমোনমঃ ভিন্ন অন্ত কিছু নহে, তাহা আর 
বলিতে হইবেনা | পরমাত্ম! ব ভগবান্রে যতপ্রকার উপাসনা পদ্ধতি আছে, 
“নম” শব্দ তত প্রকার উপাসন]| পদ্ধতির বাচকরপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 


প্রার্থনাতত্ববিষয়ক সন্তাষণে নমন্তত্ব ও প্রপত্তি যোগের যে ছবি আঙ্কত 

নমদত্ব ব প্রপত্থিযোগ হইয়াছে, তাহা অপরূপ, তাহা মনোহর, বিমল মির সমীপে 
সম্বন্ধে গর্থনাতত্ববিরয়ক তাহাই নমন্তত্ব ও প্রপত্তি ষোগ বিষয়ক পূর্ণ চিত্ররূপে বিবে- 
সম্ভাধণে যাহা! উক্ত ৯ 
উড়ে বিন তি হইবে, কিন্তু আমার বুি। বিমল নহে, নমন্তত্ব ও গ্রাপত্তি 
জিজ্ঞান্থর পক্ষে, তাহাই যোগ সম্বন্ধে এই সকল অপূর্ব উপদেশ শ্রবণ করিলেও, 
যথেষ্ট, কিন্তু আমার এ আমার এতদ্বিষয়ক জিজ্ঞাস! অগ্যাপি বিনিবৃত্ত হয় নাই, 
সম্বন্ধ এখনও বহু ৰ র্ 
বিষযয়র জিজ্ঞস! নিবৃত্ত আমার এখনও এ সম্বন্ধে বছ বিষয় জানিতে ইচ্ছ। 
করিবার প্রয়োজন বোধ হয়। 
হহয়াছে । 


বন্ত1 _তোম!র কথ! শুনিয়৷ আমি সুখী হইলাম, যাঁধৎ ষে বিষয়ের জিজ্ঞাস! 
পূর্ণভাবে বিনিবৃত্ত না হয়, তাৰৎ তদ্বিষয়ের জিজ্ঞান! অবশ্ঠ কর্তব্য । প্রকৃত 
জিজ্তাসাই সর্বপ্রকার কল্যাণের নিান, যাহার হৃদয়ে জিজ্ঞাসার উদয় হয় না, 
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যাবৎ যে বিষয়ের তাহার কৌন বিষয়ের 'প্রাপ্ধি হয় না, জাননায় ইচ্ছা ও 
ভিজ্ঞানা পূর্ণভাবে পাবার ইচ্ছা! এক কণা । বস্্ নিগ্ঠমান থ|কিলেও যাবৎ 
বিনিবৃত না হয়, তাবৎ র্‌ রর 

তরদষয়ের ঠিজ্ঞসা কর, উহার জিজ্ঞাসার উদয় ন1 হয়, যনৎ ডভার 11 বামন! 
অবন্ঠ কর্তবা, ভিজ্ঞাদা না জাগিয়। উঠে, তানৎ উহা জ্ঞাত বা প্রাপ্থু হওয়! 
ম্প্তজ্জান ভূমির আছ্- 


ভূমি, প্রকৃত জিজ্ঞাপা!] _ ্ ্ 
ও মুমুক্ষা সমান করিবার নিমিত্ত বনুন্ধরার দ্বার সদ উন্মুক্ত থাকিলেও, সকলেই 


পদার্থ ঘথ। প্রয়োজন ধনলাভে সমর্থ হয় না। ভগবান্‌ সর্ধাব্যাপক, 
অনস্তঙ্ঞান, কারুণা, বাৎসলা, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্গ্তণগ্রামের আধার হইলেও, 
সর্বদা! সকলের অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান থাকিলেও, সকলেই কি, তাহাকে জানিতে 
পারে ? সকলেই কি সমভাবে তীহাকে পাইতে সমর্থ হয় ? জ্ঞানমণ, প্রেমময়, করুণা- 
ব্কণালয়, মতঞজীবের অভাব মোচন করিবার নিমিত্ত প্রস্তত থাকিণেও, জীব- 
মাত্রেই কি, তাহার চরণে গ্রুপনন হইতে পারে ? জীবমাত্রেই কি, সাহার কাছে, 
তাহার অভাব জানাইতে পারে ? জাবমাত্রেই ক, তাহার জামার আত্মাকে, তাহার 
সর্ববসত্তাপ্রকে জানিতে ইচ্ছ! করে? সর্বভাবময় ভগণানই জিজ্ঞাসা রূপে জীবের 
হৃদয়ে সর্ববদ। বিরাজ করেন, জিজ্ঞ!সাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্র্থতি, জিজ্ঞাসাই এশর্ধা, 
মহব্ব গ্রভৃতির প্রাপ্তি হেতু, জিজ্ঞাসাই বৈরাগ্যোৎপন্তির কারণ, জিজ্ঞসাই মুক্তির 
প্রধান সাধন, জিজ্ঞানাই ভক্তির দীগ্। আর্ত ও শ্রতিমূলক শাস্ত্র সমূহ (জজ্ঞাসাকেই 
সপ্ত জ্ঞান ভূমির আগ্ভূমি বলিয়াছেন, জিজ্ঞসাই শুভেচ্ছ।মুমুক্ষা ইআদ নামে 
লক্ষিত হইয়! থাকে । যাবৎ জ্ঞ।তন্যকে পুর্ণভাবে জান! ন! যায়, তাবৎ প্রকৃত তত্ব- 
জিজ্ঞান্থুর গিজ্ঞানা কখন |বনবৃন্ত হইতে পারে না,মত এব নমস্তত্ক ও প্রপত্তি সপ্থন্ধে 
তে।মার যাহ! জানতে ইচ্ছ। হইয়াছে, বিনা সংকোচে তাহা আমকে জানাও। 
জিজ্ঞান্থ-_আমি ভগবানের চরণে নমোনমঃ করিবার প্রার্থী, আমি ভগবানের 
শরণাগত হইবার একান্ত অভিল।ষী। যে উপায়ে আমি যথার্থভাবে ভগবানের 
চরণে দ্িবানিশ নমোনমঃ করিতে সমর্থ হইব, যে রূপ সাধ" করিলে, আমি একাস্ত 
ভাবে সর্বশ্রণ্যের চরণে প্রপনন হইত ক্ষমবান্‌ হইব, আপনি আমাকে সেই 
নমোনম: কর! হুসাধ্য উপায় বলিয়! দিন, আপনি আমাকে সেইরূপ উপায় বা 
সাধন নহে, প্রকৃত সাধন সম্পন্ন করিয়া দিন। প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, দিন 
সি কি শেষ হৃইয়। আদিল, যাঁহ1 কর্তবায তাহার যে কিছুই করিতে 
নমৌনমঃ করিবার পারি নাই, আরযে কিছু করিতে পারির, তাহাও বিশ্বাস 
নি হয় না। আগে মনে হইত ভগবানের ৯রণে নমোনঃ করাই, 


অসম্ভব । বৃনুন্ধরা, ধন পুর্ণা হইলেও, সকলকেই ধন দান 
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শত্তিহীনের, অকিঞ্চনের সখ সাধ্য শ্রেষ্ঠ সাধন, কিন্ত এখন আর তাহ! মনে 
হয় না, এখন উপলদ্ধি হইয়াছে, ষথার্থভাবে নমোনমঃ কর! অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার, 
“নমোনমঃ” করা সুগম সাধন নহে । এ্রকৃত জ্ঞানী, প্রকৃত যোগী, যগ্চার্থ ভক্ত, 
ইইারাই শ্রীভগবানের চরণে যথার্থভাবে নমোনমঃ করিবার যোগ্য । স্বয়ং অসংখা- 
বার নমস্কার করিয়াছি, করিয়া থাকি, বহুব্যভ্তকে নমস্কার করিতে, প্রণমোর 
চরণে দণ্ডবং পতিত হইতে দেখিয়াছি, পুর্ধবে তাই বিশ্বাস হইয়াছিল, ভগবানের 
চরণে এই প্রকার নমোনমঃ করাই, সর্বাপেক্ষা সুপাধ্য সাধন, কিন্ত আপনার -. 
কপায় মে ভ্রম দুরীভূত হইয়াছে । ভ্রম দূরীভূত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে লাভ না 
হইয়! ক্ষতিই হইয়াছে, যে আশ! স্ত্রকে অবলম্বন পূর্বক এতদিন বীচিয়াছিলাম, 
কাল প্রতীক্ষ। করিতেছিলাম, তাহ! যে মরীচিকা, তাহ! যে অনৃত আশা-_ তাহ 
জানিতে পারায় জদয় নৈরাশ্ মেঘে আবৃত হইয়াছে, আমার চতু্দিক শুন্ত বোধ 
হইতেছে। 

বক্তা__মানুষ সহল্সবার, ভামি অকিঞ্চন, আমার কিছুই নাই আমি অতিদীন, 
আম অপরাধী, এই রূপ বাক্য উচ্চারণ করিলেও, তাহার মানস ও শারীর 
গ্রবৃন্তি সর্বত্র বাচিক প্রবৃত্তির সমান হয় না, আমি আকঞ্চন, আামার কিছুই 
নাই, আমি অতিদীন, যে ব্যক্তি যথার্থভাবে ইহ বিশ্বাস করে, এবং ভগবান্‌ 
অকিঞ্চনেরই সর্বস্ব, তিনি দীননাথ, তিনি শরণাগত পালক, তিনি আমাকে 
নিশ্চয় রক্ষা করিবেন, যাহার মনে এই প্রকার নিশ্বাস অচল হইয়াছে, সেই ত 
প্রকৃত প্রস্তাৰে নমোনমঃ করিবার যোগা। ভগবান্‌ ক্ষমাধার কিন্তু তুমি যে, 
অভিমান বখতঃ "আপনাকে অপরাধী বলিয়াই মনে কর না, তুমি মে, আমি 
অপরাধী, ভগবান ক্ষমাধ।র, এইরূপ বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে জদয়ে স্থান দিতে পার না, 
তুমি কি, হে ক্ষমাধার! “আমাকে ক্ষম! কর,” এই বলিয়া প্রার্থনা কর? যে, 
আপন।কে অপরাধী বলিয়াই মনে করে না, ক্ষমাধার তাহাকে ক্ষম। করিবেন 
কেন? ভগবান্‌ সর্বজ্ঞ হইলেও, সকলকে রণ করিতে সমর্থ হইলেও, কারুণ্য, 
বাৎসল্য, ক্ষমা প্রভৃতি মদ্‌গুণের আশ্রপ্ত হইলে ও, তুমি যর্দ “আমাৰে ক্ষমা কর” 
“আমাকে কুপাপূর্বক তোমার সর্বাশ্রয় চরণে স্থান প্রদান কর,” মোহ বশতঃ 
এইরূপ প্রার্থনা না কর, তাহা হইলে, তিনি কেন তোমার অপরাধ ক্ষমা করি- 
নেন? তাহার সর্বাশ্রয় চরণে চ্তোমাকে আশ্রয় দিবেন? ভগবান্‌ অগ্রার্থিত 
হয়! কিছু করেন না| বেদে, পুরাণে, তন্ত্রে এই নিমিত্ত প্রার্থনা করিবার বিধি 
আছে, যে ভাষায় প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহার উপদেশ আছে (প্পর্বজ্ঞ সন? 


নমস্তব। 8৬১ 


রক্ষা সমর্থ; কারুণাবাৎসল্যাদিগুণসাগরোহপি পুরযোভ্তমঃ | প্রার্থনা শুন্টেরাজ- 
পরা্ুখৈর প্রার্থিতো ন গোপায়তি।” বেদাস্তরদ্রমঞ্জ যা )। 
জিঙ্ঞান্তর- অ।পন।র অমূতোপম উপদেশ শ্রবণ পূর্বক আম অনেকতঃ শান্তি 
প।ইলাম, আমার এখন কোধ হষ্টল, অ।মি অগ্যাপি পূর্ণভাবে সবল হতে পারি 
“ভগবান্‌ সরজ্ঞ হই- নাই, মুখে যাহা বলি, তাহার সহিত সকল সময়ে আমার 
লেও-সর্বরক্ষ! সমর্থ মনোভাবের যে একতা থাকে না! তাহা সতা। আমি 
হহলেও,কারণ্য-বা্খস- ০. ্ ৃ ূ 
প্ল/দি গুণ সাগর হহ- প্দীনাতিদী*” “আমি অকিঞ্চন,» “আমি অপরাধী” “আমি 
দেও, প্রাথন! শুনা, মুখ ৮” এইক্প কথা বলিলেও, আমার মনে সর্বদা এইভাব 
টে রা থাকে না। সর্বদা 'অ।মার মনে যে, এই ভাব থাকে না,তাহার 
তাৎপন্দ্য। গ্রামাণ হইতেছে, অন্তে আমাকে দীন নলিলে, অকিঞ্চন ধলিলে, 
অপরাধী ব। মুখ” বলিলে, আমার হৃদয় ব্যথিত হয়, আমার ভভিমানে আঘাত 
লাগে, আমার মুখের ভাব পরিবন্তিত হয়, আমি বিরক্ত হই, কখন কখন ক্রোধের 
বশাভৃত হইয়। থাকি । কৃপা নিধান আমাকে সরল করিয়া দিন, 'আমার মন, 
বাক্‌, ও কায় প্রবৃণ্তির মধ্যে যেন পৈষম্য নাথাকে। আমার জানিতে ইচ্ছা 
হইতেছে, ভগবান্‌ ক্ষম।, বাৎসল্যাদি কলণ গুণ সাগর হইলেও, সর্বাজ্ঞ হইলেও, 
প্রার্থনা শূন্ঠ, আত্মপরণম্মুখদিগকে রক্ষা করেন না, এতদ্বাক্যের প্রকৃত অভিপ্রায় 
কি? ভগবান্ও কি মানুষের গ্তায় পাত্রাপাজ বিচার পূর্বক দয়! করেন, রক্ষা 
করেন? যিনি রাগ দেষের পশবর্তী নহেন, তিনি পাত্রাপাত্র নির্বিশেষে দয়া 
করিবেন না কেন? যে তীহ্াার শরণাগত হইবে না, তাহাকেও তিনি রক্ষা 
করিবেন না কেন? আমি অপরাধী, হে ক্ষমাধাব! ভুমি আমাকে ক্ষমা কর, 
এইরূপ প্রার্থনা ন| করিলে, তিনি অপরাধীকে ক্ষমা করিতে বিমুখ হইবেন 


কেন? 
বন্তা_ষাচারা স্বীয় বিশিষ্ট প্রতিভার প্রেরণায় ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস 
স্কাপন করিতে পাবে না, তাহার! 'এইরূপ গন্ল করয়া থাকে, তাহারা ক্ষমা», 
আক ও 'কিপ। + “বাৎসলা, ইত্যাদি কলাণগুণগামের স্ব 
একি সন “খে শক্ত কিপা, 'বাৎসল্য ইত্যাদি কশ্যাণগুণগ্রামের স্বরূপ 
বিষয়ের উপরি ক্রিয়া কি, তাহা জানেনা, তাহা জানিবার চেষ্টা করে না। 
করে, ভগবানের ক্ষমা “অপরাধ সহনের নাম ক্ষম1,” যাহার। সাপরাধ, অরপচ 
গুণ সমূহ এই নিমিত্ত 
সর্বত্র নির্বিবশেষে ক্রিয়। যাহার! আপনাদিগকে অপরাধী বলিয়া, ও ভগবানকে 
করেনা। ৰ ক্ষমার আধার বালয়া বিশ্ব করে, আমি অপরাধের আলয়, 


আমি আকিঞ্চন, আমি অগতি, সরলভাঁবে 'এই ভাব হৃদয়ে রাখিয়া, ভগবানের 


৪৬২ উত্সব । 


শরণাগত হইলে, ক্ষমাধার ভগবান্‌ নিশ্ন্র আমাকে ক্ষম! করিবেন, যাহাদের ই 
দৃঢ় বিশ্বাস, ভগবানের ক্ষমাগ্ুণ তাহাদের উপরি ক্রিয়া! করিয়া থাকে, তাদুশ 
পুরুষের উপরি ক্রিয়া করাই “ক্ষমা শক্তি”্র ধ্ম়। যে শক্তির যা! বিষয়, সে 
শক্ত তাহাতেই ক্রিয়। করিয়া থাকে, বিষয়ান্তরে ক্রিয়া করেন! ( “ক্ষমা সাপরাধা- 
নাং”)। তাপ, তাঁড়ত প্রভৃতি শক্তি সমুহ সর্বত্র শিগ্যমান থাকলেও, ইহাদের 
অভিব্যক্তি যে, সর্বদ| সর্বত্র হয় না, তাহ! তোমার জানা! আছে, সন্দেহ নাই। 
ষে ছুঃখী, যে আপনাকে দুঃখী বলয় বিশ্বাস করে, বে ভাগবান্কে সর্বভুঃখহর্‌ 
ব্লিয়! জানে, ছুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইয়া, ছঃখ সাগরের একমাত্র তরণি জ্ঞানে যে 
সর্ব কব্লেশ নাশন ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করে, কপ নিধানের কৃপা শক্তির 
( পরছঃখ সাহতে ন1 পারা যে শক্তির স্বরূপ ) সেই বিষয়, ভগবানের কপা শক্তি 
তাহারই উপর ক্রিয়া করিয়। থাকে (পকৃপা ছুঃখিনাং”)। সগ্ভোজাত বৎসের 
শরীর হইতে মল আহরণ পূর্বক উচ্াাকে নিশ্মল করা যেমন ধেনুর স্বশাব, 
সেইরূপ দোষধুক্ত আশ্রিতদিগের দৌষ সমুহকে নিজ ভোগ্যরূপে স্বীকার, বাৎসল্য 
গুণের স্বরূপ । অত এব যাহার মলিন, ষাহারা আপনাদিগকে মলিন বপিয়! বিশ্বাস 
করে, ভগপান্‌ বাঁৎসল্যের পারাবার, বাহাদের ইহাও হৃদয় গ্ররূঢ় দৃঢ় ধারণা, 
যাহার। বিমল হইবার 'নমিন্ত, বাৎসল্যের পারাবার ভগবানের চরণে একান্তভাবে 
শরণাগত হয়, ভগবানের বাৎসল্যগুণের তাহারই উপযুক্ত ক্রয়! ক্ষেত্র (“বাৎসল্যং 
সদ্দোষাণাং* )। আর্জৰ--সরলত। ভগবানের একটা গুণ, যাহার আপনা দিগকে 
কুটিল বলিয়া লানে, যাহারা সর্বদা সরল হইতে অত্লাষ করে, সরল হইবার 
নিমিত্ত যাহারা আর্জব স্বরূপ শ্রীভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করে, ভগবানের 
আর্জবগুণের তাহারাই ক্রিয়াক্ষেত্র (« আঞবং কুটিলানাং” )। যেব্যক্তি আপ- 
নাকে সরল বলিয়াই বিশ্বাস করে, সে কথন আর্জব স্বরূপ ভগবানের কাছে, 
আমাকে সরল করিয়। দেও, এই প্রকার প্রার্থনা করে না, অতএব 
ভগবানের আজব গুণ তাহাকে উপযুক্ত ক্রিয়! ক্ষেত্র বলিয়া মনে করিবে কেন? 
ভগবান্‌ অতীন্দ্রিয় বিগ্রহ হইলেও, স্কুল মেত্রের জবিষয় হইলেও, যাহার! তাহাকে 
দেখিবার আশা করে, ভগবানকে স্থুল ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখিতে পাওয়। যায়, যাাদের 
হৃদয়ে এইরূপ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে, সর্বশক্তিমান ভগবান্‌ তাহাদিগের 
সুলভ হইয়! থাকেন, তাহার! ভগবান্‌কে স্থূল নেত্র দ্বারা দেখিতে পায়। ভগ- 
বানের এইগুণ “সৌলভ্য' নামে উক্ত হইয়! থাকে। “ঈশ্বর নামক পদার্থ 
নাই,” থাকিতে পারেন না, অথব!1 তাদৃশ পদার্থ যদি থাকেন, তবে তাহাকে 


নমস্তত । ৪৬৩ 


স্থল নেত্র দ্বারা দেখ। অসম্ভব, ধাহদের এইরূপ বিশ্বাস, ভগবান্‌ তাহাদিগ হইতে 
চিরদিন দূরেই থাকেন, তাহার! কখন ভগবান্কে স্থল নেত্র দ্বারা দেখিতে পান 
না। যাহার! প্রার্থনা শূন্য, যাহার! আত্মপরাজুখ, যে কারণে তাহারা ভগবানের 
কৃরুণা, ক্ষমাদি কল্যাণগুণনিচঠের ক্রিফাভুমি হয় না, তাহা বুঝিতে 
পারিলে কি? 
জিজ্ঞ।ম্থ_-যতদিন পূর্ণভাবে সরল হইতে ন| পারিব, মতদিন তুম ভিন্ন আর 
শগতি নাই তুম অগতির গতি এইরূপ বিশ্বাস অবিচালী » হইবে, যতদিন পূর্ণ- 
ভাবে হে করুণৈেকসীম গুরুদেব ! তোমার চরণে দিবানিশ নমোনমঃ করিতে 
না পারিব, ততদিন “বুঝিতে পারিয়াছি”, "আশাতীত লাভবান্‌ হইয়াছি,” “কৃতার্থ 
হইয়াছি,৮ আর এইরূপ কগ! বলিব না। আপনার এই সকল কথা শুনিয়া 
আমার যে একটা পরম লাঁভ হইয়াছে, ত'হ! না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। 
আপনার এই অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিবার পূর্বে, আমি যে অপরাধী তাহা 
আমার মনে হইত, আমি যে, অগ্যাপি পৃর্ণভাবে সরল হইতে পারি নাই, আপনার 
কৃপায় তাহা আমি বুঝতে পারিতাম, আমি যে মজিন_দেযমুক্ত। তাহ। আমার 
বিশ্বাস হইত, কিন্তু আমি পুর্বে এই নিমিত্ত নিরন্তর ভশান্তিতে দিনযাপন করি- 
তাম, আমারন্ত'য় অপাত্রকে কি ভগবান্‌ কৃপা করিবেন, আমি কি ক্ষমাধারের 
ক্ষমা পাইন, বাৎসলোর পারাবার আমার এই ঘন মল পুঞ্জকে কি স্বভোগারূপে 
স্বীকার করিবেন, আমাকে কি বিমল করিবেন, আমি কি পুর্ণভাবে তাহার 
চরণে শরণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইন, আমি কি যথার্থভাবে তাঁহাকে দিবানিশ 
নমে।নম; করিতে ক্ষমবান্‌ হইব, এইবূপ সংশয় দোলাতে আমি অবিরাম ছুলি- 
তাম, কিন্তু দয়াময়! আজ আরম অনেক$£ নির্ভয় হইয়াছি; আজ আমার 
হৃদয়ে অপুর্ব আশ।র উদয় হইয়াছে, “কলুষ নাশন,” «অধমতারণ,” “শরণাগত 
পালক,” “অগতির গতি,” ইত্যাদি নাম সমূহ যে, অর্থ শুন্ত নহে, আপনার অন্ত 
কৃপায় আজ আমি যেন তাহ! কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। কি 
করিয়৷ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, তাহা জানি না, করপুটে এই প্রার্থন! করিতেছি, 


আমি যেন অনন্তক্কানু তোমার দালানুদাস হইয়া, থাকিতে পারি, এতদ্বতীপ্ত 
আমার যেন কখন অন্ঠ রূপ প্রার্থন! ন। হয়। 


বক্তা--তগবান্‌ তোমার প্রার্থনা পুর্ণ করিবেন। নমস্তত্ব সম্বন্ধে তোমার 
যে যে বিষয় জানবার ইচ্ছ! হইয়াছে, তাহ! বল। 
জিজ্ঞান্থ-_জ্ঞানোদয় হইবার পর হইতে স্বেচ্ছায়, পরেচ্ছায়, পর প্রেরণাবশতঃ 


৪8৬৪ উৎসব। 


নমস্তদিগকে নমস্কার করিয়াছি, করিতেছি, প্নমঃ” এই শবের ব্হুবার ব্যবহার 
বহুবার বু নমন্ত- করিয়াছি এখনও করিয়া থ।কি, বেদে, পুরাণাদি শাস্ত্রে নমঃ 
দ্িগকে নমস্কার করি- শবের বহুপ্রয়োগ দেখিয়াছি, বর্তমান দেহে জিহবা অনেক 
যা'ছ, কিন্ত প্রকৃত বৈদিক স্ততির বৃত্তি করিয়াছে, অগ্ঠাপি করিয়া থাকে 
শমস্জার করা হয় নাহই। ্ ৫ না 
নমক্ক'র কাহাকে বলে, পুরাণ, ইতিহাস ও তন্ত্ুপ্রোক্ত অনেক স্তভব উচ্চারণ করি- 
অদ্যাপি ভাহা যে ফাছ, এখনও প্রতিদিন করির থাকি, “নম$” শব্দের অর্থ 
জানিতাম না, তাহ! রি 
এখন বুঝিতে পারি- জানি, ইতঃ পূর্বে এই প্রকর বিশাস ছিল, কিন্তু এখন 
লাম। বুঝিতে পারিলাম, এতদিন কাহা?কও যথার্থভাবে নমস্কার 
করি নাই, অজ্ঞান বশত: করিতে পারি নাই, এতর্দিন শির নত করিয়াছি 
বটে, কিন্তু মনকে ঠিক্ক নত্ব করি নাই, মুখে বহুবার “নমঃ” শবের 
উচ্চারণ করিয়াছি বটে, কিন্তু অবুদ্িপূর্বক যান্ত্রক ব্যাপারই এতদিন 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে । “নমঃ শব্দের অর্থ জানি,” এইরপ বিশ্বাস :য, সতাভূমিক নে, 
সাধুশব্দ বা বেদই তাহা! এখন ডপণন্ধ হহয়াছে। 7145 যে, 
বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রন্থতি। মানুষ মাত্রেব কর্তব্য তাহ! বুঝিতে পারিলাম। কেবল 
“নম১” শব্দের প্রকৃত অর্থ জানিন! তাহ! নহে, আমার এখন 
বোধ হইতেছে, আমি কোন শব্দেরই গুকৃত অর্থ অবগত হইতে পারি নাই। 
“সম/গভাবে জ্ঞাত, যথার্থভাবে প্রযুক্ত একটা শব্দ” স্বর্গলোকে কামধুক্‌ হয় -- 
সর্বপ্রকার কামন! চপ্িতার্থ করিতে পর্যাপ্ত হইয়। থাকে (“একঃ শব্দঃ সম্যগ 
জ্ঞ/তঃ স্ুট প্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ, ভবতীতি”_মহাভাষাধৃত শ্রুতি ), 
এই শোৌত উপদেশ যে, অমূল্য, তাই] এখন কিঞ্চি্সা্ডায় অঙ্ুভব 
হইতেছে, “সাধু শব বা বেদই বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রন্থতি,” এই সত্য কখন 
যথাযথভ!বে অনুভব করিতে সমর্থ হইব, এই প্রকার আশ! হৃদ:য় অঙ্কুরিত 
হইতেছে । 
প্রার্থনাতত্ব বিষয়ক সম্তাষণে নমন্তত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
শবণ করিবার পূর্বে “নমস্করণই সমাধি, শনমস্করপই 
নমন্তত্ব পন্থছে যাহ! « ্ঠ দিত ঢ ৪ অঠ্দিত 
হা জানিবার ইচ্ছা উপাসল। , অদ্বৈতবাদী নমে।নমঃ করিয়াই, অদ্বৈতবাদী হইতে 
হইঙ্জাছে-_ পারিয়াছেন, নমোনমঃ করিয়াই জ্ঞানী জ্ঞ।নী হইয়াছেন, 
যোগী সমাধি লাভ করিয়াছেন, কোন দিন আমার মনে 
এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয় নাই। উপাসনাপদ্ধতি বা সাধনমার্শকে, ণ্আমি 
প্রমাত্মী৮ “আমিই ব্রহ্ম”, আমি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, অথবা আমি 


শীমস্তব্ব। রর, ৪৬৫ 


| তাহার দাস, তিনি আমার প্রভু, আমি তাহার সেবক, 
"আমিই অঙ্গ” এবং পি ও ট্রযার 5:52 
“আম তাহার দাদ” “তিনি আমার সেব্যঠ” “আমি তাহার সন্তান,” “তিনি 
এই ফিবিধ ওটপাঁসন!র আমার মাত'-পিতা,” প্রধান ২ এইট ছুইভাগে বিভক্ত 
বি কর। যাইতে পারে, আমার পূর্বে এই জ্ঞান ছিল। প্প্রথম 
"প্রকার উপাসনা জ্ঞানীর উপাসনা, দ্বিতীয় প্রকার উপাসনা ভক্তের উপাসনা”, 
পূর্বে আমি ইহাই জানিতাম। “আমি তোমার” এবং পতুমিই আমি” এই দুই 
- ভাবের উপাসনাকে আমি আগে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া মনে করিতাম। আপনি 
বলিয়াছেন, আপাত দৃষ্টিতে উক্ত দ্বিবিধ প্রকার উপাসন! পরম্পর বিভিন্ন বলিয়াই 
মনে হয় বটে, কিন্তু পরিণামে ইহাদের একতা! সিদ্ধ হইয়] থাকে, যথাবিধি সাধনা 
করিলে, পরিশেষে হৃদয়ঙ্গম হ্য়, জ্ঞানী ও ভক্তের ভেদ বাস্তব 
“আমি পরমেখরের নহে । নমোনমং করাকে, ভগবানের প্রসন্ন হওয়াকে, 
দান” এই ভাবের উপা- অনেকে পরমেশ্বরের অধীনতা, আত্মার অবমানন! বলিয়া 
সনা, অনেকের মতে চিতা হিরা 
অসার অবমাননা, বুঝেন, শ্রুতিতেও (শ্রুতি কি উদ্দেশে এইরূপ কথা 
অতিতেও রে রে বলিয়াছেন, পুর্বে আমি তাহ স্থির করিতে পারি নাই ) এই 
পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন _ রঃ 
বিইভারে ভিগালনর- ভাবের উপদেশ আছে বলিয়া, আমার বিশ্বাস হইত। 
নিন্দা আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মই উপাস্য, “আমি 
ব্রহ্ম” এই ভাবে উপাসনা করিলে, উপাপক ব্রহ্ম বা পরমাত্মার 
সহিত একীভূত হইতে পারে, তাহার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়! থাকে । বামদেবাদি 
খধিগণ, এইভাবে উপাসন! করিয়া, মনু, হূর্ধয প্রভৃতি সর্ব পদার্থে স্বীয় একাত্মা__ 
একাত্মতা সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, ব্রঙ্গবিৎ হইয়াছিলেন। ব্রঙ্গবিদের উপরি 
অন্তের কথা কি, দেবতারাও প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হননা, যাহারা আ্মবিৎ 
নছে, যাহারা পরমাত্মা হইতে ভিন্নরূপে দেবতাদিগের উপাসন1 করে, তাহার! 
বহার পরমাম্মার কখন ব্রঙ্গজ্ঞান ল।ভ পূর্বক কৃতকৃতা হইতে পারগ, হয়না, 
অধীনতাকে পরাধীনতা তাহারা অজ্ঞ, তাহার! দেবতাদিগের পশ্তবৎ অধীন হইয়! 
মনে করে, তাহা র। 
আত্সবিৎ নহে-্বর্তপ্ততা থাকে (“অথ যে! হস্তাং দেবতামুপান্তেইন্ঠোংসা বন্তোহহম- 
কাহাকে বলে, তাহা ম্মীতি ন স বেদ যথ। পশুরেবং স দেবানামৃ ।”-_বৃহদারণ্যক 
দের তাহ। জান! নাঃ, উপনি পান বলিয়া ধাহারা 
প্রকৃত পুরুষকার কোন্‌ পনষত ১৪) আ1পান বালয়াছেন, যাহার! পরমাত্মার 
পদার্থ তাহা, তাহারা অধীনতাকে পরাধীনতা মনে করেন, আত্মার অবমানন! 
নে শ্রুতির বুঝেন, তাহারাই প্রর্কৃত প্রস্তাবে আত্মজ্ঞান বিহীন । 


চরণে নমোনমঃ করাই 
প্রকৃত পুরুষকার । প্রপন্ন বা ভগবানের শরণাগত হুওয়াকে, বাহার! কাপুরুষতা 


৫৯ 


৪৬৬ উত্সব । 


বলিয়া থাকেন, তাহাদের বুদ্ধিতে, প্রকৃত আত্মদর্শনের অভাব নিবন্ধন, 
প্রকৃত পুরুষকারের স্বরূপ প্রতিফলিত হয় নাই, ঈশ্বরই যে পুরুষকার রূপে 
বিবর্তিত হয়েন, তাহা তাহাদের উপলব্ধি হয় নাই । পুরুষের কার পুরুষের 
চেষ্টা--বত্ব ₹পুরুষকার। উশ্বর পরম পুরুষ; জীব যখন ইহা জানিতে পারে, 
অহং প্রত্যয় গমা জৈবরূপ, পরমেশ্বরতত্ব নহে, “আমি” বলিতে জীব সাধারণতঃ 
যাহা বুঝিয়া থাকে, আমার অভ্যন্তরে বাস্তব শ্ববপ অন্ত “অহং” 
আছেন, সেই অহংই ঈশ্বর তত্ব। জীবের বখন এই জ্ঞানের আবির্ভাব-» 
হয়, তখন সাহার পণ্রচ্ছিন অহং বিলীন ভুইয়। যায়, তখন পরমাত্মা! সাগর 
হইতে উখিত জীববুদ্ধদ্‌, পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া থাকে, তখন জীব 
বুঝিতে পারে, পরম পুরুম পরমেশ্বরের প্রদ্বই মূল প্রযদ্ব, মুল পুরুষকার, তখনই 
জীব “নমোনমঃ* করে, পরমেশ চরণে প্রণত হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে স্বতন্ত্র হয়। 
পুরুষের পরমপুরুষের চরণে প্রপন্ন হওয়া কাপুরুষতা নহে, 
প্রকৃত পুকুষকীরের ইহাই বস্বতঃ সুপুরুষকার--ইভাই প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ণ 
স্বরূপ “শ্বতন্ন" শকোর : 
অর্থ। পুরুষকার। *ন্বতন্ত্ শব্দের অর্থ বিচার করিলে, প্রতীতি 
হয়, মিনি প্ব বা আত্মার তন্ত্র, শ্ব-বা আত্মার অধীন, যিনি 
পরতন্ত্র নহেন, তিনিই স্বতন্ত্র । আত্মেতর--আক্ম। হইতে ভিন্ন পদার্থের অধীনতাই 
প্রকৃত প্রস্তানে পরাধীনত।। বুহদারণ্যক উপনিষৎ কি উদ্দেশ্যে যথোক্ত কথ! 
বলিয়াছেন, আপনার কৃপায়, তাহা এপন কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছি। 
তথাপি এসছ্বন্ধে এখনও অনেক বিষয়ের জিজ্ঞাস। হয়, আশা, নমস্তত্বের ব্যাখ্যা 
শ্রবণ করিলে, আমার শ্রীসকল জিজ্ঞাসা বিনিবৃন্ত হইবে । নমোনমঃ করা যে, 
বেদ-ও-তন্মলক শান্তর সমূহের অনুমে।দিত, তাহার কিঞ্চিং আভাস পাইয়াছি, 
প্রপন্তি ষে বেদ শাস্্রোপদিষ্ট সাধ্য বা ফলরূপ ভক্তি, তাহ! শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ 
কররিয়ছি । এই সম্বন্ধে ববিধ বাদ 'আছে, নমস্তত্ব ও প্রপত্তিতত্ব বিষয়ক 
সম্ভাষণে আমার বিশ্বাস, আপনি কপাপূর্বক, আমার সর্বপ্রকার সংশয়ের নিরাস 
করিবেন । আপনি বলিয়াছেন, যত প্রকার উপাসন। পদ্ধতি আছে, “নমঃ” 
শব্দের অর্থ, যণার্থভাবে পরিগৃহীত হইলে, উপলব্ধি হইবে, তৎসমুদায় "নমঃ 
শব্দ বোধ্য অর্থের গর্ভে বিগ্কমান রহিয়াছে। আমি ইহা উপলব্ধি করিবার 
একাস্ত অভিলাধী। “নমঃ” শবের প্রকৃত অর্থ কি, রুপ! পূর্বক তাহা বলুন। 
শেষ প্রার্থন! পূর্বেই শ্রীচরণে জানাইয়াছি, আমি যাহাতে ষথার্থভাবে নিরস্তর 
প্নমোনমঃ* করিতে পারি, আমাকে তাদৃশ যোগ্যত। প্রদান করুন, আমি. 


নমস্তত্ব। - ৪৬৭ 


আপনার নিত্য দাসানুদান পদেরই একান্ত প্রার্থী। যাহ! জিজ্ঞাস! করিতে 
হইবে, আমি তাহা ঠিক জানিনা, আমার যাহা! জিজ্ঞাসা কর! উচিত, আপনি 
আমাকে তাহ! দ্রিজ্ঞাস! করাইয়া আমার জিজ্ঞাসা বিনিবুত্ত করুন, আমার যাহ! 
স্তাতব্য, 'মাপনি আমাকে তাহ। জানাইয়। দিন | 





রি চ্িতিস্মোল্ছতন। 


নমস্তত্বের অনুসন্ধান অবশ্য কর্তব্য 
এতদ্বাক্যের ব্যাখ্যা 


বন্তা-_তুমি বলিয়াছ, নমস্তত্বের অনুসন্ধান অবশ্ত কর্তব্য, আমি জানিতে 
ইচ্ছ। করিতেছি, নমস্তত্বের অন্তসন্ধান অবশ্ঠ কর্তব্য, তুমি 
নমন্তত্বের নাম ও কূপ যে এইরূপ মতাবলম্বী হইয়াছ তাহার কারণ কি? আমার 
অনেকের হুপরিচিত 
নহে । মুখ হইতে নমন্তব্বের অনুসন্ধানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে যাহা 
শুনিয়াছ, তাহ! হইতে তোমার কি তনুতব হইয়াছে? 
প্নমস্ত-ত্বর অনুসন্ধান অবহা কর্তব্য,” তোমার যে ইহ! ঠিক ধারণা হইয়ছে, আমি 
যাহাতে তাহা বুঝতে পারি, তুমি এইভাবে “নমস্তন্বের অনুসন্ধান অনশ্ঠ কর্তব্য,” 
তোমার এই প্রবচনের ব্যাখা। কর। নমন্তত্বের রূপ বাক্কিমাত্রের না হইলেও 
অনেকের স্থপরিচিত নহে, নমন্তত্ব এই নামও যে, বছ ব্যস্ির তশ্রত পুর্ব তাহা 
বলা যাইতে পারে । বেদে নমস্তত্বের রূপই নিশেষতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে, বেদ ও 
বেদমুলক শাস্ত্র সমূহ যে, “নমঃ” পনমঃ” নাম দ্বারা আচ্ছাদিত, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্ত ধাহারা বেদ ও শান্তর পড়িয়াছেন, ধাছারা বেদ ও শাস্ত্রের অধ্যাপন! 
করেন, একালে ধাহারা বৈদিক ধর্মের উপদেষ্টা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, 
তাহাদের মধ্যে সকলেই যে, নমস্তব্বের যথার্থরূপ দেখিয়াছেন,আমার তাত! মনে হয় 
না। বেদ ওঁশাস্ধ পাঠ করিলেই, ঈশ্বর প্রণিধান হয় না, বিশ্বের নমস্কার্য্য 
পরমেশ চরণে শিরঃ প্রণত হয় না, তাহার পরিচর্যা করিবার প্রবৃত্তি হয়. ল।। 
নমস্তত্বের প্রকূতরূপ নিষ্পাপ হৃদয়েই যথাযথভাবে প্রতিফলিত হইয়া থাকে; 
নিম্পাপ ন! হইলে, কেহ বিশুদ্ধভাবে নমস্কার দ্বারা পরমেশ্বরের পরিচর্য্যা করিতে 
পারে না, বাৎসল্যের আধার, কপার পারাবার পরমেশ্বর ক্বপাপূর্ধক নিষ্পাপ 
করিয়। দিলে, তবে যথার্থভাবে নমন্কার করিবার অধিকার হই! থাকে। 


৪৬৮ উত্সব | 


“অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অন্মান্থিশ্বানি দেব বযুনানি বিহ্বান্‌। 
যুযোধ্যম্মঙ্জুভুরাণমেনে। ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥” 
নর খগ্যেদসংহিত। ২1১/১৮৯, শুক্লয্র্কদ পংহিতা, 

ঈশাবাস্তোপনিষৎ। 
ভগবান্‌ সর্বকর্ম্মসান্সী, ভগবান্‌ সর্বকন্ুফলঞদ, ভগবান্‌ শরণাগত ভক্তের, 
মুমুক্ষু যোগীর সকল প্রার্থনাই পূর্ণ করেন। ভবধাম ছাড়িবার দিন নিকটবন্তী 
হইয়াছে জানিয়া, মুমুক্ষু ভগবানের কাছে এই মন্ত্র দ্বার! প্রার্থনা করিতেছেন, হেন 
অগ্নে! হে অগ্রিপ্রতীক পরমাত্মন! হে দানাদিগুণযুক্ত দেব! আমি পুনঃ 
পুনঃ এই ছুঃখ সংকুল সংসারে বাতায়াত করিয়৷ শ্রাস্ত হইয়াছি, আর আমার 
এখানে আসিবার ইচ্ছা নাই, আমার সংসারে বৈরাগ্য জন্িযাছে, মামি এই 
নিমিত্ত তোমার কাছে সরলভাবে একান্ত চিত্তে প্রার্থনা করিতেছি, যে পথ স্ুপথ,” 
যে পথ দিয়! গমন করিলে, আর এই দ্ুঃগময় সাংসার সাগরে আসিতে হয় না, 
তুমি আমাকে এইবার দেহ ত্যাগের পর, সেই গমনাগমন বঞ্জিত শোভনমার্গ 
দিয়া লইয়া যাইও, আমাকে আর যাহাতে এখানে আসিতে ন। হয়, তাহা করিও । 
যাহার যাদৃশ কর্ম, যাহার যাঁদৃশ জ্ঞান, যাদশ কর্ম করিলে যেরূপ ফল প্রাপ্তি হয়, 
তৎসমস্তই তুমি অবগত আছ, তুমি সর্বজ্ঞ, তুমি সর্ববশক্তিম'ন্‌, তুমি মব 
করিতে পার, তুমি পাপহারী, তুমি বাংসল্যাদদি কল্যাণগুণগ্রামের আধার, 
আমি তাই করপুটে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি কুটিল-- প্রতিবন্ধক, বঞ্চন।আ্বক 
পাপপুঞ্জ হইতে আমাকে পৃথক কর- আমার নিখিল কলুষ রাশিকে পিনাশ ক্র, 
আমাকে বিমল কর। হে করুণ।বরুণালয়! তোমার অনন্ত কপায় মমি বিশুদ্ধ 
হুইয়, তোমাকে বহুবার নমোনমঃ করিব, পাপমলীমস বলিয়া আমি বিশ্ুদ্ধভাবে 
োমার পরিচর্যা করিতে পারি নাই, তুমি আমাকে নিষ্পাপ করিলে, আমি 

বিশুদ্ধ হইয়া যথার্থভাবে নমস্কার দ্বারা তোমার পরিচর্ধ্যা করিব।”* 
আমি এই মন্ত্র প্রমাণেই বলিলাম__পরমেশ্বর রুপাপূর্বক নিষ্পাপ করিয়। 
* দ্রিলে, তবে থার্থভাবে নমস্কার করিবাব অধিকার হইয়া থাকে । ধাহার। 


পাপা পপ সিসি 


* পপাপমন্ৎ অন্মস্তঃ সকাশাৎ যুযোধি__পৃথক, রু--বিযোজয়_নাশয়ে- 
তার্থঃ। * * % ততো বিশুদ্ধা বং তে তুভ্যং িষঠং বছিতরাং নম উক্ভিং 
নমস্কার বচনং বিধেম__কৃর্ধস্ম ইদানীং সপাপত্বত্তব পরিচর্ধ্যাং কর্ত,ংন শরুমন্তত 
স্ব্য়। পাপ নাশে কৃতে শুদ্ধ! বয়ং নমস্কারেণ ত্বাং পরিচরেমেতার্থঃ। 

মহীধর ভাষ্য। 
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নমভ্ডতব। ৪৬৯ 


বেদে ও শাস্জ পড়িয়াছেন, ধাহারা বেদে ও শাস্ত্রের অধ্যাপক্, যাহারা 
একালের ধরন্মাচার্যয, তীহাঁদের মধ্যে সকলেই যে, নমন্তত্বের প্রকৃত 
রূপ দেবিয়াছেন, আমার তাহা মনে হয়না । যাহারা জড় বিজ্ঞানের 
অনুশীলনে সদা নিযুক্ত, যাহারা পরমাণু এবং আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই 
শক্তি দ্বয় ভিন্ন অন্ত কোন পদার্থ দেখিতে পান না, ঈশ্বর নামক পদার্থের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপনকে যাহারা অজ্ঞোচিত বলিয়াই মনে করেন, “নমস্কার”, 
*ঠার্থনা” ইত্যা্দকে ষাহার। অসভ্যোচিত, অকিঞ্চিংকর কর্ম বোধে অবজ্ঞা! 
করেন, নমস্তত্বের নাম শুনিলে, তাহারা বিরক্ত হইবেন, নমস্তত্বের অনুসন্ধান 
অনগ্ঠ কর্তব্য, এই কথ। গুনিলে তাহার! খডগ-হস্ত হইবেন । 
* জিজ্ঞান্থু--“নমন্তব” সগ্ন্ধে আমি শ্রীমুখ হইতে যাহ! শুনিয়াছি, তাহাতে দৃঢ় 
ধারণা হইয়াছে, নমন্তত্বের অনুসন্ধান প্রকৃত আত্মকল্যাণার্থীর অবশ্য কর্তব্য । কি 
করিলে সর্বভঃখহর, সর্ধপ্রাণারাম, পরমানন্দময়, পরমেশ্বরের দর্শন লাভ হইবে, 
কি করিলে, 'মাধি-ব্যাধির মাবাস স্থল, শোক-তাপের লীলা ভূমি, অশাস্তির নিত্য 
নিকেতন, ছুঃখের অপিগুক্তু ক্ষেত্র এই সংসার হইতে উদ্ধার হইন, কি করিলে 
কুতকৃত্য হইব, তাচ্ছ। জানিতে ইচ্ছদক হইযা, শাজিত পৌরুষ বিশিষ্ট পুরুষগণ 
যখনই ব্যাকুলীভূত জদয়ে বেদ ও শাস্ত্র সমুহের শরণ গ্রহণ 
সজল করেন, তখনি ততাহার। বেদ ও শান্স মুখোচ্চারিত "নমঃ 
স্বরণই বন্্ুতঃউপাসনা। প্নমঃ৮ শব্দই অবণ করেন, তখনি ত ণনমস্তত্বের অন্রসন্ধান 
কর” বেদের এই উপদেশই তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। 
“নমঃ” এই নাম উচ্চারণ না! করিলেও, মনে মনে নমস্কার করেন না, শরীরকে 
আবশ্যক হইলে, নত করেন না, এমন উপাসক কি কোন ধরন্দমাবলম্বীদিগের মধ্যে 
দেখিতে পাওয়| যায়? বৌদ্ধ বলুন, জৈন বলুন, মুসলমান বলুন, জোরেস্তান 
বলুন, সকলেই নমস্কার করেন, যাহার! ঈশ্বরের পৃজ। করেন, তীাহারাই তীঙ্াকে 
নমস্কার করিয়া থাকেন, নমক্করণই । 789809০0660] 07.19৮91727618] 
সাবান নার ০০541716071 10900176002) গুকৃত পুজা । অমর 
কোষে “পুজা” ও প্নমন্তা।” সমানার্থকরূপে ধৃত হইয়াছে । প্বরিবস্তা”, পশুশীধান, 
“পরিচর্যয1,৮ "উপ'সনা”, ইহারাও সমানার্থক।* ইংরাজী “যোয়ারদিপ 
(0781711১) শব্দের সহিত প্বরিবস্তা” শবের সাদৃশা মাছে বলিয়া মনে হয়। 


শি 


* প্বরিবস্ত। তুশুশ্ীষ! পরিচর্য্যাপ্যপাসনা”--অমরকোষ।” 


৪8৭০ উত্সব । 


আপনার এই সকল উপদেশ শ্রবণ পূর্বক আমার প্রতীতি হইয়াছে, নমস্কারই 
পুঁজ! বা উপাসনা । 

*নমস্কারই যে প্রকৃত উপাসন1,” তাহ! বুঝাইবার নিমিত্ত সংক্ষেপে যাহ! উক্ত 
হইয়াছে, তাহ। শ্রবণ পুর্ব্বক আমার ন্যায় স্বপ্ন বুদ্ধিরও আজ উপাসনার যথার্থ রূগ 
দেখিতে পাইলাম, কিয়ৎকালের জন্ত এই প্রকার অমুতব হইয়াছিল। 

পউপাঁসকের_ উপান্তের সিত__মিলিত_ হইবার চেষ্টাই জগতের জগত,” স্বপ্ন 
অক্ষরাত্মক এইরূপ মধুময় সারতম বাকা আর কখন শুনি নাই। শ্যে যাহার 
আত্মীয়, যে যাহার প্রেমাম্পদ, যাহার সহিত যাহার আন্তর্য--আস্তরিক সম্বন্ধ 
আছে, সে তাহার সমীপে গমন করিবার নিমিত্ত সদা চঞ্চল হইয়া থাকে, ঈপ্িত- 
তমের সহিত যাবৎ সঙ্গত হইতে না পারে, তাবৎ অবিরাম গতিতে তাহার* 
উপাশ্তের অভিমুখে একতান প্রবাহে ধাবমান হয়। জগতের মে কোন দিকে 
দৃষ্টি প্রেরণ কর! যায়, সেই দিকেই উপাসনার রূপ নয়নে পতিত হয়, উপান্তের 
সহিত সঙ্গত হইবার নিমিত্তই যে, জাগণ্তিক পদার্থ নিচয় সতত চঞ্চল, তাহ! 
উপলব্ধি হইয়! থাকে | জনিনা,বেদ ও বেদ মুলক শাস্ত্র ভিন্ন আর কেহ উপাদ্নার 
এই প্রকার ব্যাপক তম, এই প্রকার বিশুদ্ধতম, এই প্রকার সম্পূর্ণ স্বরূপ প্রদর্শন 
করিয়াছেন কিনা । উপাসনার এই পবিভ্র ছবি সম্মুথে স্থাপন পূর্বক যে দ্রিকে 
তাকাইয়াছি, যে দিকে তাকাইয়| থাকি, মনে হইয়াছে, অগ্ভাপি মনে হয়, নাস্তিক, 
আন্তিক, নৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক, জড়, চেতন, সকলেই যেন উপাসনা 
করিতেছে, সকলেই যেন প্রাণবন্ধনের সহিত সঙ্গত হইবার নিমিত্ুই মদ! চঞ্চল, 
উপাস্তের সহিত মিলিত হইবার জন্ঠই নিরস্তর ইতস্তত; ধাবমান, পরমাণু পুপ্ 
হইতে বিশ্বের নিখিল বস্তই যেন উপাসন! পরায়ণ, “উপাসকের উপাস্তের সহিত 
মিলিত হইবার চে্টাই গতের জগত্ব,” এ উপদেশ আমার সমীপে অতুলনীয় 
([075801191) সর্বোপরি মহনীয় (০0:05 ০1 1700087, £1071085 ) 
বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়াছে, যাৎজ্জীবন হুইবে। সুধীবর বেকন্‌ বলিয়াছেন, 
'তত্ববিগ্ভার পল্লবগ্রাহিতাই নাস্তিক জননী, এবং ইহার পুর্ণ পরিচতি আস্তিক : 
বিধ তরী,” বিজ্ঞানের পূর্ণরূপের সহিত পরিচয়, নান্তিককে পুনর্বার ঈশ্বর বিশ্বাসী 
করে। * অধাপক টিনড্যাল্‌ বলিয়াছেন, কি ধর্শ্যাজক, কি দার্শনক, আমাদের 
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নমস্তত্। ৪৭১ 


রখ 

সকলেরই নতশিরে আল্ঞ! শ্বীকার্যা, আমর] যে, বিশ্বের কোন তদ্বই জানিতে 
পারি নাই, অবনত মন্তকে আমা্দগকে তাহ অঙ্গীকার করিতে হইবে 
(4196 109৮ ০0) 19805, 800 20109051609 00 1£)011706, 
17195 9180. [211110950101)97 0158 200. ৪111” ম 18000191165 01 ৪0107109 
০] যা ৮ 88) হকৃসলী, বুক্নার প্রভৃতি নীরস বৈজ্ঞানিকগণকেও স্ব-স্ব 
অজ্ঞত। অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে । অতএব আমার বিশ্বাস, বিজ্ঞানের 
প্রকৃতরূপ দেখিতে পাইলে, নাস্তিকতা দ্বরে পলায়ন করে, জ্ঞানাভিমান বিধ্বস্ত 
হয়, সর্বশক্তিমান করুণাস!গর ভগবানের চরণে পুনঃ পুনঃ অবশভাবে নমে! নমঃ 
করিতেই হয়। আপনার নমস্তত্ব বিষয়ক সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণ এবণ পূর্বক আমার 
ধারণ! হইয়াছে, নমস্তত্বের বিশুদ্করূপ, প্রকৃত পৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দ্রিগের পরম 
ম্থখপ্রদ, প্রকৃত বৈজ্ঞ/নিক ও দার্শনিক নমস্তত্বের প্রাণাভিরাম রূপ নিরীক্ষণ 
পূর্বক কৃতার্থ হইতে সদ! অভিলাষী। বিজ্ঞান সোপানের অধস্তন পর্বে বিচরণ 
শীল, আসন্ন চেতন (যাহারা স্ুল প্রত্যক্ষের অতীত বিষয়ের অস্থিতে বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে অনমর্থ, অতীত ও অনাগতের কোন সংবাদ লইতে যাহারা অনিচ্ছুক, 
বর্তমানেই যাহাদের চক্ষু; নিয়ত নিবন্ধ) পুরুষগণ মনে করেন, যদ্দার। ক্ষুধার 
নিবৃত্তি ও গ্রাণ হইতেও প্রি়তর ধনের সম্প্রাণ্ডি হয় না, ধন্বারা রোগ মুক্তি হয় 
ন।, অর্ণব্যান, বাম্পযান, বিম।ন প্রভৃতি প্রহিক সুখপগ্রদ উপকরণাদির আবিষ্কারে 
ক্ষমবান্‌ হওয়। যাঁয় না, তাদৃশ বিচ্বা নিরর্থক, তাদৃশ কর্ম নিশ্রয়েজন এই 
শ্রেণীর মনুষ্যগণ নমস্তব্ের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না। 

হুভার্গ্যবশতঃ ফাহার! ঈশ্বরের অন্তিত্বে বিশ্বাস স্কাপন করিতে পারেন না, 
ইহলোক বাতীত লোকান্তরের অন্তিত্বে ধাহাদের বিশ্বাস নাই, অতএব ষাহার। 
পরলে!কের সংবাদ জানিবার নিমিত্ত কদাচ ব্যগ্র হন ন, পরিচ্ছিন্ন স্থখভোগকেই 
যহার। জীবনের মুখ্য প্রয়োজন বলিয়া অবগত হইয়াছেন, একদিন মরিতেই 
হইবে, সব ছাড়িয়া! যাইতে হইবে, কোন্‌ মুহূর্তে যে, ভবলীলার অবসান হইবে, 
তাহা অনিশ্চিভ, পরমুহূর্তই সেই মুহূর্ত হইতে পারে, ছুথাপি যাহারা ক্ষণক!লের 
নিমিত্ত এই সকল বিষয় চিন্তা করেন না, ছর্দমনীয় ধন্দ্রিয়ক সুখভোগ লালসা 
ক্ষণকালের জন্তও যাহাদ্দিগকে এই সকল বিষয় ভাবিবার অবসর দেয়না, জড় 
প্রকৃতিই ষাহাদের দৃষ্টিতে সর্কেসর্বা, মরণ হইলেই আমাদের ব্যক্তিগত 
অন্তিত্বের একেবারে শেষ হইয়! যাইবে, তাহা হইলেই, আমর কৃতার্থ হইব, 
আমাদের অপবর্গ হইবে, “পুনর্জন্ম হয়”, ইহ। অজ্ঞোচিত ধারণা, যাহারা এইরূপ 


৪৭২ উদসব। 


মতাবলম্বী, তাহারাই *নমস্তত্বের অনুসন্ধান অবশ্য কর্তব্য” এই কথ শুনিয়৷ হাস্ত 
করিবেন, অসভ্যোচিত কথা বলিয়! ইহাকে উপেক্ষা! করিবেন। 

প্রকৃতিকে ধাহার! নিত্য! বলিয়া স্বীকার করেন, মানুষ প্রকৃতির মুখ হইতেই 
বিদ্যা! শিক্ষা করে, প্রকৃতির সকাশ হইতেই শিল্প, কল! শিখিয়। থাকে, প্রকৃতির 
জড়ভাবই পূর্ণভাব নহে, প্রকৃতি কেবল জড় নহেন, ইনি পুরুষ বা চৈতন্তাধিষ্ঠিত, 
বাহার! এইরূপ বিশ্বাসবান্, ঈশ্বর ও কাল, প্রকৃতি বা স্বভাবেরই নামান্তর, 
ধাহাদের চিন্ত এইরূপ প্রতিভাবিশিষ্ট, মানব প্রকৃতির মুখ হইতেই প্রাক তিক, 
নিয়ম বা বিজ্ঞান শিক্ষ। করে, প্রকৃতির মুখ হইতেই শিল্প ও কল! শিখিয়া৷ থাকে, 
এই কথার পরিবর্তে “মানুষ ঈশ্বর হইতেই সর্ববিগ্ভা, নিখিল শিল্প ও কলা প্রাপ্ত 
হয়,» এই কথ। শুনিলে, যাহার! বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কথ! শ্রবণ করিতেছি এইরূপ মনে 
করেন ন!, শব্দবন্ধ ব| বেদই ঈশ্বরের সনাতনী জ্ঞানশাক্ত, শব্দ ব্রহ্ম বা বেদই 
ঈশ্বরের সনাতনী ক্রিয়াশক্তি, তাহার সনাতনী ইচ্ছাশাত্ত, অতএব মানুষ বেদ 
হইতেই জ্ঞনপ্রাপ্ত হর, বেদ হইতেই শিল্প ও কলার শিক্ষা লাভ 
করে, যাহারা বিন! বাধায় বেদ ও শাক্ত্রোপদিষ্ট এই সত্যকে সত্য বলিয়! বিশ্বাস 
করিতে সমর্থ, আমাদের যাহ! কিছু আবশ্তক, সাক্ষাৎ পরস্পরাভাবে 
আমর ঈশ্বর হইতেই তাহা প্রাপ্ত হইয়। থাকি, আমাদের 
বুদ্ধি, আমাদের বল, আমাদের আমাদের বলিবার যাহা কিছু আছে, 
তৎসমস্তই গ্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের, ধাহাদের হৃদয় এই পরম শুভজনক প্রত্যয়কে স্থান 
দিয়! চরিতার্থ হইয়াছে, নির্ভয় হইয়াছে, সদানন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে, ঈশ্বরের 
শরণ গ্রহণই প্রকৃত পুরুষকার, বাহার! এই সারতম, এই পরম হিতকর উপদেশের 
তাৎপর্য কিয়ৎ পরিমাণেও অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন, নমস্তত্বের অনুসন্ধান 
যে, আত্মহিতার্থীর অবশ্ঠ কর্তব্য তাহ! তাহার! নিশ্চয় স্বীকার করিবেন, নমস্তত্ব 
তাহাদের পরম আদরের সামগ্রী হইবে, তীহান্বা এই মহৎ তত্বের যথ।বিধি 
অনুসন্ধান করিতে সদ! উৎসাহী হইবেন, নমস্তত্বের যথাবিধি অনুসন্ধান করিলে, 
ক্ষুধার ভেষজ পাওয়! যায় কিনা, ধনাথাঁ ধন লাভে সমর্থ হন কিনা, রেগোর্ত রোগের 
হস্ত হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন কিন, নমস্তত্ব বিজ্ঞান এবং সরল হৃদয়ে দীনতার 
সহিত নমন, পরম কারুণিক পরমপিতার চরণে শরণ গ্রহণ, ইহারাই এ্রহিক ও 
পারশ্রিক সর্বপ্রকার কল্যাণ নিদান কিনা, তাহার স্বয়ং এই সকল প্রশ্নের 
সমাধান করিবার যোগ্য । অজ্ঞ, অল্লপ্ত ও অকৃতজ্ঞ ন! হইলে কেহ ঈর্খবর বিমুখ 
হইতে পারে না, ভগবানের চরণে সতত নমোনমঃ না করিয়। থাকিতে পারে 
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না। আপনি বলিয়াছেন, নমস্করণই প্রকৃত ফোগসাধন, সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি না 
হলেও, আপনার এ উপদেশ আমার হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, আমার বোধ 
হইয়াছে, প্রকৃত যোগের ইহাই স্বরূপ। আশা, পরে এ বিষয় ভাল করিয়! 
বুঝতে পারিব। আমার দৃঢ় ধারণ!, বেদ ও বেদপ্রাণ বেদপাদ সম্ভৃত শান্ত 
সমুহ নমস্তত্বেধ যে রূপ দেখাইয়াছেন, শ্বধর্মপরায়ণ বৈদিক আধ্যগণ বেদ ও 
শাস্ত্রের অনুগ্রহে নমন্তত্বের যে রূপ দেখিয়াছিলেন, নমস্তত্বের সে অপরূপ রূপ, 
সসে হৃদয় রমণ, সর্বসস্তাপ শমন, মনোরম রূপ উপাসক মাত্রের সুপরিচিত নহে, 
উপাসকমাত্রেই সে রূপ দেখেন নাই । আপনার শ্রীমুখ হইতে নমন্তত্ব বিষয়ক 
সংক্ষিপ্ত সারতম উপদেশ শ্রবণ পূর্বক আমার যাহা ধারণা ভইয়াছে, আমি যে 
কারণে ইহার অনুসন্ধান, প্রকৃত আত্মকল্যাণার্থীর,অবশ্ত কর্তব্য বলিয়।৷ বুবিয়াছি, 
তাহা.নিবেদন ক(রলাম। 
বক্ত!--আমি ভোমার এই সকল কথ! শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, 
আশীর্বাদ করিতেছি, তুমি যথার্থভাবে নিত্য পরমেশ চরণে নমোনমঃ করিতে 
সমর্থ হও, গ্রণত পালক, প্রপন্নার্তিহর শ্রীভগবান্‌ তোমাকে সদা পালন করুন, 
তোমাকে তাহার নিত্য দাসানুদাস করুন। ইহাই ত তোমার একান্ত প্রার্থনা ? 
জিজ্ঞাস্থ--ন্তর্ধামিন! আপনিই তাহ! জানেন, তৰে আমি এইরূপ প্ররশ্রের 

উত্তরে বলিয়াছি, যাবৎ ঝলিবার শক্ত থাকিবে, তাবৎ বলিব, ইহা ছাড় আমি 
কখন কিছু চাহি নাই, চাহিব না। দিবানিশ এই প্রার্থনা করিয়াছি, করিতেছি, 
যতদিন এই দেহ পতিত না হইবে, ততদিন করিব, হে আমার সর্বস্থ ! হে আমার 
প্রিয়তগ ! আমি যেন তোমার হইতে পারি, আমি যেন তোমার নিত্য সেবক পদ 
প্রাপ্ত হই, আমি যেন আমার আমিত্ব ঝুদবুদকে তোমার চরণ সাগরে চিরদিনের 
জন নিমজ্জিত করিতে সমর্থ হই। আমি নিরস্তর তোমার সেবা করিব, তোমার 
কাছে থাকিব, তোমার জ্ঞান ধনের ভিখারী হইব, তুমি ছাড়া আর কোন 
বস্ত্র যেন আমার রমণীয় রূপে, মহনীয় ভাবে প্রতীয়মান না ভয়। আঙঞ্গ 
আমাকে যে আশীর্বাদ করিলেন, আমি যেন কোন দিন এতদ্ব্তীত আপনার 
সকাশ হইতে অন্ত কোনরূপ আশীর্বাদ পাইবার ইচ্ছ! না করি। 


শ্ীসদাশিবঃ 
শরণং 
নমো গণেশায় 
শ্রী১০৮গুরুদেবপাদপদ্মেভে)। নমঃ 
শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যে। নমঃ 
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' গপ্রত্ভাবন্ন। । 
বণ্ড।-_ভার্গব শিবরামকিস্কর যোগত্রযাঁনন্দ | 
জিজ্ঞাস _শ্রীইন্দুভূষণ সান্যাল এম, এস, সি, এম, বি। 
ভাবন!। তত্ের প্রয়োজন ও অভিধেয় । 


জিজ্ঞান্থ__“ভাবন1” শব্ের অর্থ অনেকেরই পরিজ্ঞাত আছে, ইহ! প্রসিদ্ধ 
শব্ধ, প্রায়শঃ ইহার ব্যবহার হইয়! থাকে। “ভাবনা” শব্দ প্রসিদ্ধ শব্দ হইলেও, 
শাস্ত্রে যে যে অর্থে ইহ! ব্যব্হাত হইগ্রাছে, সেই সেই অর্থের তাতৎপধ্য ব্যাখ্যানের 
প্রয়োজন আছে বলিয়। মনে হয়। 

বন্তা__“ভাবনা” শব্দের শাস্ত্রে যে যে অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, সেই সেই 
অর্থের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যানের প্রয়োজন আছে, সন্দেহ নাই, আমার জিজ্ঞাসা 
হইতেছে, “ভাবনা” শব্দের শাস্ত্রে যে যে অর্থে ব্যবহার হইয়াছে, তুমি কি নিমিত্ত 
সেই সেই অর্থের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যানের প্রয়োজন অধুনা! উপলব্ধি করিতেছ ? 
“ভাবন।” শব্দের শান্সে যে যে অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, সেই সেই অর্থে তাৎপর্য 
ব্যাখ্যান দ্বারা কি লাভ হইতে পারে বলিয়া তোমার বিশ্বাস হইয়াছে? শব্দের 
শুদ্ধ ব্যবহার এবং উহার সম্যক অর্থ পরিগ্রহ যে, বিশ্যদ্ধ জ্ঞানার্জনের প্রধান 
সাধন, তাহা! বোধ হয়, সর্ববাদিসম্মত। শ্রতির উপদেশ__"সম্যগ-জ্ঞাত, 
শান্তাস্িত ও ন্ুপ্রযুক্ত একটী মাত্র শব্দ স্বর্গ লোকে কামধুক্‌ হইয়া থাকে, 
সম্যগ-ক্ঞাত শাস্তাম্থিত ও নু প্রযুক্ত একটী মাত্র শন্দ সর্বপ্রকার পারত্রিক শুভ 
কামন। চরিতার্থ করিতে পর্যাপ্ত (“একঃ শবঃ সম্যগ-জ্ঞাতঃ শান্ত্রান্বিতঃ 
নুপ্রযুক্তঃ এর্গে লোকে কামধুগ, ভবতি।”-_মহাভাব্যধৃত শ্রুতি )। একটী 
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শবোর বৰ! একটা বেদমন্ত্রের অর্থ সম্যগ. জ্ঞাত হইলে, সর্ধগ্রকার কামন! 
চরিতার্থ হয়", এই শতুযুপদেশের মুল্য কত, তাহ কি আমরা এখন সাধারণতঃ 
চিন্তা করি % এই শ্রত্যুপদেশের যথাযথভাবে মূল্যাবধারণের শক্তি কি আমাদের 
আর আছে ? যাহ! হোক, শব্দের প্রকৃত অর্থ পরি গ্রহের চেষ্ট! যে, প্ররূত কল্যাণ 
প্রার্থীর অবশ্ত কর্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই । অতএব ““ভাবন1” শব্দ শান্ত 
যে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সেই অর্থের তাৎপর্য পরিগ্রহের চেষ্টা যে 
কর্তব্য তাহ! বল! বাহুল্য । 


*ভাঁবন।” শব্দ শাস্ত্রে যে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে 
যে নিমিত্ত জিজ্ঞান্্র সেই সেই অর্থের তাৎপর্য 
ব্যাখ্যানের প্রয়োজন বোধ হইয়াছে । 


জিজ্ঞন্্র যাহার যাদৃশী ভাবনা, তাহার তাদৃশী সিদ্ধি হইয়! থাকে, বহুদিন 
হইতে এই কথা শুনিয়া আসিতেছি। শুক্র ষজুর্ব্বেদের কা সংহিতার সায়পাচার্যয 
কত ভাষা হইতে আপনি অনেকবার শুনাইয়াছেন ভাবন! দ্বারা দুগ্ধ সেমরসে 
পরিণত হইয়! থাকে, কোন ব্যক্তি যদি অনুকুলভাবে ভাবিত ভয়, তাভা হইলে 
সে বন্ধু হয়, প্রতিকূলভাবে ভাবিত হইলে শত্রু হইয়া! থাকে । ভক্ষ্য দ্রব্য বিষভাবে 
ভাবিত হইলে বমন কারক হয়, অমৃততভাবে ভাবিত হইলে জীর্ণ হইয়া শরীরের 
বল বৃদ্ধির কারণ হইয়। থাকে । যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও উক্ত হইয়াছে, “বন্ধু” 
“শত্রু”, “বিষ”, “অমৃত” ইত্যাদির স্থিতি, ভাবনানিবন্ধনী,_বন্ধুত্বাদি ভাব 
সমূহের স্থিতির, ভাবন! বিশেষই কারণ, বন্ধু ভাবন| বশতঃ বন্ধু হয়, শক্র "াবনা 
ব্শতঃ শক্র হইয়া থাকে, “বিষ” ভাবনা! বশতঃ “বিষ” হয়, “অমৃত” ভাবনা 
নিবন্ধন “অমৃত” হইয়। থাকে । ইংরাজী সজ্জেশন্‌ (91082090107) শবের যে 
অর্থে প্রয়োগ হয়, আমার বিশ্বাস হইয়াছে, তাহা অনেকাংশে “ভাবনা” শব 
বোধা অর্থের সমান। “সজ্জেশন্” (95885996102. ) ও “অটো-সজ্জেশন্‌” 
( &৮০-9889861017) নামে যে সকল গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদের 
ধ্যেআমি কতিপয় গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি; এ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া, আমার 
ধারণ! হইয়াছে, “'যাহার যাদৃশী ভাবনা, তাহার তাদৃণী পিদ্ধি হইয়া থাকে,” 
ভাবন। দ্বার! দুগ্ধ সোমরসে পরিণত হইগ। থাকে, ওক্ষ্য দ্রবা “বিষভাবে ভাবিত 
হইলে “বিষ” হয়, “অযৃতষ্ভাবে ভাবিত হইলে অমুতবৎ কার্য করে, “বদ্ধ” 
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“শত্রু” প্বিষ" অমৃত” প্রভৃতির স্থিতি ভাবন। নিবন্ধনী, ইত্যাদি স্থলে যদর্থে 
“ভাবনা” শবের ব্যবহার হইয়াছে, ইংরাজী সজ্জেশন্‌ (308855602) ও অটো- 
সজ্জেশন্‌ (4,569-9088956107) নামক গ্রন্থ সমূহে সেই অর্থেই *সজ্জেশন্শ 
শব্খের প্রয়োগ হইয়াছে । হেন্রী হ্যারিসন্‌ ব্রায়ুন্‌ (লৃঘড 78771907 
9:০0) তাহার “সজ্জেশন্” (90988956107) দ্বারা আত্মা চিকিৎস৷ (9911 
[768%1178 0709517) 98826561017) নামক গ্রন্থে ভাবনাই (3588556107)) 
যে, সুখ-দুঃখের, স্বাস্থা ও অস্বান্থ্যের কারণ, মনোভাবের ভেদ বশতই যে 
শারীরযন্ত সমূহের ক্রিয়াগত ভেদ হয়, “ক্রোধ,” “ভডয়।”” সংশয়,” পহঃখ* প্রভৃতি 
যে রোগোৎপাদক, এবং “প্রীতি” “বিশ্বাসত” গহ্র্য” শাস্তি” ইত্যাদি যে, 
রোগনাশক--শ্বাস্থ্য প্রদ, তংপ্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। ডাক্তার এগ্ারশশন 
(07. 009:5070) পরীক্ষ। দ্বার! সপ্রমাণ করিয়াছেন, শরীরের কোন যন্ত্রোপরি 
চিন্তসংযম করিলে ভাবনানুসারে সেই মন্ত্রে শোণিত ও ন্াযুশক্তির আপুরণ হইয়া 
থাকে, রুগ্ন ভাবনা নিবন্ধন শারীরযন্ত্র সমুহ রোগার্ত, এবং স্ুৃস্থভাবনা! বশতঃ সুস্থ 
হয়। বস্কতঃ অনুষ্ণ দ্রবো, ইহ]! উঞ্চ, ইহা দাহক এই প্রকার ভাবনা! হইলে, 
এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে, উহ দ্বার! দাহ হইয়! থাকে । ডাক্তার হার্ব্বাট, 
এ পার্কিন্‌ (101. চ৪7০৪৮৮ 4, [্জাগচো। 2. 00-0. ১) এৰং উইলিয়ম, 
ওয়াল্ফার এট.কিন্শনের /. ড. ঠ020902) “সজ্জেশন” ও “অটো সজ্জেশন্‌” 
(95626956102 20 4//০--9৪8£9561০0 ) নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াও 
"সজ্জে শন” সম্বন্ধে অনেক কথ! অবগত হইয়াছি, প্রত্যেক ব্যক্তিই যে, ভাবন। 
বশগ হুইয়! কার্য করে, সকলেই যে ভাবনানুসারেই বর্ম ফল প্রাপ্ত হয়, ইহার! 
তৎ্প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। শ্যাহার যাদৃশী ভাবন1, তাহার তাদৃশী 
সিদ্ধি হইয়া থাকে” আমার বোধ হইয়াছে, ইহার! ষেন এই সত্যেরই প্রচার 
কারয়াছেন। ডাক্তার জেম্ন বোয়ালশ. (101. 81095 58151), 
1,100. 121) 10.) প্রণীত সাইকো! থেরাপী (77৪5 01)0 61)918 ) নামক 
্রস্থেও সঙ্জেশন্‌ (99889961077 ) সম্বন্ধে ব্ছ কথা আছে। ডাক্তার 
বোক্সাল্শ. (৬9151) ) বলিয়াছেন, ভাবনা (99£8996107) ) ভেষজ বিজ্ঞানে 
(159759586০8) একটী নিয়ত প্রধান উপাদান, তবে ইহার ব্যবহার 
সাধারণতঃ বিচার পুর্ববক এবং সাবধানে ও সাক্ষাৎ ভাবে কর! হয়না! । চিকিৎসা 
শাস্ত্রের প্রধান প্রধান চিস্তাশীল পুরুষবৃন্দ যে, ইহার মুল্য জানেন না, যথাসময়ে 
বুদ্ধিপূর্বক ইহার যে ব্যবহার করেন লা! তাহ! নহে, তবে ভৌতিক ভেষজ 


ভাবন।তত। ৪৭৭ 


পারা রোগ প্রতীকারে ইহার! এরূপ ব্যাপৃত যে, ভাবনার রোগ শমনে 
কার্ধাকারিতার অবুদ্ধিপূর্বক ব্যবহার করিলেও, ইহারা সচরাচর 
ইহার কাধ্যকারিতা অনুভব করেন না। * সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে, 
ভাবনার উপচয় দ্বার শুদ্ধসত্ব ( বিমলচিত্ত ) পুরুষের প্রকৃতির ন্যায়, সর্বৈরশ্বর্্য 
হইয়া থাকে, ভাবনা নামক উপাসনা দ্বার নিষ্পাপ পুরুষ, গ্রকৃতিবৎ সৃষ্টি, 
স্িতি ও সংহার কাধ্য নিষ্পাদ্দনে সমর্থ ভয়েন_-( “ভাবনোপচযাচ্ছু্শ্ত; সর্ববং 
"্প্রকৃতিবৎ।*- সাং, দং ৩২৯ )। 

ভাবনার কার্ধযাকারিভার এইরূপ গ্রশংসা শ্রবণ করিয়াছি, তাই আমার, 
“ভান!” কোন্‌ পদার্থ, ভাবনা দ্বারা যে এভাদৃশ প্রনৃত ফলনিষ্পন্তি হয় তাগছার 
কারণ কি, তাহা জানিব।র প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে+ এবং আমি কিরূপে শুদ্ধভাবে 
ভাঁবন|! করতে সমর্থ হইব, তাঁত! 'অনগত হইবার নিমন্ত আমার 'অতিমাত্র 
'উত্সুকা জন্ময়াছে । ব্যাধির খাতনায় অধীর বাক্কিকে রোগমুক্ত করিতে 
পারিলে, অন্ততঃ কিপ্ৎ পরিমাণে তাহার বেদনার উপশম করিতৈ সমর্থ হইলে 
অত্যন্ত মুখ হয়; নাপিতকে সর্বদা স্থবী করিতে পারিনা বলিয়া অনেক সময়ে 
সমধিক ক্লেশান্ুভব করি, তখন 'অবশভাবে নিজ স্বল্প বিদ্য!কে, নিজ স্বল্প শক্তিকে 
নিন্দ। করিয়া থাকি, তখন 'আজ্জ 5 চিকিৎস! বিগ্ভাকে, বর্তমান রোগ নিবারণ 
শক্তিকে বাড়াইবার প্রয়োজন বোধ হয়। যে নিমিত্ত আমি ভাবনাতন্ব জিজ্ঞান্ছ 
হইয়াছি, ঘে নিমিত্ত শুদ্ধভাবে ভাবন! করিতে ইচ্ছক হইয়াছি, সংক্ষেপে তাহ! 
নিবেদন করিলাম । 


ভাবনার কার্যকারিতা বস্তৃতই অসীম । 


নস্তা--ভুমি যে কারণে ভাবনার তত্ব 'জিজ্ঞান্তু হইয়াছ, শুদ্ধভাবে ভাবনা 
করিতে সমুৎ্সুক হইয়াছ, তাহা অবগত হইয়! আমি অত্যস্ত সুখী হইলাম। 
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৪৭৮ উতসব। / 


নিবি চিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে, ভাবনার কাধ্যকারিত৷ বস্ততই 
অসীম (7১75001০991]5 21511101699), “যাহার যাদৃশী ভাবন।, তাহার তাদৃশী 
সিদ্ধি হইয়। থাকে” এই কথ! কিরূপ সারবতী মানুষ সাধারণতঃ তার অনুভব 
করিতে পারেনা, ভাবনাই সদসৎ চরিত্র গঠনের হেতু, চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বার! 
বুদ্ধি পূর্বক, অবুদ্ধিপূর্বক তোমাতে নিরন্তর যে সকল কর হয়, 
তাহাদের সংস্কার তোমার অন্তঃকরণে ভাবিত হইয়া! থাকে, এই ভাবনাই 
তোমাকে সদসতভাবে গঠিত করে, এই ভাবনানুসারে কেহ আস্তিক হন, 
আবার এই ভাবনানুসারে কেহ নাস্তিক হইয়। থাকেন; কেবল মনুষ্যের নহে, 
প্র/ণিমাত্রের নিখিল ব্যবহার ভাবনামূলক, প্রাণিম।ত্রের ইতিকর্তব্যত৷ স্ব-স্ব 
ভাবনানুপারে নিরূপিত হইয়। থাকে । তা”ই বলিতেছি, ভাবনার কাধ্যকারিতা 
বস্ততই অলীম। যাহার! উন্নতি প্রার্থী, পূর্ণ বা! কৃতকৃত্য হইবার অভিলাধী, 
স্বাহাদ্দিগকে ভাবনার তত্ব জিজ্ঞাস হইতেই হইবে, তাহাদিগকে শুদ্ধভাবে ভাবনা 
করিতে অধিকারী হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেই হইবে, ভাবনাই ষে সর্ব সিদ্ধির 
হেতু, পরে তাহ! বিশদীকৃত হইবে। 
ভাবনার উপচয় দ্বারা শুদ্ধচিত্তের প্রক্কতিবৎ সর্ব্বৈশ্নর্ষ্যের 
আবির্ভাব হয়, এইরূপ কথ! পাশ্চাত্য দেশে কেহ 
বলিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় ন।, ইহা কি 
ভাবনার প্রশংস৷ মাত্র ? 
জিজ্ঞান্্_ _সত্যানুসন্ধিতম্থ, অভ্ভাদয়শীল প্রতীচা স্থধীগণের মধো কেহ কেহ 

“সজ্জে শনের” প্রঃত কার্যকারিতা সম্বন্ধে বহু কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্ত 
আমার বোধ হয়, “ভাবনার উপচয় দ্বার শুদ্ধ চিত্ত পুরুষের প্রকৃতিবৎ সর্বেশ্বধ্যের 
আবির্ভাব হইয়! থাকে” এইরূপ কথ! পাশ্চাত্য দেশে কেহ বলিতে পারেন নাই। 
ভাবনার কাধ্যকারিতার সাংখ্যদর্শনে যে এতাদৃশ প্রশংসা কর! হইয়াছে তাহার 
কারণ কি, আমি তাহ! অগ্ঠ।পি সম্যগ-্ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি" নাই, ইহ! 
কি ভাবনার প্রশংসা মাত্র £ | 

ভাবনার উপচয় দ্বার! শুদ্ধ চিত্তের প্রকৃতিবৎ 


এশ্বধ্যপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, ইহ কেবল প্রশংসা নহে । 
বন্তা-_ভাবনার স্বরূপদর্শন হইলে, যথাযথভাবে ভাবনা! নামক উপাসনা 
করিতে সমর্থ হইলে, তুমি স্বয়ং অনুভব করিতে পারিবে, সাংখ্যদর্শনের এই ক্থ। 


ভাবনাতত্তব । | ৪৭৯ 


শুদ্ধ ভাবনার প্রশংসা নহে, ইহা! সত্যোপদেশ । তবে ইহা অবশ্য বক্তব্য, 
প্যাহার যাদৃণী ভাবনা, তাহার তাদৃণী সিদ্ধি হইয়া থাকে,” ষখোচিত ভাবনা 
ব্যতিরেকে সাংখ্যদর্শনের এই সত্যোপদেশ যে অনর্থক প্রশংসা! নহে, ভাহা অনুভব 
কর অসাধ্য । যাহা হোক ভাবনাতব্বের অনুসন্ধান যে অবশা কর্তব্য তাহাতে 
সন্দেহ নাই, এখন ভাবনাতত্বের অনুসন্ধান কিরূপে করিতে হইবে ভাবনার 
স্বরূপ দর্শন করিতে হইলে, কি কর্তব্য, তাহ! চিন্ত। কর। 


ভাবনাতত্বের অনুসন্ধান কিরূপে করিতে হইবে) 
ভাবনার স্বরূপ দর্শনীথাঁর কি কর্তব্য, 
ভাবনার ব্যবহারভূমি কিন্ধপ বিস্তীর্ণ, 
অখিল বিদ্যাই ভাঁবনাতত্তের 
ব্যাখ্যা পূর্ণ । 


জিজ্ঞান্থ_শাস্ত্রপঠ ও আপনার উপদেশ বণ পুর্ববক, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
আলোচনা করিয়া ভাবন| পদার্থ সম্বন্ধে আমার যেরূপ ধারণ! হইয়াছে, তাহাতে 
বলিতে পারি, ভাবনার তত্বানুসন্ধান স্থখসাধা নহে, ভাবনার ব্যবহার ভূমি অতি 
বিস্তীর্ণ, ভাবন। শবের গর্ভে বহু অর্থ বিছ্ধমান আছে । ভূতত্ন্ত্র (701155109 ) 
রসায়নতন্ত্র (01791771505 ), প্রাণ[বিগ্ঠা (0191095 ), উ'দ্ধুদবিছ্যা (30691) ) 
শরীর সংস্থানও ক্রিয়া! বিজ্ঞান (410260]0% 900 121)585101085% ১, মানবতত্ব 
( 40010700910 ) মনোবিজ্ঞান (6৪5 01)0102:% ), ভৈষজ্যবিগ্য। 
(7199108] 90191)08 ), ধন্মতত্ব (11090710108] 2)0 [১78,061081 
[১1011950015 ০£ 1019079,) সমাজ বিজ্ঞান (9০০10910985 ) যোগশা্ত 
(7)9০790158] 2000 10720610991 121)110950901)5 ০011058,) ইত্যাদি অথিল 
বিচ্ভাই, আমার বিশ্বাস হইয়াছে ভাবনাতত্বের ব্যবহার-ভূমি, ভূততম্বাদি অখিল 
বিস্তাই যেন ভাবনাতত্তের ব্যাখা! পুর্ণ। কিন্ধূপে চরিত্রবান্‌ হইব, চরিত্রগঠনের 
(0198780692 00119110£ ) বিধি কি, কিরূপে আত্মপরের কল্যাণ সাধনে 
উপযুক্ত হইব, কিরূপে স্বাস্থ্যলাভে এবং আত্মপরের আধি (মানস রোগ ) ও 
ব্যাধির উপশম করিতে সমর্থ হইব, তাহ! ভাবিতে যাইলে, ভাবনাতত্বের অনুসন্ধান 
যে অবশ্য কর্তব্য, তাহাই এখন মনে হয় । আপনার মুখ হইতে মানস চিকিৎস! 
ও প্রতিভাতন্ব বিষয়ক উপ?দশ শ্রবণ করিয়াছি, মানসচিকিৎসা ও প্রতিভাতত্ব 


৪৮৬ উতসব। 


বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ পৃর্ধবক উপলব্ধি হইয়াছে, মানদচিকিৎস৷ ও প্রতিভাতব্ের 
ব্যাখা! করিতে প্রবৃত্ত হইয়া! আপনি প্রধানতঃ ভাবনাতত্বেরই ব্যাখা! করিয়াছেন। 
আধুনিক বিজ্ঞানের উপদেশ পত্রীয়াশীল ব! প্রবৃত্তি শক্তির (79৮৮ ০ 
71০৮০7) ), স্থিতি শীল শক্তিরূপে তম্বাবস্থায় অবস্থান যোগ্যতা আছে, এই কথা 
স্বীকার না করিলে, প্রাকৃতিক পরিণামের ও ইহার নাঁনাধিধত্বের উপপত্ত 
হয় না। অণু সন্ম,চন, অপুপমুছের ঘনীভাবধারণের আপেক্ষিক নিতাত্ব, 
রাসায়নিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, স্ফাটিক পরিণাম (0৮55651120,6100 )- 
উদ্িদও জৈবশরীরের ক্রমবিকাশ এ সকলই ক্রিয়াণীল শক্তির স্থিতিশীল 
শক্তিরূপে তন্বাবস্থায় অবস্থান যোগাতাপেক্ষ। * আমার অনুভব হইয়[ছে, 
বিজ্ঞানের এই সকল উপদেশ ভাবনা তত্বেবই স্বরূপ বর্ণন করিতেছে । 
বক্তা-_ভাবনাতত্বেব বাবহারভূমি অতি বিস্তীর্ণ, অখিল বিগ্ভাই ভাবনাতত্বের 
ব্যাখ্যা পূর্ণ, তোমার এই কথা যথার্থ । ভূততন্ত্র, রপায়নতন্ত্র, প্রাণবিষ্ঠা, শীলতব 
বা চরিত্র গঠনের নিচ্ছান ও শিল্প 2119 50161509 ৪,110. 87 06 01191900691 
001101706 ) মনোবিজ্ঞান * 801617080£ 01100 ), ভূবি্ঞা, (38909198 ) 
ভৈষজাবিদ্) (8০191709০0৫ 11901017)9 ), ধন্মতত্ব ।11)90৮961০8] 270 
[2,061981 01119390501 101791728০৮ 08911610101, গভভবাকরণ 
([00)0:5০108। ইত্যাদি নিখিল শিছা।ই, ভাবনাতত্বের বাবার ভূমি, সকল 
বি্াই ভাবনাতত্বের ব্যাখ্যাপূর্ণ, তোমার এইরূপ ধারণ! প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, 
তোমার এইরূপ ধারণা যখন যথেচিত উপচিত (পরিপুষ্ট ) হইবে, তখন তুমি 
ষথার্থভাবে অন্ুভন করিতে পারিবে, প্ভাবনার উপচয় দ্বারা শুদ্ধচিন্ত পুরুষের 
প্ররুতিবৎ স্ষ্ি, স্থিতি ও লয় কার্য সম্পাদনের শক্তি আপ্ভূত হয়,” মহষি 
কপিলের এই উপদেশ কিরূপ সত্নমিক, কিরূপ গস্তীরার্থক, সম্পূর্ণ হইবার 
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ভাবনাতত্ব। ৪৮১ 


নিমিত্ত সর্বথা কৃতরুত্য হইবার জন্য একাস্ত ব্যগ্র হৃদয় মানুষের কিরূপ- আশা প্রদ, 
পুর্ণভাবে ন! হইলেও, তথ্যান্ুসন্ধানে নিরত, বথার্থ তত্বাঙ্ছসন্ধিৎস্থ আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণ যে, আদি সিদ্ধ মহর্ষি কপিলের এই অযুল্যোপদেশের সারবস্ব! 
ংশতঃ যে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহ! স্বীকার করিতে হইবে। ভূততন্ত্র ও 
রসায়নতন্ত্র ( 7১0755105 ৪00. 011917019য ) অধ্যয়ন করিয়।, ধাহার! ভূততন্ত্ 
ও রসায়নতন্ত্র ভাবন! তত্বের ব্যাখ্যাপূর্ণ, এই সতোর রূপ দেখিতে পান নাই, 
তীহাদের ভূততন্ত্রও রসায়ন তন্ত্রের অধ্যয়ন যথে।চিত ফলপ্রসবে সমর্থ হইবে ন।। 
ভূততন্ত্র ও রসায়ন তন্ত্র (চ755195 900 01927179675) ভূত ও শক্তির 
স্বিতিশীলত্বের (00299726102 01 17709765 88). 14 96691) প্রবৃত্তি শক্তির 
স্থিতিশীল শক্তিক্ূপে তত্বানস্থায় শ্রবস্থান যোগ্যতার, অণুসমূহের আকর্ষণ ও 
বিপ্রকর্ষণ তত্বের, সজাতীয়, বিজাতীয় অণুপুঞ্জের পরম্পরের সহিত 
পরস্পরের সংযোগ-বিভাগের স্বরূপের ব্যাখা করেন বা করিবার 
চেষ্টা করেন। অধ্যাপক বেন (০4, 4১ 1381)  বলিয়ছেন, 
রসায়ন তন্ত্রের চরম সামান্ত তত্ব প্রদর্শন করিতে যাইলে, 
ইহ! নিশ্চয় শক্তির স্থিতি শীলত্ব বিষয়ক নিয়মের (119 [9 ০06 007597- 
৮2101 01 807০9 ) অস্তভূতি হইয়া থাকে (176 010170269 291)612112- 
0102 06 001,90219675 27956 121] 00091 6109 [42৬7 01 0:01189]৬8১- 
610 ০ 7০:০9 )। বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ হেকেল্‌ বলিয়াছেন, রসায়নতন্ত্র প্রকৃত 
প্রস্তাবে ভূততন্ত্রেরই বিভাগান্তর (0 ₹99115 ০] ৪, 087৮ ০£ 15819) 
রসায়ন তন্ত্র পরমাণুর ধর্শের, পরমাণুর ক্রিয়া কারিত্বের স্বরূপ বর্ণনের চেষ্টা 
করেন, ভূততন্ত্র অণু সমূহের ধর্মের, উহাদের ক্রিয়া! কারিত্বের বর্ণন করেন । * 
ভাল করিয়া! ধ্যান করিলে, প্রতীতি হয়, ভূততন্ত্র ও রসায়নতন্ত্র অণু ও পরমাণু 
নিষ্ঠ ভেদবুত্তি ও সংসর্গ বৃত্তি শক্তির ধর্মের, উহাদের পৃথক্‌ পৃথকৃ ভাবন! 
তত্বেরই ব্যাখ্যা করেন। অধ্যাপক বেন্‌ বলিয়াছেন, যে কোনরূপ পরিবর্তন 
ব৷ পরিণাম ঠেোকি তাহাতে শক্তি সাতত্য নিয়মের প্রভূত্ব আছে, তবে প্রত্যেক 
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৬১৯ 


৪৮২ উত্সব । 


পরিণামে যে শক্তি সাতত্যের পৃথক্‌ পৃথক সংস্কারবন্তার সহকারিত্ব আছে, তাহ! 
ত্বীকার করিতে হইবে ।1 বেনের এই সকল কথা, জগৎ প্রবাহ রূপে নিত্য, 
উত্তর স্থষ্টি পুর্ব স্থষ্টির সদৃশী, প্রলয় কালেও ধর্দি-বা-বস্ত সমূহে ধর্দাধন্ম সংস্কার 
বি্বমান থাকে, ইত্যাদি বেদে ও তন্ুলক শাস্ত্রোপদেশের অস্ফুট প্রতিধ্বনি। 
শক্তি সাতত্যের সন্ধান, প্রতীচ্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণই স্বীকার করিয়াছেন, 
তাহার অন্নদিন হইল প্রাপ্ত হইয়াছেন। শক্তি সাতত্যতত্ব পাশ্চাত্য দর্শন-_ 
বিজ্ঞান ভাগ্ারের নবসঞ্চিত সামগ্রী । কিন্তু অনন্ত রত্ব পরিপূর্ণ শাস্ত্র রত্বাকরের 
ইহা! নবসঞ্চিত সামগ্রী নহে, সনাতন বেদ রদ্বাকর গর্ভে এই তত্ব রদ্বের সমুজ্জল 
রূপ দেদীপ্যমান আছেঁ। ডাক্তার জন্‌ উইলিয়ম্‌ ডে.পার ও ষ্ট্যালো, আমি যাহ 
বলিলাম, বলিতে পারি, কিয়দংশে তাহার সমর্থন করিয়াছেন। * অতএব 
ভূততন্ত্র ও রপায়নতন্ত্র ভাবনাতত্বের ব্যাখ্য। পুর্ণ তোম।র এই কথা যথার্থ । প্রাণ 
বিগ্াও (13191965 ) তাহাই ; ইহাও ভাবনাতত্বের ব্যাখ্যা পূর্ণ । প্রীণবিষ্ভার 
ব্যাপক রূপ প্রদর্শন করিতে যাইয়া! অধ্যাপক হেকেল্‌ বলিয়াছেন--কেবল 
উদ্ভিদ বিদ্ধা ও প্রাণি বিদ্যা বায়োলজীর অন্তত তি নহে ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিলে 
উপলব্ধি হইবে, মানবতত্ব ও (4.061000109£---7189 90111709 ০৫ 1708 ) 
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ভাবনাতত্ী। | ৪৮৩ 


ইহার সীমান্তর্গত। 1 স্থাবর ও জঙ্গম জীবের শরীরের জন্ম।দি ষড়ভাব বিকারের 
তত্বা্থেণ করিলে, ভাবনাতব্বের রূপ নয়নে পতিত হুইবেই । মনোবিজ্ঞানে 
(6৪5০৮০10985) ভাবনাতত্বের রূপই বিশেষতঃ বর্ণিত হইয়!ছে। ইন্দ্রিয়ার্থ 
 সন্িকর্ষঞ্জ ক্রিয়ার সংস্কার বা ভাবনাই যে, মনের প্রধান ঘটকাবয়ন, তাহ! ঝেধ 
হয়, স্থুল প্রতাক্ষ বাদী গ্তীচা স্থৃধীবর্গেরও স্বীকৃত বিষয়! মনের বৃত্তি সকলের 
স্বরূপ বর্ণন করিতে যাইয় মনস্তত্বচিন্তক সুধী বর্গ যে, ভাবনার শ্বরূপই বিশেষতঃ 
বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । জড়ৈকত্ববাঁদ, বিজ্ঞানৈকত্ব বাদ, 
অদ্বৈত ব্রন্ধবাদ ও দ্বৈতবাদ এই চতুর্বিধ প্রবাদ ভেদ নিবন্ধন গ্রাত্যেক পদার্থ 
সপ্ধন্ধে পরম্পর বিরুদ্ধ বহুবিধ মত জন্মলাভ করিয়াছে । অতএব মন কোন্‌ 
পদার্থ, তদ্বিষয়ে যে পরম্পর বিরুদ্ধ বিনিধ মত "বিদ্যমান থাকিবে, তাহা বলা 
বাহুল্য । “মন” কোন্‌ পদার্থ তদ্বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ বিবিধ মত ভেদ থাকিলেও, 
মনন্তত্ব চিন্তক নুধীগণের মধো কেহই ভাবনাতত্বের স্থবিশাল রাজ্য অতিক্রম 
করিতে পারেন নাই । “ভাবনা” কোন্‌ পদার্থ, যখন তাহা ষথ! প্রয়োজন বিবৃত 
হইবে, তখন তুমি বিশদভাবে বুঝিতে পারিবে, মত ভেদ ভাবনা ভেদ মুলক, তখন 
তোমার উপ্লব্ধি হইবে, বেদাত্বা হিরণ্যগর্ড হইতে বিশ্বজগতের আবির্ভাব হয়, 
বেদাত্মা হিরণ্যগর্ভ হইতেই নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকীশ হইয়া থাকে। 
জিজ্ঞাম্ব__-ভাবনাই *বাহা ও আস্তর জগতের মূলতদ্ব” এই অতিমাত্র সারগর্ভ 
কথার আশয় পুর্ণভাবে অন্ুতব করিতে পারিলে, বোধ হয় সর্ব পদার্থ বিষয়ক 
মত ভেদের সমন্বয় হইবে । 
বক্তা--ভাবনাতত্বের ব্যবহার ভূমি কিরূপ বিশাল, তাহার একটু আভান 
পাইয়াছ, সন্দেহ নাই। এখন এই ভাবনাতত্বের অনুসন্ধান কিরূপে করিতে 
হইবে, ভাবনার স্বরূপ দর্শনার্থীর কি কর্তব্য, তাহ। চিন্তা কর। 
জিজ্ঞান্থ--ভাবনাতত্ব যে, ছরবগাহ, ইহার তত্বাহুসন্ধান যে, স্থখপাধ্য নহে, 
পূর্ব্বে তাহ! নিরেদ্ন করিয়াছি । ভাবনাতত্বের যে আভাস পাইয়াছি, ভাহাতে 
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৪৮৪ উত্সব 


বলিতে পারি, যথাযথভাবে ইহার অনুসন্ধান করিতে হইলে, সর্ব বিদ্যার প্রতিকৃতি 
বুদ্ধি দর্পণে স্থাপন করিতে হইবে। 

বন্ত।--পুর্ণভাবে ভাবনার তত্বান্ুসন্ধীন যে, সুখসাধ্য নহে, তাহা স্থির, যাহার 
প্রয়োগ ভূমি এত বিস্তীর্ণ, পূর্ণভাবে তাহার স্বরূপাবলোকন করিতে হইলে, যে 
রূপ সাধন দ্বারা তারক (ন্বপ্রাতিভ। হইতে উৎপন্ন, অনৌপদেশিক, (যেজ্ঞান 
উপদেশ হইতে লব্ধ হয় না) সর্ব বিষয়, (যে জ্ঞানের কিছুই অবিষয়ীভূত থ!কে 
ন! ), দর্বথা বিষয় (যে জ্ঞানে অতীত, অনাগত ও বর্তমান সমস্ত বিষয়ের সর্বথ। 
গ্রহণ হয়), যে জ্ঞানের উদয় হইলে, একই ক্ষণে বুদ্ধিতে আরূঢ় সর্ব্ঘ বিষয়ের 
সর্বথা অবগতি হয়, যে জ্ঞান বস্তুতঃ “পরিপুর্ণ জ্ঞান,» সেই বিবেকজ জ্ঞানের 
আবির্ভাব হইতে পারে, প্রকৃত বেদবিৎ, অতএব যথার্থ যোগতত্ববিৎ, যোগনিষ্ঠ 
সদগুরুর অন্তেবাসী হইয়া, সেইরূপ সাধনা করিতে হইবে । যাবৎ যথোক্ত বিবেকজ 
জ্ঞানের উদয়' না হয়, তাবৎ কেহ সর্ধথ| সংশয় বিরহিত জ্ঞান লাভে সমর্থ 
হন না, তাবৎ পুর্ণভাবে কোন পদার্থের তত্ব দর্শন হইতে পারে ন1। পুর্বে উক্ত 
হইয়াছে, ভাবনাই, সদসৎ চরিত্র গঠনের হেতু, চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় দারা বুদ্ধি 
পূর্বক, অবুদ্ধি পূর্বক যে সকল কর্ম্ম হয়, তাহাদের সংস্কার অন্তঃকরণে ভাবিত 
হইয়া থাকে, এই ভাবনাই মানুষকে সদসগ্ভাবে গঠিত করে, এই ভাবনানুসারেই 
কেহ আস্তিক হন্‌, কেহ নাস্তিক হন, কেবল মনুষ্যের নহে, প্রাণি মাত্রের নিখিল 
ব্যবহার স্ব-স্বভাবন! মুলক, প্রাণি মাত্রের ইতি কর্তব্যতা, স্ব-স্বভাবনানুসারে 
নিশ্চিত হইয়া থাকে । মানুষের চরিত্র গঠনের নিয়মের তত্বামুসন্ধান করিলে, 
উপলব্ধি হয়, ভাবনাই মাজষের চরিত্র গঠনের (01919808697 1001101100 ) 
কারণ, ভাবন! বিশেষ দ্বারাই সদ্সৎ চরিত্র গঠিত হয়। প্রত্যেক বুদ্ধি পুর্ব্বক 
কন্মের (00175010989 ৪০) সংকল্প আগ্ঠ।বন্থা ; সংকল্পকে মানস কর্ম বলা হয়। 


[ ক্রমশঃ ] 


খ্যাপার ঝুলি । 
(ন্মুতন্ন 2 ভীহ্বপ ভাক্কাতি শখ 


বেণী দা”র ঝড় বিপদ-_-বাড়ীতে ডাকাতি হবে বলে ডাকাতের! পত্র দিয়াছে । 
আহা শুন্ছি বেণীদ! বড় চিন্তিত-_শুনে একটু ছুঃখ হইল। বেণীদার ব্যাপার দেখিয়া 
আমি দরিদ্র বলিয়া যে মন:ঃক্ষোভ ছিল তাহা আর রহিল না। আমার আর 
ডাকাতের ভয় নাই-_কি নিতে আনস্বে_কিস্ছুই নেই_ থাকিবার মধ্যে অভাব 
আছে তা ডাকাতদের ও অভাবের অভাব নাই-_ত1 ন! হলে ডাকাতিই বা কর্বে 
কন ? ভগবান্‌ দ্ররিদ্র করে কি সুবিধাই করেছেন--চোর ডাকাতের আর ভাবন| 
নাই; এরূপ ভাবতে ভাবতে আমি যেন কোথায় চলে গেলুম। 

সহসা ঘরের ভিতর পানে চাহিয়! দেখি ভীষণ ব্যাপার__ডাঁকাতি আরম্ত 
হয়েছে ; ছয়টা ডাকাতে ছয় কলসী মোহর নিয়ে পালাচ্ছে__যা সব গেল সব গেল। 
আমার মোটে পুঁজি ছয় কলসী মোহর-_ত1 সব ডাকাতে নিয়ে গেল--ওগো কে 
আছে গে-আমার যথা সর্বস্ব যা কিছু ছিল--সব নিয়ে গেল--আমি উচ্চৈঃস্বরে 
কাদিতে লাগিলাম। 

এমন সময় দেখি না একজন সাদা মতন লোক--পরনে সাদ! কাপড়-_গলায় 
সাদ। ফুলের মালা, গায়ে শত চন্দন মাথান, হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন-.. 
কেরে তুই কাদছিস্‌ কেন? 


আমি যে কে আমি ঠিক করতে পাচ্ছিনা--আমি ভূলে গেছি “আমি ভুলে 
আমি”__-আপনি কে মশাই ? 

তিনি বলিলেন আমার নাম গুরু--তোর কীদবার কারণ কি? 

দেখুন গুরুঠাকুর আমার ছয় কলসী মোহর ছয়ট! ডাকাতে মাথায় করে 
পালাচ্ছে_-আমি কি করি-_ওগে আমি কি করি গো? গুরুঠাকুর বল্লেন আচ্ছা 
আচ্ছা আমি এর উপায় করে দিচ্ছি তোর কলসী ছট! চিনে নিতে পারবি? হই 
পারবো বৈ ি- আমার কলপীর গায়ে নাম লেখা আছে। তিনি বলিলেন 
কি কি নাম। | 


৪৮৬ উত্পন 


আমি বলিল।ম ক্ষমা, আর্জব, দয়া, তোষ, ভক্তি, ওই যে ডাকাত গুলোর 
পিঠেও নাম লেখা রয়েছে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্ধ্য। 

গুরুঠাকুর বলিলেন দেখ দেখি কোন কলসীটা কে মাথায় করে পালাচ্ছে। 
. আমি-_-ওই যে আজ্জব মাথায় করে কাম পালাচ্ছে, ক্ষমা মাথায় করে ক্রোধ 
পালাচ্ছে, দয়! মাথায় করে লোভ পালাচ্ছে, তোষ মাথায় করে মোহ পালাচ্ছে, 
সত্য মাথায় করে মদ গ।লাচ্ছে, ভক্তি মাথায় করে মাতৎসর্ধ্য পালাচ্ছে, যা ষা৷ সব 
গেল ও গুরুঠাকুর একট! উপায় করুন বাবা-- দোহাই বাবা । 


তিনি বলিলেন। আচ্ছা এই নে নামের বন্দুক নিয়ে ছয়টা ডাকাতকে 


তাড়াকর্‌__দিবা! রাত্র নামের বন্দুকের আওয়াজ করতে করতে ওদের পেছুপেছু 
ছোট, আর মার ওই ডাকাত গুলোকে, তোর চীতকারে ওর! যে পথ ধরেছে 
আর বেশী দূর যেতে পার্বেনা__-কিছু দূর গেলেই, বৈরাগ্যের এক অতলম্পর্শ 
গর্ভ এবং তার উপরেই ছুরারোহ জ্ঞানের পাহাড় দেখে তারা৷ আর অগ্রসর হতে 


পার্বে না__-য! তুই দেরি করিস্না । 


আমি ন! সেই নামের বন্দুক নিয়ে তাদের লক্ষ্য করে আওয়াজ কর্তে 
কর্তে সেই ছ বেট! ডাকাতকে তাড়া কর্লাম, তারাও ছুটে আমিও ছুটি, কখন 
বন্দুক ধরা অভ্যাস নাই, অনেক আওয়াঞ্জ ব্যর্থ হতে লাগিল, ও তাদের গাঞ়জেও 
লাগিতে লাগিল, কিছুর্দাস্ত ভাকাত-_গুলি থেয়েও ছুটছে, আমিও মুহ্মু প্রতি 


স্বাসে শ্বাসে গুলি করতে আরম্ভ কর্লাম। 

খানিকদুর যাওয়ার পর তারা সেই বৈরাগ্যের অতলম্পর্শ গর্ত ও জ্ঞানের 
ছুরারোহ পাহাড় দেখে দীড়াইল, সমুখে যাবার আর উপায় নাই এবং পিছুতে 
নামের আগ্নেয় অন্ত্র হাতে আমাকে দেখে উভয় শঙ্কটে পড়িয়। দড়াইয়! দীড়াইয়া 
কি পরামর্শ করিল। সহসা ঘড়! ছয়টা! নাবাইয়া নিজেদের কাছ থেকে এক 
একখান! ঢাল বের করে--ছ খান!ঢাল এক করে-_কি মন্ত্র বলে জুড়িপা ফেলিল? 
সেই ঢাল চাপ! দিয়! ছয়জনে বসিয়! পড়িল। আমি ঢালের উপরই গুলি করিতে 
লাগিলাম_-দেখ লাম ঢালের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে হস্নাা।- 
শনভ্ভিন্। ঢাল চাপ। ডাকাত করয়টার উদ্দেশে ঢালের উপরই অনবরত গুণি 
চালাইলাম; ক্রমশঃ ক্লান্তি আসিল-_-আবার ডাকৃলাম ও গুরুঠাকূর ও গুরুঠাকুর। 
সেই ছটা বেট! ডাকাত সংসারাসক্তি ঢাল চাপ! দিয়! পড়ে রয়েছে-_কি করি-_ 
আমি কাছে যাই, কি দুর হতে গুলি করি? 


খ্যাপার ঝুলি । : ৪৮৭ 


গুরুঠাকুর একখানি তরবারি দিয়ে বল্লেন--যা! এই ধ্যানের. তরবারের দ্বারা 
দন্থ্য কয়টাকে দমন কর। | 


আমি বাম হাতে নামের বন্দুক, ডানহাতে ধ্যানের তরবার লয়ে, বাঘের মত 

, তার্দের আক্রমণ কর্লাম। ঢাল কেড়ে নিলাম- দেখ লাম ঢাল ভেদ করে নামের 

গুলি তাদ্দের শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে-_-তার! শীর্ণ হয়ে পড়েছে। আমি 

_ বলিলাম পাজি বেটারা--ছু চে! বেটারা-_আমার ছ ঘড়৷ মোহর চুরি করে পালাবে ? 
তোদের খুন করবে৷ | 


সবাই পায়ে লুটায়ে পড়িল। আমরা তোমার শরণাপন্ন, আমাদের মের না, 
যা বল্‌বে তাহাই কর্ব। 


আমি বলিলাম কর্‌বি? আচ্ছ। তোর নাম কি? 
আমার নাম কাম। ্‌ 
আচ্ছ! তুই সর্বদ। বল-_আমার মোক্ষ হোক আমার মোক্ষ হ'ক। অপরকে 


বলিলাম তোর নাম কি। 


আমার নাম ক্রোধ । 

তুই ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের উপর আপন পরাক্রম দেখা । তোর নাম কি? 

আমার নাম লোভ । 

আজ শ”তে তোর প্রতাপ শ্রীভগবানের সেবায় দেখা । তোর নাম কি? 

আমার নাম মোহ । 

আচ্ছ! তোর পরাক্রম শ্রীভগবানের রূপের উপর দেখা । তোর নাম কি? 

আমার নাম মদ । 

আচ্ছা তোর পরাক্রম, আমি সকলের ক্ষুদ্র, এই বাক্যের উপর দেখা । তোর 
নাম কি? 

আমারু নাম মাৎসর্ধ্য । 


াচ্ছা আমি কিছু নই, আমি ভগবানের দাস, এই বাক্যের উপর নিজের 
কৃতিত্ব দেখা । তার! বাম হাতে বন্দুক, ভান হাতে তরবার দেখে, তাহাই স্বীকার . 
করিল। আমি ঘড়! ছটা তাদের কাধে চাপাইয়৷ আস্ছি, পথের মাঝে গুরুঠাকুরের 
সঙ্গে দেখ! হ'ল, যল্লাম ঠাকুর ! এই আপনার নামের বন্ধক ও ধ্যানের তরবার 
নিন্দেস্াজয় করেছি,অপহৃত ধন উদ্ধার হয়েছে। গুরুঠাকুর বল্লেন না বাব! এখনও 


হয নাই, ওদের জয় করা খুব কঠিন_-জয় হয়েছে মনে করোন1-_অনবরত ওর! ূ 
অবসর খুঁজছে, স্থবিধ! পেলেই তোমার গল! টিপে সর্বনাশ কর্বে। ওই নামের 
বন্দুক জিহ্বার কাছে জম! রাখ, আর ধ্যানের তরবার খান! মনের কাছে রাখ; 
(কোন ভয় থাকৃবে না । যেদিন অস্ত্র ফেরত দিবার সময় হ'বে, সেদিন আমায় খুঁজে 
পাবে না। তোমারও কথা কহিবার শক্তি থাকৃবেনা, যাঁও বাবা, দিন রাত আওয়াজ 
কর্‌তে ভূলোনা, ছুট। দশটা ফাক। আওয়াজ হলেও ক্ষতি নাই, জি আওয়াজ 
কর! চাই তবে এর! বশে থাক্‌বে। 
হঠাৎ চমক ভেজে দি কোথায় ঝ। ডাকাত আর কোথায় বা মোহর! 
হরিহরি । একি জেগে স্বপ্র দেখলাম, যাই হোক গুরুঠাকুর যখন বলেছেন তখন 
বতক্খণ বেঁচে আছি আওয়াজ কৰি। 

জয় জয় রাম সীতারাম । 

গৌরীশহ্কর রাধেশ্তাম ॥ 

রাধেশ্তাম শীতারাম। 

গৌরীশঙ্কর জয় জয় রাম ॥ 


স্রীগীতা। 
জীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত। 

শমাতেব হিতকারিনী* শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্ নিত্যানন্মময় ধামের পথ 
দখাইয়া দিয়া বলিতেছেন *“তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিষ্যতেহ্য়নায়* 
সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য. প্রয়োগে 
গীতা বলিতেছেন “মামেকং শরণং ব্রজ* এই উত্তেজন! ও আশ্বাসবাণীই প্রীগীতার 
বিশেষন্ব ॥ আলোচক তাহার আজীবন সাধন! এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা 
|শ্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তন্কার৷ তিনি প্রতি- 
শ্লোকের গভীর তত্ব সমুহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রপ্্রোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। 
| অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাথ! এ পর্য্যস্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। 
[ই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে 
মহুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনথণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মুল্য 

ঠাধাই 88৯ টাকা, মোট ১৩1৯ টাকা! । 


উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত 
অন্যান্য গ্রন্থাবলী | 


গীতাপরিচঃ তৃতীয় সংস্করণ-_শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আস্বাসবামী 
প্রাণে প্রাণে উপলদ্ধি করিবার জন্ত শ্রীগীত। পাঠের প্রয়াম। গীতাপরিচয় প্রীগীতার 


অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে । গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাম্বাদন 
না করিয়! থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বীল। বীধাই ১৭* আবীধা ১/০। 

। তদ্রোঁ-২য় সংক্ষরণ* মহাভারতের স্থভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রস্থথানি 
আধুনিক উপন্তাদের ছাচে লিখিত হইয়াছে । বিবাহ্‌ জীবনের নবান্থরাগ কোন দো 
নষ্ট হয় এবং কি করিলে উদ স্থারী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি স্থন্দর 
পে বিশ্লেষণ করিয়াছেন বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উতানের 


আলোচনা! এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা! পাঠে 
এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ 
উপাদান পাইবেন, ইহ! আমরা নি:দক্োচে বলিতে পারি-ূল্য আবীধা ৯+ আন! . 
১৮, 'মাত্র ।. টি রর 

কৈকেমী_২য় সং ্করণ__দোখী ব্যক্তি কিরূপেজন্তাগ করিয়া, পুর রর 
গবানের চরণাশ্রয়ে পবিজ হইতে পারেন তাহ! দেখাইবার অন্ত গ্রস্থকার রামায়-. : 

পের টুকেরী চরিত. .অবলঙ্বমে জালোক ও আধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্ের 

ক অভিনব আলেখ্য চিজ করিয়াছেন . মূল্য 0 আনা মাজ।, রি 








সাবিত্রী ও উপাসন। তত্ব---হৃতীয় সংস্করপ। পরিবর্ধিত, সুদৃত এবং 
_ ভ/বোদ্দীপক চিত্রসমস্থিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সন্ধল্প জাঁগিবামাত্র সতী 
সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়ি বসেল। তীহার ত্যাগ, লংযম, তিতিক্ষা এক 
পুরুষকার যেন মৃষ্তি পরিগ্রহ করিয়া! নয়নের সম্মুখে গ্রাতিভাত হয়। বিশেষতঃ 
গ্রন্থকার তাহার মোহন তুলিক! ও সাধনার হরিচন্দন দ্বার! সাবিত্রীর যে অনুপম 
অজগরাগ করিক়্াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রখম প্রবর্তক এ মাতৃরূপ মানসওয়নে 
দর্শন করিব! মাত্র ক্ৃত-কৃতার্থ হই! যাইবেন। অন্ুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগ 
স্বামীর পবিভ্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্থ বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। 


মূল্য ॥* আন মাত্র 
"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসন! তত্ব” উৎসব পৰ্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত 


হইয়াছে, শীপ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে। 


_. শ্তরীবিচার চক্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ--_এই পুস্তক নিত্য পাঠা করি! বাহির 
কর! গ্বেল। আবীাধাইয়ের মূল্য ২।* টাকা | অর্দ বাধাইয়ের মুল্য ২৪ ভাকমাগুল 
স্বতন্ত্র। পুম্তকখাঁনি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পুর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বীধাই- 
য়ের কাগজ, কালি, কাপড় বোর্ড প্রস্থৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই হুম্মু'ল্য। পুস্তক 

খানি ভাল কাগজে ভাল করিয়! ছাপা, সুন্দর করিয়া! বাধা স্থৃতরাং যে মূল্য নির্ধা” 
রিত হুইয়াছে তাহাতে সাধারণেত্ব. কোন প্রকার অসস্তোষের কারণ হইবে ন|। 
সগবচ্চিন্তার জন্ত সকল শ্রেণীর লোকের বাহ। প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই 
সংগ্রহ কর! হইয়াছে । স্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে টিনা 

এইঝন্ নিত্য পাঠ্য স্তব স্তি সহজভাবে বুঝান হুইয়াছে। 


_.. ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছেন মধ্যখণ্ডে বেদধান্তের' 
সরল ব্যাখ্য। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত কর! হইয়াছে । নিত্য শ্বাধ্যায় জন্ত 
্রীপ্রীচণ্তী গীতা ইত্যাদি দেওয়! হইয়াছে । বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গছ 
সঙ্গে থাকিলে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্ত পুস্তকের আবগ্তক হইবে না। এ 

নিয্নলিখিত পুন্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। 
শীধুক্ত জানশরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যলীলা--১২,৫) উচ্ছাসা+:৮ জান 
(৩) লক্্মীরাণী--১।* (8) লোকালোফ--১২ (৫) আহ্িকষ্--॥। 
31179৬487১০ 97804 ৮5 4 দা ঘা ভাঘ01,19 লতা, 
8189] 751990 ০ [0100206 02152051 901)01973 ৯78৩৩ ০ ডঃ ঠ রর 


প্রা্িঙ্থান, “উৎসব” আফিস,৯৬২নং রহুবাজার হ্ীকলিকাকা | 
্‌ _অীহারেখর চটোপাধ্যায়, স্মবৈতনিক 'ার্ধ্যাহাসদই 





পরান টানে মূল্য হাস |. 


“উদুসব* প্রথম বগুসর ১৩১৩ সাল হইতে ১৩২৩ সাল পর্যন্ত 
.প্রবন্ধাবলি পুস্তকাকারে “মনোনিবৃত্তি ব! নিত্যসঙ্গী নাম দিয়া 
'বাহির করা হইয়াছে । নৃতন গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য ১৩২৪।২৫/২৬ 
এবং ২৭ সালের “উৎসব” ২২ স্থলে ১।* পাইবেন। ২৮ সাল হইতে 


৩২ ডীক মাশুল ব্বতন্্র। 


স্থযোগ সবিতা অস্তমিত প্রায় ! 
ডাঃ _্রীকার্তিকচন্দ্র বন্থ এয্‌, বি, সম্পাদিত-_ 
তুক্ষান্জ্কা-ভলহ্যাচ্গাল্কর 


নামক স্বাস্থ্য ও শক্তিচচ্চা'এবং গৃহ চিকিৎস! স্বন্ধীয় মনোরম সচিত্র মাসিক 
পত্রের বার্ধিক মূল্য ২২ যিনি ৬ই ভাপ্র জন্মাষ্টমীর পূর্বে পাঠিয়ে দিয়ে গ্রাহক 
শ্রেণীভূক্ক হবেন এবং এ সঙ্গে ২৫ জন কিন্বা ৫০ জন ম্বদেশ বসল উদার 
মতাবলম্বী স্বাস্থাব্রতনিষ্ঠ ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা পেশা কপট করে লিখে 
জানাবেন, তিনি আমাদের কাজের কথায় ভরপুর সম্পূর্ণ তিন রর 
ৃ্া পুর্ণ যুগপ্রবর্তক নূতন সালের ১ খানি বা ২ খানি 

স্বাস্থ্য ধর্ম গৃহ পঞ্জিকা 

বিনামূল্যে ঘরে বসে' উপহার পাবেন। কেবল মাত্র ৫** খানি এই ভাবে 
বিতরণ কর] হবে। খুচরা মূল্য প্রতি খানি চৌদ্দ পয়সা, ডাক মাশুল দশ 
পয়ল!। একশ খানি প্র তারিখের মধ্যে লইলে ১৫॥য় দেওয়! হইবে । রেল 
মাগুল স্বতন্ত্র। পঞ্জিকার নৃতনত্বও বিশেষত্ব দেখে দেশের পঞ্ডিত মণ্ডলী পুলকিত 
ও চমত্রুত হ'য়েছেনগ ভারতবর্ষ, বন্থদতী, আনন? বাজার, হিতবাদী, সমন প্রস্থৃতি 
সকল শ্রেষ্ঠ সামরিক পত্র একবাক্যে এর উচ্চ প্রশংসা করেছেন । আর মাত্র ৮* 
কপি. গুদামে আছে? প্রতাহ উঠিয়া যাইতেছে । এ স্থুযোগ হেলায় হারাইবেন 


না।. স্ব হউন। | 
| অপেরা ব্ 
00001 কর্মকর্তা, 
5 আন কনিকা. 





টুল নবিতা মরা 
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জারা 


ই অধ্যাপক 

ছু যুক্ত তারামোহন বোদত শা টি 
দু ... প্রলীত। র্‌ 
নি ইহা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, বেদান্ত রচয়িতা, চি 

চট ৮১৯৬ ৯৮৫ বেদব্যাসের রো | পু 
গু তে জ্ঞান অপূর্ব সমাবেশ, উপাসনার ছু 

. চু বিস্তুত রহস্য, সাকার নি মন্ত্র শাস্ত্রের বিশিষ্টতা॥ র্‌ 

| ্ী যোগভাস্য, শ্যায়শান্স্, কাণাদ দর্শন ও বেদান্ত দর্শনের প্রতি- 
পরত পাছা বিষয়, স্বর্গাদি লোকতত্ব, জীবন চরিতের মধ্যে বর্ণিত প্র 
রঃ হইয়াছে। বাঙ্গল। সাহিত্যে ইহ! নুতন আবিক্ষকার। 

| মূল্য ১-৯ 
র্‌ অন্যন্ক» স্রন্রস্াতি গুভতকণঠলম্ত। - 
ট্ ৩৮নং সদানন্দ বাজার, রী 
নষ্ট বেনারস সিটি। 
] রি 


পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত 2 কবিরত্ব বিদ্যাবারিধি প্রণীত 
আহ্ভিককৃত্য ১ম ভাগ । 


(১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড একত্রে ), ভবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৪০০ ৃষ্টারও 
উপর॥ চতুর্দশ সংস্করণ । মূলা ১1, বাধাই ২২। ভীগী খরচ 1%০। 


আহ্বিকরুত্য ২য় ভাগ । 


(৪র্থ, ৫ম থণ্ড একত্রে ), ২য় সংস্করণ, প্রায় ৪০* পৃষ্ঠায় সম্পূর্। মুল্য | 


বোর্ড বাধাই ১/*। -ভীপী খরচ 1/*। 


প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়! হিন্দুর ধর্মাকর্ণ্ের পরম সহায়তা করিসা আসিতেছে।. : 


.চৌদ্দটি সংস্করণ হইতেই গ্রন্থের গৌরব বুঝ! যাইবে। | 
সমস্ত মন্ত্রগুলির বিশদ সংস্কৃত টীক! ও বঙ্গান্ুবাদ দেওয়া হইয়াছে। | ' 


গুণগ্রাহী মহোদয়গণের নিকট হইতে আমরা "আহিক-কৃত্যের” এ না ৃ . 
প্রশংসাপত্র পাইয়াছি ও পাইতেছি যে, সে সমুদায় ছাপিতে গেলে এক প্রকাণ্ড 


গ্রন্থ হইয়া পড়ে ॥. 


.. প্রাপ্তিস্থান শ্রী সল্লোজন্লওন কান্না এম্‌ ৯ ও ডবন* 
পোঁঃ শিবপুর, হাওড়া) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ সন্দ,২৯৩1১/১ কণিয়ালিস হট 


ও পন” 'অনহিম্প কলিকাতা । : 


ভাস্তোাগ্াযালরা্রাপ্াগ্রকপোগ লাগা গান 


খ 
৬ 


৪9 
রে সাবি ভা 


নি ৮ 
ধু 
ডিজে, তি 


উৎসবে বিজ্ঞাপন । 
বঙ্গীয় ত্রাহ্মণ-বিরৃতি '। 
ইহাতে বরঙ্গদেশবাসী সপ্তশতী, রাড়ী, বারেন্্, মধ্যশ্রেণী, উত্তরবারে ক্র, পাত 
ও বর্ণবাঙ্ধণ, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক, আচার্য, ভাট এবং বাঙ্গালী: ূ 
ভাবাপন্ন পশ্চিমেত্রাঙ্মণ সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কুলপ্রথা ধারাবাহিকক্রমে লিখিত 
হইয়াছে। কিরূপে ভ্রিকুলীথাকের উৎপত্তি, বহুবিবাছের কারণ ও রী ও: 
বারেক্জের অনৈক্যের কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে । গোত্র ও প্রবরের অর্থ, ৫৪ টা. 
প্রচলিত গোত্রের নাম ও প্রবরসংখ্যা লিখিত হইয়াছে। এক কথার এত 
সন্পমূল্যে এইরূপ পুস্তক এযাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। ইহা সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের, 
গৃহে গৃহপঞ্জিকারূপে রক্ষিত হওয়া! কর্তব্য। মূল্য কেবলমাত্র দশ আনা । 
ভি, পি, তে চোদ্দ আন! লাগে। ২৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ্রানতিস্থান_ রে রি 
সানাপাড়া, ২৯ নং গোপাল লাল চৌধুরীর লেন, বোটানিকগার্ডেন পোঃ রি 
জেল! হাওড়া প্রীউপেন্দ্রনাথ গান্ুলী 8. &. এর নিকট ও কলিকাতা ১৬২ নং টা 
বহুবাজার তলব কাশ্যাম্ । 


ূ তাহ 2৫হ 





উত্রীস্ভল্ক্রভ্ভ ] 

শ্রীন্রী অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশোপ্তবা সাধনরতা ব্রচ্মচারিণী শ্রীমতী মানমী দেবী. 
প্রণীত। মূল্য ১০ মাত্র । একখানি অপূর্ব ভক্তিগ্রস্থ । শ্রীভরতের অলোব্িক: 
যম, ত্যাগন্বীকার ও বৈরাগ্য এবং সর্বোপরি জোষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচক্ত্রের প্রতি 
ভক্তি ভাব অবলখ্খনে সাধকের ভাষায় মর্মস্পর্শী ভাবে লিখিত। সুন্দর বাধাই. 
কাগজ ও ছাপা । সোনার জলে নাম লেখাঁ। ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । রি 
বঙ্গবাসী, বন্মতী, সার্ভেন্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ্বদ্া 

প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত। 


”  ভজীউীল্লান্নভীল1। মূল্য »* মা 
( আদিকাণ্ড ) 
_ ভূমিকা! শ্রীযুক্ত হীরেন্জ নাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল 
: বৈদাত্তরদ্ব মহাশয় কর্তৃক লিখিত। | এ) 
: অধ্যাত্ম. রামায়ণ অবলখনে পদ্ে পরার ও টিনা গানি সিচাতা, ২২৫, 


ক হুদদর্‌ বাধাই। মোনার/জলে নাম লেখা। 
- উপরোক্ত গ্রন্থ তিনখাঁনি_১৬২ নং বহুবাজার ইট উৎসব আপিলেও প্রাথনয 2 


৬ উৎসবের বিজ্ঞাপন। 


ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিংৎ এসোসিয়েসন 
ভারতীয় কৃষি-সমিতি ১৮৯৭ সালে স্থাপিত । 


স্কম্ববচ-_কষিবিষয়ক মাসিকপত্র ইহার মুখপত্র । চাষের বিষয় জানিবার 
.শিখিবার অনেক কথাই ইহাতে আছে। বার্ষিক মূল্য ৩২ টাক|। 
১. উদ্দেন্ত ২--সঠিক গাছ, সার, উৎকৃষ্ট বীজ কৃষিযন্ত্র ও কৃষিগ্রস্থাদি সরবরাহ 
: করিয়া সাধারণকে প্রতারণার হস্ত হইতে রক্ষা করা। সরকারী কৃষিক্ষেত্র সমূহে 
-. বীজাদি মাত্রেই সমিতি হইতে সরবরাহ কর! হয়, ৪৮০ সেগুলি নিশ্চয়ই 
- স্থপরিক্ষিত। ইংলও, আমেরিকা, জার্মানি, অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল প্রভৃতি নান! 
... দ্বেশ হইতে আনিত গাছ, বিজাদির বিপুল আয়োজন আছে। 
. শীতকালের সব্জী ও ফুল বীজ-_উৎকষ্ বাধা, ফুল ও ওলকপি, 
: সালগম, বীট, গাজর প্রভৃতি বীজ একত্রে ৮ রকম নমুন! বাক্স ১০ প্রতি প্যাকেট 
:1* আনা, উতরুষ্ট এষ্টার, পান্সি, ভাধিনা, ডাগ্লাস্থাস, ডেজী গ্রস্থৃতি ফুল বীজ নমুনা 
, বাক্স একত্রে ১* প্রতি প্যাকেট ।* আনা । মটর, মূলা, ফরাস বীণ, বেগুণ, 
- টমাটো ও কপি প্রভৃতি শপ্য বীজের মূল্য তালিকা ও মেশ্ববের নিয়মাবলীর জন্ত 
নিম্ন ঠিকানায় আজই পত্র লিখুন। বাজে যাষুগায় বীজ ও গাছ লইয়া 
. সময় নষ্ট করিবেন না। 
কোন্‌ বীজ কিরূপ জমিতে কি প্রকারে বপন করিতে হয় তাহার জন্ত সময় 
'. নিরূপণ পুস্তিকা আছে, দাম।* আনা মাত্র । সাড়ে চার আনার ভাক টিকিট 
 পাঠীইলে বিনা মাশুলে একখানা পুস্তিকা! পাঠান হয়। অনেক গণ্যমান্ত লোক 
ইহার সত্য আছেন। 

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোপসিয়েসন 
১৬২ নং বহুবাজার ্রীট, টেলিগ্রাম “কৃষক” কলিকাত।। 


্রীত্রীনীম-রামায়ণ-কীর্ভনম্‌। 

দ্বিতীয় সংস্করণ__নিত্যপাঠ ও স্বাধ্যায় জন্য এই ক্ষুত্ 
পুস্তকে প্রীভগবানের তত্ব, লীলা, নাম কীর্তন__সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন 
শান্তর হইতে খষি বাক্য ও সাধু বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে 
নিত্য পাঠ ও নিত্য কীর্ডনের জন্য ইহা বিরচিত। 
.. মুল্য বাঁধাই ॥০ আট আনা । আর্বাধা ।০ চারি, আন। 


জ্ঞিপন্দাতাকে পত্রলিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্বক “উৎসবের” নাম উল্লেখ করিবেন 





উৎসবের বিজ্ঞাপন . . ৭. 


সী শ্রযুক্ত যহারাজাধিরাজ হায়দ্রাবাদ প্রদেশীধিপতি নিজামবাহাঁছুর' 
রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহীশূর, বরদা, ত্রিবাঙ্কুর, যোধপুর+ শুরতপুর, 
€ পাঁতিয়াল৷ ও কাশ্মীরাধিপতি বাহাছবরগণের এবং অন্তা্গ স্বাধীন 





গুণে অদ্বিতীয়! প্িকোল্লোগেন্স অহোৌন্বত্ধ গন্ধে অতুলনীয় 

জবাকুন্থম তৈল ব্যবহার করিলে মাথ! ঠাণ্ডা থাকে, অকালে ঠুল পাকে না, 
মাথায় টাক পড়ে না। ধাহাদের বেশী রকম মাথা খাটাইতে হয়, তাহাদিগের 
পৃন্মে জবাকুস্থম তৈল নিত্য ব্যবহার্য্য বস্ত। ভারতের স্বাধীন মহারাজাধিরাজ 
হইতে সামান্ত কুটারবাসী পর্য্স্ত সকলেই জবাকুস্থম তৈল বাবহার করেন এবং 
দকলেই জবাকুস্থম তৈলের গুণে মুগ্ধ। জবাকুন্থম তৈণে ঘাথার চুল বড় 
নরম ও..কুর্চিত হয় বলিয়া, রাজরাণী হইতে সানান্ত মহিলার! পধ্যন্ত অতি 
কদরের সহিত জবাকুস্ম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মুল্য ১২ এক 
টাক1। ডাক মাশুল ।* আন1। তিঃ পিতে ১,/০1 ডজন (১৭ 'শিশি) ৮৪ আন|। 


সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড 
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক 


কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন। 
২৯ নং কলুটোল৷ গ্রিট,--কলিকাত| | 


স্পেস পিসী 
বিজ্ঞাপনদাতাকে পত্র রিখিবার সময় আন্তগ্রহপ্রর্বাক উৎসবের নাম উল্লেখ করিবেন: - 


৮ রঃ _.. উৎসবের বিজ্ঞাপন । 


বিজ্ঞাপন । 


_. পুঁজাপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মভুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত গ্রস্থাবলা কিভাযায 
গৌরবে, কি ভাবের গা্তীর্যে, কি প্রাকৃতিক লৌনব্ধ্য 'উদ্ঘাটনে, কি 
শানব-হদয়ের বঙ্কার বর্ণনায় সর্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক । সকল পুস্তকই সর্বত্র 
ষমাদূত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে প্রশংসিত। প্রায় সকল পুস্তকেরই 


একাধিক সংস্করণ হইয়াছে । 
ূ শ্রীছত্রেশ্বর চট্োপাধ্যায় | 
টিন গ্রশ্থুকারের পুস্তকাবলী। 
৯। গীতা প্রথম ষট.ক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] বাধাই 81০ 
:২। ৮ দ্বিতীয় ষট.ক [দ্বিতীয় সংস্করণ ] রি 80৩ 
1৩) ৮ তৃতীয় ষটক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] সী 8 


৪। গীতা পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ ) বাধাই ১৭০ আবীথা ১1০। 
€। ভারত-সমর বা গীতা-পূর্বাধ্যায় (ছইখণ্ড একত্রে) বাহির 
হইয়াছে । মূল্য আবীধা ২২, বাধাই ২॥* টাঁকা । 
৬। কৈকেয়ী [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] মুল্য ॥* আট আনা 
1 নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি__বাধাই মূল্য ১০ আনা। 
৮1 ভদ্রা বাধাই ১৪০ আবধা ১০ 
৯। মাণ্ু,ক্যোপনিষৎ [ প্রথম খণ্ড] মূল্য আবীধা ১৯ 
১০ । এ দ্বিতীয় খণ্ড [ উৎসবে প্রকাশিত হইতেছে ]__ - 
৯১। বিচার চক্দ্রোদয় [ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯** পৃঃ মৃল্য__ 
| ২।* আবীাধা, অর্ধ বাধাই ২৭০, 
১২। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ব [ প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংস্করণ ॥* 
১৩। শ্রীশ্রীনাম রামায়ণ কীর্তনম্‌ বাধাই ॥* আবীধ! (০ 


স্পদপ আপ" শা 





ওত আসক আপ পাপা পাপা শশা পপি তশাক্জি ০০ শা বপন 


হিন্দুর উপাসনা-তত্ত। 
প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংস্করণ-_“ঈশ্বরের স্বরূপ”-_মূল্য | আন|। 

ৃ দ্বিতীয় ভাগ--“ঈশ্বরের উপাসনা,*_সূল্য।* আন|। এ 

ট়. গৌহাটার গভর্ণমেন্ট প্রভার স্বধন্ধনিষ্ঠ__ 

:. রায় শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বাহাছুর বি, এল প্রণীত । 

২, আই ছুইথানি পুস্তকের সমালোচনা উৎসবে” প্রকাশিত হইয়াছে । 

অন্যান্য সংবাদপত্রা্দিতেও বিশেষ প্রশংসিত। ধাহারা সাধন ভঙ্জন ছারা 

জীবন গঠন করিতে চাহেন, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে বিশেষ উপরুত হইবেন। 

'এমন কি হিন্দুমাত্রেরই এই পুস্তক হুইখানি পাঠ কর! কর্তব্য বলিয়া যনে করি। 

"সাধারণের উপকারের জন্ত মূল্য অতি অল্পই নির্ধারিত হইয়াছে । 

০8888 4 প্রাপ্তি গ্থান_-“উৎসব" আফিস 
























চা? লাহক ক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে রা | নতুবা: পত্রের - 
দনেওয়। অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না । 
উৎসবের জন্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি স্কর্খ্যাধ্যক্ষ এই নামে, 
হইবে । লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না। | 
.উৎসবে বিজ্ঞাপনের হার__মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৬ অর্থ পৃষ্ঠা ট এবং 
| ২২টাকা। বিজ্ঞাপনের মূল্য আগ্রিম দেয় । রং 
, তি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার তত হ্ুওল্য অারের | 
াঁউিতে হইবে। নচেৎ পুস্তক টা হুইবে ন!। ৃ 


তে . প্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ।.. 
অবৈতনিক কাঁ্্যাধ্যক্ষ-_ না প্রীকৌশিকীমোহন লেনগুগু।- 
















নী দ্বিতীয় সংস্করণ 
রে তের মুল উপাখ্যান, | ম্পী: 









| স্যতল্য আপন্াশা ? ৪৯. জপ ১1৩, | ০৭ 
| বহার অশ্টিম ১২ টাকা জম। দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন: নর 
টাকা বাদ দিয়া ১১শ এবং ১২শ খণ্ড ভি পিভাকে পাঠাইতেন্থি 
হারা অন্যান্য খগুগুলি এপর্য্যস্ত লয়েন নাই, তাহার! দয়া করিয়া: 
আমাদিগকে জানাইলে পাঠাইব ॥ কারণ খগ্ডে খণ্ডে গীতা প্রচ'র 
এখন বন্ধ হইয়াছে । | 
্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় | 


5. অবৈতনিক কাধ্যাধ্যক্ষ ' 


শ্বাক্ল্ুজ্ল শবল্বিশ্সা ক্কি জম্ম € 


ও আদি এই ল্লহস্তপ্পূর্ণ প্রন্গেল ন্বেসিতুহতেনাদ্দীপ্াস্ 
উত্ভল্ল জানিতে হুচ্হ কুক্জিম্স ভবে 


উবু আক্ষাম্বী ম্লাম্সল্ক ওএন্পীভি 
রি “ত্জল্লবাজ্জ্ঞল্ত অত্ভভ” 
*পী স্বলভন্ন । স্ভুতল্য ৮০ আমান ত্র । 
ম্যানেজার নিগমাগম বুকভিপো, 
ভারত ধর্ম গ্লিপ্ডিকেউ লিমিটেড, টির হাড়ি. (লিটি। 


80048 0] 0011]8190176 76110101 ৫ [8818 
7১7111.050771%. 


13 
১1857 28888287582878012 সিটির নী 7১1). 10,4৯- 
1. 77767 79৮927160 ০1701)197779 0 759ি 8780. 
17920072504 ০117৮ 05- 0/9/- 


. শু. 9০০] 72১70101917 20 [৬15,5 1৭.-1/ ৪/- 
998 75811920101 (0 009 27৩৭৯.) ৮৭ 
4.  তত্বাদর্শন (1) 19727200907) 


[৩ 1১09০0155 0070810 10275 07151172] 195920017 2774 17855 
চিক £,9099199. 85 "3 73০০15৪105৮ 07৪ 391£ ওঠুএভ 
ক 0111%89165, 1011)1)959115, 15 10150610328] 1010708--9 
-- 80011098116. এরি] 00 5007105 [01371900105 1211] 
81760597555081057- 4৯ 3 281851019 ০ ৪1 198775৩6277 
্ রাজি 65085 91691 ৪01577099-7 (99. 0০8 8০৫ প্র 
এ ০7 1৯11550 018680. ৮০5145৩. শে রডের 
80 টি 6. 00101 রান: 911867 টানা 877 


বং ০) 
0598 রর কি নে ৮ 6 ০7০৬, 
























১৯প্র রর্ধ।]. ফাল্গুন, ১৩৩১ সাল। .. [১১ সংখ্যা। 





মাসিক পত্র ও সমালোচন। 


ষাঁধিক মুল্য ৩২ তিন টাঁকা । 


সম্পাদক-_শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ। 
সহকারী সম্পাদক-_গ্ীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্ঘ । 











৮ 
| সূচীপত্র । 
১। আপনি-আপনি ৪৮৯ ৬1 রামায়ণ বেদচজ্জিক বা 
২। কি লইয্সা ডুবিবে ৪৯০ সীতারামতত্ব কৌসুদী ৫০৭. 
৩) সর ৮ ৪৯২ ৭। অযোধ্যাকাণ্ডে 
৪1 কর্ম্ী-ভক্ত ও জ্ঞানীর ৃ | 
সাধন সঙ্কেত ৪৯৪ রাণী কৈকেরী পের্ববানুবৃত্তি) ৫২৪. 
৫ [ দৈববা অদৃষ্ট ও ৮। খ্যাপার ঝুলি (পুর্ববানুবুত্তি) ৫৩৩. 
". পুরুষকার তত্ব ৪৯৩ ৯। ইঈশাবাস্যোপনিষদ ১৩৩. 


কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার স্ত্রী, ৫ এ 
*উৎসব* কার্য্যালয় হইতে “শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ্ষ | 
র প্রকাশিত ও নু টি 
৯৬২নং, বছবাজার সীট, কলিকাতা, “রাম গলে” 


৮0805 দষ্দীসারদা প্রসাদ মগ্ডল দ্বার! মু 









৫. বিন নিবেদন যে পুরাতন বস অভীতের গর্ভে বিনীন হইতে ঈলিল। . 
শক্ষামাস পরেই নববর্ষের উদয় হইবে। গ্রাহক মহাশয়গণের মধ্যে ধাহারা এ 
৯৩৩১ শানে “উত্সবে ভুদা গপাঠাইবার অবসর 
পান নাই হার! যদি এই সময় দয়া করিয়া পাঠাইয়া দেন, তাহ! হইক্কে, 
নববর্ষ প্রারন্তে অফিসের হিসাণ নিকাশ শেষ করিবার সুবিধা হইবে 1” 


শ্ীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় | 


কাধ্যাধ্যক্ষ | 


শহঞজা ৯০ ২৯ উলেসতে শা ত ১ 





উপন্যাস 
শ্রীযুক্ত বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় প্রণীত । 
ভাই ও ভগিনী সম্বন্ধে প্রাপ্ত আলোচনার 'সংশ 
বিশেষ নিশ্লে প্রদত্ত হইল '--গ্রকাশক। 
শ্রীযুক্ত বিজয় মাধব বাবু লিখিত ভাই ও ভগিনী উপস্ঠাস- 
খানি আমি মনোযোগপুর্বক পড়িয়াছি। পড়িবার সময় 
| আমার মনে বিরাট পর্বে উত্তরা গ্রহণে অস্থীকৃত অজ্ঞুনের সংয- | 
মের কথ ম্মরণ হইয়াছিল। এই পুস্তকখানিতে আর একটু | 
৩ বিশেষ দেখিলাম এই যে নায়িকার চরিত্রেও সংষমের পরাকাষ্টা & 
ঠ দেখান ভইয়াছে। বর্তমান এইরূপ "আদর্শ চরিত্রের নায়ক ( 
নায়িকাসমন্থিত উপন্তালের বিশেষ প্রয়োজন হুইয়! পড়িয়াছে। 
২১ এইরূপ পুস্তকের প্রচার বিশেষ বাঞ্ছনীয় । তবে আধুনিক 
২ উশৃঙ্খল চ:রত্র নায়কনায়িক। পরিপূর্ণ উপন্াস প্রিক্স পাঠক- 1 
পাঠিক্গণের মনোরঞ্জন করিতে কতদূর সমর্থ হইবে বলিতে |! 
পারিনা । সারা | 
উীলাস্সঙ্গেব স্পম্্মণ2 (স্থৃতি কাব্যতীর্থ ) 
অধ্যাপক-_-বলিহার রাজ বাটা। 
সুপ্বর এ্যাণ্টিক কাগজে ছাপা ৯* পৃষ্টায় বাধাই 
্‌ মুল্য ॥০ আট আনা । 
প্রাপ্তিস্থান_-“উ হস্গন্ল” অফিস । 








'শাজব্রামাা নক । 


আদৈযেব কুরু যচ্ছেযে। বৃদ্ধ; সন্‌ কিং করিষাসি। 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্যয়ে ॥ 


পর পা ১০ পাপ পাশপীপিশসপাত শী শিস সস সপ ০ তি ০৮ শত শট ত ২. ০৩০টি ৩ চনে শত ৩০ পা বল 


টি রি ভি হিিন 27822 2 ডে বর নহি তি 


১৯শ বর্ষ ফাল্লান। ৯৩৩১ সাল । ১১শ সংখ্যা । 
রি 


শত ০৮০০৭ ১৪ পপি ০০০ ৮ ০৩ শশাাশপাশীশিশি ও পাশ তত ০৮ শিট শত শী ৮৩৩৩ শিট চে ০৩২ এ... শত ৩১০০ - ০ ৩ -০শ শান শাল তত ০ ৮ তত শপ পাস পপর 


৬৮৮০০ সপ পীপপপাসিপািলা শর পেপাল তপতি শত শট তত তি পাত ৭ পিন ক শা ৩ টিনা ২ তপন চা - হু শত শশশপ ০০ 


আপনি-আপনি । 


অ|মাতে কখন ছিলন। সংপার 

তুলিয়াছে মায় রগ । 
অসীম অনন্ত স্বরূপ আনন্দ 

নাই মম কোন সঙ্গ ॥ 
(যে) হাসিত কাদিত মোহিত হইত 

প্রকৃতির নৃত্য দর্শনে । 
সে মন এখন লভেছে বিশ্রাম 

নচেনা কোন স্পননে ॥ 
গুরু কপাবলে বিলয় স্গলল 

নির্মল চিত্ত দর্পনে। 
আপনি আপনি মার কিছু নাই 

বিশ্ময়ে হেরি আপনে ॥ 


শ্রীকষ্ণাপণমন্ত 


কি লইয়। ডুবিবে। 


ঈশ্বর ভাবনা লইয়া যদি ডুবিতে পার-_য! চাও তাহাই পাইবে-_পাইয়ী 
জ্ুড়াইয়।৷ যাইবে । ঈশ্বরকে ভাবনা! করিতে করিতে যদ্দি তন্ময় হইতে পার 
কবেই তুমি ছুঃখ সমুদ্রের পর পারে যাইবে । সেখানে আর জন্সিতে হঈবে না 
আর মৃত্যু হইবে না-আর জর ছু'ইতে পাইবেনা-আ'র বুদ্ধ হইবেন । 
সেখানে নিত্য নৃতন- সেখানে ভাব আসিয়া আর ফুরাইয়া যাইবেনা__-এক 
ভাবই-অনস্ত ভাবে খেলা করিপে। তুমি ভাবময় হইয়! ভাব স্বপ্ধপে কখন স্থিন্ডি 
লাভ কবে, কখন ভাব্মর হইয়। ভাব লইয়! খেলা করিবে, আবার ভাবের 
'অভাৰ স্ষ্টি করিয়! রঙ্গময় হইবে: ঈশ্বর ভাবনা লইয়া! ঘি ডুবিতে পার তবে 
এই বিশ্ব ল্রমণ-তোমার কাছে ঞ্ীড়। মাত্র_ইহ! আনন্দমাত্র_এ দমণে রযণ--- 
এ ভ্রমণে তোমার কাছে পীড়ন হইবেন] | 


ডুবিবে আবার উঠিবে-আবার ডুববে। এই উঠ ডুবার ক্লেশে তোমার 
প্রাণান্ত হইণে। পৃথিবীতে জীব সৃতছুঃখ পায় সব দুঃখঈ তোম[কে ভোগ 
করিতে হইবে । বহা বল! হইতেছে তাহা! যে কল্পনা নহে--একেবারে সত্য 
তাহ! এখানক!র মানুষকে জিজ্ঞাঁমা কর, সকলেই ইহার সাক্ষ্য দিবে। 

কেহ কামিনী লইয়া ডুবিতে চায় _বলে প্রেম করার মত সুখ আর জগতে 
'নাই। কিন্তু শুধু কামিনীর রূপ, কামিনীর গুণ, কাঁমনীর খেলায় যদি ডুব দেয়, 
তবে সে রূপ, সে গুণ, সে খেলা দুই দিনে ফুরাইয়! যাইবে__অমৃের স্থানে বিষ 
উঠিবে। সুখের লাগিয়। ঘর বাপিলে আনলে গুড়ি যাইবে__অসৃত সেবিতে 
গরল উঠিনে। যাহাকে প্রেম ধলিতে ছিলে, বুঝিবে সেটা! প্রেম নয়, ৫সটা কাম, 
নতুবা প্রেমেব জোয়ার ভাট। নাই_ প্রেম একবার অ:সিয়া আর ফুরইয়া ষায়না। 
প্রেম বস্কটিই আনন্দ । এই বস্তুটি নিরঠিশয় আনন্দ । কোন বস্ত অবলম্বন 
করিয়! ইহা উঠিতে পারে কিন্তু যে বস্ততে ইহা উঠে এবং যে ইহাকে উঠিতে 
দেখে-_উভয়েই যদি স্বরূপ ভাবনা করিতে না পারে-ইহার স্বরূপে পৌছিতে 
না পরে, তবে ইছা প্রেম থাকেনা-__প্রেমের বিকৃতিতে বিপরীত ছন্দ তুলিবেই। 
যাহা ধরিবে তাহা তোমাকে ক্লেশ দিবে-_-আবার সে থাকিবেও না। তোমার 


কি লইয়া ডুবিবে। ৪৯১ 


আত্মগ্লানিতে ইষ্টনাশ হইয়া যাইবে। তুমি উঠিবে পড়িবে আবার ডুবিবে 
আবার উঠিবে__আর কেবল ক্লেশ গাইবে। 
এ» তার পরে যদি কারঞ্চনে ডুব তবে একক্ষণও শান্তি পাইবেনা--নিরন্তর টাকা 
টাকা করিবে_-ভোমার সব সদ্গুণ দুব হবে, তুমি আমার টাকা আছে, আমার 
ভাবনা কি সুখে বলিবে, সর্বদা তোম।র গ্াণ পুড়িবে 

কামনী কাঞ্চন ডুবিবার স্ব নহে। কামিনী কাঞ্চনের ভিতরে যিনি, 
ধাঁছাকে লইয়। কামনী কাঞ্চন মুন্তি ধরিয়া ভাসে তাহাতে যাইতে হইবে। 
তবেই সংসারস্তৈক সার যিনি ভাহাতে ডুপিতে হইবে ্িষ্ট বন্ মাত্র উপলক্ষ । 

ঈশ্বর ভাবনা করিবে কিূপে জান? জগতে যত ধন্ম আছে মকগ ধন্মেই 
ঈশ্বর ভাবনা কিছু নাকিছু আছে। কিন্তু কেহ যদি ঈশ্বরে একদশ মাত্র 
ভাবন! করে, অপরে আর একদেশ, ততীয়ে জব, তবে সবাই মতা বলিলেও- 
ইহারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বড়ই বিনাদ করিবে ধন্মের জস্ঠ পুথিবী মানুষ 
রৃক্কে পণ্ড রক্তে প্লাবিত হইবে । উপগ্িত পুথিৰা দেখঁকি হইতেছে বুঝবে। 
কল ধন্মই খড়ণ ধরিয়। মারিয়া কাটিয়া অন্ত ধণ্ম্কে নিজের বশ করিতে 
ছুঠিতেছে। খুষ্টান, মুপলমান, বৌদ্ধ, বঙ্গ, পারনী, কতকিহ উঠিয়াছে_ ইভারা 
কেহ কি- কাহারও সহিত মিলিতে পারিতেছে । আবার প্রাচীন আর্ধা শন্ম 
(কৃত হইয়া আধুনিক শান্ত, বৈষুব, সৌর, গণপতা, শৈব, গোড়ীয় আরও 
কতকিছু উঠিয়া! কেমন হাহাকার করিতেছে । সকলেই সক*কে শিজের মত 
অ]নিতে ঢাল তরোয়াল খুলিতেছে, কলে কৌশলে লোত দেখাইয়া ভগ ধম্মের 
নিন্দা করিয়া, নিজের দলের উপকারিতা দেখাইতেছে। কিস্তু কয়জন 
দেখিতেছে উপকার কাহাকে বলে? উপ-নিকটে কার -করিয়! দেওয়!--: 
শ্রীভগবানের নিকটে করিয়া দেওয়াই যে উপকার তাহ! কাগার মাথায় 
খেলিতেছে ? ভগবানকে পরিচয় করিয়াই বা কে দিতেছে--পরিচয় করিতে 
হইলে কি করিতে হইবে তাহাই বা কে দেখিতেছে বা দেখাইতেছে ? 

যে দেখাইবে এবং যাহাকে দেখাইবে-_উভ্তয়েরই তাহার জন্ত প্রস্তুত হওয়া 
চাই। তত ত্বং-শোধন করা চাই। 

পত্বং” এর শোধন হবে তখন যখন সকল কন্ম শ্রীতগধানের প্রন্ত করিতেছি 
মনে থাকিবে । বেন কর্মই ফলাকাজ্ষ। করিয়া করিনা। য' করি সবই 
তার জন্ত--তিন করিতে বলিয়াছেন বলিয়া করি_-জীবন আমার তাহার আক্ত| 
পালন জন্ত। “ত্মাৎ সর্কেষু কালেধু মামনুস্মর যুদ্ধ ৮৮--সকল সময়ে স্মরণ কন 


৪৯২ উৎসব। 


আর স্বধন্ম পালন জন্তঠ ভিতরে বাহিরে আলম্ত, অনিচ্ছা, কাম ক্রোধ লোভাদি 
রিপু, প্রকৃতি-দর্শন-ব্যগ্র ইন্দ্রিয়, মান, অভিমান, শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদির 
সঙ্গে যুদ্ধ কর-_হরি হর ম্মরণে হরি লালসে কর্তব্য করিক্স যাঁও। এইক্ীপে 
যখন সব করিবে, কিন্তু একবারও শ্মরণ ভুল হইবে না, তখন তোমার *ত্বৎপদ্ার্থ 
শুদ্ধ হইল--তোমার কর্ম শুদ্ধ হইল। তারপরে “তৎ*পদার্থ যে মায়ার সঙ্গে-- 
পরা ও অপর৷ প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়' রহিয়াছেন, তুমি সেই *তৎ” এর স্বরূপটি 
জান, তবেই তোমার হৃদয়ে “তৎপদার্থের শোধন হইল। শুদ্ধ করিয়। দেখ-__ 
দেখিবে যিনি “তৎ” তিনিই *ত্বং৮ | এই একন্তাই স্থিতি-পরমার্থ প্রাপ্তি । 

ডুবিবে এই পরম পদে? *ত্বং” এবং “তৎ”গকে বেশ করিয়া জানিয়।--*ত্বং” কে 
“তত” এ উঠাইবার জন্ত রাম র/ম করিয়া মনে আর অন্ত চিন্তা উঠিতে দিওনা ।. 
ষা দেখ, যা শুন, সবই সেই রাম সর্বদা! ইহ1 স্মরণ কর। কোথাও আর কিছুই 
নাই -সবই চৈতন্ত । সব চৈতন্ত স্মরণ করিয়! রাগ, দ্বেষ ত্যাগ কর। চিত্তশুদ্ধি 
লইক় ধ্যান যোগে ছুর্গাই আমিনা দুর্গার আমি অভ্যাস কর--করিয়! ডূবিয়! 
থাক। উহাই সমন্ত। 


স্যরণই শান্তির গুষধ । 


চৈচন্তকে না জানাই অনিগ্ঠ! | আবিষ্ঠ।ই সকলকে ছুঃখ দিতেছে । ন! 
জানা রূপ দুঃখ দৈম্তের মূল উৎপাটন কর ম্মরণ দ্বারা। আমি দেহ এই ভাবনায় 
অনাস্থা করিম়া__অহং সীমাশুন্ তেজেো!ময় আকাশের মত ইহা নিরন্তর ভাবন। 
কর। কোন জোতিন্ময় আকাশ ভ্রমধ্যে শ্রীগুর ধরাইয়া দিয়া থাকেন। 
পরিপূর্ণ জ্যোতিই ভিতরে--মাবরণের ভিতর দিয়! তাহাকেই বিন্দু্ূপে দেখা যায়। 
সব আবরণ সরাইতে পারিলেই তিনিই পূর্ণ। এইটি দৃট়ভাবে অবলম্বন করিয়া 

অহংকে দীর্ঘ কর, করিয়। পূর্ণ কর _সন্বন্প ক্ষন হইল-_জ্ঞানীর স্মরণ ইহাই। 
ইহ! ন। পার তক্তের স্মরণে আইস। ভক্তের ম্মরণ 'অবলম্বন করিলেও শেষে 
জ্ঞানীর শ্রণে আসিতে হইবে তবে শান্তির ওষুধ মিলিবে | 

তক্ত বলেন *শ্ররণে কোন ক্লেশ নাই”। আমি আমার অহংকে সীমাশৃহ 
জোতিশ্ময় আকাশ রূপে ভাবনা করিতে পারিনা__চেষ্টা করি--তথাপি 
হম্সনা-_কি করিব? | | 


শ্মরণই শান্তির ওষধ। ৪১৩ 


জ্যোতি রূপে আমি তোমার আছি-_আমি তোমার হইয়া করিয়া দিব, 
তুমি আমাকে নিত্য সর্বদা সর্বক্ষণ স্মরণ কর; প্রতি ছঃখে, প্রতি দৈস্তে, 
তি অশাস্তিতে, প্রতি আধি ব্যাধিতে, প্রতি স্থখে, প্রত্তি স্থবিধায়, প্রতি 
অন্গুবিধায়, প্রতি স্ততিতে, প্রতি নিন্দাতে আমাকে স্মরণ কর--আমার দিকে 
পাইতে অভাস কর। তোমার সব কথা আমাকে জানাও-_-সব অপরাধ 
আমাকে জানাও--সব গ্লানির কথা আমাকেই বল। নিত্যকর্ম না পারিলে 
_হবল_পারিলেও বল কেমন? স্বাধায়ে আমাকে বল-__না প।রিলেও আমাকে বল। 
আমি তোমার জন্ত সর্বদ! আছি ! 

ভক্তের স্মরণ জন্ঠ আরও কিছু ভাবনা নিত্য অভ্যাস কর। কি করিবে 
জন? ক্রমধ্যে যে জ্যোতি নীল আকাশকে খণ্ডিত করিয়। চক্রাকারে যে 
জ্যোতি ভাসে-তার ভিতরে ষে জ্যোতিশুয় বিন্দু ভাপে সেই নীল আকাশ বেষ্টিত, 
সেই জ্যোতি-তোমার ইষ্ট দ্েবহার স্মরণ--ইহা ল্মরণ কর। তারপবে আরও 
স্মরণ কর -.কোন্‌ অবস্থায় তোমার দেবতা! পৃথিবীতে আসেন-প্রথিবীর কোন্‌ 
'অনস্থা হইলে নিরাকার নরক!র রূপে আগমন করেন। 
_ পৃথিবী পাপে পূর্ণ হইয়াছে । তুমি দেখ পৃথিবীতে মৃন্তিক!। যাহারা দেখিতে 
জানেন তাহারা দেখেন পৃথিবী দেবতা । তীহারা ধ্যান করেন। 


সু চতুভূজাং শুর্লবর্ণাং কুন্মপৃষ্টোপরিস্থিভাম্‌। 
পরপর বদনাং চক্র শৃল শঙ্খং প্রধা মণীম্‌ ॥ 
[ছারা 'জাবাহন করেন-- 
& 'আগচ্ছ সর্ধকলাযানি বন্ধে লোক ধারিণী। 
পৃথিবি লোক দত্তাসি কাণ্ঠপে নাতিবন্দিতে ॥ 
এই পৃথ্থনী যখন পাপভারে ভরিত হইয়া যান, তখন দেবতাগণ ও খষিগণ 
সকলেই বড় কাতর হইয়া ঈশ্বরকে ডাকেন। আচ্ছ! রাম অবতারের দৃষ্টান্ত 
গ্রহণ করা হউক । 
দেবতাগণ শ্রীভভগবানকে ব্যথা জানাইলেন আর প্রার্থনা করিলেন-- প্রভু 
নর।কার হইয়! তুমি পৃথ্থবীতে আগমন কর, আর এই দেব কণ্ঠক, এই ঞ্ন'ষ দ্বেষী, 
এই ধর্ম দেবী, এই আচ, দ্েষী, এই শাক্জদেবী ছূর্ব ত্বকে বিনাশ কর। শ্রীভগবান্‌ 
স্বীকার করিলেন, বলিলেন আরও অনেন্বে আমার জন্ত প্রাণপাত করিতেছে-- 
আমি শীঘ্রই অবতীর্ণ হইতেছি--তোমরাও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া গামার 


৪8৯৪... | উত্সব । 


অপেক্ষ। করিতে থাক। দেবতারাও পর্বত বৃক্ষ যে।ধিনঃ” হুইয়৷ পৃথিবীর নান 
স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 
বিশ্বামিত্রাদি খষি বজ্ঞ বিদ্ধ দূর করিবার জন্ত তাহাকেই নিরন্তর ডাকি 
লগিলেন---র।জা রাণী তাহ!কে পুত্ররূপে পাইবার জন্ত যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। 
এদিকে কত যুগ ধরিয়া পাষাণী তীহার ম্মরণে দিন রাত্রি কাটাইতেছে, 
«"আতপানিল বর্ধাদি সহিষুঃঃ পরমেশ্বর চণ্ালিণী তাহার অপেক্ষায় কত করেশ মহা 
করিতেছে, খ্য়ংগ্রভ| ঘোরতর তপস্তায় প্রাণপাত করিতেছে, আবার যাহারা 
| পৃথিবীর পপ ভার বুদ্ধ করিতেছে, তাগারাও তাহাদের শুভ সময়ে নিজের অধম্ম 
প্রবৃত্তিতে বাখিত হইয়া তাহাকেই জানাইঙতেছে_ঠাকুর তগশ্র/1! করিয়। এই দেহ- 
টাকেই প্রায় 'অমর করিয়াছি--এই দেহটাই আমাকে অধন্ম করাইতেছে-_ 
তোমার হাতে না মারলে এই দেহ রাক্ষপ আমাকে ছাড়িবেনা-আমি ইহ|র 
জ্বালায় বড়ই জপিতোছ, তুমি আসিয়া আমার এই ব্যভিচারী হুক্মাদেহ মনকে 
বিনাশ কর, এই স্বিধান্বেমী, সদাচার,_-সদাহার-.-সংশান্্ দ্বেষধী এই রাক্ষসী 
প্রবৃক্তি জড়িত দেহকে খিনাশ কর-- এইভাবে নানা প্রকারের শোত একত্র 
[মিলিয়া ভগবানকে পুথিবীতে অবতীদ করায়। 
তুমি কুটস্ক জ্যোতিতে লক্ষ্য রাখিয়া রাম রাম করিতে করিতে এই ভাবে 
মরণ অভ্যান কর-_যতক্ষণ না রামায়ণের কোন ভবে আইস, ততর্গণ জপ কর 
এই ভাবে স্বরণ অভ্যাস কর আর সংঙ্গ সঙ্গে সংশান্ত্রেও সংসঙ্গে স্বরূপের কথা শ্রবণ 
কর, করির। এক।্তে তাহ।ই মনন কর, আর ভ্রমধ্য জ্যোতিকে দেখিয়! দেখিয়। 
ধ্যান কর-_ তোমার কোন ভাবন। নাই-নিশ্চিন্ত হইয়া সুবিধায় অন্থবিধায় 
ইহাই অভ্যাস করিয। চল--হইবেই হইবে। 


(চেরা স্পমজকজ 


কন্মী-ভক্ত ও জ্ঞানীর সাধনা সঙ্কেত। 


জ্ঞানী, ভক্ত ও কন্মীর লক্ষ্য ও প্রাপ্তি আত্মত্যাগ । অর্থাৎ বাহিরের আমি 
কে তুলিয়া! যাওয়া! । কন্মী কর্ম করিয়া, ভক্ত উপাসন! করিক়্া ও জ্ঞানী জ্ঞান- 
প্রাপ্ত হইয়া একস্থানেই উপস্থিত হয়। কর্মার্পণ হইতেছে কম্্ার জীবনের 
মূলমন্ত্রণী আমি তোমার, কর্ম ও তোমার । বিনা স্মরণে কর্মীর একটি নিশ্বাস 


কন্প্লী-ভক্ত ও জ্ঞানীর সাধন! সঙ্কেত। . ৪৯৫ 


পর্যন্ত প্রব।হিত হয় না। প্রত্যেকটি কর্ম অর্পণ করিতে করিতে কন্মীর ক্ষুদ্র 
আমি” হারাইয়া যায়, থাকে শুধু "তুমি”। 
আর*ভক্ত ঠিক যেন তার পাশার ঘুটি, ক।চায় কাচি, পাকা পাকি। ওগবানৎ 
ছাড়া ভক্তের পৃথক্‌ সত্বা থাকে না। তুমি যা করঠাকুর বণিয়৷ ভক্ত নিশ্চিন্ত । 
এই সম্পূর্ণ আ্মসমর্পণের ফলে অনস্ত কোটি ব্রহ্ম!ণ্ডের নায়ক ভগবান তাহাকে 
স্বক্তের আমার বলিবার অধিকার দেন। ভক্ত দৃশ্য জগত ছাড়িয়া অন্তরের 
অন্তরতম প্রদেশে প্রিয়তমকে প্রতীষ্ঠ। করে। সেখানে সে তাহার আরাধ্যকে 
ইচ্ছামত সাজায়, পুজা! করে, খেলা করে, ও রঙ্গ করে। ঠিক ভাবটি “কাধে 
করি কাঁধে চড়ি কার ক্রীড়ারণ” আহ! সে যে মনঙ্গকে হয়ে ধারণ করিয়া 
অনন্ত, হইয়! যায়, তাহার ভয় ভাৰন1 থ।কে কি? ভক্তের উপাসনা বড় মধুর, . 
ভক্তের দৃঢ় ধারণ যে অরূপের রূপলীল! তাহার জগ্তই | ভক্ত মানস পূজায় 
গুচ্ছাগুচ্ছ পুষ্প সচারু ভূষণ রচণা করিয়া সুনিপুণ হস্তে তাহার প্রাণারামকে 
সঞ্জয় ও অরূপের পপ সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে নিজেকে হারাউন। ফেলে। 
তাহার সকণ সাধের সমষ্টি চিরারাধ্য ইঞ্টের নয়নে নয়ন বদ্ধ হইয়। যায়। 
স্থির নরনে ভেনু ভঙ্গ মাকার 
মধু মাতল কিয়ে উডভইল পার। 
এখানে তক্তের আমিত্ব থাকে কি? এখানে ভক্তের সর্ববাপণ হইয়। মায়। 
ভক্ত বলে কি দিব কি দিব বধু কি দিব তোমারে হে। 
যে ধন তোম।রে দিব সেই ধন তুমি হে। 
সর্বস্ব তোমারে দিয়ে দাসী হয়ে রব হে ॥ 
আর জ্ঞানী দৃশ্ত গ্রপঞ্চ মিথা। ইন্ত্রজাল জানিয়৷ 'আপত প্রতীয়মান আমিকে 
ত্য/গ করিয়। সংচিৎ আনন্দ স্বরূপ যে তুমি তোম!কে প্রাপ্ত হয়! 
যুঞ্ন্নেবং সদায্মানং যোগী বিগত কল্মমঃ 
স্লখেন ব্রহ্ম সৎস্পশমতাস্তং সুখমশ্ুতে | 
জ্ঞানীর কি সুন্দর অবস্থা! বিশ্বের সাআজ্য জ্ঞানীর নিকট অতিতুচ্ছ। 
অত্যন্ত দুঃখেও তিনি ক্রিষ্ট হন ন! ও সুথেও হ্ৃষ্ট ভন না। আত্মাতে সদাই 
তুষ্ট। এখানেও আমি থাকিল না, থাকিল তুমি। স্বার্থপর ভালব[সিতে 
পারেনা, অন।সক্ত যে সেই ভাল বাঁসিতে পারে । ভগবান অনাসক্ত, তাই ড্রিনি 
তাহার জগতকে এত ভালবামেন। জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ত অনাসক্ত হওয়া। কিন্তু 
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এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে কর্খী ও ভক্ত হইতে হয়। ম্মরণাগত 
ন! হইলে স্মরণাগত প্রতি পালক তাহার স্বরূপ প্রদান করিতে পারেন না । 
শ্রী$ষ্ণাপণমস্ধ 


শ্রীশ্রীপদাশিবঃ 

শবণং 
নমো গণেশায় 
শ্রী১০৮গ্ুরুদেব পাদপদ্সেন্ে। নমঃ 
শ্রীনীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো৷ নমঃ 


দৈব ব। অদৃষ ও পুরুষকার তত্ত। 


জিজ্ঞান্- শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় বি, এল্‌, 
ভূতপুর্বর মুন্সেফ। 
বক্তা ভার্গব শিবরামকিস্কর যোগত্রয়ানন্দ | 


জিজ্ঞ।ন্ু-দৈব বা অদৃষ্ট ও পুরুষকার মন্বন্ধে বু মতভেদ আছে, এই 
নিমিত্ত ইহাদের স্বরূপ নির্ধারণ দুঃসাধ্য হইয়।ছে। দৈব বা অদৃষ্ট ও পুরুষকার 
সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ মত সমূহের সমন্বয় হইতে পারেনা কচি? কোন বিষয়ের 
পরম্পর বিরুদ্ধ বহুমত থাকিলে, উহ।দের তথ্য নিরূপণ দুষ্কর হইয়! থাকে, কোন্‌ | 
মতকে সত] বলিয়। গ্রহণ করিব, কাহাকেই বা ভ্রান্ত বলিয়৷ ত্যাগ করিব তাহা 
বুঝিতে পার! যায় না। 
.. বন্তা-এমন কোন্‌ বিষয় আছে, যাহার তত্ব সম্বন্ধে পরম্পর বিরুদ্ধ মত নাই? 
*শ্রীত্যেক পদার্থের তব মম্বপ্ধেই ত'পরম্পর বিরুদ্ধ বহুমত আছে, তুমি কোন 
"পদার্থের তত্ব সম্বন্ধে সর্ববাদিসন্মত মত দেখিয়াছ কি? 





_ -জিজ্ঞান্থু__-আজ্জে না, প্রায় প্রত্যেক পদার্থ সন্বন্ধেই মতভেদ দৃষ্ট হইয়! থ|কে। 
প্রায় প্রত্যেক পদার্থ সম্বন্ধেই পরম্পর বিরুদ্ধ মত আছে বটে, কিন্তু অনৃষ্ট ব.. 
অতীক্তিয় পদার্থ সম্বন্কে ধত মত ভেদ দৃষ্ট হইয়া! থাকে, বোধ হয় স্থল পদার্থ 
“সুনে তত মতভেদ দুষ্ট হয় না। দৈবঝ! অনৃষ্ট, অদৃষ্ ( 01)9691 ), স্কুল প্রত্াক্ষ- 


দৈব বা! অদৃষ্ট ও পুরুষাকার তত্ব। . . ৪৯৭ 


গম; নহে, এই নিমিস্ত দৈব বাঁ আনৃষ্ট সম্বন্ধে পরস্পর বহু মতের আবিউাব 
হইয়াছে । 
খা 

বন্তা-ম্ম কোন পদার্থ হোক, গাহার তত্ব (তব শবের মূল অর্থ গ্রহণ 
করিলে উপলব্ধি হইবে) স্থুল প্রত্যক্ষগ্ম্য নহে । জতএব বল! যাইতে পাবে, 
 পদার্থমাত্রের মুলতত্ব সম্বন্ধে অতন্বদর্শীদিগের মধ্যে মতভেদ থাকাই প্রারুতিক। 
তাপ তড়ৎ,। আলোক, মাধ্যাকর্ষণ (01.126107 ) প্রভৃতি পদার্থ সমুহের 
তত্বানুদন্ধানে প্রবুন্ত হইয়।, বৈজ্ঞনিকেরা কি একমত হইতে পারিয়াছেন ? 
তাপ, তড়িৎ প্রতৃতি পদার্থ সপ্বন্দে কত প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ মনের আব্গাব 
হইয়াছে হইতেছে, তাহাত জান? 

জিজ্ঞান্থ-_“্পদার্থ মাত্রের তত্ব অদৃষ্ট, স্কুল প্রন্যক্ষের অগম্য,৮ এই মতোর 
রূপ ইতঃপুর্ববে কোন দিন আমার চিত্বমুকুরে পতিত হয় নাই। “তত্ব” শব্দের 
প্রায়ই বাবহার করি, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা এতদিন ভাবি নাই। 

বন্ত--শব্দের বিসশ্তদ্ধজ্ঞ।ন ও যথার্থ ব্যবহারের উপরই যথার্থ জ্ঞান অবস্থান 
করে। মিল্‌্, বেন্‌ প্রভৃতি ধীমান্‌ পুরুষবুন্দও এইরূপ কথ! বলিয়াছেন। মিল্‌, 
বেন্‌ গ্রসৃতি স্থবীগণ এইরূপ কথা ব'লয়াছেন বটে, কিন্তু “শব্দ” বলিতে বেদ ও 
তশ্মুলক শাল্স সমুহ যত পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, মিল্‌, বেন প্রভৃতি 
কোথিদগণ “শব্ধ” বলিতে ঠিক তৎপদার্থকে লক্ষ্য করেন নাই। নবোদিত 
ক্রমবিকাশবাদ ( 1101077) 70৮0911761010 06015 ) এবং বেদ ও তনুলক 
শন সিদ্ধাস্ত নামক সম্তাষণে এই বিষয় অবলম্বন পূর্বক যাহ! বলিয়াছি, তাহ! 
স্মরণ ও মনন কর। 

রী তত্ব শব্দের অর্থ। 

জিজ্ঞাস্থ--“তত্ব” কাহাকে বলে, “তব” শব্দের মূল অর্থ কি, তাহা শুনিতে 
ইচ্ছা হইতেছে । 

বন্তা__-এ সম্বন্ধে যাহা বলিতে পারি, তাহা বলিবার আমার বিশেষ আপত্তি, 
নাই, তবে তোমার ধৈর্ধাচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা, সুতরাং আশঙ্কা হয়, তুমি 
অধিককাল আমার কথাতে মনোযোগ করিতে পারিবে কি না। প্ররুত তত্ব- 
লিজ্ঞাপার (বিশেষতঃ এই ুমূর্য, বৈদিক আর্য সম্তানদিগের চিত্ত ক্ষেত্রের )* 
ক্রমশঃ শোচনীর মলিন দশাই উপস্থিত হইতেছে। যাহা হোক্‌ অভিসংক্ষেপে 
( বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক ন! হয় এই ভাবে ) তত্ব পার্থ সন্ধে কিছু বলিতেছি। ক্ষ 

অভিধান বা. কোশান্ত্রে “পরমাত্মা।” "ন্বরূপ।” তব শবোর ইত্যাদি তার্থ 


৬৩ 
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উল্লিখিত হুইয়াছে। মহাভাষ্যকার ভগবান্‌ 'পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, “তংএর 
ভাবতত্ব” ( “কিং পুনস্তত্বম্‌ ? তত্ভাবস্তত্বম্”__মহাঁভাষ্য )। “তং” কি ?- বিস্তারার্থক 
“তন” ধাতু হইতে “তৎ” পদ নিষ্পন্গ হইয়াছে । যাহ। বিতত, বিস্তীর্দ বা গ্রপঞ্চিত 
হয় তাহা “তত” 

«“একমেব দ্বিতীয়ম্‌ সৎ নামরূপ বিবর্জিতম্‌। 

স্থষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্ত তাদৃক্ত্বং তদ্দিতীযাতে ॥”_-পঞ্চদশী 

ছান্দোগ্যোপনিষদের “স আত্মা তত্বমসি শ্বেতকেতে।,৮ এই মহাঁবাকোর 

অর্থ প্রকাশ করিবার উদ্দেস্টে পঞ্চদশীকার প্রথমতঃ উদ্ধত শ্রোকটা 
দ্বারা উক্ত মহাঝক্যস্থ “তৎ” এই পদের (তৎ-ত্বম+অসি-তত্বমসি ) 
অর্থ নিরূপণ করিয়াছেন । ' শ্লোকটার অর্থ হইতেছে, প্রত্যক্চ দেদীপামান 
নানরূপাত্মক জগতের উৎপত্তির পুর্বে নামরূপ বর্জিত সর্বব্যপী, অদ্বিতীয় নৎ- 
স্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন এবং এখনও তিনি তদ্রপেই শ্ছিমান আছেন। শ্রুতি 
সর্বকর্ষের কারণ, স্বরং অকারণ :কাহারও কার্য নেন বলিয়, অবিকৃতী বলিয়া 
ধাহার কোন কারণ বা পুর্বভাব নাই, তিনি অকারণ ) পরব্রহ্মকেই “তৎ” শব্ধ 
দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন, “তত্ব” প্রকৃত প্রস্তাবে এই তৎএর ভাব। “তত্ব” শব্দটা 
যে কারণে অভিধানে পরমাত্মার বাঁচকরূপে ধৃত হইয়াছে, এতন্্ার! তাহা সুখ- 
বোধ্য হইবে। 

“তত্ব” শব্দের এই অর্থ অবগত হইবার পরে “তত্ব জিজ্ঞাসা” ও কার্ষ্যের পরম 
কারণ জিজ্ঞাসা যে, এক কথা, “তত্ব” ও “পরমকারণ”--পরমাত্মা_ পরব্রহ্দগ সমা- 
নার্থক, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, অসঙ্গত নঞে, তুমি বোধ হয়, গা 
অস্বীকার করিবে ন। 

কার্ষোর কারণানুসন্ধানই যে, তত্বজিজ্ঞান্ুর তত্বজ্ঞান লাভ মূলক একমাত্র 
কার্য, যে কোন শাস্ত্র হোক, তাহাই যে, পদার্থ তত্ব জিজ্ঞাস! বিনিবৃত্ত করিবার 
নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে-কোন সন্দেহ নাই। এস্থলে ইহা! অবশ্ত 
বক্তব্য, শান্তর মাত্রেই “তত” শের “পরম কারণ ব| পরমাস্ম” এই অর্থ গ্রহণ 
- করেন নাই, কার্যের পরম কারণের অনুসন্ধান শান্ত্রমাত্রের উদ্দেশ্ত বা প্রয়োজন 
্‌ ইইতে: 'পারে না। শক্তিহীনতাও অনেক স্থলে “তন্ব” শব্দটার প্রকৃত অর্থ পরি- 
গ্রহে বাঁধা দেয়। কার্য্যের কারণানুসন্ধান করতে করিতে যখন এইরূপ 

ক্লারণ প্রকোষ্ঠে উপনীত হওয়া যায়, ষে কারণ প্রকোষ্ঠ কারণান্তর দ্বারা পিহিত 
”$ আচ্ছাদিত) নহে, যাহ। অকার্ধয-_মবিক্কৃতি যাহ! পরম কারণ, কারণানুদন্ধান 


০ সক পাপ পি এ এ সপ পপি পা ওপর 


দৈব ব| অদৃষ্ট ও পুরুষকার তত্ব। . ৪৯৯ 


তখনই পরিসমাপ্র হইয়া থাকে । অতএব এাত্োক কার্যের পরম কারণ পর্য্যন্ত 
অনুসন্ধান করিতে না পারিলে, কারণানুসন্ধিৎস। চরিভার্থ হয় না, প্ররূুত তত্ব 
জিভাঁদ। বিনিবুত্ত হয় ন!। 

গ্রাতীচ্য দার্শনিক স্বামিলটন্‌ বলিয়াছেন, কার্যের কারণানুসন্ধানই দর্শন 
শ(প্বের (1১71195971১) উদ্দেশ্ু, এবং কাধ্যের কারণানুসন্ধান করিতে করিতে 
মাব& পরমকারণকে দর্শন করিতে ন। পারা যায়, তাবৎ কারণ।মুসঞ্গিংস! বিনিবৃত্ 
হয় না, কিন্ত দর্শন শান কখনও প্রকৃত প্রস্ত।বে পরম কারণের 
সমীপবর্তী হইতে প।রিবে না, দর্শন শাস্ত্ের পরম কারণের দশন প্রবুত্তি 
চিরদির প্রবৃত্তি বূপেই থাকিবে, ইহ কদাচ চরিতার্থ হইবে না। চিগ্তাশীল 
হামিলটনের এই কথ! একেবারে মিথা। নহে । * বিষয়াসক্তি সুক্জ, বুদ্ধি কদাঁচ 
যে পরম কারণের সমীপবন্তী হইতে পারেনা, ভাহা স্থির । তবে পরমাস্স। বা] 
পরম কারণকে দেখিবার উপাস্থ আছে, যথার্থ ভাবে বেদ ও বেদপাদ সম্ভুত শান 
সকলের চরণ সেবা! করিলে, পরম কারণ বা পরমাযআ্মমকে দেখিবার ইচ্ছ। চরিতার্থ 


য় 
পদার্থ মাত্রের তত্ব পরমাস্রী হইলেও, ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিতে সমর্থ 
নহেন। কোন একটী কার্যোর কারণ ঝা স্বরূপাবস্থার নির্ধারণ করিতে যাইয়া, 
লোকে স্ব স্ব শক্তি বা প্রয়োজন নুসারে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থাদি ক্রম শুষ্মা অবস্থা 
বা পর্বকে উহার স্বরূপাবস্থা বলিয়া, উহার পরম কারণ মনে করিয়া সন্ধষ্ট হয়! 
গ[কেন। পুরুষগণের বুদ্ধি ঝা প্রয়োঞ্জন তেদই তন্ব বিষয়ক মত ভেদের কারণ। 
নায় দর্শনের ভাষ্যকার পুজ্যপাদ বাতন্তায়নমুনি বলিয়াছেন “সতের সছ্চাৰ 
এবং অসতের অসগ্তাব অর্থাৎ তথ্য বা সত্যই তঙ্ব”। প্কিং পুনস্তত্বম? সনুশ্চ 
সম্তাবোহসতশ্চাসন্তাবঃ। সংসদিতি গৃহামাণং যথাভূতমবিপরীতং তত্বং ভবূতি, 
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৫০০ | উত্সব । 


অসচ্চানদিতি গৃহামাণং যথাভূতমবিপরীতং তত্বং ভবতি।” (ভন্ায় স্থত্র 
ভাষ্য )। 

বৈষম্য ভাব জাতের মধ্যে সাম্ভাবের আবিষ্কার হইতেই, বিজ্ঞানের 
(301910099) উংপন্তি হয় ( +30191196 9,71905 [011 11)8 0150096€া্ড 01 
7[09206165 2211056 71৮915165” ম89 00100901901 50191)09 ) 

আপাত দৃষ্টিতে উপলভ্যম'ন বৈষম্যভাব জাতের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্ষার 
করিতে গ্রবুত্ত হইয়া, স্ব শ্ব বুদ্ধি বা প্রয়োজনানুলারে কেহ এক, কেহ অনেক 
“তন্ব” নির্বাচন করিয়াছেন । তপস্তা। নির্দগ্ধ কখব সাক্ষাৎরুত নিখিল বস্ত তত্ব_- 
আবিভূতি প্রকাশ খধিদ্িগের মধ্যে যে তত্ব সম্বন্ধীয় আপাত প্রতীয়মান মতভেদ 
লঙ্গিত হয়, তাহা বোদ্ধবা, উপদদেশ্ বা শিষ্যদিগের হীন-মধ্য ও উৎকৃষ্ট অধিকার 
বিচার মুলক। সকলেই একেবারে পরম তত্বের উপদেশ ধাবণের আঁধকাগী 
নহেন, এই নিমিত্ত অপিচ ব্যাবহারিক উদ্দেশ্য সাধনার্থ, পরম কারুণিক শিখ 
বসল, খমিগণ বোদ্ধব্য বা শিষ্যদ্দগের অধিকারানুসারে ক্রমশঃ সক্ষম, সুক্মৃতর ও 
ক্মতম তস্বের উপদেশ করিয়াছেন । 

জিন্তান্থ---তাপ, তড়িৎ, আলোক, ইহার! কোন্‌ পদার্থ? ইহাদের তত্ব »| 
স্বরূপ কি, এই প্রশ্নের “পরমাত্ম(ই ইহাদের স্বরূপ_ ইহাদের তত্ব” এই প্রকার 
উত্তর পাইলে, মানুষের যে, ব্যানহারিক উদ্দেশ্য সিদ্ধিপক্ষে কোন উপকার হয় না 
তাভা বল! বাহুল্য । 

নক্তা_ তোমার কথ! যথার্থ, তবে এস্কলে ইহা! অবশ্য বক্তব্য, বিশেষ বিশেষ 
ডাব সমূহের 'আবিঙ্ষার এবং তাহাদিগকে এক একটা তত্ব বলিয়া অবধারণ, কি 
ব্যাবহারিক, কি পারমার্থক কোন উদ্দেশ সিদ্ধি পক্ষেই হিতকর নহে । আমার 
এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহ! চিন্তা! করিও । তন্বদর্শী, খধ ব! সাক্ষাৎ কৃত 
নিখিল বস্ততত্ব (সাক্ষাৎ কৃত হইয়াছে, বিশিষ্ট তপশ্চরণ দ্বার! দৃষ্ট হইয়াছে, কৃত 
বস্তুতত্ব যত কর্তৃক ) না হইলে, কোন পদার্থ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে ন|। 
শরিশি্ট ভপশ্চরণ দ্বারা”, এই কথ। শুনিয়া বিশ্মিত হইও না, “তপঃ* বলিতে 
স[ধারণতঃ যাহ] বুঝ! হয়, এস্থলে ঠিক তদর্ধে ইহার বাবহার করা হয় নাই। 
ভুয়ে। দর্শন ও পরীক্ষা, ইহারাও “তপঃ' শব্দের ব্যাপক অর্থের বৃহ্র্ভত নহে, ইহা 
ধপ্মেক্ষরিবে, বেদ শান্ব ব্যাখ্যাত তপঃ শব্দের অর্থের স্মরণও মনন করিবে। 

লৌকিক চক্ষু দ্বারা অতীন্ত্িয় পদার্থের দর্শন হয় না, অতীন্দ্রিয় পদার্থ 
অলৌকিক চক্ষুতেই পতিত ভয়, "স্বর্গ,” “অনৃষ্ট।” প্ন্্মাধর্ম।” ইত্যাদী লৌকিক 


রে দৈব বা অদৃষ্ট ও পুরুষকাঁর তত্ব। ূ ৫০১ 


প্রত্যাক্ষের অবিষয় পদার্থ সমূহের জ্ঞান আপ্তে।পদেশ প্রমাণ দ্বারাই আর্ত 
হয়। ন্যায় সুত্র প্রণেত। মহর্ষি গোতম “আপ্রোপদেশসা মর্থ)াচ্ছব্দাদথসধ্প্রত্যয়ঠ”, 
সই সুত্র দ্বারা এই কথাই বুঝাইয়াছেন। মহর্ধি গোতম ইহাও বলিয়াছেন। 
কিথ্যা জ্ঞানের নিবর্তনক্ষম তত্বজ্ঞানের উৎপত্তি সমাধি বিশেষ দ্বারা হয়, যোগজ 
- ধর্ম দ্বার।ই, সর্ব পদার্থের তত্বদর্শনের সামর্থা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া! থাকে (সমাধি 
বিশেষাভ্যাসাৎ 1৮ স্তায়দর্শন ৪1২1৩৬)। ধীহারা মিথ্যাজ্ঞনের নিবর্তনপটু 
সমাধি বিশেষের যথ| প্রয়োজনে অভ্যাস করেন না, ধাভ।রা সগার্থ আপ্তোপদেশে 
কর্ণপাত কবেন না, অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ ন্ত্রাদি দ্বারা বর্ধিত শক্তি স্থুলচক্ষুই 
ধাহাদের একমাত্র দর্শন, তাঁহারা অতীন্দ্রিয় পদার্থের তশ্ানুসঙ্ধানকে বুথাশ্রম 
মনে করেন, “আত্মা,” মনু,” পপুর্বজন্ম,”, “পুনর্জন্ম,” পশ্বর্গ” "দেবতা," 
ঈশ্বর” ইত্যাদি সুল ইন্দ্রিয়ের অগম্য পদার্থ সমূহকে তাহারা প্রমের রূপেই অব- 
ধারণ করেন না। "অতএব শ্ক্স পদার্থ বা কোন পদার্গের তত্ব সম্বন্ধে মতভেদ 
হওয়াইত প্রাকৃতিক, স্থল পদার্থ সম্বন্ধে অর্ধক মত তেদ না 
থাকিবারই কথা । 
ধাহ।রা আপ্তোপদেশে কর্ণপাত করেন না, অতীক্ত্রিয় পদার্থ সমূহের অস্তিত্ব 
কল্পনা, প্রাথমিক অসভ্য মানুষদিগেরই কার্ধ্য, ধাভারা! এইরূপ মতাবলম্বী (ধীমান 
হার্ববাট.স্পন্সার, ড।রুবিন্‌ ঠেকেল প্রভৃন্তির কথ! ম্মবণ কর), তাহাদের মতে 
অতীন্ড্রিয় পদার্থ নাই, আর ষি থাকে, তবে তাহাদের তত্ব বিনির্ণয়ের চেষ্ট। 
দ্বারা মানুষের কোন ইঠ্টাপত্তি হইতে পারে না। যাহারা সক্ষম পদার্থের অস্তিত্বই 
বিশ্বাস করেন না, অতীক্জিয় পদার্থ সকলের তত্বানুসন্ধানের চেষ্টা! যাহাদের দৃষ্টিতে 
বুথ! শরম, সক্ষম পদার্থ সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে মতভেদ থাকিবার ত কোন কারণ 
নাই। ঝাত্শ্তায়ন মুনির কথামুলারে বলিতেছি, তাহারাত অসংকে অসৎ 
বলিয়াই স্থির করিয়াছেন, অতএব তাহাদের ত তত্ব বিনিশ্চয় হইয়াছে, সংশয় 
সর্বথ! নিরন্ত হইয়াছে । যাহার। হুক্ম পদার্থের অনুসন্ধান করেন, সুক্ষ পদার্থ | 
বস্ততঃ সৎ নহে, যাহারা এইরূপ মতাবলম্বী, থার্থতত্ব দর্শনের অভাব নিবন্ধ 
তাহাদেরই মতভেদ হইবার কথা। ৃ 
ভিজ্ঞান্থ-_-আপনি কি উদ্দেশ্তে এই সকল কথ! বলিতেছেন, আমি তাহা 
এখনও ভাল করে বুঝিতে পারিতেছি না। যে কোন পদার্থ হোু, তাহার 
তত্ব” যে হুক্ম, তাহার তত্ব (তত্ব শকের মুল অর্থকে লক্ষ্য করিতেছি) যে, 
ইঞ্জিয়গম্য নহে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, বুঝিয়া আনন্দিত হইয়ঁছি, অতন্ব- 


৫০২. উত্সব । 


দর্শাদিগের পদাথের তত্ব সম্বন্ধে যে, মততেদ হওয়। প্রাকৃতিক, তাহা উপলব্ি 
হইয়াছে । জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, স্থুল পদার্থ সম্বন্ধে মতভেদ হইবার কারণ 
কি? অপিচ জিজ্ঞাসা ইইতেছে, অতীন্দ্িয় বা স্থল গ্রত্যক্ষের অনিষয় পরি 
সমুের কগ! কিরূপে জগতে প্রচারিত হইয়াছে? যাহারা স্থুল গ্রতাক্ষবাদী, 
যাহারা আগ্তোপদেশকে প্রমাণ বলিয়!ই স্বীকার করেন না, অতীক্জিয় পদার্থ * 
মাহাদের দৃষ্টিতে অনৎ, কল্পনাগভভ্রস্তুত, তাহাদিগ রা যে ক্র, 'অণুবীক্ষণাদি 
মন্ত্র সকলেরও অগম। পদার্থ সমুহের নাম জগতে প্রচারিত হয় না, তাহ 
নিঃসন্বেহ। প্রাথামক বা অসভ্য মানুষদিগের অপরিপুষ্ট নস্তিক্ষই কি, ণঅবৃষ্ট,” 
দন্বর্গ,” দআত্মা,” “ঈশ্বর,” “পুর্বজন্ম” পরলোক অনাদি কম্ম প্রভৃতি স্থুল 
প্রত্যন্ের অবিষয় পদীর্থ সমূহের কথা জগতে গ্রাচার করিয়াছে? স্বচ্ছমন্তিধ, 
স্থমভ্য উন্নতম্মনত নবীন ক্রমনিকাশব।দারিগের স্ুখবেধ্ায হইলেও, প্রাথমিক 
অসভ্য মান্রষ্দিগের 'অপরিপুষ্ট মন্তক্ণ অপষ্ঠাদি স্গ্া পদার্থ সমুহের নাম জগতে 
গ্রচার করিয়াছে, এইমত আমাদের ভবে্বধ্য বা অবোধ্য। 

বক্তা স্থল পদ!র্ঘ সম্বন্ধে মতভে« হইবার কারণ কি, তাহাত হর্বোধা 
নহে। “তাপ,” তড়িৎ,” “আলোক” ইত্যাদি ইন্ছিয়গম্য পদার্থ সম্বন্ধে মতভেদ 
হইবার কারণ কি, আঁমি তোমাকে পুরে তাহ স্পষ্টভাবে না হইলেও ) জানাই- 
য়াছি। তাপ, (0768৮) কোন্‌ পদার্থ, তড়িৎ কোন পদার্থ, ইত্যাদি 
গ্রশ্জের সমাধানে প্রবৃত্ত বৈজ্ঞানিকগণই গ্রতিভাভেদ নিবন্ধন ভিন ভিন 
মতাবলম্বী হইয়া! থাকেন, অতএব বল! যায় না কি, স্থল পদার্থ সকলের 
তন্ব নিরূপণ বা উহাদের ক্ষ অবস্থার অবলোকন করিতে যাইয়াই, শন্বদরশশনেক্ছু- 
গণ স্ব স্ব প্রতিভানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইয়া থাকেন, উহাদের স্থুলরূপ 
সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির বিশেষ মতভেদ হয় না। যে কোন পদার্থ হোক তাহার 
তত্ব স্থল ইন্জ্রিয়গম্য নহে, আমার এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য পরিগ্রহের চেষ্টা কর। 
লৌকিক প্রত্ক্ষ দ্বার। ( অণুবীক্ষণ।দি যন্ত্র সমূহকে ভুলি নাই) যাহা নির্ীত 
হয়, তন্দার। বাবহারিক উদ্দেশ্ত কিয় পরিমাণে সাধিত হইলেও, ব্যক্তিমাত্রেই, 
অদৃষ্ বশতঃ তাহাকে পদার্থের ঠিক তত্ব মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। 
অতএব শুঁল পদার্থ সন্ধে মতভেদ হইবার বিশেষ কারণ নাই, পদার্থের তত্ব 
বিচার করিতে ব৷ সুক্ম অবস্থা! দেখিতে যাইলেই, মতভেদ হইয়। থাকে। ইন্দ্রিয় 
ক্বোষ বশতঃ যে, স্কুল পদার্থ সপ্থন্ধে মতভেদ হইতে পারে, তাহা বল! বাল্য । 
মহুধি কণ|দ বলিয়াছেন, ইন্দিয় দোষ ও সংস্কার দোষ, অবিস্ঞ! বা মিথ। জ্ঞানের 


দৈন ব' অদৃষ্ট ও পুরুষকার তন্ব। ৫০৩ 


কারণ। * অতীন্দজ্িন্ন পদার্থ সম্বন্ধে মতভেণ যত, স্কুল পদার্থ সম্বন্ধে মতভেদ তত 
নচে, এখন এই কথার ত্গা নিরূপণের চেষ্টা কর। অঅতীন্দ্রিয় পদার্থের যথার্থ 
তবান্বেষণের প্রবৃত্তি, এই বাছুল্যতঃ জড় বিজ্ঞানের অভ্যুদয় কালে, এই নান্তি- 
কতার বিজয় দিনে অত্যল্প বক্তিরই হইয়া থাকে, পরলোকের (যাহা লোকাতীত, 
অর্থাৎ যাহ! স্থল প্রত্যক্ষ গম্য নহে, পরলোক বন্গিতে তংপদার্থকেই লক্ষ্য 
করিতে ছ বুঝিতে হইবে ) তত্ব জানিবার চেষ্টা, একালে অধিক লোকের হয় না। 
নাস্তিকতার গ্রবলহারদিনে, পরলোক বিষয়ক চিন্ত! হইতেই পারে না। যাহা- 
দের পরলোক-_অতান্দ্রিয় পদার্থে বিশ্ব(স নাই, শাস্ত্র দৃষ্টিতে তাহারাই নাস্তিক, 
এই কথ| মনে করিও । অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্বেই বাহাদের শিশ্বাস নাই, 
তাদের অসংরূপে নিশ্চিত অদৃষ্ট, ঈশ্বর, আত্ম! প্রভৃতি অতীন্দিয় পদার্থ সমূহ 
ততবদর্শন হইতে পারে না। যাহার তত্ব ভিজ্ঞাপাই হয় না, তত্মন্বন্ধে মতভেদ 
হইবার কারণ কি? 

জিজ্ঞান্থ তবে অদৃষ্টাদি অতীন্দ্রিয় পদার্থ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিবার কারণ 
কি? 'অতান্জ্িয় পদার্থ সম্বন্ধে মতভেদ জন্মলাভ করিয়াছে কেন ? 

বক্ত1-_-অতীক্দ্রিয় পদার্থ সমুহের সংবাদ দাতা, অতীন্জ্িয় পদার্থ ড্রষ্টা “ঝি” 
ধা সনাতন বেদ (খষি শব্দ বেদবুঝাইতেও ব্যবহৃত হয় । ও ওনুলক স্থত্যাদি শাস্ত 
সকল দ্বারাই জগতে স্কুল প্রত্যক্ষের অবিময় আনৃষ্টাদি পদার্থ সমূহের নাম প্রচারিত 
হইয়াছে, উহাদের তত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে । প্রাথমিক অসভ্য মানুষের মস্তিষ্ক, 
অতীন্ত্রিয় পদার্থ সকলের কল্পন। করিয়াছে, সুচিন্তাণীলের,কাছে ইহ! বালকোচিত 
অনুমান রূপে প্রতীত হওয়াই সন্ভন। বেদ ও বেদমুলক শাস্ত্র সমূহ হইতে অনু, 
আম্মা প্রভৃতি অতীন্দজিয় পদার্থ সমুহের নাম ও বিবরণ শ্রথণ পূর্বক, উহাদের 
তত্ব নিরপণের চেষ্টা অবগ্ঠ কর্তবা, বিশিষ্ট প্রতিভার প্রেরণায়, ধাভাদের এইরূপ 
শ্রদ্ধ। হইয়াছিল, তীহারাই অনৃষ্ট আত্ম! ইতা1দি পদার্থের তন্বান্বেষণ করিয়াছেন, 
ক্ষ পদার্থ সম্বন্ধে মতভেদ তীাহাদিগ হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে। 
তাই বাঁলপতেছি, যাহার! সুক্ষ পদার্থের অস্তিত্বই বিশ্বাস করেন না, শাঙ্ত্রানুপারে 
ধাহার। নাস্তিক, তাহাদের অদৃষ্টাদি পদার্থ সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে কি? 
যাহা অদত্রূপেই নিশ্চিত হইয়াছে, অতএব যৎ সম্বন্ধে একরূপ মত স্থির হইয়াছে, . 
তৎসম্বন্ধে মতভেদ হইবে কেন? “ইহা কি, ইহা “এইরূপ? না অন্তর্ূপ' $ 
এবম্প্রকার মতাবলগীদিগের খু দ্ধ বা গ্রতিভাভেদ নিবন্ধন মত চতেদ হইয়া থাকে। 


হশসন ৩ ২ শসা শাশিজরগ শা শটে 
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জিজ্ঞান্ব-__বেদ হইতেই যখন সর্ববিষ্ঠার আবির্ভাব হইয়'ছে, বেদই যখন 
অতীন্দ্রিয় পদার্থ সকলের আছ্পদেষ্টা, তখন বৈদিক আন্তিকদ্দিগের মধ্যেও, 
অতীন্দ্িয় পদার্থ সম্বন্ধে মতভেদ হইবার কারণ কি, ইতঃপর এইরূপ জিজ্ঞাযর্্ি 
উদয় হইতেছে । 

বক্তা-_তাহ! হওয়াইত উচিত। “বেদ” কাহাকে বলে, এবং মতভেদের 
কারণ কি, যথার্থভ।বে তাহ! না জানিলে, এইরূপ জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হইবে না। 
যথাস্থানে এই বিষয় অবলম্বন পূর্ববক যাহা বলিতে পারিব, তাহা বলিব। অধুনা 
জানিতে ইচ্ছ। হইতেছে, তুমি কি নিমিত্ব, দৈব ঝা অদৃষ্ট এবং পুরুমক|বের তত্ব 
জিজ্ঞাস্থ হইয়াছ? যে বিষয়ের তত্বানুসন্ধানকে আধু'নক উন্নতনন্ত, সমুন্নত ও 
স্থুসভ্য বোধে বহুজন কর্তৃক বন্ুশঃ, সমাদৃত পুরুষবৃন্দ, নিরর্থক বলয়া বুঝাইয়। 
থাকেন, তুমি যে তদ্িয়ের তত্বজানিতে কৌতুহলী হইয়াছ, তাহার কাঁরণ 
কি? উন্নতন্মন্ত সভাজন সঙ্গমের উপহানাম্পদ হইতে চাহিতেছ কেন? 


দৈব ঝ৷ অনৃষ্ট এবং পুরুধকার বিষয়ক 
তত্ব জিজ্ঞাস! হইবার কারণ। 


জিজ্ঞাস্থ-_আপনার প্রতিভাতত্ব বিষয়ক সম্ভাষণ অবণ করিয়াছি, সকল 
কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ ন| হইলেও, উপলব্ধি হইয়াছে, মতভেদ প্রতিভা ভেদ 
নূলক, যাহার যাদৃশ প্রতিভা, তিনি তদ্রুপ কার্ধ্য করিয়া। থাকেন, স্ব স্ব গ্রাতি- 
ভাকে (3185) অতিক্রম পূর্বক কেহ কোন কাণ্য করিতে পারেন না, গ্রাণি 
মাত্রেই স্বন্ব প্রতিভান্সারে ইতিকর্তব্যতা নির্ণয় করে, স্ব স্ব প্রতিভাকে 
গ্রমাণরূপে অবধারণ করিয়। থাকে । পপূর্বজন্মের সংস্কার বর্তমান জন্মে অন্ুবর্তন 
করে,” গ্রতিছ। মালিন্ত নিবন্ধন যাহারা এই সত্যের রূপ স্পষ্টভাবে দেখিতে 
পন নাই, পান না, তাহাদিগকে ও ( স্পষ্ট, অস্প্ যে ভাবেই হোক) বর্তমান - 
জন্মের সংস্ক।র ব। বাসনার সত্ব স্বীকার করিভে হয়। সংসার বা বাসনার সন্ত 
স্বীকার না করিলে, ব্যক্তিভেদে প্রবৃত্তি ব1 ,রুচিভেদের, জ্ঞান-বিশ্বাদাদি তেদের 
কোন কারণ স্থির ক'রতে পারা যায় না। মনোবিজ্ঞান (55 ০01)0129) যে, 
ভাবনা বা সংস্কার তত্বেরই ব্যাথ্য| পুর্ণণ আপনার ভাবনা! তত্ব সন্বন্ধীয় উপদেশ 
শ্রবণ করিয়। তাহ! বিশদভাবে অনুভব করিতে পারিয়াছি। আমার ধারণ! 
হইয়াছে শাস্ত্র অদৃষ্ট ব! দৈব বলিতে ষৎ পদার্থকে লক্ব্য কারয়াছেন, তাহা পূর্ব 
কর্ম সংস্কার, তাহ! হুক্্সভাবে অবস্থিত শক্তি, তাহা ধর্মাধর্শ নামে অভিহিত 


দৈব বা অদৃষ্ট ও পুরুষকার তত্ব । ৫৪৫ 


হইয়া থাকে। স্ুলের সুস্ম অবস্থা আছে, যাহ] ব্যক্ত হয়, তাহা অব্যক্ত 
অবস্থায় বিছ্মান থাকে । সুশ্সভাবে-- 
যোনী বা, শক্তিরপে অবিগ্কমানের জন্ম_ অভিব্যক্তি (115016556%60 ) 
হইতে পারে না। অতএব “যে বিষয়ের তত্বান্ুসন্ধানকে আধুনিক উন্নতন্মন্য, 
সমুষ্টত ও সুসভা, বোধে বহুজন কর্তৃক বহুণঃ সমাদৃত পুরুষবুন্দ, নিরর্থক বলির! 
বুঝাইয়। থাকেন, তুমি যে, তর্দবিষয়ের তত্ব জানিতে কৌতুহলী হইয়া, তাহ।র 
কারণ কি? উন্নতশ্মন্ত সভ্যজন সজ্বের উপহাসাম্পদ হইতে চাহিতেছ কেন? 
আপনার এই প্রশ্নের, “আমার প্রতিভা, আমার বাসনা, পুর্ব কর্ম সংস্কার বা 
অনৃত্ই আমাকে তাহ! করিতে প্রেরণ করিতেছে বলিয়া, আমি তাহ! করিতেছি, 
আমার বিশ্বাস ইহাই যথার্থ উত্তর। 
ব্ক্তা-_-আমার এ প্রশ্নের ইহাই যে, সংক্ষিপ্ত সহৃত্তর, তাহাতে কোনই 

মনোহ নাই। 

দুষ্ট হইতে অদৃষ্টের সিদ্ধি হয়, তন্ত জিজ্ঞাঁস! 

৪ অদৃষ্টের জিজ্ঞাসা, স্থুলের সুম্ষম অবস্থাকে 

দেখিবার ইচ্ছ1, ভিন্ন পদার্থ নহে। 


দৃষ্ট হইতেই অনৃষ্টের সিদ্ধি হয়, স্থুলই সুক্মকে দেখিবার ইচ্ছা উৎপাদিত করে, 
স্থলকে দেখিয়া, তাহার সুস্মভাবকে, তাহার অব্যক্ত বা অদৃষ্ট ( 07)9990-- 
1705131019 ) অবস্থাকে, তাহার ব্যাপক রূপকে জানিবার চেষ্টা হইতেই তত্বচি- 
স্তকদ্দিগেব, দার্শনিক বা বৈজ্ঞ/নিকগণের আবির্ভাব হইয়াছে, হইতেছে । চক্ষুরাদি 
পঞ্চইন্দ্িয়গণ দ্বারা যাহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়, তাহারা কি? মনুর সম্তান-_ 
মননশীল মানুষ তাহ! জিজ্ঞাসা! না৷ করিয়া থাকিতে পারে কি? কার্যোর কারণা- 
নুসন্ধান ও দৃষ্টের অদৃষ্ট অবস্থার গব্ষেণ৷ এক কথা নহে কি? যাহার! অতীন্দরিস্ 
পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, ধাহার! স্থলদর্শী বা নাস্তিক, তাহার! 
ভ্রান্ত, কি করেন, কেন করেন, তাহা তাহারা জানিতে পারেন না। বাহার! 
পদার্থ তত্বান্ুসন্ধান করেন, তাহারা কি ওচিত্যের সহিত বলিতে পারেন, আমরা 
অদৃষ্টকে মানি না, অনৃষ্টের সত্তাতে বিশ্বাদ স্থাপন অসভ্যোচিত কাধ্য ।“ সৃতীক্ষু 
বুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক শিরোমনি বাল্‌ফোর য়া ও পি, জি, টেট এসন্বন্ধে যাহ! 
বলিয়াছেন, তাহ! শ্রবণ বা ম্ররণ কর। *আমর! যাহা. দেখিতে পাই, যাহ! 
ইন্জিয গ্রাহা, যাহ] ব্যক্ত, তাহা অব্যক্ত মুলক; তাহ! অব্যক্ত কারণ প্রন্থত*। 

৬৪ 





৫০৬ উৎসব । 


ষে ইথার (চ)0)1") নামক পদার্কে একমতে ব্যক্ত বা দৃশ্ত জগতের কারণ 
রূপে অবধারণ কর] হয়, আমদের বিশ্বাস তাহাই ব্যক্ত জগতের চরম কারণ ঝা 
স্ক্মতম অবস্থা নহে, তাহ।রও পশ্চাৎ কারণাস্তর আছে, সুক্মতর অসস্থা সা্ছে। 
ব্যক্ত জড় জগতের উপাদান কারণ অণু সমূহের আগ্াবস্থ৷ কি, কেবল তাহা 
জানিবার উদ্দেশ্তেই যে, আমর! অব্যক্তের অভিসর্গণ, অব্যক্তের আশ্রয় করিতে 
চাই, তাহা নহে, যে সকল শক্তি এ জড় অপুপুঞ্জকে উত্তেজিত করে প্রণোদিত 
করে, আমর! সেই সকল শক্তির তত্ব জানিবার উদ্দেশ্তও অব্যক্রের-_হুক্ষের 
অভিসর্পণ করিতে অভিলাধী। যখন যাহাকেই আমর কোন কার্যের-_ কোন 
ব্যক্ত "সবস্থার কারণ বলিয়া অবধারণ করি, কারণান্পন্ধায়িনী বুদ্ধি তখনি 
আমাদগকে বলিয়া! দেয়, অন্নুসন্ধান কর, ইহারও কারণ আছে, ইহারও হুক্মতর 
অনস্থা আছে। ব্যক্ত জগতের পরিণাম যে চৈতন্তাধিষ্টিত অব্যক্ত দ্বার! হইয়| 
থাকে, উক্ত সুধীদ্বয় স্পষ্টাক্ষরে তাহ! বুঝাইয়াছেন।* অতএব বলিতে পারি, 
্বজ্ঞানিক শিরোমণি য়া ব্যালফোর ও পি, জি টেটের মতে আৃষ্টের তত্বানুন্ধান 
অসভোচিত, নিরর্৫থক কাধ্য নহে, অদৃষ্টের অনুসন্ধানই প্রকৃত মনুষ্যোচিত কাধ্য | 

জিজ্ঞান্থ__বৈজ্ঞানিক চুড়ামণি ই,য়ার্ট ও টেটের কথ। শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ 
হইল, ইহাদ্িগকে অনেকতঃ শাস্ত্রীয় প্রতিভ। বিশিষ্ট বলিয়াই মনে হইল। 


শেখ পাপা পসরা... ৯ এপ আপ অজ ৪ 


৯7306 86210, ০ 2:95. 591220)91190 (0 17779,21779 61996 ৮/1026 
7৪০ 999 1195 07121179690 11) 01)8 00109968109 8১170 11) 09171661019 69], 
৪ 095178 6০9 60 109,010 95912 07৮1597 61080 06109], ৮1101 20০00 
0126 60 018 1)5 00090189918 1088 ££ড92 7199 609 6109 51911)19 ০0091 
01 (01059. 4100 2:£91109 ৪. 12056 19801৮ ৮০ 6189 0039912 1101 
011 107 019 ০7181 01 6129 17)019077199 ০01 119 ড1911)19 01)150799, 
7306 2150 101 91) 9300187086102 ০ 089 01089 18101 2১111117869 
00099 10001908195 200 1106 02157 ৪০, 006 জা০ 2৪,:৪ 2,1৮955 9877158 
080৮0 ০08 07709 0:8৮ 0 0) 09997) 60 20061897, 7179 
0059918 ঢ01)159299, ৮১, 198--199. 

“ ঢা18]]5 ০9৮ 876৮0295615 190. 83 6০ 7৪৪80. 609 0:০90০- 
61০2 ০: 69 5191019 1)159£59 8৪ 0:058£135 9০০০৮ ০৮ &0 1069119- 
£1)6 9,891505% 795801176 ঠা 609 90159799৭ +1-৮চ৮, 218, 


রামায়ণ বেদচন্দ্রিক! বা সীতারামতত্ব কৌমুদী। ৫০৭ 


প্অদৃষ্”” শব্ষের বেদ-শান্ত্রে ষদর্থে ব্যবহার হইয়াছে, তাহাতে বিনা বাধায় বলা 
যায়, অদৃষ্টের তত্বানুসম্ধান মানুষ মাত্রের কর্তব্য, মানুষ মাত্রেই তাহ! করিয়া 
ক্রেন । বিবাদ হইবে "দৈব কথা লইয়া, ণ্দৈব” শন্দবেরও, আমার বিশ্বাস, 
সর্বদা শুদ্ধঙবে ব্যবহার হয় না। “দৈব” শের অযথা অর্থে ব্যবহার হয় বলিয়া, 
শ্বুন্ত্র ব্যবহৃত দৈব পদার্থ লইয়া, এত বিবাদ হইয়! থাকে | 

বন্তা--বছবারই বলিয়াছি শব্দের যথার্থ অর্থ গ্রহণ এবং বিশুদ্ধ ব্যবহাঁরই, 
বিগুদ্ধ জ্ঞানের উৎপ।দক | পদৈব” পদার্থ সম্বন্ধে আমার বহু বক্তর্য আছে, ক্রমশঃ 
তাহ! বলিতেছি। অধুন1 বৈজ্ঞানিকগণ ও যে, (পূর্ণ বা বিশুদ্ধভাবে না হইলেও ), 
অনৃষ্টের অনুসন্ধান করেন, বিশদভাবে তাহা! বুঝাইবার চেষ্টা করিব। 

বৈজ্ঞানিকগণ ও অদৃষ্টের অনুসন্ধান করেন, বেদশাস্ত্রোপদিষ্ঠ 
দৈব পদার্থকে প্রকারান্তরে মানিয়। থ।কেন। 


নিত ক্রমশঃ 


সদাশিবঃ 
শরণং। 
নমোগণেশায়। 
১০৮গুরুদেবপাদ পল্পেভ্যো নমঃ । 
সীতারামচন্ত্রচরণকমলেভ্যো নমঃ। 


রামায়ণ বেদচক্দ্রিক1 বা সীতারাম তত্ব কৌমুদী। 
(পূর্বান্থবৃত্তি ) 
জ্ঞানপারদর্শী মহর্ষি বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে 
রাজধি” জনককে যাহা বলিয়াছিলেন। 
জনক ! পকুলপতিঞগতামুপকারক£ শ্রুতিবিদ্াং প্রথমে মুনিপু্বঃ | 
বিধিম্ৃত কুমপি প্রিয়কাজ্য়। কথয় যৎ গ্রকরোমি তদেব হি ॥৮__রামগীত গোবিন্ব 
ব্শিষ্ঠ !--প্রাজর্ষে সর্বতত্বজ্ঞ কিং নিযোজ্যং ময়! ত্বয়ি। 
প্রক্ষালয় পদান্তোজং রামস্ত পরাত্মনঃ ॥৮-- 
মহাবীর রঘৃত্তম শ্রীরামচন্দ্র যখন সর্ধ্ব রাজন্বর্গের গর্বহর হরকোদগুকে 
দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ পূর্বক 'হস্তী যেরপ ইক্ষুদণ্ডকে বিখণ্ডি করে, সেইরূপ 
অবলীলাক্রমে বিখণ্ডিত করিলেন__- 


৫০৮ ্‌ উত্সব । 


(“আদায় দক্ষিণে পাঁণৌ মহাবীরে! রঘৃত্তমঃ | 
ৃ খণয়ামাম কোদগুসমিক্ষুদণডমিবদ্ধিপঃ ॥”__রামগীত গোবিন্ব ) 

তখন রাজর্ষি জনক বিম্ময় ও হর্ষ পুর্ণ হৃদয়ে বশিষ্ঠদেবকে বলিয়া ছি, 
আপনি আমাদের কুলপতি-_পুরোহিত, আপনি জগতের উপকারক, আপনি 
বেদজ্ঞগণের মধ্যে প্রথম (মুখ্য), মুনিদিগের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ, এবং আপনি ব্রজ্জ- 
তনয়, অতএব আপনি আমার হিতাক'জ্ষ। পূর্বক আমাকে যাহা! করিতে বলিবেন, 
আমি তাহাই করিব। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আমি কিরূপ ব্যবহার করিব, কিরপে 
ই্ছীর সৎকার করিব, আপন আমাকে তাহা বলিয়া দিন। বশিষ্ঠদেব রাজর্ষি 
জনকের এই কথ। শুনিয়! বলিয়াছিলেন, হে সর্বতত্বজ্ঞ রাজর্ষে! তোমাকে আমার 
আর কি বলিবার আছে? তবে তুমি যখন আমাকে এই বিষয়ে কিছু বলিতে 
অন্ভুরোধ করিতেছ, তখন আমি বলিতেছি, “তু মি পরমাত্ম। শ্রারামচন্দ্রের পদকমল 
প্রক্ষালন কর।' 


শ্ীরামচন্দ্র কালের পিতা । 


বক্তা রামায়ণে (বাল্সীকি প্রীত রামায়ণে) উক্ত হইয়াছে, শ্রীরামচন্ত্র 
কালের পিতা । 

জিজ্ঞান্থ-_প্ভ্রীরামচন্দ্র কালের পিত1”, আপাততঃ ইহা যেন অর্থশৃন্ত কথা 
বলিয়াই, উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়াই মনে হয়। অথ দণ্ডায়মান কালের আবার 
পিতা কে হইতে পারেন? যে কালকে জন্ পদার্থ মাত্রের জনক বল! হয়, যে 
কালকে জগতের আশ্রয় বল! হয়, * শ্রীরামচন্ত্র সেই কালের পিত', ইহার প্রকৃত 
আশর কি? 

বক্তা__তুমি কি য়ামায়ণ পড় নাই? 

জিজ্ঞান্থ__অনেক বার পড়িয়াছি, এখনও পড়িয়া থাকি, রামায়ণ আমার 
নিত্য পাঠা । বন্থবার নিবেদন করিয়াছি, রামায়ণই আমার বেদ, রামায়ণই 
আমার শরণা, রামায়ণকে আশ্রয় করিয়াই, আমি জীবিত আছি, রামায়ণ আমার, 
ইহলোকের পরমবন্ধু, পরলোকেও র।মায়ণই, আমার বিশ্বাস আমাকে রক্ষা 
করিবেন। বেদ বলিতে সাধ।রণতঃ যাহ1 বুঝা হয়, তাহ। বুঝিবার শক্তি আমার 
মাই। অসাধারণ যোগবল সম্পন্ন (ধিন সমুগ্রকে আচমন করিয়াছিলেন, 
এইরূপ প্রদিদ্ধি আছে) বেদজ্ঞ মহর্ষি অগন্ত্য বলিয়াছেন, রামায়ণ বেদেরই 





প “জন্তানাং জনকঃ কালে! জগতা মাশ্রয়োমতঃ 1”-_ভাধ! পরিচ্ছেদ 





 গ্লামায়ণ বেদচন্দ্রিক। বা সীতারামতব কৌমুদী। ৫০৪ 


রুচির রূপ, গ্রাচেতস (বালীকি ) হইতে সাক্ষাৎ বেদই রামায়ণাত্মাতে আবিভূতি 
হইয়াছেন (*বেদঃ প্রাচেতসাদ।সীৎ সাক্ষা্রামায়ণাত্মুনা। তন্মাদ্রামায়ণং দেবি ! 
স্ব এব ন সংশয়ঃ। '_ অগন্তাসংহিতা )। 
বন্ত/-_ইহা লোকশক্কর শঙ্করের কথা, শঙ্কর দেবী পার্বভীকে এই কথা 
খলিয়াছিলেন, শঙ্করের কথাই অগন্তযসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে । যাহা বলিতে- 
ছিলে, তাহ! বল। 

* জিজ্ঞান্থ-_আমি তাই রামায়ণকে আশ্রয় করিয়াছি, আমার এই জন্য দৃঢ় 
ধারণ! হইয়াছে, রামায়ণ পড়িলে, আমি বেদ পাঠের ফল পাইব। তুমি রামায়ণ 
পড়িয়াছ? আপনি যে নিমিত্ত আমকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহ! আমি 
এখন বুঝিতে পারিয়াছি। ভালই হইল, আমার এ সন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা আছে, 
আজ তাহ! পুর্ণ হইবে। 

বক্তা তোমার কি লিজ্ঞাস| আছে? 

জিজ্ঞান্ু__-পিতামহ (হিরণাগর্ভ ) কর্তৃক প্রেরিত “কাল” বিশ্বপপালক 
ভগবান্‌ শ্রীরাম চন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, হে বীর ! আপনি আপনার পূর্ব সগ্ভাবে 
যে আমাকে মায়ার গর্ভে উৎপাদন করিয়াছিলেন, আমি সেই সর্বসংহারক ভবদীর় 
পৃত্র কাল। * ভগবান্‌ শ্রীরামচন্তর পূর্বসন্তাবে মায়ার গর্ভে কালকে উৎপাদন 
করিয়াছিলেন, এই রামায়ণী কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আমি তাহা বুঝিতে 
পারি নাই। 

বক্তা-_রামায়ণে যে এই কথা আছে, তাহ। তোমার জানা ছিল, তবে তুমি, 

*শ্রীরামচন্দ্র কালের পিতা,” আমি এই কথা বলাতে বিস্মিতবৎ হইয়াছিলে 
কেন? যেন অশ্রুত পুর্বকথ! কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল, এই প্রকার ভাব 
গ্রকাশ করিলে কেন? 

জিজ্ঞান্থ_-বর্তমান কালে এই জাতীয় কথ। শুনিলে, অধিকাংশ ব্যক্তির 
মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে, আমার মনে তদ্রুপ ভাবের উদয় হয় নাই, 
যেরামায়ণকে আমি বেদ বলিয়া শ্রদ্ধা করি, আমার এ্রহিক, পারশ্রিক কল্যাণ 
হেতু ধলিয়! বিশ্বাস করি, সে রা'মায়ণের কথাকে আম কি কখন অর্থ শুন্ বলিয়া, 
উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়৷ উপেক্ষা করিতে পারি? রামায়ণে যে এই কথা আছে, 


জা পু 


**তবাহ্‌ং পর্বসপ্তীবে পুত্র পরপুরঞ্জয়। মায়া সম্ভাবিতো৷ ঝীর কালঃ সর্ব- 
দমাহর ॥”_-রামারণ--উত্তরকাগ্ু। 





৫৯ ৬ উত্সব । 


তাহা আমি জানিতাম, কিন্তু আমি এই হূর্কোধ্য কথার প্ররুত অভিপ্রায় 
কি, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। রামায়ণের এই কথ! শুনিয়া ইদানীস্তন 
শিক্ষিত পুরুষগণের মধ্যে অনেকেই যে, ইহাকে অর্থশুন্ত কথা বলিয়! 
করিবেন, উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষ। করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। আমি আপনার মুখ হইতে এই রামায়ণী কথ! শুনিয়া, তাই বর্তমানু 
কালোচিত ব্যবহার করিয়াছি, আমাকে ক্ষম! করুন, রামায়ণের এই গশ্তভীরার্থক 
কথার আশয় (ক, তাহা জানাই আমার উদ্দেগ্য। ৩ 


“প্রীরামচক্দরর কালের পিতা” 


এই বাক্যের অভিপ্রায় । 

বক্তা-_-“কাল* চৈতগ্তাধিষ্িত মায়া বা প্রকৃতির পরিণাম। *পুর্বসস্তাব* 
শব্দের অর্থ সন্তারূপ ব্রঙ্গপদ্ভাব। স্থষ্টির পূর্বে স্বমহিম প্রতিষ্ঠ এক অদ্বিতীয় 
সত্তা স্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন (“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদিতীয়ম্‌।”-- 
ছান্দোগ্যেপনিষৎ )। পরব্রঙ্গই শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব সম্ভাব। সাধুদিগের 
পরিভ্রাণার্থ, নয়নাভিরাম রামরূপের একাস্ত দর্শন পিপাস্থ ভক্তবৃন্দের বাঞ্ছ। পু্তির 
নিমিত্ত, চষ্টকর্্মকারী লোক বিদ্রাবণ, দুর্জয় রাবণ।দির বিনাশ পূর্বক সনাতন 
বৈদিক ধর্ম স্থাপন করিবার জঙ্ঠ রামরূপে অবতীর্ণ হইবার পুর্বে ভগবান্‌ 
শ্রীরামচন্দ্রের যে সগ্ভাব, তাহা “পরব্রহ্ধ,» “পরমাত্,৮ “পরমেশ্বর” ইত্যাদি 
নামে অভিহিত হইয়া থাকে । প্রাণিগণের কর্ম পরিপাক জনিত সম্বন্ধ বশতঃ 
সর্ব দেবতাত্মক পরব্রঙ্গের সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াজ্মিক সিস্ক্ষা (জগৎ 
সষ্টি করিবার ইচ্ছ। )-অবস্থাপন্ন! মায়া শক্তি পরব্রন্মের জায়! । 

জি্ঞান্থ__ত্রিগুণ।ক্মিক| মায়াকে পরমাত্মার জায়া বলা হইয়াছে কেন? 
বেদে কি, ত্রিগুণাত্মিক। মায়াশক্তিকে প্রব্রদ্ষের “জায়া” রূপে রূপিত করা 
হইয়াছে? 

বক্তা__অধর্বববেদ সংহিতাতে স্পষ্টাক্ষরে তাহা কয়া হইয়াছে। অন্ত কোন: 
বেদে তাহ। কর! হয় নাই. আমার এই কথা শ্রবণ পূর্বক যেন এইরূপ সি্ধান্তে 
উপনীত হইওন। | 

মায়াশক্তিকে পরক্রন্মের জায় বলিবার কারণ। . 

মায়ার গর্ভেই বিশ্ব জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, মায়াকে এই নিমিত্ত পরপ্রন্মের 

“জায়” বলা হইয়াছে । “জায়!” শব্ষের বুৎপত্তি বা মৌলিক অর্থ কি, তাহ! 


. রামায়ণ বেদচন্দ্রিকা ব৷ সীতারামতন্ব কৌমুদী । ৫১১ 


শ্মরণ কর। এতরেয় ব্রাহ্মণ উক্ত হইয়াছে, পতি পুত্ররূপে স্বীয়'পত্বীর গর্ভে জন্ম 
গ্রহণ করেন, এই নিমিত্ত জায়ার “জায়”? নাম হইয়াছে । * পৃজ্যপাদ সায়ণাচার্ধ্য 
*অধর্ববেদের ভাষ্যে বলিয়াছেন, অখিল জগৎ, স্থষ্টি করিবার অবস্থাপন্না পারমেশ্বরী 
মায়! নামী শক্তির গর্ভে জন্ুগ্রহণ করে, মায়। বা! প্রকৃতিকে এই নিমিত্ত পরব্রহ্মের 
শণজীয়।” বল হইয়াছে €(““জায়তেহস্তাং স্ব্বং জগৎ ইতি মায়া সিস্যক্ষাবস্থাপনা 
পারমেশ্বরী মায়া শক্তিঃ।৮,_ _অথর্ববেদভাষ্য ১। 
রি ণ্যন্মনূার্জায়ামাবহৎ সংকল্পস্ত গৃহাদধি। 
ক আসংজন্তাঃ কে বরাঃ ক উ জ্যে্ঠবরোইন্ভবৎ 0৮7 
অথব্ববেদসংভতা ১১।১০১ 
বেদে ত্রিগুণাত্জিক! মায়াকে পরব্রদ্দের জায়ারূপে রূপিতা করা হইয়াছে কি 
না, অথর্বব্দ উদ্ধৃত মন্ত্রটা দ্বারা তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন । 1 
জিজ্ঞ।সু__রামায়ণে যে নিমিত্ত কালকে শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব সদ্ছাবের পুক্র 
বল! হইয়াছে, তাহ! কিঞ্চিন্মাত্রায্স বুঝিতে পারিয়া, অত্যন্ত সখী হইলাম। 
অবিক্রিয় (বিকার রহিত ), চিদেক রস পরমা তমার, মায়াশক্তির সম্বন্ধ ব্যতিরেকে, 
আমি বু হইব,” এই প্রকার সংকল্প হইতে পারে না। পরমেশ্বরের, “আমি 
বহু হইব, এই প্রকার সংকল্প হইবার পর, তিনি কালকে মায়ার গর্ভে উৎপাদন 
করিলেন, এতদ্বাক্যের অভিপ্রায় কি? সৃষ্টি ও প্রলয় কার্যে “কাল, কিরূপ 
সহায়তা করেন? “কাল কোন পদার্থ? 
বক্ত।-_কালের স্বরূপ দন্বন্ধে তুমি পূর্ববে যাহ! শুনিয়াছ (দৈব বা অদৃষ্ট ও 
পুরুষকার তত্ব নামধের সম্ভাষণে ), তাহা হইতে (একটু ধ্যান করিলে, ) তোমার 
এই প্রশ্নের তুমি স্বয়ংই সমাধান করিতে সমর্থ হইবে। “কাল” অন্ুজ্ঞ।_" 
প্রবর্তনারূপ অনুমতি ও প্রতিবন্ধ (বাধা, অবরোধ) দ্বারা সংসারের সৃষ্টি, 


*“পৃতির্জায়াং প্রবিশতি গর্ভে। ভূত্বা সমাতরম্। তস্তাং পুননবেো ভূত্বা 
দশমে মাসি জাতে । ওজ্জায়। জায়! ভবতি যদন্তাং জায়তে পুনঃ 1৮ 
এতরেয় ব্রা্মণ ৭1৩ 

1 “ম্বমহিমপ্রতিষ্ঠস্ত পরব্রহ্ষণঃ সত্বরজস্তমোগুণাত্মিকায়া! মাঁয়াশক্তেশ্চ 
প্রাণিকম পরিপাকজনিতসন্বন্ধবশাজ্জায়মানা সোকাময়ত বহু স্তাং প্রজায়েয় 
ইত্যাদিশ্রুতি প্রতিপাগ্ভা য! পারমেশ্বরী সিস্ক্ষাবস্থ! সা লৌকিক বিবাহত্বেন 
রূপ্যতে 1৮শ-অধর্ববেদ ভাষ্য । 


৫১২ উদসবঘ। 


স্থিতি, সংহার এবং নিগ্রহ ও অনুগ্রহের নির্বাহক | আম্রাদি বুক্ষ সমূহের ফল 
গ্রসব শক্তি বিদ্যমান থাকিলেও, ইহার! সর্ধদ! ফল প্রসব করিতে পারে না, 
ইহাদিগকে কালের অন্ুজ্ঞার অপেক্ষ! করিতে হয়। জদ্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি 
অপক্ষয়, ও বিনাশ, এই ষড়বিধভাব বিকার কাল শন্তির অধীন। বিশ্বের জম্মাদ 
বিকার যে, যুগপৎ হয় না, ক্রমানুসারে হয়, তাহা তোমার প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ।*" 
বিশ্বের স্থষ্টি, স্থিতি ও ষে, যুগপৎ হয়না, পরিণাম মাত্রেই যে, ক্রম পরিণামী, তাহা 
তুমি জান, কিন্তু বিখের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় যুগপথ হয় না কেন, পরিণাম মাত্রেই 
যে, ক্রম পরিণামী তাহার হেতু কি, তাস! বুঝিতে পারিয়াছ কি? কালের স্বরূপ 
ধথার্থভাবে অবলোৌকিত না হইলে, এই অতীব প্রয়োজনীয় প্রশ্রের সমীচীন 
সমাধান হইতে পারেনা । কাল ম্রহ্ন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলিবার ইহা উপযুক্ত 
অবসর নহে, “দৈব বা অদৃষ্ট ও পুরুষকাণর তত্ব” নামক সন্তাষণে কালের স্বরূপ 
ঘথা প্রয়োজন বিস্তার পূর্বক বর্ণিত হইয়াছে। পৃজাপাদ ভর্তৃহরি ও নাগেশভট্ট 
বলিয়াছেন, সকল বিকার বা কার্য্যশক্তিকে ( কারণগর্ডে বিদ্বমান থাকিলেও ) 
কালের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, কাল গন ইহা্দিগকে কার্য্য করিতে অবসর দেন, 
তখন ইহার! কার্ধ্য করে, কাল যখন নিষেধ করেন, তখন ইহার! নিবৃত্ত ক্রিয় হয়। 
যোগবাশিষ্ঠ রাঁমায়ণ পাঠ করিলে জানিতে পারিবে, পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তি বা 
নিয়তিই কাল শক্তি । “পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তি বা নিয়তিই কালশক্তি,” যোগবা- 
শিষ্ঠের এই অতিমাত্র গন্তীরার্থক উপদেশের তাৎপর্য পরিগ্রহ সুসাধ্য নহে। 
অথর্বববেদে কালের স্বরূপ 

কাল স্বর্গের উৎপাদক, কাল পৃথিবীর জনক, বর্তমান, অতীত ও অনাগত 
এই ব্রিবিধ জাগতিক অবস্থার কালই প্রবর্তক, কালই ভোন্ত ও ভোগ্য এই 
দ্বিবিধ ভাবে অবস্থান কারতেছেন। ভূতজাত কালে অধিষ্ঠিত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় 
শ্তি সমূহ কালাশ্রিত, কাল সর্বোশ্বর, কাল প্রজাপতির পিতা, কাল বিশ্বজগতের 
প্রবর্তক, কাল হইতে বিশ্ব্গৎ স্থ্ট হইয়াছে, কালেই ইহা প্রতিষ্ঠিত. 
আছে। কাল নিখিল ভূবনের পোষণ বা ধারণ কর্তা, কালই সমগ্র ভূবন ব্যাপিয় 
বিস্কমান আছেন, পিতৃরূপেও তিনি, আৰার পুত্ররূপেও তিনি, অর্থাৎ কালই 


১ 





* পপূর্বসন্তাবে__-সতাব্প ব্রহ্মদদ্ভাবে করিষ্যমাণ সংসারম্হুজ্ঞাপ্রতিবন্ধাভ্যাং 
'স্থষটি-স্থিতি সংহার নিগ্রহানুগ্রহ নির্বাহক মায়ায় পরিণাম ইতি*-_ নাগেশভট্ট 
কত মঞ্জ যা 


রামায়ণ বেদচন্দ্িকা বা সীতারামতন্ব কৌমুদী |: ৫১৩ 


বিশ্বকারণ এবং কালই বিশ্বকার্ধযা। *বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র .পাঠ কৰিলে 
জানিতে পারিবে, অণু দণ্ডায়মান এবং কলনাত্মক, কালের এই দ্বিবিধ রূপ। 
স্টেঞ্তরায় আরণ্যকে ও অথর্ববেদে কালের €ই দ্বিবিধ রূপই বিশদভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে । 

* ক্ষণ-মুহূর্তাদি স্বল্প এবং দিবস পক্ষা্দি বৃহৎ কালাবয়ব সমন দ্বার] সমার ঢ-_ 
সম্ক্‌ প্রাণ্ধ হওয়াতে সন্বৎংসর প্রতাক্ষ গেচর হইয়া! থাকে, মূর্তকালের অস্তিত্ব 
প্রতীক্ষীভূত হয়, কিন্তু অধিসত্ব__ অর্থাৎ মুর্তি বা ব্াবহারিক কালের যিনি 
উৎপাদক, শ্রুতান্তরে “কাল-কাল” এই নামে যিনি লক্ষিত হইয়াছেন, সেই চিন্ময় 
পরমা্া, শাস্ত্র দৃষ্টিভিন্ন অন্ত দৃষ্টি বারা পরিদৃষ্ট হন না ( “অন্ুভিশ্চ মহস্তিশ্চ। 
সমারূঢঃ প্রদৃগ্ততে । সম্বংসরঃ প্রত্যক্ষেণ | নাধিসত্ব প্রদৃশ্ততে ।৮- তৈত্তিরীয় 
আরণাক )। স্থ্ধাসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিযগ্রস্থেও অথণ্ড দণ্ডায়মান-ও-কলনাত্মক 
ভেদে কালকে ছুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে । যে কাল স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের 
উৎপত্তিস্থিতি"ও-নাশ কারণ, যে কাল অমুত, তাহ। অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল, এবং 
যে কাল, জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, যে কাল নির্দোপ্ত, তাহ! কলনাত্মক বা খগুকাল। 
ভগবান্‌ ধন্বন্তরিও কালকে স্বয়ন্তু, অনাদি-মধ্য-নিধন বলিয়াছেন ( “কালো 
হি নাম ভগবান্‌ স্বয়স্ূরনাদমধানিধনোই নর” * * *-_সুশ্রুতনংহিতা )। 


সুর্য্যকে কালাত্ম! ও কালচক্র প্রণেতা 
বলা হইয়াছে কেন? 


তৈত্তিরীয় আরণ্যকে কলনাত্মক কালের স্বরূপ গ্রদর্শন করিবার নিমিত্ত উক্ত 
হইয়াছে-_“্্ধ্য স্বীয় সম্তাপদী শক্তি দ্বারা জগৎকে নিরস্তর সন্তপ্ধ করিতেছেন, 
জগৎ এইজন্য নিরন্তর পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে । যর্দি কোন দ্রব্যকে উত্তাপিত 











* পক!লোমূং দিবমজনয়ৎ কাল ইম] পৃথিবীরুত। 

কালে হ ভূতং ভব্যং চেষিতং হ বিতিষ্ঠতে ॥ 

কালে হ বিশ্বাভূতানি কালে চক্ষুবিপন্ততি | 

কালে মনঃ কালে প্রাণঃ কালে নাম সমাহিতম্‌ ॥ 

কালে হ সর্বস্তেশ্বরে। যঃ পিতাসীৎ প্রজাপতেঃ। 

তেনেধিতং তেনজাতং তছু তশ্মিন্‌ প্রতিঠিতম্‌।”-_ 
জঅথর্ববেদসংহিতা ১৯৫৩।৫-৯ 


৬৫ 


৫১৪ উত্সব । 


কর! হয়, তাহা হইলে তাপের তারতম্যানুসারে উত্তাপিত দ্রব্যের অণুপুপ্জের গণ্তি 
বুদ্ধি হয়, সন্তাপ বিশিষ্ট দ্রব্যের আণৰিক বিশ্লেষণ ক্রিয়৷ সংঘটিত হয়, দ্রব্যের 
আণবিক আকর্ষণ শক্তি শিথিল হয়, উহার ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থাগত পরিশা্' 
হয়। ইহাকেই "পাক ক্রিয়া” বলে। তৈত্তিরীয় আরণাক তাই "বলিয়াছেন, 
নৃধ্যমগুল তুবনস্থ ভূতজাতোপরি তাপ প্রদান করাতে, যে পাক 
ক্রিয়া হইতেছে, সেই পাক ক্রিয়ার তারতম্যান্ুসারে ক্ষণ-মুহুূর্তাদদি কাল 
বিশেষ নিশ্চিত হইয়া থাকে (প্হুর্যোমরীচিমাদত্তে সর্বশ্মাভুবনাদধি । তন্তাংপীক 
বিশেষেণ। স্মৃতং ক।ল বিশেষণম্‌ ॥”-_তৈত্তিরীয় আরণাক )। 

মহাভাষ্যক।র পুজ্যপাদ পতঞ্জলিদেব, "কাল পরিমাণিন।” (পা ২২৫) 
এই পাণিনীয় হুত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, 'যাদ্দারা তরু, লত! প্রভৃতি মৃত্তিমদ্‌ 
দ্রবাজাতের কদাচিৎ উপচয়, কদাচিৎ অপচয় লক্ষিত হয়, তাহাকে “কাল” বলে। 
“কাল” যদিও নিত্য, এক অখণ্ড, বিভু পদার্থ, তথাপি উপাধিক (00170160789) 
ভেদ নিবন্ধন সর্বগত আকাশবৎ ইহার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। অখণ্ড 
দণ্ডায়মান কাল, ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার উপাধি যুক্ত হষ্টয়, ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীমান 
হয়েন। কাল, একর প ক্রিয়াযুক্ত হইলে, দিবসরূপে, একরপ ক্রিয় যুক্ত হইলে, 
রাত্রিরূপে, একরপ ক্তিয়াযুক্ত হইলে, বৎসররূপে, একরূস ক্রিয়াধুক্ত হইলে, 
যুগ রূপে বিশেধিত হইয়া থাকেন। কাল কিরূপ ক্রিয়াযুক্ত হওয়াতে দিবসা 
রূপে বিভক্ত হ'ন? মহাভাষ্যকারের উত্তর, আদিভ্যাদির গতি বিশেষরূপ ক্তিয়। 
যুক্ত হইয়া, ইনি দিবসাদি ভেদে উপলব্ধ হইয়া থাকেন। আরিস্ততাল্‌ ( &7- 
86096]৪ ) কালের স্বরূপ চিন্তা কারয়া, যাহ! বলিয়াছেন, তাহ। স্মরণ কর। 
আরিস্ততাল্‌ বলিয়াছেন, দেশ ও কাল এই ছুইটাই সর্বপ্রকার গতির সার্ধত্রিক 
উপাধি (00771597881 00201610) 1 গতির (11061072 ) পৌর্ব পর্ধ্যাত্মক 
মাণকে আরিস্ততাল্‌ "কাল" (1776) বলিয়াছেন। গ্রহগণের সমচক্রাবর্তই 
( 01010001091 10)0110]0, ) কালের পরিমাণাবধারণের উপযুক্ত 
গ্রমাণ। ভাষ| পরিচ্ছেদের বা বৈশেষেক দর্শনের কথ৷ শ্মরণ কর। ষ্টোয়কদিগের 
(99198) মতে জগতের গতি সম্তানই, ( %66206107 0£ 609 0506101, 
01 09 ০:10) «কাল পদার্থ। অতীত .ও ভবিষ্যৎ উভয়তই ইহা! অসীম 
(6 19 10001691১00) 10 09 0179061012 01 09 17095% 200. 01 61) 
£96879৮ ) | লাইব নীজ (7,91080 ) পরিণাম বা ঘটন! পুঞ্জের ক্রম পার- 
শ্পর্যকে কাল (1779) বলিয়াছেন । ভর্ভূহরির ?ক্রমই কালের ধর্শ” (ক্রমোহ্ি 


রামায়ণ বেদচক্জ্িকা বা সীতারামতত্ব কৌমুদী। ৫১৫ 


ধর্মঃ কালশ্য * * *) এই কথ! মনে কর। ক্যাণ্ট বলিয়াছেন-_-সর্ধ প্রকার 
সহজ বুদ্ধির (77101619709 ) কালই অন্িব্যক্তি হেতু, কালই আশ্রয়, জন্ত পদার্থ 
সউসের কালই জনক। ভিন্ন-ভিন্ন কাল, এক কালেরই উপাধিক ভেদ । 

কলনাত্বক কাল ও পরিষ্পন্ননাত্মিকা ( ড7):৪6০75 ) ক্রিগপা বা গতি 
( শ/ ০6101) ) এক পদার্থ। হ্ুর্যযই যে, জগতের সবিতা, স্র্যই যে, জগতের 
প্রবৃত্তি ব৷ ক্রিয়। শক্তির মূল, হূর্ধ্যই যে রাসায়নিক (01)670108] ) ও ভৌতিক 
( £7551091) পরিণামের কারণ, আধুনিক বিজ্ঞানও তাহা স্বীকার করিয়াছেন 
(৮1615 12661950100 00 17069 6796 81] ০0721170056 ৪1] 91)015 
[00৬ 2৬৪118)]19 5৪ 70991 0971590 ৪6 901779 (11719 ০0 01116]" 10177 
(179 8110+--17770199706195 07 118,669) য 00. . ১14. ৬৬০৮৪6০01 1. 
4.) 1 খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক হেলম্হোল্জের স্্্য সম্বন্বীয় কথা স্মরণ কর। 
সুর্য, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের আত্মা, ইনি স্থাবর জঙগমাত্মক জগতের স্বরূপভূত, 
ইনি অখিল স্থাবর-জঙ্গমাম্মক কাধ্যবর্গের কারণ ( “ন্্যয আত্মা জগত 
স্তসুষশ্চ”-_খথেদসংহিতা )। স্থর্যকে যে নিমিত্ত কালাত্মা ব কালচক্র প্রবর্তক 
বল1 হইয়।ছে, “সবি” নামে অভিহিত করা হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহ জানান 
হইল । 


কাল সন্বন্ধে এন্খলে এত কথা বলিবার কারণ । 


কাল সম্বন্ধে এস্থলে এত কথ! বলিলাম কেন, তোমার মনে কি এইব্প প্রশ্ন 
উিত হয় নাই? 

লিজ্ঞান্ু__আমার মনে এইরূপ প্রশ্ন উঠে নাই, আমি নিবিষ্ট চিন্তে আপনার 
উপদ্ধেশ শ্রবণ করিতেছি, অননুভূতপূর্ব আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণ হইতেছে। 
শ্লীরামচন্তরকে যে কালের পিতা বল! হইয়াছে, সে কালের স্বরূপ কি, তাহ! না 
জানিলে, *্শ্রীরামচন্ত্র কালের পিতা,” শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব সষ্ভাৰ হইতে কালের 
জন্ম হইয়াছে, এই রামায়ণী পবিত্র কথার অভিপ্রায় ঘথার্থ ভাবে জানা সম্ভব 
হয় কি? আমার মনে হইতেছে, কাল সম্বন্ধে আরে! অনেক কথ৷ শ্রবণ করিতে 
হইবে, এসপঘ্বন্ধে বছ সংশয়ের ন্রিসন করিতে হইবে। রমায়ণকে ধাহারা 
অসভ্যাবস্থার অপরিপুষ্ট কাব্য বলিয়া উপেক্ষা করেন, রামচন্দ্র ধাহাদের দৃষ্টিতে 
সাধারণ মানুষ, তাহাদের ভাল না লাগিলেও, আপনার এই সকল কথা আমার 
অমুতোপম মনে হইতেছে । আপনার মুখ হইতে বহুবার শুনিয়াছি, জগতের 
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ইতিহাস সম্যগ রূপে জ।নিতে হইলে, কলনাত্মক কালের তত্ব জানিতেই হইবে। 
যাহাতে ক্ষণচক্র হইতে মহাপ্রলয় চক্র পর্য্স্ত গ্রাত্যেক চক্রের আবর্তন এবং 
কোন্‌ চক্রের আবর্তনের কিরূপ প্রাকৃতিক পরিণাম সকল সংঘটিত হইয়া,খীর্কে, 
তদুপদেশ আছে, তাহাই বিশ্বের পুর্ণ ইতিহাস। এই তবিকলাঙ্গ ইতিহাস কি 
অন্ত কোন দেশে আছে? থাক ত দুরের কথা, ইতিহাসের এইরপ পূর্ণ চিত্র 
কল্পনাতৃলিক। দ্বারা অস্ষিত করিতে পারেন, ভারতবর্ধ ভিন্ন এপর্যন্ত সন্ত কোন 
দেশে তাদৃশ কল্পনাশক্তিবিশিষ্ট চিত্রকর জন্মগ্রহণ করেন নাই । আপনি পুনঃ 
পুনঃ বলিয়াছেন, বলিয়া থাকেন, “বেদ বিশ্বজগহের নিত্য ইতিহাস,” আহা! 
যে দিন এই অমুল্যোপদেশের প্রকৃত আশয় কি, তাহা উপলব্ধি হইবে, মেই দিন 
জীবন সার্থক হইল মনে কূরব। পুর্ণভাবে কালের তত্ব দর্শন না হইলে কি, 
আপনার এই সকল পরম হিতকর উপদেশের মূল্য কত, তাহা অনুভব করিতে 
পার যায়? কালের স্বরূপ দর্শন না হইলে, কি, শ্রীরামচন্দ্রের ( ধাহাকে কালের 
পিতা বলা হইয়াছে) স্বরূপ জ!নিতে পারা যায়? কালের স্বরূপ দেখিতে না 
পাইলে কি, কালভয় নিবারিত হইতে পারে? আহ! ! শ্রারামচন্দ্র কাল-কাল, 
শ্রীরারচন্দ্র কালের পিতা, এই শিশ্বাস স্দৃঢ় হইলে, এই কথার মন যথাযথভাবে 
উপলব্ধ হইলে, আমি যে কৃতকৃত্য হইব, আমি যে নির্ভর হইব, আমি যে সদানন্া- 
ময় হইব, আমি যে সর্ধান্তঃকরণে প্রাণাভিরাম রামপদে লু্ঠিত-বিলুষ্ঠিত হইতে 
সমর্থ হইব! আপনি বলিয়াছেন জীবগণ দিবসে কন্ম করে, রাঞ্রিতে 
নিদ্র। যায়, স্র্যাদেব ষথা কালে যথ] নিয়মে উদিত হন, যথাকালে যথা 
নিষমে অন্তমিত হইয়া থাকেন, কোন জীবের দৈনন্দিন কর্ম শেষ হন নাই 
বলে, স্থ্যদেন অন্তমিত হইতে বিলম্ব করেন না, তোমার কর্ম শেষ হোক্‌ 
আর নাই হো'ক্‌, কাল যথানিয়মে স্বীয় কর্তব্য সাধন করেন, কাহার 
ও জন্ত প্রতীক্ষা করেন না। শান্ত এই নিমিত্ত শ্ুহদ ভাবে 
মধুর বচনে উপদেশ করিয়াছেন, যাহা কল্য কর্তব্য বলিয়! স্থির করিয়াছ, যদি 
'আসম্তুন না হয়, তবে অগ্থা্ট তাগ কর, অপরাহ্রে যাহা! করিব বলিয়া সংকল্প করিয়াছ, 
তাহা ( যদি পার ) পূর্বাহ্্রে সম্পাদন কর, কারণ তোমার কর্তব্য ক্ুত হোক্‌ বা 
ন! হোক্‌ মৃত্যু যথা সময়ে তোমাকে গ্রহণ করিবেনই, কালের কেহ প্রিয় বা দেখ্য 
নাউ, নিম্নতিকে অতিক্রম করা ছুঃসাধ্য, সর্ব সমাহর কাল স্বীয় পিতাকেও 
যথ। কালে সংহার করিতে পশ্চাৎপদ হন না। প্কাল শ্ীয় 'পতাকেও যথাকালে 
লংহার করিতে পম্চাৎপদ হম না, আপনার এই কথার *.তিপ্রায় কি, তাহ 
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ভাল বুঝিতে পরি নাই। কালের পিত। কে, গ্রে তাহাই-স্থিয় করিতে পারি 
নাই। এখন বুঝিলাম শ্রীরামচন্ত্রই কালের পিতা। রামায়ণ পাঠ পুর্ববক 
সঅধ্বগুত হইয়াছি, কাল ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, “দেবতাদিগের বিপদ্‌ 
উপস্থিত হইলেই আপনি তাহাদিগকে রক্ষণ করেন। যখনি ধর্দের গ্লানি ও 
*অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখনি আপনি ধর্শ স্থাপনার্থ বিবিধরূপে অবতীর্ণ হইয়| 
থাকেন। হে বিশ্বপতে! এইজন্য দশাননকে নিধন পুর্বক ভীত ও উপদ্রুত 
গ্রজাগণের শান্তি সংস্থাপনার্থ আপনি রামরূপে মর্তাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
'রামরূপে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে, একাদশ সহম্র বৎসর পূর্থেবীতে অবস্থান 
করিবেন, আপনি এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন। এখন আপনার সেই কাল 
পূর্ণ হয়াছে, অতএব আপনাকে ইহা বিজ্ঞাপন করিবার উপঘুক্ত সময় হইয়াছে। 
মহারাঙগগ! ব্রন্গ! বলিয়াছেন, যদি আপনার আরো কিছুকাল এইভাবে, প্রজা 
পালন করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহ! হইলে, আপনি এই মর্ভ্যধামে অবস্থান করুন, 
আর যদি অমরধাঁমে গমনের বাসন] হইয়! থাকে, তবে বিঞুটরূপে দেবতাদিগকে 
পুনর্্বার সনাথ করুন, তাহার! বিগত জর হোন, আপনার বিষু্রূপে আগমন 
সমস্ত দেবতার সুখজনক হোক ।' * রামায়ণের এই কথা পাঠ পুর্বক আমার 
জিজ্ঞাসা হইয়াছে, বিষুওও কি কালের অধীন ? তাহাকেও কি কালের অনুজ্ঞ! ও 
গ্রাতিবন্ধান্ুসারে কন্ম করিতে হয়? 

বন্তা_ তোমার এই জিজ্ঞাসা ত রামায়ণই বিনিবুত্ত করিয়াছেন। ব্রঙ্গা, 
কাল দ্বার! শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "যদি আপনার মর্ভাধামে আরো “কিছুকাল 
থাকিবার ইচ্ছা হয়, তাহ। হইলে, আপনি এইখানে থাকুন, আর যদি তাহা না 
হয়, বে পুর্বসংকল্লানুমারে স্বধামে, বিষ্ুরূপে প্রত্যাগমন করুন। এতন্বারা 








টিটি পপ পপি হিপ 





* *'যাঁদ ভূয়ে! মহারাজ প্রজা ইচ্ছন্থ্যুপাসতুম্। বন বা বীর ভদ্রং তে এবমাহ 
পিতামহঃ ॥ অথ বা বিজিগীষা তে স্রলোকায় রাঘব। সনাথা বিষুঃনা দেবা 
ভবন্ত লিগতজরাঃ ॥| শ্রত্বা পিতামচেনোক্তং বাক্যং কালসমীরতুম। রাঘবঃ 
প্রহসন্বাকাং সর্বনংহারমরবীৎ ॥ শ্রত্ মে দেব দেবস্ত বাকাং পরমমন্তুতম্‌। 
গ্লীতিহি মহতী জাতা তবাগমনসম্ভুপা .। ত্রয়াণমাপ লোকানাং কার্ধ্যার্থং মম সম্ভব । 
তদ্রং তেহস্ত গমষ্মামি যত এবাহমাগতঃ ॥ হৃদগতো হাসি সংপ্রপ্তে। ন মে তত্র 
বিচারণ| ।- ময়াহি সর্বকৃতোধযু দেবানাং বশব্তিনাম্।॥॥ স্থাতব্যং সর্বসংহার যথা 
হ্বাহ পিতামহঃ।”__ শ্রীমৎবান্সীকি রামায়ণে উত্তরাকাও সর্গ ১০৫। | 
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কি ভগবানের শ্বাতন্ত্র চিত হয় নাই ? তিনি যে, আমাদের স্তায় কালের অনুষ্ঞ। 
ও প্রতিবন্ধের অধীন নহেন, এতদ্বারা! তাহ! বুঝিতে পারা যায় না কি? আর 
এক কথা, ভগবান ত স্বয়ংই নিয়ম করিয়া! আসিয়াছিলেন, একাদশ সহঅ বঙ্চলর়্” 
মর্তযধামে থাকিবেন, অতএব এই কালপুর্ণ হইলে মর্তাধাম ত্যাগ পূর্বক তিনি 
স্বধামে চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া, তাহাকে কালের অধীন মনে করিতেছ কেন $ 
ভগবান্‌ প্ররুত প্রন্তাবে স্বাধীন, স্বএর__স্বকৃত নিয়মের অধীন। রাজা স্বয়ং 
নিয়ম করিয়।, যদ্দি তাহার অনুবর্তন করেন, স্বীয় নীতির অনুসরণ করেন, তি 
হইলে, তাহার স্বাধীনতা ব্যাহত হয় কি? ঈশ্বর শক্তি সত্বেও নিজ নিয়মের মর্যাদা 
তঙ্গ করেন না, পুত্রের (কালের) সম্মান রক্ষা করেন। জগতের স্থষ্টি-স্থিতি ও লয় 
কালের অধীন বলাতেও ঈশ্বরের স্বাধীনতা অব্যাহত থাকে, কারণ কাল তাহ 
হইতে ভিন্ন পদার্থ নহেন। কাল সর্বসংহারক, কাল যথা! কালে সকলকে সংহার 
করেন, সংহার করিয়া, সংহত পদার্থ সকলকে যেস্থানে রক্ষা করেন, সে স্থান 
যে, কাল-কাল বা মহাকালেরই-_ভগবান শ্রীরামচন্দ্রেরই অনন্ত শান্তিময়, সর্বজন 
বাঞ্ছিত ক্রোড়। সর্বসংহারক কালের মুখে পিতামহের অনুপম বাক্য শ্রবণ 
করিয়া, কাল-পিতা-_কাল-কাল ভগবান্‌ শ্রারামচন্দ্র হাপিয়৷ বলিয়াছিলেন, আম 
দেব-দেব ব্রক্ধার অনুপম বাক্য শুনিয়', পরমন্খী হইলাম, তোমার আগমনে 
আমার মহতী প্রীতি হইপ্াছে। ব্রিভুবনের হিতার্থ আমার অবত।র হইয়াছিল, 
আমার যাহ! হৃদগত ভাব, পিতামহ তোম! দ্বারা তাহাই বলিমা পাঠাইয়াছেন, 
তোমার মঙ্গল হোক্‌। যে স্থান হইতে আমি আগমন করিয়াছি, সেই স্থানেই 
গমন করিব, গমন বিষয়ে আমার অন্য বিচারণ নাই। আমি ভক্ত-পরভন্তর 
দেবতারা আমার অনুগত, আমাকে তাহাদের কার্যেই থাকিতে হইবে, পিতামহ 
যাহ! বলিয়াছেন আমি তাহাই করিব। 
” জিজ্ঞাস্থ-_-তবে আপনি কাল পিতাকেও যথাকালে সংহার করিতে পশ্চাৎপদ 
হ'ন না, এইরূপ কথা বলিয়াছেন কেন ? 
বক্কা__তগবান্‌ যখন অবতার হ'ন,. তখন ত্াহাকেও কালের অধীন হইয়! 
কার্য্য করিতে হয়, তাহার স্বরুত বিধি বা নিক্গতির ত্নুবর্তন করিতে হয়। কাল 
পূর্ণ হইলে, যে প্রয়োজন বশতঃ ভগবান্‌ অবতীর্ণ হ,ন্‌, তত্প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে, 
তিনি অবতারের উপসংহার করেন। বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি ও লয় যে, নির্দিষ্ট 
নিয়মাধীন, তাহ! জানাইবার জগ্ঠ এবং কাল ও পরমেশ্বর যে ভিন্ন পদার্থ নহেন, 
কালই পুত্র ও কালই যে, পিতা, বেদ প্রকটিত এই সত্যের রূপ ( অথর্বধেদের 


, রামায়ণ বেদচন্দ্রিকা বা লীতারামতত্ব কৌমুদী। ৫১৯ 


কথ। মনে কর) দেখাইবার উদ্দেশ্টে আমি বলিয়াছি, কাল নিজ পিতাকেও 
যথাকালে সংহার করিতে পশ্চ।ৎপদ হন না। শ্রীরামচন্ত্রকে যিনি কালের পিত৷ 
স্ঈপিখি! ঠিক বিশ্বা করিতে পারেন, তাহার কি গার কাল ভয় থাকে? মৃতকে 
তিনি যথার্থ প্রাণ বলিয়াই দেখিয়া থাকেন। শ্রীরামোত্তরতাপিণী উপনিষদে 
স্রীরামচন্দ্রকে প্রাণ বল! হইয়াছে, তাহাকে অমৃত বলা হইয়াছে, 'আবার তাহাকেই 
মুহা” বলা হইয়াছে (প্যশ্চ প্রাণও | যশ্চাস্তক£ | যশ্চমৃতাত । 'যচ্চামৃতম.৮ ) 
যেঁকারণ হইতে গ্রাণের আবির্ভাব হয়, যিনি সেই কারণকে জানিতে পারেন, 
কম্মানুসারে এতদিন আমাকে এই দেহে বাস করিতে হইবে, তৎপরে আমি 
প্রাণের প্রাণ শ্রীরামচন্ট্রের সহিত মিলিত হইব, যে স্থান হইতে আপিয়াছি, সেই 
স্থানে চলিয়! যাইব, যে ভাগ্যবানের এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তাহার আর মৃত্যু 
হয় ন।, লোকে মৃত্যু বলিতে সাধারণতঃ যাহ! বুঝিয়৷ থাকে, তাহার তাদৃশ মৃত্যু 
হয় না, এবং তাহার আযুঃ তাহার ইচ্ছাধীন হইয়া থাকে (প্যস্তদ্ধেদ যত আবভূব। 
সন্ধাং চ যাং সংদধে ব্রঙ্মণৈষ। রমতে তশ্িন্নত জীর্ণে শয়ানে। নৈনং জহাত্য 
হস্স পুর্বেষু ॥৮-_তৈত্তিরীয় আরণ্যক )। “কাল ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র,” 
রামায়ণ এই সত্য জানাইয়।, কাল ভয় ভীত ও কালভয় নিবারণেচ্ছুদিগের যে, 
কত উপকার করিয়াছেন, ভগবানের কপ! ব্যতিরেকে সম্যগ রূপে তাহ! উপলব্ধি 
করা অসম্ভব। 


পুজ্যপাদ শ্রীমৎ তুলসী দান গোস্বামি বিরচিত রামায়ণে 
ঞ্রামতন্ত্র বিষয়ক মহামুনি ভরদ্বাজও 
যাজ্ঞবন্ধ্যসংবাদ । 


জিজ্ঞান্থব_-পুজাপাদ শ্রীমৎ তুলসীদাস গোস্বামি বিরচিত রামায়ণে ষে 
শ্রীরামতন্ব বিষয়ক মহামুনি ভরদ্বাঞ্জ ও যাজ্ঞবন্্য সংবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, 


তাহার মূল পাওয়া যায় কি? শ্রীমৎ তুলপী দাস গোস্বামী কোথ! হইতে এই 
সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহ! জানিবার ইচ্ছা হয়। গোসাইজী, স্বকপোল 
কল্পিত অমুলক কথ নিজ রামায়ণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, আমি তাহা! কখনও 
মনে করি নাই, কখন করিব না । শ্রীমৎ বালীকি প্রণীত রামায়ণে পাওয়া 
যাঁয়ন৷ এমন কথা, তুলসীদাসের রামায়ণে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । 

ব্কা__প্শ্রীমৎ বান্ীকি প্রণীত রামায়ণে পাওয়। যায় না, এমন কথ! তুলসী 


৫২০ ক উতসব। 


দাসের রামায়ণ পরিবৃষ্ট হইয়। থাকে, তোমার এই কথা শুনিয|, আমি দুঃখিত 


হইলাম, ইহ! বিশুদ্ধ শাস্ত্র-সংক্কৃত মতির কথা নহে, তুমি যে, শাস্ত্রের সকল কথ৷ 
বিশ্বাস করনা, তোমার এই কথ! হইতে তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে । “আছি দিবি 
বান্মীকি কর্তৃক শতকোটি সংখাক রামায়ণ বিরচিত ভইয়াছিল,, * তুমি কি এই 
শাস্ত্র বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার না? কবিশ্রেষ্ঠ, ভক্তবরিষ্ঠ, জ্ঞানি-পুজন 
শ্রীমংজয়দেখ বলিয়াছেন-__-“ আছ কৰি বান্মীক কর্তৃক শতকোটি রামায়ণ বিরচিত 
হইয়াছে, শশিমৌলি (চন্দ্রশেখর-_শঙ্কর ), কাক, বাযুতনয় ( হনুমান ) এবং 
অন্তান্ত কবিগণও রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছেন (“বালীকিনাঘ্ভকবিনা শতকোটি 
সংখাং রামায়ণং বিরচিতং শশিমৌলিনাচ। কাকেন বায়তনয়েন তথ 
পরেণ”* * * শ্রীবামগীত গোবিনধ )। 

জিজ্ঞান্গ _আমাকে ক্ষম! করুন, আমার অগ্যাপি যে, শাস্ত্র বিশ্বাস স্থির হয় 
নাই, তাহ স্বীকার করিতেই হইবে। 

বক্তা-_তুলসী দাসের রামায়ণেই ত উক্ত হইয়াছে, অ্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের 
পরম ভক্ত অগন্ত্য গ্কষি স্বীয় আশ্রমে, জগজ্জননী সতীভবাণীর সহিত সমাগত 
মহ্শ্বরের কাছে রাম কথা বর্ণন করিয়াছিলেন, অগন্ত্যবর্ণিত রাম কথা শ্রবণ 
পরর্বক শঙ্কব পরম সখী হইয়াছিলেন, এবং হরিভক্তি মম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, ভগবান 
শঙ্কর 'অগন্ত্যকে হরিভক্তি বিষয়ক উপদেশ শ্রবণের অধিকারী জানিয়!, তাহার 


পপ সপ পপ আই পপ প্র পপ পি হস্ত প্্ত ৮+-্ 


*পব্রহ্গণ! চোদিতং তচ্চ শতকোটি প্রবিস্তরম্‌। 
ব্যাহৃতং নারদেনৈব বাশীকায় নিবেদিতম্‌ ॥” 
প্চরিতং রঘুনাথস্ত শত কোটি প্রবিস্তরম্‌ 

একৈ কমক্ষরং পুংসাং মহাপাতক নাশনম্‌ ॥৮ 


আনন্দ রামায়ণে রামায়ণ সম্বন্ধে যাহ! উক্ত হইয়াছে, তাহ! জ্ঞাতব্য । (আনন্দ 
রামায়ণে অনেক রামায়ণের সংবাদ পাওয়া! যায়। রামায়ণ বেদচন্দ্রিকার রামায়ণ 
তব্বশীর্যক প্রস্তাবে ) আনন্দ রামাপ্নণের রামায়ণ সব্বন্ধীয় কথ। জানাইবার 
ইচ্ছা আছে। “রামায়ণ বেদের উপবুংহণ, রাম।য়ণ বেদমূলক, গাক়্ত্রীই, 
রামার়ণের বীঞ্জ, চতুর্বিংশতি অক্ষরাত্মিক। গায়জ্রীর অর্থই রামায়ণে বালীকি 
কর্তৃক চতুর্বিংশতি নহত্র প্লোক দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে,” রামায়ণ তত্বশীর্যক 
প্রস্তাবে এই সকল শান্ত্রোপদেশের তাৎপর্ধ্য কি, তাহ! জানাইবার চেষ্ট! কর! হইবে। 


রামায়ণ বেদচন্দ্রিকা বা সীতারামতন্ব,কৌমুদী । ৫২১ 


সমীপে হরিভক্তির বর্ণন করিয়াছিলেন 1 খযাগি যাজ্ঞবন্ধ্, মুনিবর ভরদ্বাজকে 
শ্রীবামচন্দ্রের স্বরূপ বর্ণন করিতে প্রনুন্ত হয়৷ রাম ভক্ত হর-গৌরীর লীলারই 
গুব্যাধ্যা করয়াছিলেন। অতএব তুলসীদ।স যাহ! যাহা বলিয়াছেন, ততসমস্তই 
শান্ত্রমুলকঞবন্মীকি প্রণীত রামায়ণ স্ৃবিস্তর । কে!ন্ মন্ত্রে স্তব করিলে, শ্রীরাম- 
চন্দ্র বিশেষতঃ প্রীত হন, স্বাক্ম প্রদর্শন করেন, ভরদ্বাজ ত।হ! প্রশ্ন করিলে, যোগি 
যাজ্ঞবন্ধ্য যাহ! বলিয়াছেন, শ্রীরামোত্তরতাপিণী উপনিষদে তাহা উক্ত হইয়াছে। 
ভুমি কি ইহ! জান না? 
জিচ্ছস্ব_মআমার উচা নিতাপাঠা | 
বক্ত_-এখন তুলমীদাসের রামায়ণে মহধি ভরদ্বাজ ও যাজ্ঞবন্ধ্যের শ্রীরামচন্দ্রে 
্বরূপ বিষয়ক সংবদ যাহ] বর্ণিত হইয়াছে, তাহ] বল। 
প্রিজ্ঞ/ন্্‌-_ভরদ্বাজ মুনি প্রয়াগে বাস করিতেন, ইহার রামপদে অতাস্ত অনুরাগ 
ছেল। মচবিশ্রে্ঠ ভরদ্।জ তপস্বী, শান্ত স্বভাব, জিতেক্তিয়, দয়ানিধান এবং পার- 
লৌকিক মার্গে পরম চতুর ছিলেন। মাঘমাসে মকর সংক্রান্তিতে দেব, রাক্ষস,কিন্নর, 
মনুষ্য সকলেই প্রম্নাগতীর্থে মানার্থ আগমন করেন, সকলেই আদরের সভিতত এ 
সময়ে ত্রিবেণীতে স্নান করেন । পুর্বে ্ষি ও মুনিদিগের এই সময়ে সমাজ হইত, 
ত্রিবেণীতে স্নান করিবার পরে খ্কষিশ্রে্ঠ ভরদ্বাজের আশ্রমে এই সময়ে গ্কষিগণ 
সন্িলিত হইতেন, এবং ভগবানের গুণগান হইত, সম্মিলিত খধষিদিগের ব্রহ্মনিরূপণ, 
ধন্ম, বিধি € কর্মকাণ্ড মীমাংসা ), “তব বিভাগ” (সাংখ্যশান্ত্র ) ভক্তি, উপাসনা, 
জ্ঞান, 'ও বৈরাগ্য বিষয়ক সম্ভাষণ হইত। এক সময়ে মকর সংক্রান্তিতে স্নান 
করেয়।, খধিগণ ঘন নিজ, নিজ আশ্রমে চলিম্না গেলেন, তখন ভরদ্বাজ পরমজ্ঞানী 
যান্জনন্ধ্কে, তীাগছার চরণে নিপতিত হইয়!, কিছু কাল স্বীয় আশ্রমে রাখিয়া 
ছিলেন। তাপস শ্রেষ্ঠ, শাস্ত স্বভাব ভরদ্বাজ অত্যন্ত প্রেমের সহিত যাজ্ঞবন্ক্ের 
পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক তীহাকে পবিত্র আসনে উপবেশন করাইয়া, যথাবিধি পুজা. 
পূর্বক বলিয়াছিলেন স্বামিন্‌ ! মামার একটা বড় সন্দেহ হইয়াছে, নিখিল বেদের 
তত্ব আপ্লার করতলে আছে । আমার যে সন্দেহ হইয়াছে, আপনাকে তাহা 
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4”একবার ত্রেতা যুগ মাহীং শত্তুগয়ে কুস্তজ খবি পাহী। 

সঙ্গ সতী জগজননি ভবানী পুজে খধি অখিলেশ্বর জানী ॥৮ 
“রাম কথা মুনিবর্ষ বখানী স্ুনী মহেশ পরমন্ুখমানী। 

খে পু'ছ! হরিভক্তি স্থৃহাই কহী শস্তু, অধিকারী পাই ॥” 
ভুলসীদাল ক্কৃত রামারণ 


৬৬ 


৫২২ টা উতসব। 


জানাইতে আমার ভয়ও লজ্জা হইতেছে । আমার যে বিষয়ে সন্দেই হইয়াছে, 
ভয় ও লজ্জা বশতঃ যদি আমি আপনাকে তাহ! না জানাই, তাহা হইলে, অত্যন্ত 
অবিহিত কাধ্য হইবে। আমার সন্দেহ আপনাকে জানাইতে ভয় হইবার কারণ), 
পাছে আপনি মনে করেন, আমি আপনাকে পরীক্ষা করিতেছি ; মামি নিজ 
সন্দেে আপনাকে জানাইতে যে, লজ্জিত হইতেছি, তাহার কারণ পাছে 
আপনি মনে করেন, বুদ্ধ হইয়াছ, এখনও তুমি এই বিষয় জানিতে 
পার নাই। হে প্রভো ! সাধুর! এইরূপ নীতি বলিয়া থাকেন, শ্রুতি এবং 
পুরাণেও এতাদৃশী উক্তি আছে, গুরুদেবকে গোপন পূর্বক কার্য করিলে, হৃদয়ে 
বিমল জ্ঞানের উদয় হয় না । আমি এইরূপ বিচার করিয়া, নিজ অজ্ঞান আপনার 
কাছে প্রকাশ করিতেছি, আপনি এই দাসের উপরি কৃপ! পূর্বক আমার সংশয় 
দূর করিয়া দিন। | 
প্রভো ! “রাম' নামের অমিত প্রভাবের কথ! ভগবস্তুক্ত মহাআআর! বলিয়া 
থাকেন, পুরাণে এবং উপনিষদেও রাম নামের মাহাত্মা বছুশঃ কীগ্িত হইয়াছে, 
জ্ঞান ও সদ্গুণ সাগর, মঙ্গলমফ় অবিনাশী শত্তু অবিরাম রাম নাম জপ করেন, 
জীব চতুদ্দিক হইতে ৬কাশীধামে আগমন পূর্বক, দেহ ত্যাগ করিয়া, শ্রীরাম নাম 
প্রভাবে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়! থাকে । হে মুনিরাজ! একি নাম মহিমা? 
কুপানিধি শঙ্কর যে রাম নামের উপদেশ প্রদান করেন, সে রাম কে? ম্বামিন্‌! 
আমি আপনাকে ইহা জিজ্ঞাস। করিতেছি, আপনি আমাকে ইহা বুঝাইয়। দিন। 
এক “রাম” অযেধ্যা ধপতি দশরথের পুত্র ছিলেন, তাহার চরিত্র সকল সংসারে 
প্রসিদ্ধ আছে। সেই রাম স্ত্রীবিয়োগ হেতু অপার ছুঃখ সহা করিয়াছেন, এবং 
ক্রোধের বশীভূত হইয়।, যুদ্ধে রাবণকে বধ করিয়াছিলেন। প্রভে!! ত্রিপুরারি 
কি, সেই রামের নাম নিরস্তর জপ করেন? এই রামই কি পরমাস্মা? অথবা 
যে রামের নাম শঙ্কর অবিরাম জপ করেন, যে রামের নাম প্রভাবে জীব পরম 
পদ প্রাপ্ত হয়, সেই রাম অন্ত কেহ? আপনি সতাধাম, আপনি সর্বজ্ঞ, অতএব 
আপনি জ্ঞান দ্বার! বিচার পূর্বক আমাকে তাহ! বলুন, যাহাতে আমার এই বিপুল 
₹শয় বিদুরিত হয়, আপনি বিস্তার পূর্বক আমাকে তাদুশ উপদেশ প্রদান 
করুন। ভরদ্বাজের এই কথা শ্রবণ কারয়।, মহধি যাগুধন্ধ্য মন্দ মন্দ হাসিতে 
হাপিতে বলিয়াছিলেন, শ্রীরামচন্ত্রের প্রভূত! তুমি ত সবিশেষ অবগত আছ, তুমি 
ত মনে, বচনে, কন্মে রামভক্ত, আমি তোমার এই চতুরত। বুঝিতে পারিয়াছি। 
তুমি আমার মুখ হইতে শ্রীরামচন্দ্রের গভীর গুণ কীর্তন শ্রবণ করিতে, অভিলাটী রঃ 


* রামায়ণ বেদচক্দ্রিকা বা সীতারামতত্ব কৌমুদা ।' ৫২৩ 


হইয়াছ, এবং এইভাবে প্রশ্ন করিতেছ, তুমি যেন কিছুই জাননা, ভুমি যেন 
*ভাতি মূঢ়। হে মিত্র! তুমি যখন আমার মুখ হইতে রাম কথা শুনিতে ইচ্ছুক 
হইয়া, তখন আমি শ্রীরামচন্দ্রের সুন্দর কথা বর্ণন করিতেছি, মনোযোগ পুর্ধক 
8529 আ'তমাত্র ভয়হ্কর এক অজ্ঞানরূপ মঠিষাস্থর আছে, পবিত্র রাম কথা, 
এ জজ্ঞানরূপ মহিমাস্ুরকে মারিবার করাল-বদনা কালিকা-সদৃণীরাম কথা 
চন্দ্রমার কিরণ সম।ন, সাধুরূপ চকোর উহা পান করিয়া থাকেন। পার্বতীও 
( লোকহিহঠার্থ) এই প্রকার সন্দেহ করিয়াছিলেন, এবং মহাদেন ন্যাখ্যান 
পুর্নক পার্ধতীকে তাহার সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত যাহা কহিয়াছিলেন, আমি 
যথামতি সেই উমা-শম্ভু-সংবাদ তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, যে সময়ে যে 
কারণে এইরূপ হইয়াছিল, হে মুনিবর! তাহা শ্রধণ কর, তাহা শ্রবণ করিলে, 
তোমার বিষাদ মিটিয়। যাইহে ।* 
ক্রমশঃ 
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*৭* * রাম নাম কর অমিত প্রভাবা সস্ত পুরাণ উপনিষদ গাবা ॥ 
সম্তত জপত শস্তু অধিনাশী শিব ভগবান জ্ঞান গুণরাশী। 
আকর চারিজীব জগ অহ্হী কাশী মরত পরম পদলহরী ॥ 
সোপি নাম মহিম। মুনিরায়া শিব উপর্দশ করত করি দায়!। 
রাম কৌন প্রত পুঁছো তোহী কহছু বুঝ|য় কপানিধি মোহী ॥ 
এক রাম অবধেশকুমারা ঘিনকর রচিত বিদ্িত সংসাবা। 
নারীবিরহ ভ্ুখ সহছেউ অপার ভয়উ রোধরণ রাবণ মারা ॥ 
প্রভূ সোই রাম কি অপর কোউ, জাহি জপত ত্রিপুরারি। 
সত্য ধাম সর্বজ্ঞ তুম্‌, কহছু বিবেক খিচারি ॥ 

রামভত্ত তুম মন ক্রম বাণী চতুরাই তুম্হারি মৈ জানী। 

চাহে! স্থনা রামগুণ গুট। কীন্ছে! প্রশ্ন মনহু অতিমূঢ়। ॥ 
রামকথা শশি কিরণসমান! সম্তচকোর করহি তেহি পান]। 
ধর সেই সংশয় কীন্হ ভবানী মহাদেব তব কহ! বখানী ॥% 
তুলসী দাস কৃত রামায়ণ 
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অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী। 


বনব।স পর্ব । 


৯ম অন্যান । 
বাঁলক বৃদ্ধ বিহাই গৃহ, লগে লোক সব সাথ । 
তমস! তীর নিবাস কিয়, প্রথম দিবস রথুনাথ ॥ তুসলীদাস । 
জগৎকে এ শিক্ষা আর কে দিয়াছে কে দিতে পারে? সংসার মায়াকে 
পদদলিত করিতে আর কে পারে? শ্ীভগবান দেখাইতেছেন সংস।রে মানুষকে 
এইরূপে থাকিতে হইবে । এই মুহুর্তে রাজরাজোশ্বর পরমুহ্র্তেই বাকল পাঁরয়া 
ভিখারী । সকল অবস্থার জন্য মানুষকে সর্বদ। প্রস্তত থাকিতে হইবে । সমস্তই 
অসার--একটি মাত্র সার বস্ক ভিন্ন গ্রাহা করিবার কিছুই নাই । তীভারই ভন্ 
কর্তব্য কর্ম । রাজ্য আদিল তাহাতেও হর্ষ নাই-_গেল তাহাতেও বিচলিত 
হওয়া নাই । 
রথ শ্রীভগবানকে লইয়া ছুটিয়।ছে। বে রাঙ্গপথ বর্তমান সময়েও যায়" 
জাঁবাদ কালীবাড়ী হইতে নন্দী গ্রাম, তমস!-__শেষে প্রয়াগ পর্যন্ত নিস্তুত___সেই 
রাজপথ ধরিয়া! রথ ভ্রুতবেগে ছুটিল। অযোধ্যার নরনারী সীতারাম লক্ষণকে 
দেখিবার জন্য আর একটি বার শেস দেখা দেখিবার জন্য রাজপথের তই ধারে 
একত্রিত হইয়াছে- দেখিতে দেখিতে রথ লোক সঙ্ঘ পার হইল-_-আর যাহার। 
সমর্থ তাহারা রথের পশ্চাৎ ছুটিল-_য!ভারা অসমর্থ_তাহাঁরা কি করিল? চক্ষু 
জলে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে-কেহ হাহাকার করিতেছে--কেহ বা যেন 
এইভাবে বলিতেছে_- 
অপরাধ মহশ্রাণি, ক্রিয়স্তেহহনি শং ময়া। 
দ[সোহয়ং ইতি মাং মত্বা ক্ষমন্ত পরমেশ্বর ॥ 
অন্যথা শরণং নাস্তি ত্বমেব শরণং মম । 
তন্মাৎ কারুণ্যভাবেন রক্ষ মাং পরমেশ্বর ॥ 
আহ।! দিবারাত্র সহশ্র সহস্র অপরাধ করিতেছি । তথাপি প্রভু আমি 
দাস এই জীনিয়া আমাকে ক্ষমা কর। নতুবা আমার দীাড়াইবার স্থান নাই 
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তুমিই আমার আশ্রয়। -হে পরমেশ্বর তুমি অপার দয়ার সাগর। আমায় 
নুক্ষা,কর। 

রথ জছুটিল আর কেহই ত সঙ্গ ছাড়িল না। রাজা রাণী ফিরিয়াছেন কিন্ত 
অধোধ্যাবাসী প্রায় সকলেই রথ চিহ্ন ধরিয়া সীতার।ম লক্ষ্মণের পশ্চাৎ ছুটিল । 
রথ ত আর দেখা যায় না কিন্তু নকলে যেন দেখিতেছে বিদ্যুৎ জড়িত নব জলধর 
চুটিগু! চলিয়াছে। হৃদয়ের মূর্তি বাহিরে আয়! সর্বব্যাপী সব্বকালে সর্বব্যাপী 
থাকিয়াও নরাকার মৃি ধরিয়া! ব্রতবেগে সরিয়া যায় মালুম অবশ হইয়া পশ্চ- 
দ্ধাবন করিবে না ত আর কিকরিবে? এই কার্ধ্য বুঝি শ্রীভগধানের সাধা। 
পরবারে আপিয়াও বৃন্দাবনে গোপ গোপীদিগকে এই ভ।বে কীদাইতে কাদাইতে 
পশ্চাৎ ছুটাইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝি মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়? 
(তিনি যে মঙ্গলময়। 

সকলেই রামে মনুরক্তর- সকলেই বনবাসের জন্ত রামের অনুগমন করিতে 
লাগিল। অমাতাগণ বলপুর্বক রান! দশরথ ও তৎপরিবাঁর বর্গকে ফিরাইয়! 
লইয়! গেল কিন্ধু পৌরব্র্গ ফিরিল ন1-র।মের রগের অনুগমন করিতে লাগিল। 
সর্বগুণ সম্পন্ন শ্রীরামচন্ত্র অযোধ্যাবাসী পুরুষগণের নিকট পূর্ণচন্দ্রের মত প্রিয় 
ছিলেন। কতবার তাহার! রামচন্দ্রকে প্রতিনিবৃন্ত হইতে বলিল রাম কিন্তু 
পিতৃত্য পালনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া! কিছুতেই ফিরিলেন না । রামচন্দ্র রথ হইতে 
পুর সদৃশ প্রঙ্জাবর্গের উপর সন্নেহ দৃষ্টিপাত পূর্বক বলিতে ছিলেন হে অষোধ্যা- 
বাসিগণ-- 

দ্য] গ্রীতিব হুমানশ্চ মধযাযোধ্যানিবাসিনাম্‌। 
মত্প্রিয়ার্থং বিশেষেণ ভরতে সা! বিধীয়তাম্‌ ॥% 

তোমব!| আমাকে যেরূপ প্রীতি ও বহুমান্ত করিয়া থাক-_-আমার প্রিয় হইব।র 
জন্য ভরতকেও তদপেক্ষা অধিক করিও। কল্যাণ চারিত্র কৈকেয়ী__আনন 
বঙ্ধন ভরত যথাষথ ভাবে তোমাদের প্রিয়কর ও ঠিতকর কাধ্য করিবে । ভরত 
বয়সে বালক কিন্তু জ্ঞান বৃক্ষ, অতিশয় বীর্যযশালী কিন্তু মৃদু-স্বভাব তিনি তোমাদের 
অনুরূপ ভর্ত। ও তয়ত্রাতা হইবেন । রাজার যে সমস্ত গুণ থাক। উচিত যুবরাজ 
ভরতে তাহ! আম! অপেক্ষা অধিক আছে ইহা আমি দেখিয়াছি সেই জন্ত ভরতে 
তোমাদের গ্রীতি অধিক হওয়া উচিত আর রাজাজ্ঞ! পালন করা তোমাদের অবশ্ঠ 
কর্তব্য। ভরত এখন মহারাজ! ; আমি বনবাসে গমন করিলে যাহাতে এই 


৫২৬  উত্দব। 


মহারাজের কোন সম্তাপ ন! হয় তাহাই তোমাদের কর! উচিত, আর ইহতেই 
তোমর! আমার প্রিয় কার্ধ্য সম্পাদন করিলে। 
যথা যথ! দাশরথি ধর্শ মেবাঁশিতোইভবৎ। 
» তথা তথা প্রকৃতয়ো! রামং পতি মকাময়ৎ ॥ 
দাশরথি যতই রাজবাক্য পরিপালনরূপ ধর্ম আশ্রয় করিতে লাগিলেন এজা- 
বর্গ ততই তীাহাকেই পতি কামনা করিতে লাগিল। রাম লক্ষণের সহিত যেন 
সেই অশ্রুজলপূর্ণ দীন পুরবাশীঞ্জন সমূহকে আপন গুণ দ্বার! বদ্ধ করিয়া আকর্ষণ 
করিতে লাগিলেন । 
তখন ত্রিবিধ বুদ্ধ__বয়োবৃদ্ধ। জ্ঞানবৃদ্ধ, তপোবুদ্ধ ছিজগণের মধ্য ধাহার 
অতি বৃদ্ধ--পশ্চাত্ধাবনে অশক্ত তাহারা বাদ্ধক্য নিবন্ধন শিরঃ কম্পন করিতে 
করিতে দূর হইতে অশ্বগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন হে উত্তম জাতীয় 
অশ্বগণ তোমর! র'মকে দ্রতবেগে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছ, আর যাইও না_ 
প্রতি নিবৃত্ত হও, ব্রাহ্মণ যান্ধা অতিক্রম করিও না--যাহাতে রানের স্থিত হল 
তাহাই কর। 
কর্ণবন্তি হি ভূতানি বিশেষেণ তৃরঙ্গমাঃ | 
বুয়ং তন্মানিবর্তধব* যাচ.নাং প্রতিবেদি তা ॥ 
সকল প্রাণীই কর্ণবন্ত বিশেষতঃ অশ্বগণ। অতএব আমানের প্রার্থনা অবগত 
হইয়া তোমর! নিবৃত্ত হও. বধির হইয়া ছুটিও ন1। রাম বিশুদ্ধাত্মা, বীর, দৃঢ়ভাবে 
গুভরত পালন পরায়ণ-__ধন্দতঃ রামকে নগর হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়া 
তোমাদের উচিত নহে, প্রত্যুত নগরের ভিতরে লইয়া আপাই উচিত। 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ এই তাবে আর্ত হইয়! প্রলাপ বাক্য বলিতে লাগিলেন-- 
রাম ইহা! দেখিলেন এবং সহসা রথ হুইতে অবতরণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সীতা 
ও লক্ষ্মণ অবতরণ করিলেন । 
বমপরায়ণ রাম তখন সীতাও লক্ষণের সহিত ধীর পদে অরণ্যের দিকে গমন 
করিতে লাগিলেন। দয়া-চক্ষু শ্রীভগবান সর্বদা সঙ্জন-বৎসল। ব্রাক্ষণগণকে 
পদব্রজে আমিতে দেখিয়া দ্রুতগামী রথ দ্বার তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে 
পারিলেন না । এই সময়ে ভগবানের কমল নয়নে কোন্‌ ভাব ফুটিয়। উঠিরা ছিল-_ 
ব্রঙ্ষণগণের সহিত মিলিত হইবার জন্ত রথাবতরণে ভগবানের আকার গকারে 
কোন ভাব থেলিতে ছিল তাহ! তত ধ্যানের বিষয় । 


অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী। ৫২৭ 


» রামকে পদব্রজে ধীরে ধীরে গমন করিতে দেখিয়। দ্বিজগণ অত্যন্ত সম্তপ্ত 
হয়৷ ব্যাকুল চিন্তে বলিতে লাগিলেন “বৎস! বেদ রক্ষক ব্রঙ্গনিষ্ঠ ব্রাঙ্গণেরা 
গ্লকলেই তোমার 'অন্ুগমন করিতেছেন-__মঅগ্নি সমুদায় ও বিপ্রস্কন্ধে অধিরূঢ হইয়! 
ভোর অন্কগামী হইয়াছেন । আমাদের বাঁজপেয় ষজ্ঞ ল্ধ ছত্র সকল দর্শন কর। 
* “জলাত্যয়ে মেঘানিব” জল ফুরাইলে শরৎ কালীন মেথের ন্যায় ইহার! আমাদের 
পশ্চাতে আসিতেছে । তুমি ছত্র পাও নাই-যখন হৃর্্য কিরণে তাঁপ পাইবে তখন 
ইহা দ্বারা তোমার ছায়! দান করিব। আমাদের ষে বুদ্ধি বেদমন্ত্ান্ুসারিণী-_ 
বেদাভাসান্ুসরণশীলা আমরা তোমার জন্য তাহ] বনবাসে নিয়োগ করিলাম। 
“বেদ যে নঃ পরং ধনম্” যে বেদ আমাদের পরম ধন সেই বেদ সততই আমাদের 
হৃদয়ে রহিয়াছেন। আমাদের সহধর্মিণী সকল স্ব স্ব চরিত্র দ্বার অভিরক্ষিত হইয়া 
গুহে বাস করিবেন । যখন আমরা তোমাঁর অনু্গমনে দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছি, তখন 
অরণ্য গমনে অন্ুুপপত্তি আর কি হইবে? কিন্ত দেখ, তুমি যদি আমাদের 
বাক্য উপেক্ষা করিয়া ধর্ম নিরপেক্ষ হও তবে বল দেখি ধর্ম পথে অবস্থান আর 
কে করিবে? আমর! আমাদের এই হংসবতশুক্রকেশশোভিত মস্তক সাষ্টা 
প্রণামে ধূলি লুগ্িত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি--তুমি ঈশ্বর_-তুমি আমাদেরও 
প্রণম্য আরও প্রাজ্ঞো খিষ্ংশত্বেন নতৌ ন দোষঃ৮*-রাজ। পিফুণর অংশ বলিয়। 
প্রণামে দোষ নাই--আমর! প্রণাম করিয়!ই প্রার্থন। করিতেছি তুমি বনগমনে 
নিবৃত্ত হও। যে সমস্ত ব্রাহ্গণ এখানে সমাগত হইয়াছেন তাহাদের অনেকেই যজ্ঞ 
আরম্ত করিয়াছেন-_বৎস ইহাদের যক্ঞ সমাপ্তি তুমি নিবৃন্ত না হইলে হইবে না। 


ভক্ভিমন্তীহ ভূতান জঙ্গমাজলগমানি চ। 
যাচমানেষু তেষু ত্বং ভক্তিং তক্তেষু দশয় ॥ 


ইগলোকের স্থাবর জঙ্গম সমস্ত প্রাণীই তোমাকে ভক্তি করে--গুধু আমরাই 
যে তোমাকে প্রার্থন করিতেছি তাহা নহে-_সকলেই প্রার্থন। করিতেছে-_তুমি 
নিবৃত্ত হও-_ভক্তের প্রতি স্সেহ প্রদর্শন কর। এ দেখ--এ অতুযুচ্চ বুক্ষ সকল 
ভূগভ. মূলবন্ধ বলয়! গতি শক্তি রহিত হইয়া রহিয়াছে, উহার তোমার অন্কগামী 
হইতে ন! পারিয়া বাষু বেগজ শাথ চালন শব্দে যেন রোপন করিতে করিতে 
তোমাকে নিবারণ করিতেছে । এ দেখ পক্ষী নকল আহারান্বেষণে নিশ্টে্ 
হইয়া বৃক্ষের শাখায় নিম্পন্দ দেহে উপবেশন করিয়! প্রার্থনা করিতেছে, তুমি 
সর্বভূতের উপরে অনুকম্পা প্রদর্শন কর--বনগমনে নিবৃত্ত হও। 


৫২৮ উত্সব । 


রামের বনগমন নিবৃত্তি জন্থ ব্র।ঙ্ষণের! এইরূপ বলিতেছেন এমন সময়ে অদৃবে 
তমসা নদীও যেন রামকে নিবারণ করত পারদৃশ্ঠমানা হইলেন। সুমন্ত্র তপন 
পরিশ্রাস্ত অশ্বগণকে রথ হইতে বিমুক্ত করিলেন, তাহাদের শ্রম দূর করিবার জন্ত 
ভূমিতলে বিলুন্ঠিত করাইলেন। অশ্বগণকে জলপান করাইয়! সান, করলেন 
এখং তমসা তীরভূমির নিকটে তৃণভক্গণ করাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্ণগণ দূরে-- 
ভগবান কিন্তু আর অযোধ্যা মুখে ফিরিলেন না। চতুর্দশ বৎসরের মধ্যে 
কখনও একপদও প্রত্যাবর্তন করিলেন না। ইহাই তাহার বনবাসের প্রতিজ্ঞা । 
বাম ধীরে ধীরে চলিলেন আর ব্রাঙ্ণগণ দ্রুতপদে আসিয়। মিলিত হইলেন। 
সকলে তমস| তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 


২ জধ্যায্্র। 
বনবাসে-_ প্রথম নিশা |. 


“রম চরণ পঙ্ছজ প্রি জিন হী, বিষয় ভোগ বশ করহি' কি তিন্ইশ 
“করুণাময় রথুনাথ গু |ই, বেশী পাইয়ে পীর পরাই |” 

“আরাম পাদপদ্ম ধার প্রিয়। বিষয় ভোগ কি তার ভাল লাগে?” রঘুপতি 
অত্যন্ত করুণাময়, পরের যাতনায় বড়ই ছুঃখ বোধ করিলেন। তুলসীদাস 
দেখিলেই কি দেখা হয়? না_যে দেখায় শোক তাপ সমস্ত দূর হয়, যে দেখায় 
সমস্ত পাপক্ষয় হয়, যে দেখার মন প্রাণ শান্ত হইয়৷ জ্ঞাতসারে স্বরূপে ডুবিয়া 
যায়__সে দেখ শুধু চক্ষের দেখায় হয়ন1? অজ্ঞুন ত শ্রীভগবানের সখ!-কত 
দেখিয়াছিলেন--কত সঙ্গ করিয়াছিলেন তথাপি অন্জুনের শোক মোহ দূর 
করিতে শ্রীভগবানকে কতই করিতে হইয়াছিল-_তথাপি অভিমন্তযুর শোকে 
অজ্ঞুন হত চেতন হইয়ছিলেন, শ্রীমুখ হইতে তত্ব কথা সম্পূর্ণভাবে শুনিয়াও 
অন্থগীতায় বলিয়াছিলেন---যুদ্ধের প্রাক্কালে কৃষ্ণ ! তুমি আমায় যে সমস্ত উপদেশ, 
দিয়াছিলে-_-আমম সমস্ত ভূলিয়। গিয়াছি: তুমি আবার বল। কৌশল্য| ত রামকে 
গর্ভে ধরিয়াছিলেন _কত বার বক্ষে ধরিয়াছিলেন--কত বার স্তন্ত দিয়াছিলেন 
কত মাদর করিয়।ছিলেন--কতই সেবা করাইয়াছিলেন এই মাতা বলিতেছেন-_- 

্ ল্জ্াত্ব নারায়ণং সাক্ষাৎ কৌশল! প্রিয়বাদ্দিনী ॥ 
ভক্ত্যাগত্য গ্রাসন্নং তং প্রণতা প্রা হষ্টধীঃ ॥ 


অযোধ্যাকাণ্ডে রাণা কৈকেয়ী। ৫২৯ 


রাম ত্বং জগতামাদিরাদিমধ্যন্ত বঞ্জিতঃ | 
পরমাস্মা পরমানন্নঃ পৃর্ণঃ পুরুষ ঈশ্বরঃ |1 
জাতোইসি মে গর্ভগুহে মমপুণ্যাতিবে কতই । 
অবসানে মমাপাগ্ সময়োভুদ্রস্থত্তম | 
নাগ্ঠ।প্য বোধজঃ কৃংদ্দৌ ভববন্ধে! নিবর্ততে ॥ 
ইদানীমপি মে জ্ঞানং ভববন্ধনিবর্তকম্‌। 
যথ সঙ্কেপতো ভূয়ান্তথ। বোধয় মাং বিভে। || ৃ 
ভাবার্থ এই__জানি তুমি নারায়ণ তুমিই জগতের আদি-_আর আদি অস্ত 
মধ্য বজ্জিত তুমি--পরমাস্ম' তুমি _ পরমানন্ন, পূর্ণ, পুরুষ, ঈশ্বর তুমি। আমার 
বহু পুণ্য ফলে আমার গর্ভে জন্মিয়াছ। জর জর্জরিত আমি- রঘুত্তম ! 
আমার শেষ সময় আসিয়া পড়িল- অদ্য পর্য্যন্ত সংসার বন্ধন নিবুত্তি করিতে 
পারে এমন সমগ্রা বোধ আমার জন্মাইলন1। ভববন্ধ নিপ্ভক জ্ঞান যাহাতে 
আমার হয়__সংক্ষি্ত উপদেশ দ্বারা তাহাই করিয়া! দাও । 
তবে ত শুধু দেখায়, গুধ সেবায়, শুধু সখ! হওয়ায় বা মা হওয়ায় বা শাস্ত, 
দহ্য, মধুবাদি হওয়াতেও সব হয় ন-_-আরও কি বাকি থাকে ? দেখা হয় বটে 
কিন্ত কি দেখ! হয়? 
পনৃহং প্রকাশঃ সর্বহ্ত যোগ মায়া সমাবৃতঃ৮ 
নমোগমায়া দ্বারা মাম আমাকে আচ্ছন্ন রাখি সেইগ্ন্য সকলের নিকটে 
আমি প্রকট হইনা। আমি আমার ভক্তের নিকটে আত্মপ্রকাশ করি। 
আমার ষোগমায়া হইতেছে “যে!গো গুণানাং যুক্তর্থউনং |” সৈব মায়া যে।গমায়। 
সত্ব রজঃ স্তম গুণের যে যুক্ত হওয়৷ ভাব-তাহাই মায়া-_ইহাই যোগমায়!। 
অথব। ভগবতো ষঃ »স্কল্পঃ স এব যোগঃ | তদ্বশবন্তিনী যা মায়া স| যোগমায়া। 
অথবা ষঁড়েশ্বর্ষাশালী ভগবানের যে সম্কল্প তাহাই যোগ। সেই সঙ্কল্পের 
বশবর্তিনী যে মায়! তাহাই যোগমায়া। অথবা চিত্ত সমাধিবগ যোগ: ভগবতঃ। 
তত্রুত| মায় যোগমায়া। ভগবানে চিত্ত সম।ধি বা চিত্তবুত্ত নিরোধই যোগ । 
তকৃত। যে মায়া তাহাই যোগমায়। অস্পন্৷ স্বভাব-_সর্বশক্তিশাণী ভগবান্‌ 
যখন শক্তির স্বাভাবিক স্পন্দনে ম্পন্দ স্বভাবে আসিয়া সঙ্কল্প তুলেন--সেই সন্থল্পে 
গুণসমূহ যুক্ত হইয়া স্থষ্টি ব্যাপারে যখন নিযুক্ত হয়_-যদ্ধারা ইহ! হয় তাহাই 
যোগমায়া। ভগবান আপন গ্রক্কৃতি সমূহকে নিরুদ্ধ কাঁরয়া সত্ব রজ স্তমের 


৬৭ 


৫৩৩ উৎ্সব। 


সাম্যাবস্থা হইতে - যখন মায়! সাহাযো সগুণ হয়েন, জীব সাঙ্জেন এবং মৃষ্তি ধরিয়া 
অবতার হয়েন তখনই তান যোগমায়। সাহাযধা গ্রহণ করেন। শ্রতিও 
বছলতেছেন প্নয়ি জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্ততে! নহি” যোগমায়! সান্কাযো" 
জীবভাবও ঈশ্বরাভ।গ গ্রহণ-_ ইহা কলিত মাত্র। কল্পনা সাহায্যেই ইহা! হয় 
বস্ততঃ তিনি, আপনি আপানই সর্বদা থাকেন। মিথা! মায়া না সঙ্কলে তিনি 
বু হওয়া মত হয়েন। তিনি সর্ধদাই আপনি--আপনি। সঙ্কল্প ভামিলে 
সেই সঙ্কল্পই নানাভাবে যেন তাহাকে আচ্ছাদিত করে। এই যোগমাম্মার 
প্রভাবে-মভ্ামায়া প্রভাবতঃ _মানুষ তাহাকে চিনিতে পারেনা না পারিয়া_ 
শোক মোহে, ক্ষুধা তৃষ্ণায় জর! মরণে সর্বদ! মিথা। তরঙ্গে উন্মত্জিত নিমজ্জিত 
হইয়া হাহাকার করে। ভগবানকে দেখিতে হইলে ট্রাহার শরণাপন্ন হইতেই 
হইবে। *মামেব যে প্রপদ্ধন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে” শরণাপন্ন হওয়! ভিন্ন 
মায়াকে অতিক্রম করিবার অন্ত পথ নাই। শরণাপন্ন হওয়।ই ভক্তি করা। 
ভুক্তি করা হইতেছে আজ্ঞাপালনরূপ কশ্ম করিতে চেষ্টা করা । ক্রম হইতেছে 
প্রথমেই শ্রীভগবান্‌ কিরূপ, কোথাকস থাকেন__তীহার স্বরূপ কি, তাহার কর্ন 
কি, তাহার গুণ কি কি, তাহার রূপ কিরূপ এই সমস্ত শুনিতে হয়, 
শুনিতে শুনিতে তিনি যে ণগতিভ্রর্ভা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাস: শরণং ্ুহ্ৃৎ» 
তিনি ষে সর্বসুঞ্ভের সুজ “সুহবদ্ং সর্বসভৃতানাং” এই শিশ্বান হয়-_-তথন 
তাহার আজ্ঞাপালন-রুপ নিত্যকম্ে 5 হয়, তখন তাহাকে না জানাইয়া কোন 
কিছু করিতে পারা যায় না--তথাপ প্রকৃতির তাড়নায় মানুষ যখন উহাকে 
ভলিয়। নান। প্রকারে মআপর।ধা হইয়। যায়, জানিয়া শুনিয়াও নানাপ্রকার পাপ 
করিয়া ফেলে তখন কাতর হুইয়া তাহার নিকটেই জানাইতে হয়, তাহার কাছেই 
ক্ষম। প্রার্থন। করিতে হয়, ক্ষম। সার তিনি, করণাবৰরুণালর তিনি, মন্ত্রমুতিতে, 
গুরুমুন্তিতে, ইষ্টমর্ঠিতে আশ্বাস দিয়া সকল দোষ ক্ষমা]! করিয়া নির্মল করিয়া 
“তবান্মি” বাথ] করিতে বলেন । এই ভাবে চিন্তকে শুদ্ধ করিয়া লইয়া তিনিই 
দেখাইয়া দেন সেইই তুমি- তোমার ৈতন্তই আমি । এই যে তিনিই আমি. 
ইহাই জ্ঞান । এই জ্ঞানে ছুঃখ নিবৃন্তি, পরমানন্দ প্রাপ্তি। আহা ! পুনঃ পুনঃ চেষ্টা 
করিয়াও মানুষ যখন পারে না-_ন।পারিয়! আপনার স্বরূপ সেই ভগবানকে ভাবন! 
কুরিয়৷ বলে "আমার চৈতন্ত আমার দেবতা--এইত আ'মম-আমিত পুর্ণ-_ পূর্ণ হইয়া 
একি ইচ্ছ্! করিতেছি একি ভাবিতেছি--একি করিতেছি তথন শাস্তি পায়--তথন 
পূর্ব পূর্ব কর্ম স্মরণ করিয়! "দাসোহস্মি” হুইয়া_-তোমার আমি হইয়।_-ভগবানের 
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বর্ম ভিন্ন__কাখাদির কর্ম আর করে না_না করিয়া আবার নিশ্চল হইয়া 
পুর্ণ হইয়া অবস্থান করে। তাই ত বলিতেনছ_-দেখার জন্য ও স।ধনা করা চাই । 

তাকেই, ঠিক দেখা হয়--সেই দেখায় ভরিত হওয়া হয়__তাহা আর ফুরাইয়া যায় 
না, আর অপ্ুর্ণ হওয়া হয় না। 

* শ্রীভগবান তমসা তীরে আদিলেন। তমসাও উদ্বেদিত হইয়া উঠিল। 
হায়! তমপার ভাগ্য! দুঃখরাশি পরিবেষ্টিত আনন্দ । আরও একবার 
দ্বারদীশবর্ষের জন্ত এইরূপ হইয়াছিল। তমসাতীরে ভগবান বান্দীকি ধাহাকে 
আশ্রর দিয়াছিলেন তাহাকে পাইয়াও এইরূপ হইয়াছিল । 

প্রধনও যে রাজপথ নন্দীগ্রাম হইয়া তমসাতীর পর্ষাস্ত আ'সয়াছে এখন 
হইতে যে রাজপথ--ভগবান ভরদ্বাজের আশ্রম পার ভইয়া প্রয়াগ পন্)স্ু আমিরংছে 
এই কি সেই ভ্রেতাব পথ--যে পথে শ্রীভগবান আপসিয়াছেলছেন 2 কে ললিবে 
সেই এই কিনা? কে জানে পথেই বাকি আছে-কেনই বা প্রাণ এই পথে 
লুষ্ঠিত হইয়!-_-এই পথের ধুলিকণ! শিরঃ প্রতি মর্ব গাজর মাথিয়া পন্ঠ হইতে 
চায়। আঠা! শ্রীভগবান যে এই পথে গিয়াছিলেন। নি 
রাঘব রমণীয় তমসাতীরে উপবেশন করিলেন-_করিয়। সীতার দিকে চাতিয়া 
তির বলিতে লাগিলেন__ 
ইয়মছ্া নিশাপূর্ববা সৌমিত্রে প্রহিতা বনম্‌। 
ব্নবাসস্ত ভদ্রন্তে ন চোৎ কঠ্টাতু মহসি ॥ 
সৌমিত্রে ! বনবাসের প্রথম রাত্রি এই আজ উপস্থিত হইল । ভালই 
হউক। তুমি অযোধ্যা পুরীর কথা! স্মরণ করিয়া! উৎ্কণ্ঠিত হইও না। 
মস তীরে বনরাদি । রাম বলিতে লাগিলেন দেখ লক্ষ্মণ এই সন্ধ্যাকালে 
কানন সমূহে পক্ষিগণ ও মুগ্গণ আপন আপন 'অ।লয়ে নিলীন হইতেছে, ইহাদের 
অন্তর্লান শব্দ ব্যাপ্ত এই শুন্ত কানন সমূহ যেন রোদন করিতেছে । আমা দগকে 
দেখিয়! ইহারাও ধেন খিন্ন হইয়! অপস্থান করিতেছে, আজ হইতে আমার পিতার 
রাজধানী 'অবোধ্যা নগরীর জ্ী-পুরুষগণ আমাদের বনবাদ জন্য নিশ্চয়ই শোক 
কুরিবে। তাহার! সকলেই বহুগুণে রাজার, আমার, তোমার ও ভরত শঞ্দ্পের 
অন্ুরক্ত। পিতার জন্ত ও যশস্বিনী মাতার জন্ত আমার ক্লেশ হইতেছে) 
তাহার! মুহুমুছঃ আমাদের জন্য কাদিয় ক।দিয়া অন্ধ না হইয়। যান তবেই মঙগতু। , 
ভরত কিন্তু ধর্ম।স্স।সে আমার পিতা মতাকে ধর্মার্থকাম-যুক্ত বাকো ূ 
আশ্বাদিত করিবে। ভরতের সেই অক্র,রতা_লেই অমায়িক ভাব স্মরণ 
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করিলে পিতা মাতার জন্ত কষ্ট হয় না। নরব্যাস্্র! তু্ধি আমার অনুগমন করিয়া 
ভালই করিয়াছ নতুব৷ জ।নকীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত আমাকে অন্তের সাহাধ্য 
লইতে হইত। আজকার এই রাত্রি জলপান করিয়াই থাবিক। এখানে ব্য যু্মূলৎ 
যথেষ্টই আছে তথাপি ইহাই আম।র অভিরুচি। পরে রাম সুমন্ত্রকে  অশ্বগণের ্‌ 
প্রতি সাবধান হইতে বলিলেন। দেখিতে দেখিতে হৃর্ধাদেবের অস্তসময় সমুপাঞ্চত 
হইল। স্ুমন্ত্র অশ্বগণকে যথ।যোগ্ায বন্ধন করিয়া, এবং সন্ুখে প্রভূত ঘাস 
রাখিয়৷ রামের নিকটে আসিলেন। 
উপ|স্ত তু শিবাং সন্ধ্যাং দৃষ্টা রাত্রিমুপস্থিতাম্‌। 
রামস্ত শয়নং চক্রে হতঃ সৌমিত্রিণ! সহ ॥ | 
রাত্রি আদিতেছে দেখিয়! স্্মন্ত্র হিতকারিণী সন্ধ্যার উপাসনা করি 
লক্ষণের সঠিত রামের শয়নস্থান পরিষ্ক!র করিতে লাগিলেন। শুমপাতীরে বুক্ষপত্র 
দ্বারা] শা প্রস্তুত হইল। রম সীতার সহিত শষায় শয়ন করিলেন। পরিশ্রান্ত 
রদ্ধুনাথকে ভার্ধার সহিত নিদ্রিত দেঁথয়। লক্ষণ সুমন্ত্রকে ভগবানের বহুগুণের 
কথা বলিতে লাগিলেন। গুণ কীর্তণ করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল এবং 
নর্ধ্যদেব গগনে উদ্দিত হইলেন । 
গোকুলবহুল তমসা উপকূলের অনতিদূরে রাম প্রঞ্জাগণের সহিত রজনী 
যাপন করিলেন। প্রভাতে গ্রাত্রোথান করিয়া এনং প্রজাবর্গকে তখন পর্যাস্ত 
নিদ্রাচ্ছন্ন দেখিয়া রাম লক্ষণকে বলিতে লাগিলেন ভ্রাতঃ দেখ প্রজ।গণ গৃহধর্খে 
নিরপেক্ষ হইয়! কেবল আমাদের মুখাপেক্ষী এখনও বৃক্মমুলে নিদ্রায় অভিভূত 
হইয়। আছেন। আমাদিগকে ফিরাইবার জন্য ইহাদের যেরূপ যত্ব দেখ। যাইতেছে 
তাহাতে মনে হয় ইচার প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন তথাপি সঙ্বল্প ত্যাগ 
করিবেন না। এখনও ইহারা নিদ্রিত, আইপ আমর! এই অবসরে রথারোহণ 
পূর্বক নির্ভরে প্রস্থান করি। আর যেন এঁ সমস্ত ইক্ষাকু পুরবাসীর্দিগকে 
আমর জন্ত বৃক্ষ হলে শয়ন করিতে না হয়। 
পৌরা হথ।ঝুকতাদদ,ঃখাদ্রিপ্রমোক্ষ্যা নৃপাত্মজৈ। ৫ 
নতু খলাত্মনা যোজ্য। ছুঃখেন পুরবামিণঃ ॥ 
রাঁজকুমারগণের উচিত পুরবাসীদ্দিগকে তাহাদের আত্মক্ৃত ছঃখ হইতে মুক্ত 
করা কিন্তু তাহাদিগকে মাম্মহুঃখে লিপ্ত কর! কিছুতেই শ্রেয় নহে। 
আপনার পরামর্শ অতি উত্তম__বিলগ্বে কাজ নাই, শীগ্র রথে আরোহণ করুণ-_. 
সাক্ষাৎ ধর্তুল্য রামচন্ত্রকে লক্ষণ এই কথা বলিলেন। তখন নুমন্ত্রকে শীন্র 
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রথ আমিতে বলা হইল রথ আদিল। ভগবান্‌ অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত রথে রাখিয়া, 
সীতা ও লক্ষণের সহিত রথে উঠিয়া! আবর্তবুলা তমদা! অতিক্রম করিলেন । 
পঞ্ষে ভদ্র ও অভয় রাজমর্গে রথ চলিল। কতকদূর গিয়৷ রাম রথ হইতে 
অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রঞ্াবর্গের চিত্তব্ভ্রিমের জন্ত স্থমন্ত্রকে বলিলেন সুমন্ত! 
তুমি রথ লইয়! একাকী উত্তর মুখে গিয়! শীঘ্র ফিরিয়া আইস। যাহাতে পৌর- 
গণ আমার গমনের পথ নির্ণয় করিতে ন! পারে তুমি সাবধান হইয়া! তাহাই 
কর। সারথি তাহাই করিলেন, তখন সকলে আবার রথে আরোহণ করিলেন । 
সুমন্ত্র বন পথে অশ্বগালনা করিলেন। গমন মঙগলার্থ সারথি প্রথমে রথকে 
উত্তরান্তে পাখিলেন, তৎপরে রথ তপোবনের পথে চলিতে লাগিল। ্‌ 


( ক্রমণঃ) 
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স্বুভন্ন গণ 
স্বরাজ 


খ্যাপা তখন তুলদী কাষ্ঠের মাল! ঘুরাইতে ঘুরাইতে রাম রাম জপ করিতেছিল, 
দেশভক্ত ভর্র লোকটা তাহার নিকটস্থ হইয়া! বলিল “ই! মহাশয়, সকলেই 
স্বরাজের জন্ত চেষ্ট। কর্ছেন আর আপনি শুধু নীরবে বসে 'আছেন ? 

খাপ-। না বাবা, আমি শ্বরাজের জন্য, খুব চেষ্টা কর্ছি তবে ফলাফল 
শ্ীভগবানের হাতে ? 
এদেশতক্ত। কৈ আপনি মহাস্মার কোন আদেশইত পালন করেন না কি 
করে স্বরাজের চেষ্টা কচ্ছেন? 

খ্যাপ।। মহাত্মা কি আদেশ করেছেন বাবা? 

দেশতক্ত। তিনি বপেছেন এ দাসত্বের যদি প্রতিবিধান চাও তা'হলে 
অসহযোগী হও, হিংসা! বর্জন কর, অন্পৃগ্ঠতা বর্জন কর, চরক1 কাট, তাত 
বোনে, ইহার দ্বারাই স্বরাজ লাভ কর্তে পার্বে। 

ধ্যাপা। মহাত্মার এ বাণী প্রচারের পুর্ব হইতেই আমি স্বরাজ লাভের 
ভন্ত শী উপ!য়ই অবলম্বন করেছি। ছদ্মবেশী অনস্ত কোটি ব্রহ্ধাণ্ডের সম্রাট 


৫৩৪ উত্সব । 


শ্রীপুর স্বরাজ লাভের জন্য ঠিক & আদেশ গুলিই করেছেন, আমি তখন হইতেই 
সে আদেশ পালন করিয়! স্বরাজ লাভের চেষ্টা কর্ছি। 
দেশভক্ত । আপনার কথ ঠিক বুঝলাম না । 
খ্যাপা। আচ্ছ। বুঝিয়ে বলছি । কতদিন হতে যে আমি দাস ভ"য়েছি 
তাহা মনে পড়ে না, দাপথৎ লিখে দিয়ে শুধু দাসত্ব কর্ছি, শুধু তাই কি? একজন 
কার শত শত লোকের শত শত ভাবের শত শত দ্রব্যের দাসত্ব কর্ছি, স্ত্রী পুত্র 
আত্মীয়ম্বজন বন্ধুবান্ধব সকলের দাসত্ব কর্ছি। আমি রাজা এ কথা ভূলে ঙ্গিয়ে 
ক্রীতদাসের মত কুকুরের মত তাদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছি, তাদের হাসি মুখ 
দ্বেখলে রুতার্থ হয়ে যাই একটা মিষ্ট কথ। শুন্লে আপনাকে ধন্ত বলে মনে করি, 
. সারাদিন পরিশ্রম করে, যা! পেলুম তাদের চরণে অকুষ্টিত চিত্তে উৎসর্গ কব্লাম, 
তার বিনিময়ে, আমি পেলাম্‌ দড়ির উপর দড়ি, বাধনের উপর বাঁধন, এই ত গেল 
মানুষের দ।সত্ব। তারপর বাড়ী, ঘর, দ্বার, বাগান, পুকুর, জাম, জুতা, ছাতি, 
'ঘটী, বাটা, থালা, গরু বাছুর ধান, চাল, খড়ঃ সকলের দাস আম, দিন নাই 
রাত নাই লাঠী কারে সকলের পাহারায় নিষুক্ত আছি, সকলের যেন বিনা 
মাহিনার দেহ রক্ষক। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! একদিন দেব মন্দিরের বাহিরে 
জুতা রেখে আরতি দেখ তে গেলাম | ওঃ হরি ! সেখানে জুত| গিয়ে চোক রাঙিয়ে 
বল্লে আমি বাহিরে পড়ে আছি, তুই আরতি দেখছিস্, আয় শীগগীর চলে আয়। 
চেক উদাস ভাবে দেব প্রতিমা! দেখলেও মন জুতার ধ্যান করতে লাগল। কি 
কর্ব জুতার দাস আমি তাড়াতাড়ি জুতার কাছে ছুটে এলাম--সেদিন হতে 
দসত্বে কেমন ত্বণা হ'ল। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় শব্ধ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাচটা 
বিষয়ের দাস কর্ছি। শোত্র ত্বক চক্ষু জিহব। প্বাণ বাক্‌ পাণি পাদ পায়ু উপন্থ 
মন এই একাদশ ইন্্িয়ের দাসত্ব মুহুণ্ত কাল ন। ক'রে থাকৃতে পারি ন।। তারপর 
কাম [ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাতৎসর্ধ্য এদের ত কথাই নাই, এর! পায়ের তলার | 
ফেলে অবিরত পদাথাত করছে । উঃ কি কষ্ট, এই রকম দাসত্ব কুতে করতে 
মনে অত্যন্ত স্বণ! আমিল, ভাবলাম এর কি কোন উপায় হয় না? সম্মুখ দেখি 
শ্রীগুরু-_তার চরণ জড়িয়ে ধর্লাম্‌, বল্লাম ঠাকুর আমার দাসত্ব ঘুচিয়ে দাও, 
আমার একটা উপায় কর। তখন তিনি আদেশ করলেন “অসহযোগী হও৮। 
"নিঃসঙ্গ নিশ্মামে ভূত্ব! যুধাস্ব বিগতজর৮। 

তবে তোমার দাসত্ব ঘু5বে। নেই কথা শুনে আমি চুপি চপিস্ত্রী পুত্র আত্মীয় 

স্বজন ব।ড়ী ঘর টাকাকড়ি রূপ রস গন্ধ চক্ষুকর্ণ নাসিক! কাম ক্রোধ প্রভৃতির সঙ্গে 
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অপহযে/গিতা কর্তে লাগ্‌লাম। তাহাতে অনেক ফল পেলাম । .দেখ, বাবা, 
আমি মহাত্মার আদেশ পালন কচ্ছি কিন! । এই মিত্রবেশী শক্রদের জয় কর্তে 
£হ*ক্লে সহযোগিতা বঙ্জন ছাড়! উপায় নাই, তাই, বাবা, এই মালা নিয়ে রাম 
রাম ক'রৈ'সহযোগিত! বর্জন কর্ছি। 

* তারপর শ্রীগুরু দ্বিতীর আদেশ কর্লেন “অহিংস হও” তুমি সহযোগিতা 
বর্জন কর কিন্তৃতুমি কার হিংসা ক'রো না, দূরে থাক, কাহাঁকে মার্বার চেষ্টা 
করা না, বরং রাম রাম করে মার খাইও, এই অসহযোগিতাতে তোমার পুর্ব 
প্রভুর দল এমন ক্রীতদাসটা যায় দেখে তোমায় ভীষণ আক্রমণ কর্বে, খুব প্রহার 
কর্বে, তুমি কোন রকম গ্রতিকার না ক'রে প'ড়ে পশ্ড়ে মার খাবে আর রাস 
রাম কর্বে, তার! নিজেরাই ক্লান্ত ও প্রহার কর্তে অক্ষম হয়ে পলায়ন কর্বে। * 
হিংস। ত্যাগ কর কেহ তোমার শত্রুতা কর্তে পার্বেন না ূ 


“অহিংস! প্রতিষ্ঠায়।ং তৎসনিধৌ বৈরত্যাগঃ” 
প্রাণ যায় তাহাও স্বীকারে তথাপি অসহযোগিতা অহিংসতা৷ ত্যাগ কর্বে ন।। 
বাবা, আমার কথ। বুঝতে পার্ছ । 
দেশভক্ত। সব হেঁয়ালী ঝকলে বোধ হচ্ছে । | 
খ্য।প। ।- প্রথম সবই হেয়ালী বলে বোধ ভয় পরে সণ সরস হয়। তারপর 
শ্রীগুর আদেশ কর্লেন পমন্পৃণ্য বঞ্জন কর” অর্থাৎ ভেদজ্ঞান নষ্ট করে দাও 
সবই আমি, স্পৃষ্য অস্পৃপ্ত কি বিচার কর্বে ? তুমি সমদশী হও 


“বিছা। বিনয় সম্পন্নে ব্রাঙ্গণে গবি হস্তিনি 
শুনি চৈব শবপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদ শিন5৮ ॥ 


যতদিন পর্য্ত তুমি ব্রাহ্মণ গে। তত কুকুর চণ্ডাল সকলকে এক ন! দেখব 
ভর্তীদিন তোমার রাগদ্ধেষ যাবে না, তুমি সকণের মধ্যে এক আমায় দেখে শান্ত 
হও.। হ1-_তারপর, বাঝ৷, মহাম্স। কি বলেছেন? 
শ. দেশভক্ত | বিদেশী বন্ত্র ত্যাগ কর্তে ও খদ্দর পর্তে বলেছেন। 

খ্যাপা। হই! আমার শ্রাগুর এ কথাই বলেছেন। তুমি তিন থানা খিশেশ্টু 

বস্ত্র পরিধান কর্ছ-স্থুল স্ক্পস ও কারণ শরীর রূপ তিন খানি বিদেশী বস্ত্র ত্যাগ 
না কর্তে পার্লে স্বরাজ লাভ কর্তে পার্বে ন!--তাই এই কাপড় তিন খান 
পোৌঁড়াবার চেষ্ট৷ কর্ছি, ধ্যানের খদ্দর ব্যবহার করতে আরম্ত করে ছি। তারপর 
কি করতে বলেছেন। 


» ৫৩৬ উত্সব । 


দেশভক্ত । নিত্য চরক! চালাতে বলেছেন । 

»খ্যাপা। আমার শ্রীগুরু ও তাই বলেছেন “মনোময় চরকা অনিবার 
চালাও” স্থৃতা কাট। তাই আমি মনোময় চক্রে সংস্কার তুল দিয়ে দামের সুতা &. 
অনিবার কাটতে লাগলাম । প্রথম প্রথম মোট। হয়, খাই হারিয়ে যাঁইণ”ছিড়ে 
যায়, এইরূপ হ'তে লাগল । বেশী দিন সে রকম রহিল ন!। গ্রথমে হৃদয়ে জারপন্ | 
জ্রমধ্যে, শেষে সহগ্রারে গিয়ে চাক! চালাতে আরম্ভ কর্লাম। একদিন দেখি ন! 

গুহা দেশ হতে মস্তক পর্যন্ত লম্বা! খুব বড় এক গাছ! সুতো হয়ে গেছে। কক 
উজ্জ্বল দেখতে! অন্ধকার ধরে যেন আলো জ্বলে উঠল । এত সরু, ধ্যান ন! 
করলে সে সরু ঠিক বোঝা যায় না । ওই যা, খাই হারিয়ে গেল! হা ই! তারপর 
স্ক্তি ন'লতে সেই স্থৃতে৷ জড়াতে লাগলাম সেই সময় মনে হ'ত দুরে ধেন 
বড় ঘণ্ট| বাজছে। ঘণ্টার শব্ধ শুনতুম আর স্থতে! জড়াতুম । ওই খা 
'থাই হারিয়ে গেল। ই! তারপর__ | 
“ক দেশতক্ত | মহাত্ব। তাত বুন্তে বলেছেন। 
0 খ্যাপা। আমিও শ্রীগুরর আদেশে গুহাদেশ হইতে মস্তক পর্যন্ত সেই 
স্থৃতো দিয়ে “প্রেমের তাতে” “ধ্যান” পধদ্দর” বুন্তে আরম্ত কর্লাম। ওই যা খাই 
. হারিয়ে গেল। ই। সেই ধ্যানের মোটা খন্দর যখন পরলাম তখন এমন ঝিঝি 
পোক। ডাকৃতে লাগল শরীরট। যেন অবশ হয়ে--ওই য! খাই হারিয়ে গেল ! ধ্যান 
হ'ল খদ্দর, দিগম্থর হ'ল ব্রহ্মা__সন্ভাব। এই উত্তম নয়? 
আপন ভাবে আপনি হাসে 
আপনি গায় আপনি কাদে 
আপনি আবার যায় গে! ডুবে । 
গ্লঁকেমন বাবা, দেখদেখি আমি স্বরাঞ্জের জন্য চেষ্টা কর্ছি কি না--হা ঝুর। 
তোমরা স্বরাজ পাচ্ছ না কেন? 

দেশভক্ত । “অনুপযুক্ততা* কারণ, বিদেশী দেখায়। 

খ্যাপা। ওই গো বাবা অনুপযুক্ত! বিন্দুট! পার হ”তে পার্লো স্বরাজ” : 

প্র বিন্দুতেই গোলমাল, প্র বিন্দুটা! ভেদ কর্তে পারছি না। 

দেশভক্ত। আপনার কথা আধ্যাত্মিক এখন বুঝতে পার্ছি বগ্রেসে 


যোগ দিলেন না কেন? | 
ক্রমশঠ ... 
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৯. বিদ্ধয়া--দেবতাজ্ঞানেন তজজ্ঞানোৎকর্ষেণ ব্রহ্গজ্ঞানেন চ [ সত্যানন্দঃ ] 
ছভ্ললস্ম, নল দেবতাত্মভাবং প্রাপ্পোতি। তৎহি অমুত মুচ্যতে যদ্দেবত।ত্ম- 
গমস্্ম্‌ ন্‌ আচাধ্যঃ ] 
অমৃত মশ্্ তে-_-অমরত্বং প্রাণ্পোতি [ ভাস্করানন্দঃ ] 
রঃ অমুতং__মোক্ষং [ উবটাচার্ষ্যঃ ] 
অমৃতং- বঙ্গাত্মত্বং প্রাঞ্জোতি স এব ভবতীত্যর্থঃ [ শঙ্করানন্দঃ ] 
* অমুতং--মোক্ষং প্রাপ্পোতি | উক্ত হি শ্রীগীতায়াং ভগবতা-- 
যৎসাংখ্যৈঃ গ্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌ যোগৈরপি গম্যতে। 
একং সাংখ্যং চ যোগং চ ষঃ পশ্যতি স পশ্ঠতি ॥ 
_ সাংখ্য যোগশব্দৌ ্ঞানকর্খ্পরৌ- অনস্তাচাাঃ ] 





সস ই রা রর, পলা. এ 





গস 





দা তু জ্ঞান কর্ম্ণণে।রেব সমুচ্য়ো নতু তজ জ্ঞানয়ে৷ শুদোপাযোপের শব 
বিহায়াহত্বজ্ঞান শব্দস্থলে চ দেবভান্ঞান মিতি শব্দং পঠিত্বা-আভূত সংপ্লনং স্থান 
মযৃতত্বং হি ভাব্যত ইতি স্তায়েন অমৃতং ব্রন্পোক মিতি ব্যাকুর্ধযাৎ [ শঙ্করানন্দঃ ] 
দ্বিবিধং তৎ পরং ব্রহ্ম সগুণং নিগু ণাত্মকম্‌। 
নিগুণং বাস্তবং ব্রহ্ম নগুণং পরিকল্পিতম্‌ ॥ 
কর্ম বিছ্যাং চৈকীকৃত্য যস্তদ্েদেভয়ং বুধঃ | 
মৃত্যুং তীত্ব? কর্মণাতু বিদ্যয়াইমৃতমঞ্্তে ॥ 
হিরণ্যগর্ভমাত্মানং ব্রহ্মলোকনিবাসিনম্। 
তং প্রাপ্য তেন সাধ” তু পরংব্রহ্গাধিগচ্ছতি ॥ [ ব্রহ্মানন্দঃ ] 











শশী 


বিদ্ধ! অর্থাৎ দেবতাজ্ঞান এবং কর্ম, যে এই উভয়ই একত্রে এক পুরুষের 
অনুষ্ঠেয় ইহ। জানে সে ব্যক্তি বৈদিক কর্ম্ম দ্বারা স্বাভাবিক কর্মও স্বাভাবিক 
জানরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়। দেবতাজ্ঞান দ্বার অমরত্ব প্রাপ্ত হয়_- 
রান আত্মভাবে প্রাপ্ত হয় ॥ ১১ 











স্৯প- 


০ আপ পাপ এ+ সপ 








মুমুক্ষ-_(১) দেবত। জ্ঞান নাই শুধু কম্মানুষ্ঠটানই করিয়া যায় এইরূপ জ্ঞান 
শৃন্ত কর্ম মানুষকে অধোযোনিতে লইয়া যায় _শ্রুতি জ্ঞানশূন্য কর্মানুষ্ঠটানের 
নিন্দ! করেন। 
. (২) বেদ বিহিত কোন কর্মানুষ্ঠান কর! নাই শুধু দেবতার সম্বন্ধে বহু 
কথ! আলোচন! করে, করিয়া দেবতাকে জানিতে ব্যস্ত থাকে এইরূপ কর্ম শৃল্ট 
এ ৃ 


১৩৪ ঈশাবাহ্যোপনিষ্দ । 


জ্ঞানী আরও অধোযোনিতে গমন করে- শ্রাত এই কর্মশূন্ত ভ্ঞানেরও নিন্দাঁ 
করিলেন। ূ 
(৩) জ্ঞান শূন্ কন্ম ও কর্ম শূগ্ঠ জ্ঞান বর্জন করিয়া শ্রুতি বলিত্যছেন হ 
দেবত। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বেদে বিহিত কর্ম করিয়! চল যাহার! কর্মীপ্বী ভক্ত 
তাহারা ত এই ভাবেই চলিবে ? 

শ্ররতি_ই।। এখন বল প্রকৃত ভাবে কর্ম করিলে কি হয়? 

মুমুক্ষু -দেবত] চিন্তার সঙ্গে ধিনি বেদ বিহিত কর্ম করেন তিনি বেদ বিভ্রিত 
কর্ম দ্বারা স্বভাবিক কন্ম ত্যাগ করিতে পারেন। স্বাভাবক কনম্ম যখন আর 
রাগ দ্বেষে চিন্তকে কলুষত করিতে পারে না তখন চিত্ত শুদ্ধি হয়। মানুষের 
মধ্যে স্বাভাবিক কর্ম ও স্বাভাবিক স্তান আছে। কিন্তু এই স্বাভাবিক জ্ঞান ও 
কর্ম অশুদ্ধ। ইহ! যখন শুদ্ধ হয় তখন মানুষ অমরত্ব লাভ করে। 

আতি-জ্ঞান ও কর্মের সমকালে অনুষ্ঠান করিতে করিতে অবি্তা বা কর্ম 
দ্বার! মৃত্য অতিক্রম কর! যায় এবং দেবত। চিন্তারূপ বিদ্ধ দ্বার! অমরত্ব লাভ হয়। 
এই অমরত্ব কিরূপ তাহা কি বুঝিয়াছ? 

সুমুক্ষু _মা! “সেই আমি” ইহার অন্ুভবই জ্ঞান। জ্ঞানীর অমরত্ব যাহ! 
তাহাতে প্রাণের উতক্রমণ হয় না এইখানেই ব্রহ্মভাবে স্থিত লাভ জ্ঞানীর 
হয়। কিন্তু কর্নার অমরত্ব এরূপ নহে। কন্মীর অমরত্ব হইতেছে দেবতাগণের 
অমরত্ব । দেবতাগণের অমরত্ব প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থিতি। কিন্তু জ্ঞানীর অমরত্ব 
অনন্ত অনন্ত কালের জন্ত ব্রন্মভাবে স্থিতি । জ্ঞানযুক্ত কর্মী মৃত্যুর পরে ব্রঙ্গ 
লোকে গমন করেন, সেখানে ব্রহ্মার সহিত কল্পান্তে মুক্তি লাভ করেন। 

শ্রুতি-_-যাহ! বলিলে তাহার প্রমাণ দিতে পার ? 

মুমুক্ষু জ্ঞানীর মুক্তি সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন “ল নব্ম দাব্ছা তন্ল্গালন্নি 
নুক্ইন বলমবন্ীঅন্নী” জ্ঞানীর প্রাণের উতক্রমণ হয় ন।-_এইখানে ব্রঙ্গে লীন 
হইয়া যায়__জ্ঞানী বঙ্গ্বরূপে স্থিতি লাভ করেন। আর কন্মার সন্বন্ধে পুরাণ 
বলেন__ ৃঁ ৫ র্‌ 

"আুত সংগ্লবং স্থানং অমৃতত্বং হি ভাষ্যতে” অর্থাৎ প্রলয় পর্য্যন্ত যে 
অবস্থিতি তাহাকেই অমৃতত্ব বলে। ইহাই দেবভাব প্রাপ্তি । 

শ্রুতি-_কর্মীর গতি সম্বন্ধে শ্রুতি কি বলেন? 

সুসুক্ষ-_ছান্দোগ্য শ্রুতি কন্্সার গতি দেখাইয়াছেন। ষে কর্মী পথচান্সি 
বিছ্য। জানিয়। অগ্নিহোত্র যক্ঞে আহুতি প্রদান করেন মৃত্যুর পরে ইহার যে গতি 


২ সিকিগা রি 
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হয় তৎসঙ্বন্গে রতি বলেন “ঘ্ব জানা যানভাজুম' জীলনি ল দর্ন ভিভ্তলি- 
লাওবনন হন ভ্হন্নি অন হবনা অল: ঘন্মূনী মলি 1৫1৯ ছান্দৌগ্য | 
স্ঘুতুকের আমুঃ শেষ হইলে, ষাহাঁতে সে পরলোকের পথে শীঘ্ব শীপ্ত প্রস্থান 
*করিতে পারে, তজ্জন্ত তাহার পুরোহিত বা পৃত্রগণ সেই শব দেছের অস্তেষ্টিক্রিয়া 
করিবার জন্ত গ্রাম হইতে দূরে লইয়৷ যায়। সেখানে গিয়া যে অগ্নি হইতে 
শ্রদ্ধাদি আহুতি দ্বারা সে এই মন্তব্য শরীর লাভ করিয়াছিল সেই অগ্রিতে এই 
শরীর আহতি দান করে। 
লু অ জু" নিতৃ্ বল$হব্থ অত্বা লন জন্স,পাঘনি ন$ভি অলবি- 
বন্মনন্ননন্তি মীও$স্ভব্ক্ক গ্সাদুত্যলাব্ঘসন্লাদুত্যলাব্ঘম্াত্ব আল্‌ 
মভূকভভনি লাবাহ্বান্‌। ট 
লাইষ্স: অনন্যহ' আঁলল্ঘহাহাহিন্মলাহিন্যান্বন্গলঘ ন্ললধা 
নিকৃনর্ন লন্‌ ঘ্বক্ণী$লালন: ব্ব হল লক আঅলঅত্মৰন নাল: ঘন্জা 
ভুনি। 
ধাহারা এই পঞ্চামিবিগ্ঠা জানেন সেই গৃহিগণ এবং ধাহার। বনে থ|কিয়া 
শ্রদ্ধ। পুর্বধক তপস্ত। করেন সেই বাণপ্রস্থ ও সন্াসিগণ মৃত্যুর পর ব্রহ্গলোকে 
যাইবার জন্ত প্রথমে জ্যোতিলে কের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট গমন করেন। 
&ঁ দেবতা তাহাদিগকে অহলো কের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট লইয়া যায়। এ 
দেবত| আবার শুক্লপক্ষের 'অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকটে তাহাদিগকে পৌছাইয়৷ দেন 
তিনি আবার উত্তরায়ণ দেবতার নিকট লইয়া যান। সেখান হইতে সংবৎসরের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট, সেখান হইতে যথাক্রমে সৃর্য্য লোকের দেবতা এবং 
পরে চন্দরলৌকের দেবতার নিকট আগমন করেন। চন্দ্র দেবতার সহিত 
বিছ্াল্লোকে আনীত হন। তখন উদ্ধ হইতে এক অমানব পুরুষ নামিয়া আসিয়। 
তাহাকে ব্রক্গলোকে লইফ়্া যান। ইহা দেব্যান পথ। 
_ শ্রুতি__-আর যাহারা জ্ঞানশৃন্ঠ কর্ম করে শ্রু'ত তাহাদের গতি সম্বন্ধে কি 


৯ 


বলিয়!ছেন জান? | 
যুসুক্ষ-_ ক্স অ নী আল লুগ্তাদ্ুন্ন হললিন্থঘাঘন নী ঘ্লললি- 

ব্বজ্মনন্নি খ্বলাহার্নি হালিহণহ্নন্ লনহ নল্বাল্‌ ০৪ মক হুল্বিষ্ধলি 

লাবা হ্লাদ্ঈন বহ্লন্বহ্ললি সাদ্রুঅন্লি। রম 


১৩৬ ঈশাবান্যোপনিষদ্‌। 

লানক্মঃ পিল্তকীক্ী দিভবীজ্জাকান্সাক্ মান্জামাহ্বনুমধলর্ঘ 
ঝ্বালী হাজা নহুন্বালালক' ন হ্না লহ্যন্নি। 

যাহারা! গ্রামে থাকিয়! অগ্রিহৌত্রাি যজ্ঞ, বাপীকৃপাদি খনন, যথা শক্তি দীন, 
প্রভৃতি কর্মেই লিপ্ত থাকেন তাহার] মৃত্যুর পর ধুমলোকের দেবতার নিকট 
যান। পরে রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ণের দেবতাগণের সাহাযো পিতৃলোকেঁ 
যান। কেবল-কন্্মীরা সংবৎসরাভিমানী দেবতাকে পাননা। পরে তাহার! 
অস্তরীক্ষলোক পরে চন্দ্রলোকে আগমন করেন। চন্দ্রের আর এক্‌ নাম সোঁম, 


ইনি ব্রাহ্মণগণের রাজা ; চন্দ্র কিন্ত দেবতাগণের অন্ন--দেবতার ইহাকে ভক্ষণ 
করেন। 
পুণ্য কর্মের ফল যতদিন ভোগ নাহয় কেবল-কন্মী ততদিন চন্দ্রলোকে 


বাস করেন। পরে যে পথ দিয়া আসিয়াছিলেন সেই পথ দরিয়। ফিরিয়া যাইতে 
হয়। পুণ্য কর্মের ফল ভোগ হইয়। গেলে তাহাদের জলময় দেহ জলে বিলীন 
হয়। সেখান হইতে (চন্দ্রলোক হইতে ) অন্তরীক্ষ লোকে পতন হয়। সেখান 
হইতে বাযুলোকে আসিয়! বায়ুভৃত হইয়। থাকেন। ক্রমে ধুমবর্ণ বাষ্প, জলপুর্ণ 
মেঘ, পরে বর্ষণকারী মেঘ পরে বৃষ্টিধারার সহিত পৃথিবীতে পতন । এখানে 
আসিয়। ধান্ত যব তিল ইত্যাদি শস্ত অথব| বৃহৎ বনস্পতি হইতে হয়। এই 
শন্তাবস্থা হইতে বাহির হইয়া উন্নত অবস্থা লাভ কর! বড় ক্লেশকর। যে সকল প্রাণী 
এ শশ্ত ভক্ষণ করে-_তাঠাদের শরীর হইতে কুৎসিত দ্বার দ্রিয়। রমণী শরীরে 
আসিতে হয় পরে এ ধোনিতে জন্ম হয়। ধাহাদিগের পূর্বব জন্মের শুভ কণ্ম করা 
থাকে তীহার৷ ব্র।ঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ইত্যার্দ উৎ্কষ্ট বর্ণে জন্মেন আর যাহারা পাপ 
করিয়াছিলেন তাহারা “জুতা খ্রানিলাদতা ন্‌ জব যালি' না মুজ্ধৰ 
শা্ণি না ল্বব্ভান্ আানি' না” তাহারা কুৎপিৎ যোনিতে__কুকুর, শৃকর, 
চগ্ডাল প্রভৃতি হীন জাতিতে জন্মেন। 

শ্রুতি--আর যাহারা কণ্মশৃন্য জ্ঞানের আলোচন! করে তাহাদের গতি ? 

মুমুক্ষ-_যাহার! উপাসনা বা কর্মানুষ্ঠান করেনা জ্ঞানের বা দেবভার গল্প 
মাত্র করে তাহার! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তরূপে জন্মিয় জনন মরণ প্রবাহে ঘুরিতে ঘুরিতে 
চলে_তাহাদদের ন| হয় উন্নতি, না হয় ভোগ। “লক্মাজ্সুয্যত্ব ন লহ 
ব্বাজ্: ।-_-আহা ! শ্রুতি এই স্বভাব বাদীকে সাবধান করিয়। বলিতেছেন কোন 
প্রকার শীস্ত্রীর উপাসন! শুন্ত বা শাস্ত্রী কর্ম শুন্য সংসার-জীবন বড়ই স্বণিত-. 
বড়ই ক্লেশময়। 


ঈশাবাস্যোপনিষদ্‌ | ৃ ১৩৭ 


ঝ 


মা! আম।র মনে আর এক প্রশ্ন উঠিতেছে। 

শ্রতি--বল! 

মুসক্জ্ঞান মার্গ ত বড়ই লোভনীয়। কিন্ত সকলে এই পথে যাইতে 
গ্রারে না। আর এই কলিকালে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞও প্রায় লোপ পাইতেছে-_ 
এখন যাহার! কর্ম করিবে--তাহাদের জ্ঞান সহিত কর্ম কিরূপে অনুঠিত হইবে? 

শ্রুতি-_সন্ধ্যা উপাসনা ব্রাহ্মণের জন্ঠ এবং ইষ্টদেবতার ধ্যান, গায়ত্রী জপ 
এই” কর্ম ব্রাহ্ণেতর সকলের জন্য । ব্রাহ্মণের সন্ধার মধ্যেও প্রধান অংশ 
হইতেছে গায়ত্রী জপ। তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর ঞণিধান এই কার্য দ্বারা জ্ঞানের 
সহিত কর্ম করা হয়। সকল সাধকেরই প্রাণায়ামাদি অবগ্ঠ করণীক্স। প্রাণায়াম 
ব্যাপার ও ভিতরকার অগ্নিহোত্র | 

“আত্মাগ্রিহোত্র বহে তু প্রাণায়াম বিবদ্ধিতে” ইত্যাদি ॥ ১১ ॥ 


ন্ন নল: সনিষ্মন্নি শ্র$বজ্ম,লিঘ্রাঘন। 
নলীলুয় কন ল ললগা য ত ঘন্মআহলা: ॥ ৫২ 


সপপস-এ৮ 
তা খ ২ ০ পাপে শত সাপ শপে পিস প ৯৮ ৩১ শিপ 7 খপ ৭৭ আশপাশ 


[০ ষে য় অস্ুতিং উপাগতে 1 তে ] অন্ধংতমঃ ্রবিশস্তি | য উসম্ভুং ্যাং 
রতাঃ তে ততঃ ভূয় ইন তমঃ [ প্রবিশস্তি ] 

[ অধুন! ব্যাক্কৃত--.অব্যাকতোপাসনয়োঃ সমুচ্চচীষয়া প্রত্যেকং নিন্দোচাতে ] 
আচাধ্যঃ | 


শি শপ শা পশীস শিপ শশী শশসী শিপ সপ ৮ 











পপ পপ সপ 


সরল।৫:--ধে নর! গ্মবক্ধা, মলি", সম্গ ভবনং ভূতিরুৎপত্তি্যস্ত কাঁ্যস্ত তন্বিনাং 
কারণরূপামব্যাকৃতাখ্যাং প্রক্কতিং অজা প্রককতিং মায়াং অবিগ্যাং কামকর্াবীজ- 
ভূতাং অদর্শনা(আ্মকাং ভনান্ধন চি্তযন্তি ন ক্সন্মনল: অদর্শনাত্সিকাং প্রকৃতিং 
মনিষ্যন্নি গকর্ষেণ বিশস্তি পৌরাণিকোক্তং প্রর্কতিলয়ং গ্রাপ্র,বস্তি ন' অমা 
আমীনাঘন লহ লনত্বলীনি সমন; । মায়া পরমেশ্বরস্তোপা'ধঃ। লাআান্ত 
জি লিতান্মাতিল' নু লক্ঙ্ব্ত ইত্যাদি শ্রত্যন্তর প্রসিদ্ধাংত্রাসম্তুতিশবে- 
নোচ্যতে-_ন ব্রঙ্ম। * * সাংসারিক ছুঃখান্থভব--অভাবেন চ স্ুযুপ্তিবৎ প্রকৃতি- 
লয়ন্ত পুরুযেণার্থযমানতাহপুযুপপদ্ভতে । ফলং চ কর্মোপাসন ইব প্ররুত্যুপাসনেইপি 
পরমেশ্বর এব দ।স্ততি । ততো জড়ত্বাৎ প্রকতেঃ ফল দাতৃত্বান্ুপপত্তেরপাসত্বানু- 
পত্তিরিতি। অ্বত্ত যেতু বন্ধে না ক!ধব্রঙ্গণি প্রকাতকার্ষ্যে হিরণ্যগর্ভাখ্যে হলা 
আসক্ত। স্তদুপামকা ইত্যর্থ: সর লন; গ্রককাতলয়াৎ দু হুন্র বহুতরমিব স্বরূপা- 


১৩৮ ঈশাবাস্তোপনিষদ্‌ । 


জ্ঞানেন *সংসরণ হেতুত্বাৎ বহতরমিব-_অনর্থকং নম: ছনিষন্নি প্রা বস্তি 
প্রকৃতিরবিবেকাদের্ঁননী-হিরর্ণগর্ভশ্চ তদ্বান--ফলং চেপান্ত-স্বভাব-সদৃশ মেবেতি 
ভাবঃ। 
য্দ্বা 

যেবিদ্যামুপাসতে তেহন্ধং তমঃ প্রবিশস্তীত্যুক্রম্‌। তত্র অবিদ্যাস্বরূপং উচ্যতে 
_অসম্ভতি মিতি। যে অসম্ভুতিং উপ1সতে মৃতন্ত পুনঃ সম্ভবে। নাস্তি_স্যুতঃ 
শরীরান্তে অস্মাকং মুক্তিরেব_-যমনিয়মাদি সম্বন্ধবান্‌ অনুংচ্ছততিধর্। বিজ্ঞানাত্ম। 
কচিন্নান্তি ইতি যে সিদ্ধান্তয়ন্তি তে অন্ধং তমঃ অজ্ঞান লক্ষণং তমঃ প্রবিশস্তি। 
তথ! যে চ সম্ভৃত্যামেব রতাঃ সম্ভবত্যন্ত। ইতি সম্ভ,তিঃ পরদেবত| তত্রৈবা২সক্তাঃ 
কম্মপরাজুখাঃ স্ববুদ্ধি মালিম্তমজানানা আত্মজ্ঞানমাত্র এব রতা আত্ম্মৈবাস্তি 
নান্তৎ কন্মান্তদিতি কর্মকাগুজ্ঞানকাগওয়োঃ সম্বদ্ধো নান্তীত্যভি প্রায়বস্তঃ তে 
নরাস্ততোহন্ধভ্তমপে! ভূয় ইব বহুতরং তমে! বিশস্তি ॥ ১২ ॥ 


পেপে সপ সপীসপসপ পপি পাপী সপ পিপাসা পপ পপ 





স্পা 


যাহার অপভ্ভুতিকে-_অদ্রাপ্রকৃতিকে-__মায়াকে উপাসনা! করে, তাহার! 
অন্ধকারময় তমোমধ্যে প্রবেশ করে। আর যাহারা সম্ভৃতি_-কাধ্যব্রহ্ম 
হিরণ্যগর্ভের উপানন। করে তাহার! আরও অধিক অন্ধতমে প্রবেশ করে ॥ ১২ 


শস্প শীত পিল 








পপ শিপ জল 








মুমুক্ষু_এই মন্ত্রে ক বলা হইতেছে ? 

শ্রুতি--অসম্ভুতির যেমন উপাসন! হয়, সম্ভুতিরও সেইরূপ উপাসনা হুয়। 
উভয়ের একত্র-_সমুচ্চয়ে উপানন! করা উচিত। পৃথক ভাবে এই উভয় উপা- 
সনাই যে অনিষ্ঠ ফলপ্রদ তাহাই দেখান হইতেছে । 

মুমুক্ষু-_অসস্ভুতি কি--মসম্ভুতির উপাসন! কিরূপ? 

শ্রুতি _ফাহার উৎপত্তি নাই তাহার নাম অসম্ভুতি। যাহার উৎপত্তি আছে 
তাহারই নাম সম্ভুতি । অসম্ভুতি বলে জগতের মূল কারণ প্রকৃতিকে । এই 
অজা প্রকৃতি কোন নামরূপে অভিব্যক্ত নহেন বলিয়া! ইহাকে অব্য।কুগতও বলে।' 
এই অনাং্মক-জড়রূপ!| অব্যাক্কত প্রকৃতিতে জীবের সুখ ও দুঃখের কারণীভুত 
কর্মবীজ নিহিত থাকে । 

যে পুরুষ এই কারণ প্ররুতি--অব্যাকৃত মায়।--কাঁমকর্ম্মের উৎপাদ্দিকা 
জড়রূপ! প্রকৃতিকে “পাসনা করেন-_ প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভকে পৃথক করিয়া 
উপাসনা করেন_তিনি সকাম কর্দানুষ্ঠান করেন বলিয়। অদর্শনাঝক জ্ঞান 


_ঈশাবান্তোপনিষদ্‌। ০১৩৯ 
সঅন্ধকারে গ্রাবেশ করেন। কিন্ত বদি উভয়কে এক ভাবিয় উপাসনা করেন তবে. 
অবিষ্যারূপ যে কর্ন তাহা ছরা তাহার চিত্ত শুদ্ধি হয় এবং পরে তিনি জ্ঞান লাভে 
সমর্থ হইয়! থাকেন। 
. অস্তািবলে কার্ধ্ত্রদ্ম হিরণ্যগর্ভকে | প্রকৃতির কার্ধ্য হইতেছে হিরণ্যগর্ভ। 
৮ ৬ কার্ধ্য হইতেছে অণিমাদি শ্রশ্বর্ধ্য | এ্ীশ্বর্যা লোভে-__পৃথকৃভাবে 
হিরণ্যগর্ভের যে উপাসনারূপ কাধ্য তাহাতে রদ্বাদ্দি জড় এশখর্াভাঁব লাভ হয়। 
তাজ্জতে অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করিতে হয় বৃক্ষ পাষাণাদিতে জন্ম হয়। 
জড়া প্রকৃতির উপাসনায় অন্ধতম নরক এবং প্রকৃতি সম্ভৃত হিরণ্যগর্ভের উপাসনায় 
আরও অধিকতর অন্ধতমে প্রবেশ। 
মুমুক্ষ-_পৃথক্‌ ভাবে প্রকৃতি বা শক্তি বা জড় উপান। এবং পৃথক ভাবে 
প্রকৃতি সম্ভৃত হিরণ্যর্ভের উপাসন! অণিমাদি প্রাপ্ত জন্ত হইলেও ত সমূহ বিপদ 
আছে দেখিতেছি । অথচ সমুচ্চয়ে এই সমস্ত উপাসনা, চিত্ত শুদ্ধির জন্ত আবশ্যক 
মা! কিরূপ ভাবে এই সমস্ত উপাসনা করিলে চিত্ত শুদ্ধি লাভ কর! যায় এবং 
শেষে জ্ঞানে অধিকারী হইয়! মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায় তাহাই বিশদ ভাবে 
বুঝাইয়। দিউন। 
শ্রতি- উপাসনা একমাত্র আত্মারই হয়। শতকে আত্ম! বলিয়৷ ভাবনা 
কৰিতে হইবে এবং হিরণ্গর্ভাদি আত্মারই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মুত্তি--এই ভাবে 
ই“হার্দিগকে আত্মা বলিয়। উপাসনা করিলে তবে গন্তব্যস্থানে যাওয়! যাইবে । 
মুমুক্ষু-মা! এখন আমি বুঝিতেছি শিব মানস পুজার স্তবে "আত্ম ত্বং 
গিরিজামতিঃ” ইতাদি এবং শক্তর শবে “আত্মা এবাসি মাতঃ” কি জন্ত বল! 
হইয়াছে। . 
শ্রুতি- বৈদিক উপানন। ও তান্ত্রিক উপসনাতে গায়ত্রীরই উপাসনা করিতে 
হয়। গায়ত্রী উপাসনা-ব্রন্মেরই উপাসনা । বৈদিক গায়ত্রীতে জ্ঞান মার্গে 
এবং তান্ত্রক গাম্ত্রীতে ভক্তি মার্গে ভজনা করিতে হয়। ইহা তুমি 
বুঝিয়াছ ক্বি? 
 মুমুক্ষু__আপনার কৃপায় যাহা বুবঝিয়াছি তাহ বলিব কি? 
শ্রুতি--বল। | 
মুমুক্ষ-_বৈদিক গায়ত্রী উপাসনায় ভাবনার কথা প্রথমে উল্লেখ-করিতেছি। : 
দ্বেহাভিমানী আমি-_যে আমি শত চেষ্টা করিয়াও দেহাভিম!ন ছাড়িতে 
পারিনা--“সেই আমি” দেহাভিমান শুনা নির্মল আত্ম চৈতন্তকে ' লক্ষ্য. 


১৪০.  ঈশাবাস্টেপিনিষদ। 


করিয়া চি পি প্রণধ_নৃষ্টিপক্তি__ স্িতিশক্তি লন পক্তি_ তুমি 
আদ বিদ্দু-তুমিই জগত্নাশে যে শব্দমার অবশিষ্ট থাকে -তাহারও * বিনাশে 
যে বিন্দু থাকেন জগতের বিনাশে--শবের লয় অবস্থায় দৃশ্তাদর্শন মুর্ভছিয়া 
 গ্রিয়__নিরালম্ব-অনস্তের প্রবেশ দ্বার স্বরূপ বিন্দস্থানে অসিয়া-এঘে প্রণব ও 
অনস্ত হইয়।-অনস্তরূপে নিত্যস্থিত হইয়াও-মিথা। ইন্দ্রজাল তুলিয়াল- 
তাহাও ত্যাগ করিয়! স্থিতি লাভ করেন__মাহ।! তুমিই সেই প্রণব___তুমিই 

. সেই উপাসনার শ্রেষ্ঠ আলম্বন। আবার তুমিই ভূভুবিঃম্বলেণক-_তূভু ঝঃন্বঃমহ "জন 
তপ সত্য লোকে যাহ! কিছু আছে, ছিল, থাকিবে, তাহার আকার ধারণ করিয়৷ 
সমষ্টিভাবে সগুণ ব্রহ্গ এবং ব্যন্টিভাবে অনন্ত জীব চৈতন্ত --আবার তুমিই সেই 
ক্রীড়াশীল সগ্ুণ ব্রন্মের বরণীয় ভর্গ--জগৎ বরেণ্য জ্যোতিঃ স্বরূপ - আপনাতে 
আপনি সর্বদা থাকিয়া ও--আপনার পূর্ণ বক্ষে, পূর্ণের অভাব ভাবনারূপ ইন্দ্রজল 
তুলিয়া-__মায়! তুলিয়া__মিথা। কল্পনা তুলিয়-জগৎ প্রসবিতা হইগা--সেই 
জগৎ গ্রসবিতার বরেণ্য ভর্গবূপ ধারণ করিয়_-ন্ন্দর মুক্তিতে হৃদয়ে বিরাজ 
কর-_বাহিরে প্রকাশিত হও--জগতের পুঞ্জনীয়_সেই প্রাতে, মধ্যান্ে, 
সন্ধ্যায় কুমারী, যুবতী, বৃদ্ধা মুক্তি ধারণ কর তুমি-_-মম্--দেহাভিমানী আমি 
মিথা। দেহাভিমান ছাড়িতে ন| পারিয়!-_-মমি-_-আামার ১চতন্তের মুর্তি তুমি_- 
তোমাকে ধ্যান করি--তুমিই আমি এই ভাবনা নিতা অভ্যাস করি-_তুমিই 
আমি-_-ইহার অভ্যাসে রস ন! পাইলে ণতোমার আমি” এই দ্বিতীয় প্রকারের 
ধ্যান করিতে অভ্যাস করি__চেষ্ট করি--“তোমার আমি” ভাবিয়া ভাবিয়া__ 
ভোমার আজ্ঞ! পালনকেই জীবনের ব্রত করি--করিতে চেষ্টা করি_করিয়৷ 
বুঝিতে পারি-_-এই ধ্যানই আমাদের বুদ্ধিকে তোমার ক্রোড়ে লইয়! যায়-- ইহ! 
ভিন্ন অন্ত কোনরূপে সত্য সত্যই তোমার ক্রোড়ে__-তোমার স্বরূপে পৌছিবার 
পথ নাই--ইহ।|ই বেদ কথিত শ্রেষ্ঠ উপাসন]। 

_. শ্রুতি-বেশ বনিয়াছ। এখন বৈদিক ও তান্ত্রিক উপাসনার পার্থকা 
:দেখাও এবং তান্ত্রিক উপাসনা বিশদরূপে দেখাও । রা 

. স্ুুক্ষু-মা! বৈদিক উপাসনা মুখ্যভাবে জ্ঞানমার্গ। অদ্বৈততত্ব যিনি 
ধারণ| করিত না পারেন, সর্বভীতি শৃন্ত অদ্বৈত ভাবকে যিনি ভয়ের বস্ত বলিয়া 
নিশ্চয় করেন-_যিন স্িলীযাই লর্র লন্রলি ধারণ। করিতে পারেন নানি. ঃ 
. অভয়েএভয়দর্শী__এরূপ ব্যক্তিও যাহাতে জ্ঞানমার্গে পৌ ছতে পারেন তান্ত্রিক. 
[উপাননার সেই তক্তিমার্গ দেখান হইয়াছে । যো 2 
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শ্রীগীতা। 


শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজজুসদার এম, এ আলোচিত।' 

*মাতেব হিতকারিণী” শ্রুতি ঈ্ীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ 
দেখাইস্াীয়া বলিতেছেন গতমেন বিদিত্বাংতিমৃত্যুমেতি নান্টঃ পন্থা বিশ্তাতেহ়নায় 
স্নেই পথে প্রবল পুরুষকাঁন্নের সহিত অগ্রসর হইবার জন্ত উত্তেক্ছনা বাক্য প্রয়োগে 

শ্রীগীত্ত। বলিতেছেন “মানেকং শরণং প্রজ” এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার 
বিশেষত্ব। আলোচক তাহার আজীবন সাধন! এবং বিশ বৎসরক1লব্যাপী গীতা 
স্বাধ্যারের ফলে যে ভগপত-কুপা গ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তন্বার! তিনি প্রতি- 
ক্লোকের গভীর তন্ব সমু সহজবোধা ভাষায় প্রাশ্নোন্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। 
অনেকেই বলেন গঁভার এমন বিশদ ব্যাখা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। 
এই অভিষতের সভাসভা নিরূপণের নিথিত্্ আমরা হৃধী সমাজকে সবিনয়ে 
| অনুরোধ করিতেছি । শ্রীগাল তিনথণ্েে প্রকাশিত হইয়াছে । প্রতি খণ্ডের মল্য 
বাধাই ৪॥* টাকা, মোট ১৩ টাক] । 

উৎসব সম্পাদক ল্ীযুক্ত র!মদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত 

অন্যান্য গ্রন্থাবলী । 


_ শীতাপরিচয় তৃতীয় মংস্করণ-_-শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী 
প্রাণে প্রাণে উপলদ্ধি করিবার জন্ত শ্রীগীত। পাঠের প্রয়াস । গীতাপরিচয় শ্রীগীতার 
অনেক পরিচয় বলিয়। দ্রিতে পারিবে । গীতাপত্রিচয় পাঠ করিলে শ্্ীগীতার রসাস্বাদন 
না করিয়! থাক! যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাপ | বাধাই ১৮০ আবীধা ১০। 
ভদ্রো-_২য় সংক্ষরণ+ মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি 
আধুনিক উপশ্াাসের চে লিখিত হইয়াছে । বিবাহ জীবনের নবান্থরাগ কোন দোষ, 
নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর 
রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পত্তন ও উত্খানের 


আলোচন! এঁতদুর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহ পাঠে 
এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাহার 'নত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ: 
উপাদান পাইবেন, ইহা আমর! নিঃসক্ষোচে বলিতে পারি-_মুল্য আবাধা ১* জান! 
বাধাই ১৭০ মাত্র। 

কৈকেয়ী-_২য় সংস্করণ-_দোবী ব্যক্তি কিরূপে অক্কতাপ করিয়! পুনরায় 
্ীভগবাঁনের চরণাশ্রাষ পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখা ইবার জট গ্রন্থকার রামায়- 
ণের কৈকেরী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণোর 

রু অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন মুল্য ॥* আনা মাঝ! 


উৎসবের বিজ্ঞাপন 


নাবিত্রী ও উপাসন। তত্তব-তৃতীম্ব সংস্করধ। পরিবদ্ধিত, সুপ্ত বং 
ভ[বোদ্দীপক চিত্রসমন্িত। সতীবত্বর আদর্শ-দর্ণনের সঙ্কল্ল জাগিবামাক্র সতী 
পাবিত্রী যেন হৃদক় ুড়িয়া বদেন। তাহার ত্যাগ, লংঘম, ভিক্ষা এক - 
পুরুষক।র ঘেন মুর্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের ন্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ, 
গ্রন্থকার তাহার মোহন তুলিক! ও সাধনার হরিচন্দন দ্বার সাবিতীর যে অঙ্ছপম 
অঙগরা্গ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্তক এ মাতৃরূপ মানসনয়নে 
দর্শন করিব! মাত্র কৃত-রুতার্থ হইয়া! যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী 
ত্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব 


মুল্য ॥* আন মাত্র 
"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপ্রাসন: তস্থ” উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত 


হইয়াছে, শীপ্রই পৃস্তকাকারে বাহির হইবে। 


শ্ীবিচার চক্দ্রোদয় ২য় সংক্ষরণ-__এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির 
করা গেল । আবীধাইয়ের মূল্য ২॥০ টাক | তর্দ বাধা ইয়ের মুল্য ২০ ডাকমাশুল 
ত্বতস্ত্র। পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বীধাই- 
য়ের কাগজ, কালি, কাপড় বোড প্রস্কৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই দুর্্ল্য। পুস্তক 
থানি ভাল কাগজে ভাল করিয়া ছাপা, স্ন্দর করিয়া বাধা স্থতরাং যে মুল্য নির্ধা- 
রিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কাঁরণ হইবে ন!। 

ভগবচ্চিস্তার জন্ত সকল শ্রেণীর লোকের যাহ। প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই 
সংগ্রহ কর! হইয়াছে । জ্ীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন 


গ্রইজন্য নিত্য পাঠ্য স্তব স্ততি সহজভাবে বুঝাঁন হইয়াছে । 

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে। মধ্যথণ্ডে বেদাস্তের 
সরল ব্যাখ্য। প্রশ্নোত্বরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । নিত্য স্বাধ্যায় জন্য 
শ্ীশ্রীচণ্ডী গীতা ইতাদি দেওয়া হইয়।ছে। বিদেশ যাত্জাকালে এই একখানি গ্রন্থ 
সঙ্গে থাকিলে ধন্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্ত পুস্তকের আবশ্তক হইবে না । 


নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। 
প্রযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যলীল--১২,৫২) উচ্ছাসাঃ ৮* আন 
(৩) লক্ষমীরাণী__১॥০ €৪) লোকালোক--১২ (৫) আহ্তিকম্‌-॥০। 


811২50949 074,045 0174, 1 0197 ইলা, 
1118115 0291590 05 70101779106 071920651 901)019,79 71099 চৈ, 3. 


প্রা্তস্থা, “উত্সব” আফিস,১৬২নং বহুবাজাঁর সত্রীট, কলিকাত। | 
শঁছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অনৈতনিক কার্যাধ্যক্ষ।:. 


ক 


উৎসবের বিজ্ঞাপন । 8 ৩ 


পুরাতন উৎসবের মূল্য হাঁস। 


» “ডত্সব” প্রথম বসর ১৩১৩ সাল হইতে ৯৩২৩ সাল পর্য্যন্ত 

 প্রবন্ধাবাঁল** পুস্তকাকারে “মনোনিবুন্তি বাঁ নিত্যসঙ্গী নাম দিয়া 

বাহির কর! হইয়াছে । নূতন গ্রাহকগণের স্থবিধার জন্ত ১৩২৪।২৫২৬ 
এবং ২৭ সালের “উত্স” ২২ স্থলে ১০ পাইবেন। ২৮ সাল হইতে 
৩২ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র । 





স্তুযোগ সবিতা অস্তমিত প্রায় ! 
জ্রীকাত্তিকচন্দ্র বন্থ এম্‌, বি' সম্পাদিতত-_ 
জ্ষান্ক্া-ভ্লস্বাচগাম্র 


নামক স্বাস্থ্য ও শক্তি5চ্চ। এবং গৃহ চিকিৎস। সশন্ধীমু মনোরম সচিত্র মাসিক 
পত্রের বার্ষিক মুল্য ২২ যিনি ৬ই গাদন জন্মাষ্টমীর পূর্বে পাঠিয়ে দিয়ে গ্রাহক 
শ্রেণীভূক্ত হবেন এবং এ সঙ্গে ২৫ জন কিম্বা ৫* জন ম্বদেশ বলল উদার 
মতাবলম্বী স্বাস্থাব্রতনিষ্ঠ ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা পেশা স্পষ্ট করে লিখে 
জানাবেন, তিনি আমাদের কাজের কথায় ভরপুর সম্পূর্ণ নুতন ধরণের ৫০* 
পৃষ্ঠা পূর্ণ যুগগ্রাবর্তক নুতন সালের ১ খানি বাঁ২ খানি 

স্বাস্থ্য ধর্ম গুহ পঞ্জিকা 

কেবল মাত্র ৫০* খানি এই ভাবে 


ডাঁঃ 





বিনামূল্যে ঘরে বসে উপহার পাপেন। 
বিতরণ করা হবে। খুচরা! মূল্য গ্রে খাশি চৌদ্দ পয়সা, ভাক মাশুল দশ 


পয়দা । একশ খানি প্র তারিখের মধে! লইলে ১৫॥য় দ্েওয়৷ হইবে । রেল 
মাশুল স্বতন্ত্র। পঞ্জিকার নৃতনতও বিশেষত্ব দেখে দেশের পণ্ডিত মণ্ডলী পুলকিত 
ও চমত্কৃত হ'য়েছেন ) ভারতবর্ষ, বন্গমতী, আনন্দ বাজার, হিতবাদী, সময় এভূতি 
সকল শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্র একবাক্যে এর উচ্চ প্রশংসা করেছেন । আর মাত্র ৮*০ 
কপি গুদামে আছে প্রত্যহ উঠিয়া যাইতেছে । এ সুযোগ হেলায় হারাইবেন 
রা ৷ সত্বর হউন। টি 
| আীনৃপেক্দ্রকুমার বন 
.. কন্মকর্তী, 
৪৫ নং আমহ্াষ্ট সীট, কলিকা 


জ:01015157151275151572120 রাজি 
ছি হৃতন আবিষ্কার! হৃতন আবিষ্কীর !! দি 
' শ্বক্ছর্ট্নি চ্ন্িভ।  গ্রি 
ঢু অধ্যাপক ছু 
সু শ্রীযুক্ত তারামোহন বেদান্ত শাস্ত্রী 
র্‌ ইহা! ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ উরি বেদান্ত রচয়িত।, ্ 
টু পুরাণলেখক শ্রীকুষ্চদৈপায়ন বেদব্যাসের জীবনচরিত | টু 


ইহাতে জ্ঞান ভক্তি কণ্মের অপুর্ব সমাবেশ, উপাসনার 
বিস্তৃত রহস্য, সাকার উপাসনা, মন্ত্র শাস্ত্রের বিশিষ্টতা, 


ট 


রি যোগভাব্য, শ্ায়শাস্ত্র, কাণাদ দর্শন ও বেদান্ত দর্শনের প্রতি র্‌ 
পাদ্ বিষয়, স্বর্গাদি লোফতত্ব, জীবন চরিতের মধ্যে বার্ণত টুইট 
(লু হইয়াছে । বাঙ্গল সাভিতো ইহা নৃতন আবিক্ষার! 
টন মূল্য ১-২ | নী 
ডে অধ্যস্ষ১ আস্কহ্লাতি গুস্তব্চীললম্ম, রঃ 
্ ৩৮শং অদাশন্দ বাজার, রর 
ঢা বেনারস সিটি । র্‌ 
21:52157512121915751757275127-12155 





ঞ| 


পঞ্িতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কনিরত্র বিদ্যাবারিধি এণী: 
আহ্িককৃত্য ১ম ভাগ। 


( ১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড একত্রে ), ভপণ ক্রাউন ১৬ পেজী, ৪*০ পুষ্ঠারও 

উপর। চতুদ্দশ সংস্করণ । মুল্য ১।*, বাধাই ২২। ঈপী খরচ :%০ 
আহ্িককুতা ২য় ভাগ 

( ৪র্থ, ৫ম খণ্ড একজে ), ২য় সংস্করণ, প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । মুল্য 
বোর্ড বাধাই ১/*। ভীপী খরচ1%০। 

প্রাক ত্রিশ বৎসর ধরিয়। হিন্দুর ধন্মকম্ম্বের পরম সহান্তা করিয়। মাসিতেছে | 
চৌদ্দটি সংস্করণ হইতেই গ্রন্থের গৌরব বুঝা! যাইবে । 

সমস্ত মন্ত্রগুলির বিশদ সংস্কৃত টীক। ও নঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে | 

গুণগ্রাহী মহোদয়গণের নিকট হইঙ্ডে আমরা “আক্কিক-রুত্যের” এত 
প্রশংসাপত্র পাইয়াছি ও পাইতেছি যে, সে সমুদায় ছাপেতে গেলে এক প্রকাও 
গ্রন্থ হইয়! পড়ে। | 

প্রাপ্তিথান-শুরীদল্লোজন্লগ৪নন বগাব্যব্রভ্ এম্‌ এ,"কবিরদ্ব ভবন”, 

পোঃ শিবপুর, (হাওড়া) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগু সন্স,২৯৩।১।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, 
ও *শ৩ তন” অফ্িতন কলিকাতা । 


উৎসবের বিজ্ঞাপন । ৫ 
বঙ্গীয় ব্রাহ্ষণ-বিরতি |... , 


ইহাতে বঙগদেশবাসী সপ্তুশতী, রাঢী, বারেন্ত্র, মধ্যশ্রেণী, উত্তরধারেক্, পতিত 

ও বর্ণরান্বণ্ন, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক, আচার্ন্য, ভাট এবং নাঙ্গালী- 
ূ তাবাপন্ন পশ্চিমেত্রাঙ্গণ সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কুলপ্রথ। ধারাঁবাহি কক্রমে লিখিত 
হুইম়্াছে। কিরূপে ব্রিকুলীথাকের উৎপত্তি, বহুবিবাহের কারণ ও রাটীও 
বারেন্দের অনৈক্যের কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে । গোত্র ও প্রপরের অর্থ, ৫৪ টা 
প্রচলিত গোত্রের নাম ও প্রবরসংখ্য। লিখিত হইয়াছে । এক কথায় এত 
সন্পমূল্যে এইরূপ পুস্তক এযানৎ প্রকাশিত হয় নাই । ইহা স্কল শ্রেণার ব্রাক্ষণের 
গৃহে গৃহপঞ্জিকারূপে রক্ষিত ওয়া কর্তব্য । মূল্য কেবলমাত্র দশ আনা। 
- ভি, পি, তে চোদ্ব আনা লাগে। ২৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রাপ্রিস্থান-- শিবপুর 
সানাপাড়া, ২৯ নং গোপাল লাল চৌধুরীর লেন, বোটনিকগার্ডেন পোঃ আঃ, 
জেলা হাওড়া শ্রীউপেন্্রনাথ গাস্থুপী 8.4. এর নিকট ও ক'লকাত| ১৬২ নং 


বহুবাজার উ্উুত ব ক্গায্যালযম় । 





উত্ীভ্ভল্লত্ভ | 
শ্রীশ্রী অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশোদ্তবা সাধনরতা ব্রহ্মচারিতরী শ্রীমতী মানমর়ী দেবী 
প্রণীত । মূল্য ১০ মাত্র। একখানি অপূর্বব ভক্তিগরন্থ। শ্রীভরতের অলৌকিক 
সংযম, ত্যাগন্বথীকার ও টৈরাগ্য এবং সর্বোপরি জোষ্টভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি 
ভক্তি ভাঁব অবলম্বনে সাধকের ভাষায় মন্মস্পর্শী ভাবে লিখিত। স্থন্দর বাধাই 
কাগজ ও ছাপা । সোনার জলে নাম লেখা । ' ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 
বঙ্গবাসী, বস্থুমতী, সার্ভেন্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রদ্গবিদ্থা 


প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত 


% উজ ওীল্লান্বভ্লীভল। । মুল্য ১০ মাত্র । 


(আদিকাণ্ড ) 
ভূমিক। শ্রীযুক্ত হীরেক্্ নাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল 
_.. বেদাস্তরত্ব মহাশয় কর্তৃক লিখিত। 
অধ্যাত্্ রাঁমায়খ অবলম্বনে পছ্ে, পয়ার ও ত্রিপদধী ছন্দে লিখিত। ২২০ 


পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । সুক্মর বাধাই। সোনার জলে নাম লেখা। | 
উপরোক্ত গ্রন্থ তিনখানি ১৬২ নং বনুবাজার স্ট্রীট উৎসব আপিসে প্রাপ্ডব্য )। 


উৎসবের বিজ্ঞাপন | " ৮ 


ইপ্ডিয়ান গার্ডেনিৎ এসোসিয়েনন 
ভারতীয় কৃষি-সমিতি ১৮৯৭ সালে স্থাপিত |. 


| কুম্মক্ু-কষিবিষয়ক মাসিকপত্র ইহার মুখপত্র । চাষের বিষয় জক্ষিবার্র 
:. শিখিবার অনেক কথাই ইহাতে আছে। বার্ম* মুল্য ৩৯ টাক । 
উদ্দেগ্ত £-_-সঠিক গাছ, সার, উৎকৃষ্ট বীজ কুষিযন্ত কৃিপ্রস্থাদি সরবরাহ 
করিয়া সাধারণকে প্রতারণার হস্ত হঈতে পক্ষ! কর।। সরকারী কৃষিক্ষেত্র সমূহে 
বীজাদি মাত্রেই সমিতি হইতে সরবরাহ কর! হয়, স্থতরাং সেগুলি নিশ্চয়ই * 
_ স্পরিক্ষিত। ইংলগ্ড, আমেরিকা, জাম্মানি, অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল প্রভৃতি নানা 
দেশ হইতে আনিত গাছ, বিজাদির বিপুল আয়োজন আছে। 
শীতকালের সক্জী ও ফুল বীজ-__উতকষ্ট বাধা, ফুল ও 'ওলকপি, 
সালগম, বাট, গাজব প্রভৃতি বীজ একত্রে ৮ রকম নমুনা বাক্স ১০ প্রতি প্যাকেট 
1 আনা, উতকষ্ট এঞ্টার, পান্ি, ভিন, ভারান্থাস, ডেজী প্রসৃতি ফুল বীজ নমুনা 
বাক্স একত্রে ১০ প্রতি প্যাকেট 1০ আন। মটর, মুলা, ফরাস বীণ, বেগুণ, 
টমাটে! ও কপি প্রভৃতি শন্য বীজের মুলা তালিকা ও মেম্ববের নিয়মাবলীর জন্ত 
নিয় ঠিকানায় আজই পত্র নিখুন। বাজে বায়গায় বী্গ ও গাছ লইয়া 


সময় নষ্ট করিবেন ন|। 
কোন্‌ বীজ কিরূপ জমিতে কি শ্রাকারে বপন কিতে হয় তাহার জন্য সময় 
নিরূপণ পুন্তিক আছে, দাম 1০ আনা মাত্র । সাড়ে চার আনার ডাক টিকিট 
' পাঠাইলে বিনা মাশুলে একখানা -পুস্তকা পাঠান হয় ।-.অনেক গণ্যমান্ত লোক 
ইহার সভ্য আছেন। 
ইগ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসে।পিযেসন 
১৬২ নং বভ্বাজার ট্রাট, টেলিগাম “কৃষক” কলিকাতা | 


মাণ্ডক্যোপনিষদ্‌ বাহির হইয়াছে । 
ছিরভীল্ম শশ৪। 
বৈতথ্য ও অদ্বৈত প্রকরণ। 
ভাস্যাবলম্বনে প্রাশ্টোন্তরচ্ছলে । 


শ্রীরাম দয়াল দেবশর্মা। (বজুদার) এম ০, 


আলোচিত । 
কাগজে বাধাই মূল্য ১০ 





পিতার 








জিদদিজকে পত্রলিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্বক উত্সবের, নাম উল্লে হে | 


উৎসবের বিজ্ঞাপন : ৭ 


গ্রীল প্রাযুক্ত মহারাজাধিরাজ হায়দ্রাবাদ প্রদেশীধিপতি নিঙ্ণমবাহাছুর, 
শ্রযুক্ত মহারাজাপিরাজ মহীশুর, বরদা, জিবাস্কুর, যৌধপুর, 'ভরতপুর, 
পাঁতিয়ালা ও কান্মীপাধিপতি বাহাদ্ররগণের' এবং অন্কাঙ্জ স্বাধীন 





রি গিরিশ তত এ 
্ রশ 


রাজন্যবর্গের অনুমোদিত, বিশ্বস্ত ও পৃষ্ঠপৌঁষিত__ 








গুণে অহ্বিতীয়! .প্শিল্লোক্সোগেল্ল সহমত গন্ধে অতুলনীয় 
জবাকুস্থম তৈল ব্যবহার করিলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে, অকালে চুল পাকে না, 
মাথায় টাক পড়ে ন। ষাহাঁদের বেশী রকম মাথা খাটাইতে হয়, তাহাদিগের 
পক্ষে জবাকুন্থম তৈল নিত্য ব্যবহার্য বস্তু । ভারতের স্বাদীন মহারাজাধিরাজ 
হইতে সামান্ত কুটারবাঁসী পর্য্স্ত সকলেই জবাকুন্থম তৈল বাবহার করেন এবং 
ঘকলেই জবাকুস্থম তৈলের গুণে মুগ্ধ। জবাকুন্থম তৈপে ঘাথার চুল বড় 
নরম ও কুঞ্চিত হয় বলিয়া, রাজরাণী হইতে সানান্ঠ মহিলারা পধ্যস্ত অতি 
ক্মাদরের সহিত জবাকুন্ম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মুল্য ১২ এক 
টাক! । ডাক মাশুল (» আনা । ভিঃ পিতে ১//০। ডজন (১২ শিশি) ৮৪* আন। 
২70 সি, কে, সেন এগড কোং লিমিটেড 
ব্যবস্থাপক ও চিকিতসক | 
কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন। | 
২৯ নং কলুটোলা! দ্রিট,__কলিকাতা | 





বিজ্ঞাপনদাতাকে পঞ্জ লিখির[র-সময় অন্নগ্রহপুর্ধক “উৎসবের নাম উল্লেখ করিবেন 


সি এ উৎসবের বিজ্ঞাপন । 


বিজ্ঞাপন । 
পৃজাপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়'ল মজুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত গ্রশ্থাবলা কি ভাষায়, 
গৌরবে, কি ভাবের গান্তীর্ষে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উদঘাউলে,' “কি” 
মানব-হৃদয়ের বঙ্কার বর্ণনায় সর্ধব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক। সকল পুস্তকই সর্বত্র” 
সমাতৃত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে গ্রশংসিত। প্রায় সকল £:১করই 


একাধিক সংস্করণ হইয়াছে । রি 
গ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় | 
গ্রস্থকারের পুস্তকাবলা ৷ 


১। গীত! প্রথম ষট.ক [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] বাধাই ৪15 
২। ৮ দ্বিতীয় বক [দ্বিতীয় সংস্করণ ] 8 
৩।  *% তৃতীয় ফটক | দ্বিতীয় সংস্করণ ] ্ ৪1 


৪। গীত। পরিচয় ( তৃতায় সংস্করণ) বাঁধাই ১৪০ আবীধা ১।৭। 
৫1 ভারত-সমর বা গীতা-পৃর্মাধ্যায় (ছুই খণ্ড একত্রে) বাহির 
হইয়াছে। মুণ্য আবীধা ২১, বাধাই ২।* টাকা। ৃ 
৬] কৈকেয়ী [ দ্বিতীয় সংস্করণ ] মূল্য ॥* আট আনা 
৭। . নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি_বাধাই মুল্য ১।* আন।। 
৮1 ভদ্র বাধাই ১৪০ আবীধা ১০ 
৯। মাণ্ডক্যোপনিষৎ [ প্রথম খণ্ড ] মূল্য আবাধ৷ ১1০ 
৯০। ট্রদ্ধিতীয় খণ্ড [ উৎসবে প্রকাশিত হইতেছে ]__ ক 
১১। বিচার চন্ত্রোদর় [ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রীয় ৯** পৃঃ মূল্য-_ 
২॥* আবাধা, অন্ধ বাধাই ২৮০, 
১২। সাবিত্রী 'ও উপাসনা-তত্ব [ প্রথম ভাগ ] তৃতীয় সংস্করণ ০ 
১৩। রীশীনাম রামায়ণ কার্তনম্‌ বাধাই ॥* আবীধা (০. 


ন্পাশদত শত পিপলস শা শশী শপ শিপ পা 





পে শাো্পীীশিশীকিটি শিক ৯০ পিসী সিপিএ এ অপ শপ ৮ শী পিশপিশপপ্দিস্পিস্িিত 


হিন্দুর উপাসনা-তত্। 
গ্রথম ভাগ দ্বিভীর সংস্করণ--দঈশ্বরের স্বরূপ” মুল্য | আন।। 
দ্বিতীয় ভাগ--“ঈশ্বরের উপাপনা”-__মুল্য ।* আন] 
গৌহাটীর গভর্ণমেন্ট প্লীডার স্বধরন্মনিষ্ঠ__ 
রা স্তীধুক্ত কালীচরণ সেন -বাহভুর বি, এল প্রণীত। 
এই ছুইখানি পুন্তকের সমালোচনা “উৎসবে” প্রকাশিত হইয়াছে। 
অন্যান্য সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষ প্রশংপিত। বাহার সাধন ভঙ্গন দ্বার! 
জীবন গঠন করিতে চাহেন, তাহার! এই পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন । 
এমন কি হিন্দুমাত্রেরই এই পুস্তক ছুইখানি পাঠ করা কর্তব্য বলিয়! মনে' করি। 
সাধারণের উপকারের জন্ত মুল্য অতি অল্পই নির্ধারিত.হইয়াছে। . :.... 
প্রাপ্তি স্থান_-"উৎসব* আফিস ৃ 





১৯ + নউৎাবেরণ বাধিববিলা: সহ মফস্বল লই ডাঃ মাঃ, সমেত ডিন টাকা 
গ্রতিমূখ্যার মুল্য. 1/* আন।1 -নমুনার জন্ত 1+/* আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে. .. 
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০ | বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে ক | 
প্রকাশিত হয়** মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব না পাওয়ার সংবাদ+ না পদিলে 
বিনীসুল্যে উৎসব দেওয়া হয় না। পরে কেহ অস্থরোধ করিলে উহা রক্ষা 
করিতে আমরা সক্ষম হইব না | 


আআ. &উতৎসব” সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে “রিপ্লাই- 


কার্ডে” গ্রাহক-নম্বর সহু পত্র লিখিতে হইবে । নতুবা! পত্রের, ৃ 
ভত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে মম্তবপর হইবে না। 
8 *উত্মবের”+' জন্য চিঠিপত্র,টাকাকড়ি প্রভৃতি স্বঙগাহ্খ্যাঞ্্য্ক এই নামে 
পাঠাইতে হইবে লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়! ভয় না। 
২৮. &। “উৎসবে” বিজ্ঞাপনের হার-_মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫২, জদ্ধ পৃষ্ঠ! ৩২ এবং 
পিকি পৃষ্ঠা ২২ টাকা ॥ বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। ই 
৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার ত্বতক্জে নত স্মুওল্য ভারে . 
সন্ধিত পাঠাইতে হইবে । নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না। রা 


শীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । 
ধ্যক্ষ-__) হী 
অবৈতনিক কাধ্যা | শ্ীকৌশিকীমোহন দেনগুপ্র। 











8 ৩৪৫ অল ্বশ্ 
গীভ। স্টলল্যাল্ল | 
, বাহির হইয়াছে । 
দ্বিতীয় সংস্করণ 
.. মহাভারতের মূল উপাখ্যান মর্মস্পর্শী 
| ভাষায় লিখিত। মহাভারতের চরিত্র গুণে | . 
|. বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া এমন ভাবে |... 
টি পুর্বে কেহ কখনও, দেখান নাই ।. গ্রন্থকার 15 
১] ভাবের উচ্ছসে ভারতের - সনাতন কারে রঃ 
১2 চির নীল? করিয়া আশাকিয়াছেন।. ৮ 








২4 মুল্য অজানা ৪৭ ন্বাথাই ৪০ ৃ 
' বীহারা অত্রিম ১২ টাকা জমা দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত ইয়েন, 
এ টাক] বাদ দিয়! ১১শ এবং ১২শ খণ্ড ভি পি ডাকে পাঠা ইজি 
ধাহারা অন্যান্য খগুগুলি এপর্যন্ত লয়েন নাই, তাহারা” দয়! করি 
আমাদিগকে জাঁনাইলে পাগাইব ॥ কারণ খণ্ডে খণ্ডে গীতা শাটার 
এখন বন্ধ হইয়াছে |. ্ 


জ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় । 
অবৈতনিক কার্্যাধাক্ষ ' 
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উভ-্ভক্ জ্াান্িিত্তে ইচ্চ্ডা কুক্রেম্ন ভঙ্বে 
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পপ লঙ্গবীভন্ন ৮ স্মুজনা ০০ আান্না সাজ্রে। 
ম্যাঁঁনজার নিগমাগম বুকডিপো, 


'ভারত প্বর্ম দিপ্ডিকেউ লিমিটেড. বেনারস মিটি । 
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মাসিক পত্র ও সমালোচন। 


বাষিক মূল্য ৩২ তেন টাকা । 


সম্পাঁদক-__জ্রীরামদযাঁল মজমদার এম, এ | 


সহকারী সম্পাদক--ঞ্ীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্ঘ । 


সূচীপত্র । 


7০৭ & 1 1স্দ্বিতস্সু ৫৫২ 


১। গুরুস্তো ত্র ও 
২। বর্ষশেষে--শৌন্দধ্যের রাণী ৫৩৮ ৬ বৈদিক আধ্য ৫৬২ 
৩। দ্র সন্কপ্প _-পারিৰে কিন! ৭। স্মালোচনার্থ গ্রস্ক পঁরচ্ম ৫৭২ 


বিচার কর ৫৪১ ৮1. ১৩৩১ সালের বর্ষ স্থুচী 
৪1 সন্ধ], গা, যোগ ও উপাসনা ৯। ঈশাবান্তোপনি্ষদ ১৪১ 
বিষয়ক সাধারণ কথা ৫৪৪ ৯৯। যোগবা শিষ্ঠ স৮৮৫ 


০০ রাহা মিঞা র্জ্ঞনশস্প 
এ সপ পা পপ পাস ৮ এপ শে পাস 


আজি 
দিদি "১ কলিকাতা ১৬২নং বনুবাজার স্ট্রীট, 


 পউৎসব” কাণ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কুক 
তা র প্রকাশিত ও - র 
- স্ঘনং বহৰাজার বাট, কলিকাতা, “রাম প্রেসে” 
_ জীসারদা, প্রসাদ গুল দ্বারা মুদ্রিত ।. ) 
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উপল কুলান্ “শুন্য আগাজী নৈস্পাহ্ে 
হিহুস্পর্ষে প্চ্গাসনি ্ুল্িতের । এই ছুর্দিনে “উৎসব” যে এখনো 
জীবিত আছে, ইহ! হ.ভগবানের ইচ্ছায় এবং গ্রাহক ও অনুগ্রাহক মহোদয়গণের 
কূপায়। আমাদের ক€ব্যকম্মে ভ্রম, প্রমাদ এবং ক্রুটা খুবই সম্ভব তজ্ন্য কুসুস, 
প্রার্থনা করিতেছি । “উত্সব” নিজেদের মনে করিলেই আমাক্ষের দোষে ৫ 
পড়িবে না । ইসা সাধাধণের, আমরা কেবল মেবক মাত্র । প* 
সজল র্স্েক্ টাদাব জন্ত ১ম সংখ্যা বৈশাখের ১৫ হইতে ভা পি. 
ডাক পাঠাইতে আরন্ত করিব । ধাহার! মণি অরে টাদা পাঠাহবেন, তাহারা যেন 
দয়। কারয়া উক্ত তারিখের পুর্েই পাঠাইয়। বাধত করেন । সমস্ত টাক আদায় 
না হওয়া পর্যন্ত ২য় খণ্ড পাঠান হয় না। সুতরাং মণি অর্ডারে পাঠাইলেই 
সৃবিধ! হইবে। | 
যাহারা বুক পোষ্টে পত্রিকা লইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে রেহ €কহ এপরাস্ত 
দেয় চাদ! দিবার সুবিধা পাননাই, আমাদের বিশেষ অন্ুধোধ তীাহার। যেন এই 
খ্যা পাইলেই টাকা পাঠাইয়। দেন । নচেৎ নববর্ষের কাগজ পাঠাইতে পারিব 
না। তজ্ভুন্ত ক্ষম! প্রার্থনা করিতেছি । টি 
হিশ্ণেহ্ষ উষ্ল্লা--ধাহ।রা আগামী বর্ষে গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা করিবেন 
না, তীহারা দয়। করিয়া ১৫ই বৈশাগেব মধোই জানাইলে বাধিত হইব। ভিপি 
ফেরৎ আমিলে আমাদের ক্ষতি হইবে । ইতি! 
বিনয়াবনত--- . 
জীভ তমাল দভ্যোপাত্যাজ্ । 
অবৈস্তনিক কার্ষাধ্যক্ষ | 


ভাই ও ভগিনী। 


উপন্যাস 


ক্রীযুক্ত বিজয় মাধব মুখোপাধ্যায় গ্রণীত। 


“ভাই ও ভগিনী” সম্বন্ধে প্রাপ্ত আলোচনার অংশ বিশেষ নিক্ে 
প্রদত্ত হইল।--প্রকাশক । 
শ্রীযুক্ত বিজয় মাধব বাবু লিখিত ”ভাই ও ভগিনী” উপন্তাসখানি আমি মনোযোগ- 
পূর্বক পড়িয়াছি। পড়িবার সময় আমার মনে বিরাট পর্বের উত্তর। গ্রহণে অস্বীকৃত 
অর্জুনের সংঘমের কথ স্মরণ হইয়াছিল। এই পুস্তকথানিতে আর একটু বিশেষ 
দেখিলাম এই যে নায়িকার চরিত্রেও সংষমের পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে । বর্তমান 
এইবূপ আদর্শ চরিত্রের নায়ক নায়িকাসমগ্থিত উপন্যাসের বিশেষ প্রয়োজন হুইয়!, ] 


- . পড়িক়্াছে। এইরূপ পুস্তকের প্রচার বিশেষ বাঞ্ছনীয় । তবে আধুনিক উচ্ছ,জ্খর 
.- চত্রিত্র নায়কনা়িক। পরিপূর্ণ উপন্তাস শ্রিষ্প পাঠকপাঠিকা গণের মনোরঞ্জন করি 


কতদূর সমর্থ হইবে বলিতে পারিনা । 
ওনীব্বাস্ঙগেন স্ণর্্মপ2 (স্থৃতি কাব্যতীর্থ) অধ্যাপক-_বলিহার রাজ বাটা । 
স্প্দর এযা্টিক কাগজে ছাপা ৯৭ নে বাধাই মূল্য, রা আট আনা। 


৮ বর 





| ১৯শ বর্ষ 


বস 


পাপ সাপ পপ 


উৎমব। 


'স্াজমজামাম়ি মহ । 
ভদৈ|ব কুরু যাচ্ছেষে। বুদ্ধঃ সণ কিং করিষ্যসি | 


শি ভারয়ি ভবন্তি ভি বিপপ্যয়ে ॥ 


০ সপ আয -৯৮: ০ পা পর পা ৬ কি আআ ৯ ০৭ ০ হি 


মি 


০, ১ 


উস ০০ ৯৮ শপক্দীশি লপীপত  তশ শী তি৩িন্পি তাশিিশিি৯ও কাপ 
পপ সত পপ পাপা প্লিস পি সিপিশতা লালিত তল শি ৮7 --77 


৩৩১ জালা | 


শাীশিপল শশী স্পা পিপি শিপ পাপ পিপপাপাপতপাসপশ শিপাসা "লা পপাপসপা ০ িপান্পপা পি শলশা শ সপ সপশাাশাশ পি 


০ সর পু সস ০ পস্পি * ০৯ 
মত সা অ্স সত আপ হারার 


] ১২শ সংখা । 
02525 


শ্রীপুর স্তোত্র। 


ভব সাগর তারণ কারন হে। 
শরণাগত কিন্টর ভীত মনে। 
হর্দিকন্দর তামস ভাস্কর হে! 
পরবুঙ্ধ পরাতপর বে ভণে। 
মন বারণ শাসন-স্কুণ হে ! 
গুণগান পরারণ দেবগণে। 
কুল কুগুপিনী ঘুম ভগ্ভীক হে! 
মম মানন চঞ্চল রাত্র দিনে। 
রিপুন্ছদন-মঙ্গল নায়ক হে! 
ব্রয় তাপ হরে তব নাম গুণে। 
অভিমান প্রভাব বিদজ্জক হে! 
মহিমা তব গোচর মুগ্ধ মনে। 
তব নাম সদ শুভ সাধক হে ! 
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্কি জনে । 
জয় সদুরু ঈশ্বর প্রাপক হে! 
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে। 


 খুকুদেব দক্না ক 


রপি-নন্দন বন্ধন খণ্ডন চে! 


গুরুদেব দয়াকর দান জনে ॥ 


তুমি বিষুঃ প্রজাপতি শঙ্গর হে! 
গুরুদেব দয়াকর দীন জনে ॥ 
নরত্রাণ হরে হরি চাক্ষুষ হে! 
গুরুদেণ দূর কর দীন জনে ॥ 
জদিগ্রন্থ বিদারণ কারক হে! 
কর দান জনে ॥ 
স্থখশান্তি বরাভয় দায়ক হে! 
গুরুদেব দয়! কর দীন জনে ॥ 
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে! 
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥ 
পতিতাধম মানব পাবক ছে! 
গুরুদেব দয়! কর দীন জনে ॥ * 


ভবরোগ বিকার বিনাশক হে! .. 


গুরুদেব দয়! কর দীন জনে ॥ 


প্রগুরুচরণাশ্রিত দীন-_ইশিশির কুমার বক্সী.। বা 


ুতাটি ০০০৯ ভেরি 





বর্ষ প্লেষে__সৌন্দর্যোর রাণী । 


দানি সকহু তে জানন, নিগুণ সগ্ুণ স্বরূপ । 


মম হিয় পহ্নজ তৃঙ্গইব, বসভ রাম নধনূপ ॥ 
যার শক্তি আছে জানুক সেজন, নিগুণ সগুণ তোমার স্বরূপ। 
আমার হদয়পন্জে, হজ সম মহানন্দে, বপ তুমি রাম নররূপ ॥" 


মহাত্ম। তুলসীদাস রামকে নিগু ণ সগুণ জানিয়া ও বাঁণয়াছেন, নিগুণ সগুণ-- 
“অনেজদেকং মনসে! জবীর়ঃ” ইত্যাদি বিচারে যিনি ক্ষমবান্‌, তিনি রামকে নিগু 
সগুণই জানুন-_-আমি কিন্তু চাই নিরাকার রাম নরাকার শ্যামলরূপে আমার 
হৃদয়পপ্জে বপিয়৷ মহানন্দে যেন মধুপান করেন। ভক্তের এই সাধ কেন হয় ?8 
নিরাকার নিগুণে বা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত অব্যক্তর্ূপে রস আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু, 
মানব হুদয়, মানুষ আকার দেখিম! £ম রস পায় তাহাতে রম অনেক অধিক। 
অবন্তারে, নিগডণের, সগুণের, আঙ্মার, সবই থাকে কিন্তু ভগবান্‌ মান্য আকার 
ধরিয়া তাহার ভক্তকে সর্বাপেক্ষ। অধিক শখ প্রদান করেন। অবতার হইয়। 
শ্রীভগবান্‌ যখন বলেন “যে। মাং গগ্ভতি সর্ধত্র, সর্ব ময়ি পণ্ঠতি” আমাকে 
যে সর্বত্র দেখে, আর আমাতে সমস্ত দেখে --তখন আমাকে দেখিয়! দেখিয়াই 
ত সগুণ দেখিতে দেখিতে, সর্বব্যাপী দেখিতে দেখিতে সব হারাইয়া নিগডণে 
স্থিতিলাত হয়। সেই জন্তই ভক্ত সর্বাপেক্ষা নিরাকারের নরাকার রূপই ভাল 
বাসেন। আবার বলি কেন বাসেন? সকল সৌন্দর্ধ্য যে শ্ীভগবানের দেছে-_ রর 
তক্ত আর কোথায় কি দেখিতে ছাটখেন ? | 
ধাহার অবলোকনে সকল সৌন্দধ্য ফুঠিয়। উঠে, তাহাকে দেখাই ত জীবন 
সার্থক কর । চক্ষে কি আছে তাহাত বলাবায় না। চক্ষে চক্ষু স্থাপনে যে 
কত স্থখ তাহা যে জানিয়াছে সেই জানিয়াছে ! ইহ! ফুটাইয়! বলিতে হয় না। 
রর অন্ততঃ কল্পনাতেও যে তার চক্ষে চক্ষু স্থাপন করিয়াছে সে জানে যে সে নিরাকার 
হইয়্াও সব রূপে রূপ মিশাইয়৷ তার দিকেই-চাহিয়া আঙ্ে। স্থনীল আকাশে 
স্জ্জর নত ভাসে, ভক্ত মনে করে, নক্ষত্রের ভিতর দিনা সেই আমাকে 
দেঙ্িতেছে 5 ধ্ুক্ষ লতা! মান্য পশ্তপক্ষী” আপন সিনে খেল! করে, ভক্ত দেখেন 
সবাই যেন তাশ্রকেই ০০০ | 2 দি কেহ মনে রাখিতে পারেন 
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নীল আকাশ স্থির হয়৷ তাহাকে দেখিন্েছেন, চঞ্চল নীলাশু, তরঙ্গ ভঙ্গে স্তাাকেই 
দেখিয়া দেখিয়া! কি নলিতেছেন, যদি কেহ দেখেন পাখীর কাকলীতে, পণ্ডর 
নদৃষ্টিতেন্বৃক্ষ্রে এই ধ্যায়তীব লেগায়তীৰ রূপে দেই আঁমার দিকে চাহিয়। আছে 
* তার তীহার কি হয়? আমর! বল শেষে পৌন্দর্য্ের রাণীর কথা বলিতেছি। 
শৈবও বলিতে পারি না, আরও বলিতে পারি না। যে চিরনৃতন তাহার 
আবস্তই না কোথায় আর শেষই বা কোথায়? যিনি অনাদি তাহার আদি 
কোথা? তথাপি লৌকিক বাবহারে বলিতে হয় চৈত্রই বর্ষ শেষ । 

কিন্ত এই সৌন্দর্য্য কি শেষের পরিচয়? মান্তষের শেষ ত দেখি--সেখানে 
সৌন্দর্য কোথায় ? অনুগ্রাহক দেবত।| বুন্দ যখন এই বাহির ত্যাগ করিয়। ভিতরে 
প্রবেশ করেন তখন বাহিরের সৌনর্্যত থাকেনা ।, হুর্যাদেব চক্ষু তাগ করিলে 
চক্ষুত,আ(র নুন্দর থাকেনা। বাহির নীরস শুক্ষ হইয়া গেল-_নুন্দর কিছুই দেখ 
গেলন|, ভিতরে কিন্তু অপূর্ব গ্রাকাশ কুটিয়া উঠিল । পরক্ষণেই সব শেষ হইবে, 
কিন্ত নির্ধাণ কালে দীপ থিখার মত, শেষের অবাবহিত পুর্বে একট। শ্রীফুটিয়া 
উঠে। এ সৌন্দর্য কিন্। সেরূপ নছে। 

ধাহারা দেখিতে জানিতেন-জনিয়। ধাহীরা সকলকে দেখাইবার জন্য বলিয়া 
গিগ়াছেন তাহারা ভিতরে বাঠিবে কত শোভাই দেখিতেন। 

*চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণাঃ পুষ্পিত কানন?” পুণা চৈত্র মাস। এই পবিজ্র 
মাসে--এই মধুমাসে কুসুম সমলঙ্কত বন ভূমিতে কে আসিল যে এত শোভ। 
পুষ্পিত কাননে ছড়াইয়া পড়িল ? কেমন করিয়া! বল! যায় মে ইহ| বর্ষ শেষ! এত 

ভক্মা সৌনারধ্য ত যৌবনেরই পরিচয় দেয়। 

তোমার আমার বয়দ ত শেষ হইয়। আসিল। এখন ত কোথাও আর 
সৌন্দম্য ফুটেন]। তুমি আরম পুরাতন ইইলাম বলিয়। কি সবই পুরাতন হইয়! 
গেল? না তাহ! হয় নাই। দেখিবার দে|ষে পুরাতন দেখার--যে চিরনূতন সে 
কি কথন পুরাতন হয়? 

সৌন্দর্ষোর রাণি! এ সৌন্দর্য তুমি পাইলে কোথায়? কলিকাতা হইতে 
৬কাণীধামের পথে চপল-চক্ষু চাঠিয়া চল -_দেখিবে কত সৌন্দর্য ছড়টুয় 
সৌন্ধের রাণী নিজের ভব্বিত সৌন্দধ্য যেন কাহাকেও দেখাইতে সারির! 
াড়াইয়াছেন। কোথ।ও কোন বুক্ষে একটিও পাত্র নাই শুধু ফু গাচ্ছতর। 
শুভ্র পুণ্প কি অপূর্ব শো। বিস্তার করিতেছে । কোথাও নুন পল্পব-_বাযুর 
সহিত খেলিতেছে আর বুক্ষ যেন কত কণা কহিতেছে। আমর! কি,. দেখিতে 


৫৪৩ . উৎসব। 78 


জানি ফে.শোভ! দেখিব.? একটি বৃক্ষ পত্রে কত সৌন্দর্য্য কিন্ত পত্রটিকে যদি কষ 
হইতে পৃথক করিয়! দেখ তবে আর কতটুকু শোভ। দেখিবে? কিন্তু পত্রকে সমস্ত 
বৃক্ষের সঙ্গে দেখ_-প্রতি মানবকে, প্রতি জীবকে বিরাটের সঙ্গে দেখ-_পীন্দ্্য” 
রাণীর সঙ্গে দেখ_-দেখ দেখি সৌন্দর্যের রাণী কত সুন্দরী। হয়না কি? এই 
ভরিত সৌন্দর্য দেখিয়! মন্তক অবনত হয়না! কি? আহা ! নূতন পল্লবভর1পবৃক্ষ 
দেখিয়া কাহাকে যেন প্রণাম করিতে মস্তক আপনি অবনত হইয়! পড়ে । গাছে 
গাছে নূতন পাতা নূতন ফুল দেখিয়া কত আনন্দ-স্বর যেন আপনিই ছুটয় 
আইমে। কত পাখী কত ভ্রমর যেন প্রাণ ঢালিয়া কত সুর লহরী তুলে। 

বলিতে ছিলাম--সৌন্দর্য্যের রাণি ! তুমি এত সৌন্দধ্য পাও কোথায়? সধব! 
স্্রীঞ্জনের সৌন্দধ্য ত স্বামীর সৌন্দধ্য। বিধবা! হইলে বাহিরে শোভা ত আর 
দেখা যায়না । আবার ভিতরে দেখিতে পাইলে সধবাই কি আর বিধবাই কি” 
সর্বদাই যেন সেই রমণীয় দর্শনকেই দেখা যায়। আহা! কত সুন্দর সে--যার 
সৌন্দধ্য অঙ্গে মাখিয়৷ তুমি আজ আঙ্গরিণী। কত ধন তার আছে যার ধনে 
আজ ভুমি ধনী! তোমার সুখ্যাতি যখন কেহ করে তখন তোমার স্মুমিষ্ট নয়ন 
কার দিকে চাহিয়া! চাহিয়! কার কথা বলে ? আমার শোভা নাই--তার শোভাই 
আমাকে সৌন্দর্যের রাণী করিয়াছে । মানুষ কেন ইহা! শিক্ষা করেনা? ধনবান্‌ 
হইয়াছে, রূপব।ন্‌ হইয়াছে, রূপবতী £ইয়াছে, কিন্ত অহঙ্কার করে. কেমন কারয়।? 
আমার আমার বলয়া অভিমান কর কিরূপে? সৌন্দর্য কি তোমার, যে, কেহ 
প্রশংসা করিলে ভাব তোমার প্রশংসা! করিতেছে ? হায় অভিমান ! তুমি প্রচ্ছন্ন 
বেশে মানুষকে কত ছুঃখেই ডুবাইয়! রাখ। তুমি কপট, তুমি পাপ। পাপের 
মত কপট বুঝি আর কেহ নাই। সত্যই মানুষের এরূপ শত্রু আর কেহই নহে। 
শ্রুতি ও বলিতেছেন পভুহুরাণং এন১” পাপ কুঠিল, পাপ প্রবঞ্চক১ একটু মিথ্যা 
স্থখের আভাস দেখাইয়। কুটিল লোক মানুষকে ছুঃখের সাগরে ভাসাইয়া দেয়। 
“দেয় না কি? অল্পের জন্ত মানুষ কত কি করিতেছে। কিন্তু অল্পে কি সুখ দিতে 
পারে? শ্রুতি এই জন্তই মানুষকে ,সাবধান করিয়৷ দিতেছেন। বলিতেছেন 
মান্থঘ__বাহ। অল্প, যাহ। খণ্ডিত, যাহ ক্ষণবিধ্বংসী, যাহা! দেখিতে দেখিতে দেখ! 
যাঞ্-না--তাহার দিকে ছুটিওন! | যাহ! চিরস্থায়ী তাহার প।নে ছুট “যো বৈ ভূম। তৎ 
স্খংনারে সুখননত্তি”্__যাহা তুম1-_যাহা!৷ অথণ্ড, যাস! গপরিচ্ছিন্ন, তাহাই স্থখ-_ 
অন্নেখ নাই ।. ছুটিবে কি এই ভূমার পানে? যদি ভূমাকে দেখিতে ছুটিতে পার 
ভবে দেখিবে তোমার গর্ব করিবার কিছুই নাই--তোমার গ্রীব! বক্র করিয়া শির 
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উন্নত করিবার কিছুই নাই। সবই তার। তার বন্ত তারে দিয় তার দাস 
হইয়া_-তার দাসী হইয়া থাক। অহংকার করিবার তোমার কিছুই নাই। 
"অভিমান,ত্যাগ করিয়া, অহঞ্কার ত্যাগ করিয়া, সকল গর্ব ছাড়িয়া, তারে নমোনম 
&র ,জীবর্ন নূতন হইয়। যাইবে__চির নৃতন হইয়া রহিবে। হওনা কেন প্রাচীন 
আর একবার নৃতন জীবন গড়িতে কি চাও? ছুদিনের জন্য ও যদি চেষ্টা করিবার 
অবসর ও পাও তথাপি সে তোমার বাসন! অপূর্ণ রাঁখিবেন!। সেষে বড় 
করুণ বরুণালয়। 


দৃঢ় সন্কণ্প- পারিবে কিন। বিচার কর। 


বচনে প্রতিজ্ঞা বু বু হইল কিন্তু কর্মে কিছুই কর! হইল ন'__অর্থাৎ 
্বাঁচ। যচ্চ গ্রতিজ্ঞাতং কন্ণ। ন কৃতং ময়1”---জীবনে ইহা পুনঃ পুনঃ ঘটিল 
তথাপি আবার সঙ্ষল্প করতে বলিতেছি-_দৃ় চেষ্ট/ করিতে বলিতেছি, 
ভগবানকে জানাইয়া চেষ্ট/ করিতে বলিঙেছি। পারি নাই-_ একবার, ছুইবার, 
তিনবার, বহুবার পারি নাই-_-ন। পারি তথাপি জীবন ধন্ত করার কার্ধ্য ছাড়িবে 
কেন? ছাড়িয়। কি লইয়া থাকবে? শুভ ছাড়িয়া অশুভ লইয়া থাকিবে কেন? 
তাই আবার চেষ্টা করিতে বলিতেছি । 
কে বলিয়াছিল ম্মরণ আছেত “মম মরণমেব বরমতি বিতথ কেতন।” আমার 
মরণই মঙ্গল--দেহ ধারণ নিতান্তই বার্থ। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর, দেহ বাধা 
দেয়--বল_ মরণেত ভয়? মরণেই বা ভয় কেন হইবে? মরণইত শ্রেয়ঃ | 
তোমার পাইবার চেষ্টা না কর! 'অপেক্ষা চেষ্টা করিতে করিতে মরাইত ভাল। 
"মম মরণমেব বরং”। যখনই আলগ্ত অনিচ্ছা! বাধ! দিবে, মন শরীরের বিকলতা 
দেখাইবে-_-তখনই কি বলিতে পারিবেন চেষ্টা না করা জপেক্ষা মরাই ভাল। 
করিয়। দেখ বল পাও কিনা? উদ্যম জাগে কিনা? দয়ার সাগর শ্রীগডরু আবার 
আলস্ত অনিচ্ছা ইত্যাদি দূর করিবার কত কার্ধাই ত দিয়াছেন। 
দর্শন তোমার ভাগ্যে ঘটে নাই-_কাঁজেই ঠিক ঠিক বিরহ তোমার লাগে 
নাই। তাহাকে ত পাওনা--কিস্ত কত তালেই নাচিতেছ তাহাও ত দেখ। 


৫৪২ «* উত্সব । 


তোমার সংবাদ যখন তাহার কাছে যার, যখন তারে ছাড়িয়া অপরকে লইয়া 
তোমার কত কি করার সং ংবাদ সে পায়, বল দেখি তখন সেই সংবাদ,_-তার কাছে 
কেমন লাগে ? যদি তোমার তেমন তেমন হইত তবে সে তোমায় দেখ! দির্তেশকি 
বিলম্ব করিত $ দেই যে একজনের হইয়াছিল--তোমাকে না পাইয়া! *কত দীন 
হীন হইয়া সে থাকিত। 
নিন্দতি চন্দনমিন্দু--কিরণমনুুবিন্দতি খেদ মধীরম্‌। 
ব্যাল-নিলয়--মিললেন গরল মিব কলয়তি মলয় সমীরম্‌ ॥ 
আহা কই খেদ করে, কতই অধীর হয়। চন্দনকে নিন্দাকরে, চন্ত্রকিরণ ও 
সহিতে পারে ন]। মলয় সমীরণ স্পর্শে সর্পনিবাস স্থান চন্দনতরুর সংসর্গ আছে 
ভাবিয়। মলয় স্পর্শেও গরল জ্বাল! অনুভব করে। 
বহতি চ গলিত-বিলোচন--.জলধর মানন-কমল মুদারম্। 
বিধুমিব বিকট-বিধুস্তদ-দলন-গলিতামৃতধারম্‌ ॥ 
আহা ! কতই সেকাদে। তাহার হ্থন্দর মুখচন্দ্র, বিরহ রাহ যখন চর্ববণ 
করে, তখন বিকট রানুর চর্বণে গলিত স্থধাধারার মত তাহার সুন্দর নয়ন যুগল 
হইতে অবিরল ধারে নয়ন জল ঝরতে থাকে । 
গ্ররতিপদ্মিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্‌। 
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি স্থধা নিধিরপি তন্গতে তঙ্ু দাহম্‌ ॥ 


প্রতিপদক্ষেপে এই বলে মাধব আমি তোমার চরণে পতিত হইতেছি-__তুমি 
বিমুখ হইলে স্ুধানিধি হইয়[ও চন্ত্র অতিশীঘ্র আমার দেহ দগ্ধ করে। আহা! 
আরষে সে সহ করিতে পারেন! । বলে “মামহৃহ বিধুরয়তি মধুর-মধু যামিনী” 
হরি ! হরি ! এই মধুর বাঁসস্তী রাত্রি আমকে বিকল করিতেছে । বলে-- 


অহ কলয়ামি বলয়াদি-মণি-ভূষণং | 
হরি-বিরহ-দহন-বহনেন বনু-দুূষণম্‌ ॥ 
কুন্থুম সুকুমার তন্ুমতনু শর লীলয়! | 
শ্গপি হৃদি হস্তি মামতি-বিষম শীলয়! ॥ 


আহা--হরি বিরহ-অনল বহন করিতে করিতে বলয়াদি মণিময় অলঙ্কারও 
বড়ই সন্তাপ কর মনে করিতেছি । কুনুম সুকুমার এই তম্ু-_-আমার বক্ষে এই 
কম্থুম মালা_ইহাই আজ আমাকে আতি দারুণ শ্বভাব পঞ্চবাণ মত নিপীড়ন 
ফরিতেছে। বলিতেছিলাদ তার অদর্শনে কতটুকু আল তুমি অনুভব কর, 
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কতক্ষণ ছট্‌ফট_ কর? যদি তেমন অনুরাগ ন! লাগিয়া থাকে তবে সেই যেশুধু সকল 
সৌন্দর্যের আধার-- প্রতিক্ষণ ইহ! ভ'বন। কর। চিত্ত সুন্দর দেখিতেই পাগল । 
»আত্ব ৌন্দর্্য কোথাও নাই, তাতেই 'আছে। অর ষে যাহা! সৌন্দধ্য পাইয়াছে 
তাহা সমন্ড তার। তাকে পাইলেই সব স্ুন্দরকে পাওয়া হইল। ন্তাকে একটু 
কালবাস, বাসিয়৷ সে যাহা করিতে বলিয়াছে কর-- পুনঃ পুনঃ চেষ্ট কর সবই 
আসিবে। | 
' ৰলিতেছিলাম পাইতে কি চাঁও তাহাকে -সত্য সত্যই কি পাইতে চাও? 
অতি মূর্খও যদি হও-_কিছুই যদি না জানিয়া থাক--তথাপি সহজেই তারে 
পাওয়। যায়। সংসার আয়ান যে দেখিয়াছে, “জুহুরাণং এনঃ* যে জানিয়াছে 
সে কি সংসারের বৃথা আলিঙ্গনে আর ভুলিতে পারে? পাপের কুটিল প্রলোভনে 
আপন| হারা আর হইতে পারে? মনের ঘসর মসরই পাপ চিন্তা--পাপ জনিত 
অসম্বন্ধ প্রলাপ । মনের প্রলাপ বন্দ কর-__- ঘন ঘন নাম করিয়া, সে ছাড়! অপর চিন্তা 
ডুবাইয়! ফেল। পর্বদ! নাম জপ। পারিবে এই দু সঙ্ল্প করিতে ?- সর্বদা নাম 
জপিৰ এই উগ্র মন্কল্ন করিতে? এমন জপ করিবে যে রাত্রিতেও আর ঘুমাইবার 
অবসর পাইবেন । তবেত সর্বদা জপ চলিবে। প্রথম প্রথম ভল্প অল্প করিয়। 
অনেকবার ধরিয়া অভ্যান কর-_ক্রমে বাড়াও--আরও বাড়।ও। শেষে নিদ্রা 
ছাড়িয়া নাম জপিয়৷ জপিয্ রাত্রি অতিবাহিত কর । যখন পারিবে তখন দেখিবে 
তোমার সকল ভার সে লইয়াছে। তুমি তার নাম কর বলয়! সে তোমার সকল 
সুবিধা বহন করে । কোন কিছু ভাবিতে হয়না, কি খাইবে, কোথায় থাকিবে 
কিছুই তোমাকে ভাবিতে হইবে না, তুমি নিরন্তর তাকে ডাক তার সে তোমার 
সব করিয়া দিতেছে দেখিয়া যাও । এই যদি পার তবে এই জন্মেই তারে পাইয় 
পুর্ণ হইয়া! যাইবে । 


জীসদাশিবঃ 


শরণং 
নমোগণেশায় 
শী১*৮গুরুদেবপাদ্পন্মেভো। নমঃ 


শ্রীসীতারা মচন্দ্রচরণ কমলেভ্যো। নম; 


সন্ধ্যা, পুজা, যোগ ও উপাসন। বিষয়ক 
, সাধারণ কথা৷ 


বক্তা-_-ভার্গব শিবরাম কিন্কর যোগত্রযাঁনন্দ । 
জিজ্ঞান্্___জ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় বি, এল, 


এপত্ভীষ্রম্না । 


জিজ্ঞান্ব--শ্যদ্দেব বিছ্য়। করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদ তদেব বীধ্যবন্তরং 
ভবতীতি” % %* *-_ 
ছান্দোগ্যোপনিষৎ। 


বিচ্য। দ্বার-__( বিজ্ঞান যুক্ত হইয়া) যে কন্ম করিতেছি, তাহার বিজ্ঞান 
জানিয়া, শ্রদ্ধ! পূর্বক-_যাঁহা করিতেছি, তাহা করিলে নিশ্চয় এই ফল প্রাপ্ত 
হইব, এব্প্রকার আস্তিক্য বুদ্ধিবিশিষ্ট হুইয়া, অপিচ যোগযুক্ত হৃদয়ে-_একাগ্র 
চিন্তে যে কম্ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বীর্যযবত্তর হয়, তৎকম্মের অধিকতর ফল হইয়া 
থকে। অবিদ্বানের কর্মের ফল অধিক হয় না বটে, কিন্তু একেবারে নিক্ষল 
হয় না, ভাষ্যকার পুজ্যচরণ ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন, পবীর্য্যবত্তর” বা 
প্রয়োগের ইহাই অভিপ্রায় (”অবিদ্বৎকম্শরপণোহধিকফলং ন ভবতীতি। 
_বিদ্বৎকর্্মণোবীধ্যবস্তর বচনাদবিদুষোৎপি কন্দ্ন বীর্যবদেব ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ” )। 
অবিদ্বানের যে কর্মে অধিকার নাই, তাহা নহে (ন চাবিদুষঃ কন্ণ্যনধিকার£”-_ 
ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য । অবিদ্বানের কর্থে অধিকার আছে, কিন্ত শ্রদ্ধাবিহীনের 
কর্মে অধিকার নাই, আপনার শ্রদ্ধাতত্ব শীর্ষক সম্ভাষণে উক্ত হইয়াছে, 'শরন্ধাই, 
সিদ্ধির হেতু । কৃষ্বনূর্ক্েদসংহিতাতে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে, যদি শ্রদ্ধ! না 
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থাকে, তাহা হইলে, যজ্ঞাদি কর্খে প্রবৃত্ত হইওনা, শ্রদ্ধ! বিন! কর্ম ,করিলে, 
তাহার ফল প্রাপ্তি হয় ন! (দ্যে! বৈ শ্রদ্ধামনারভ্য যজ্ঞেন যজতে নাস্তেষ্টায় 
রশ্বধণে”।-_কুষ্ণযজুর্বেদ সংহিতা )। যোগযুক্ত হৃদয়ে বা একা গ্রচিত্তে কর্ম করিলে, 
যেনউহ! বীর্্যবন্তর হয়, তাহ! বুঝিতে পারি, তাহা! অনেকেরই অনুভব সিদ্ধ । 

সন্ধা করি, কিন্তু সন্ধ্যা করিলে যাদ্রশ ফল প্রাপ্তি হইবার কথা শ্রবণ 
করিয়াছি, অগ্ঠাপি তাদুশ ফল প্রাপ্তি হয় নাই। শ্রদ্ধা, বিদ্যা, ও একা গ্রচিত্ততার 
অভাব বা অল্পতাই বোধ হয়, তাহার কারণ। যথোচিত শ্রদ্ধা! পূর্বক বিজ্ঞান 
জানিস্া, যোগহযুক্ত চিন্তে সন্ধ্যা করিবার ইচ্ছ। হইয়াছে । 


, পসন্ধ্যা১৮ পুজা”, “যোগ” ও “উপাসনা” ইহার! পৃথক 
পদার্থ নহে। ' 


আপনাকে ব্্বার বলিতে শুনিয়াছি, পসন্ধ)”, পপুজ1”, ণ্যোগ” ও 
“উপাসনা” ইহারা পৃথক্‌ পৃথক নাম হইলেও বস্ততঃ পৃথক্‌ পদার্থ নছে। পসন্ধ্যা”, 
“পু”, “যোগ” ও “উপাসনা” ইহারা যে বস্ততঃ এক পদার্থ অগ্ঠাপি তাহা 
সম্যগ রূপে অনুভব করিতে পারি নাই, এ হম্বন্ধে অগ্তাপি বু এশ্র উদিত হয়। 
জানিতে ইচ্ছ! হয়, “সন্ধা? ও “পুজা” ইহার! যদি বস্ততঃ এক পদার্থ হয়, তাহা 
হইলে “প্রাতঃ সন্ধা” না করিলে পুজা করিবার 'অধিকার হয় না, প্রাতঃসন্ধার 
পর পুজা কর্তব্য, পুজা! করিবার অধিকার লাভার্থ সন্ধ্যার উপাসন1 কর্তব্য, 
শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ আছে কেন? “উপাসন।” ও “যোগ” যে এক পদাখ, 
আপনার কৃপায় অনেক জময়ে তাহ। উপলব্ধি হয়, কিন্তু এ সম্বন্ধেও সর্বথ। 
নিরস্ত সংশয় হইয়াছি বলিয়। বিশ্বাস হয় না! যোগকে একটু আদ্র .করেন, 
যোগাভ্যাস করিতে ইচ্ছুক হ'ন, কিন্তু সন্ধ্যা__পূজার গ্রতি বীতশ্রদ্ধ, সন্ধ্যা-পৃজ। 
নিম্মাধিকারীরাই করিয়৷ থাকে, অধুনা যেন এইরূপ মতাবলম্বীর সংখ্য। বৃদ্ধি 
পাইতেছে বলিয়। আমরি ধারণ! হইয়াছে । যাহারা যোগকে একটু আদর 
করেন, কিন্ত, সন্ধা-পৃরজাকে অনাদর করিয়। থাকেন, সন্ধা-পুজাকে নিক্াধি- 
কারীদিগের মাধন! বলিয়। অবধারণ করেন, “সন্ধ্যা”, “পুজ1”, “যোগ” ও “উপাসনা” 
ইহার! বস্ততঃ পৃথক্‌ পদ।৫থ নহে, রল! বাহুল্য, তাহার! স্বীকার করেন না। 
হিন্দুরাই সন্ধ্যাপুজা করিত, অজ্ঞতা ও অন্ধ বিশ্বাস বশতঃ এখনও 
হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকে সন্ধাা-পুজ করিয়! থাকে, কিন্ত কোন সভ্যজাতি 
অসভ্য হিন্দুদিগের ন্যায় সন্ধা/-পুজ| করে না. সম্ভবতঃ কখন করে নাই” 
৬৯ 
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ইদ(নীং শিক্ষিতন্মন্। পুরুষদিগের মধ্যে বহুজনকে এই প্রকার মত প্রকাশ 
করিতে শুনিয়াছি। মন্ুপ্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রে সন্ধার ভূয়সী প্রশংসা আছে। 
ভগবান্‌ মু বলিয়াছেন, খবির। দীর্ঘকাল ধরিয়া সন্ধা করিতেন, তাই পীর্ঘািঃ, 
প্রজ্ঞ। (স্থৃতীক্ষ সন্ধি) যশ:, কান্তি ও ব্রক্ষতেজঃ প্রাপ্ত * হইয়াছিন্পেন।, 
যোগিশ্রেষ্ট জ্ঞাননিধি যাঁঙুবন্ধ্য বলিয়াছেন, যিনি সন্ধ্যার উপাসন! করেন,পতনি 
বিষু। বা! বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরেরই উপ1সন! করিয়। থাকেন, এতদ্বারা তিনি 
দীর্ঘ আযুঃ লাভ করেন, সকল পাপ হুইতে মুক্ত হ'ন। যম বলিয়াছেন, “বাহার 
সতত সংশিতব্রত ( বেদ-শাস্ত্রোপদিই নিয়মাবলম্বী ) হইয়। সন্ধ্যোপাসনা করেন, 
তাহারা বিধুত পাপ হুইপ সনাতন ব্রহ্লোকে গমন করেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যক, 
বড় বিংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে সন্ধ্যাতৰ ব্যাখ্যাত হইয্াছে, সন্ধ্যার কাধ্যকারিতা 
নিরূপিত হইয়াছে । শ্রুতির উপদেশ--অহরছ সন্ধ্যার উপাসনা করিবে ( *অহরহঃ 
সন্ধ্যামুপানীত |” ) “অহরহঃ সন্ধ্যার উপাসন। করিবে, এই শ্রোতবচনের অর্থ 
চিন্তা করিলে আপাত দৃষ্টিতে “সন্ধ্য।” ও “উপাসনা যে অভিন্ন পদার্থ তাহ! 
বোধ হয় না। "সন্ধ্যার উপাসনা! করিবে” এই স্থলে সন্ধ্যাকে উপাস্যারপে 
গ্রহণ করা হইয়াছে । 'উপাস্তা' ও “উপাসনা ভিন্ন পদার্থ সন্দেহ নাই। 

“যোগ” শব্ধ চিত্তবৃত্তির নিরোধ, পরমায্মার সহিত ভীবাত্মমর একীভাবৰ 
( সম্মিলন--সংযোগ ), অপিচ চিত্তবৃন্তি নিরোধ ব1 পরমাতআ্মার সহিত জীবাত্মার 
সন্মিলমের উপায় বা সাধনের বাচকরূপে বাবহৃত হইয়া থাকে । উপাস্তের 
সমীপবর্তী হওয়া, উপাস্যের সহিত মিলিত হওয়া, “চিন্তন, “মনন', “সেবা”, 
“পুজন”, “উপাসনা” শব্ধের এই সকল অর্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অমর কোষে 
“বরিবস্তা» ১পশুশযা', “পরিচর্ধ্য', ইহারা উপাসনার পধ্যায়রূপে ধৃত হইয়াছে। 
উপাসনার এই সকল অর্থ যে বস্ততঃ ভিন্ন নহে, আপনার কৃপায় তাছ। 
কিক্চিন্মাত্রায় অনুভব হইয়াছে । চিত্তের একা গ্রতা ই যে, উপাসনার মুখ্য 
প্রয়োজন ( “উপাসনস্ত চিত্তৈকাগ্র্যং পরং প্রয়োজনম্* ) তাহ! কিয়দংশে 
বুঝিতে পারিয়াছি। “যোগ” শব যে, চিত্তের একাগ্রতার--সমাধির বাচকরূপে 
বাবহৃত হইয়। থাকে, তাহা৷ অবগত হইয়াছি। অতএব যোগ ও উপাসনা ইহার! 
যে, পৃথক সামগ্রী নহে, তাহা! বিশ্বাদ হইয়াছে। শাস্ত্রে উপাসনা! পদ্ধতির 
বিবিধ প্রকার ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, যোগেরও বহুপ্রকার ভেদের কথা শাস্ত্র 
পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়। “যোগ” ও ”উপাসন।” সম্বন্ধে শাস্ত্রে আপাত 
দৃষ্টিতে বিবিধ মততেদের কথ! থাকিলেও, আপনার ক্কুপায় উপলন্ধি হইয়াছে, 


সন্ধ্যা, পুজা, যোগ ও উপাসনা বিষয়ক সাধারণ কথ|। -” ৫৪৭ 


উহাদের সমন্বয় হইতে পারে। কেবল শাস্ত্র পাঠ করিলে, শান্তর ও ঈীদগুরুর 
উপদেশাহুসারে কর্ম না করিলে, বিশেষ লাভবান্‌ হওয়া যায় না, কোন বিষয়ের 
য় ধিরহিত জ্ঞান অর্জিত হয়'না। উপদেশ শ্রবণ মাত্রেই কেহ কৃত কৃত্য 
হয় না, উপদেশ শ্রনণানস্তর পরামর্শ (গুরু মুখ হইতে শ্রুত বাক্যের তাৎপর্ধ্য 
নির্ণানক বিচার ) না করিলে, তত্জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। সবক 
( একবার ) উপদেশ শ্রবণ করিলে, বদি হ্রানের অভিব্যক্তি না হয়, তাহ! হইলে, 
উপদেশের আবৃত্তি কর্তব্য। রাগাদি দ্বারা মলিনীভূত চিত্বে উপদেশ বীজের 
অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না, যোগানুষ্ঠানরপ ক্রিয়াযুক্তেরই যোগ সিদ্ধি হইয়া থাকে, ক্রিয়া- 
বিহীনের যোগসিদ্ধি হইবে কেন? যোগশাস্ত্র পাঠ মান্রে যোগ সিদ্ধ হয় না। * 
এইরূপ বহু অমুলা শান্ত্রোপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, ইহার! যে, অতিমাত্র সারগর্ভ, 
স্ভাগ্য বশতঃ ভবদীয় সঙ্গলাভ হওয়ায় তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি। 
অমুক এসম্বন্বে এই কথা বলিয়াছেন, অমুকের এবিষয়ে এইরূপ মত, বহুশ্রম 
শ্বীকার পূর্বক এব্্রকার জ্ঞান উপাজ্জন করিবার প্রবৃত্তি এখন ক্ষীণ হইয়াছে । 
বাবা! যে ভাবে আছি, ঠিক সেই ভাবে ভবধাম ছাড়িক্স! যাইবার প্রবল অনিচ্ছ! 
হইয়াছে । মানবজীবনের লক্ষ্য কি, তাহা ত বহুবার শুনিয়াছি, শুনিতেছি, অনেক 
শাস্ত্রের কথা শুনিয়াছি, অন্যকে শুনাইয়াছি, কিন্তু যাহ! শুনিয়াছি তদনসারে 
কার্য করিতেছি কৈ? এখন অনেক সময়ে মনে হয়, কিছুই উন্নতি হয় নাই, 
ধেখানে ছিলাম যেন সেই খানেই আছি । সন্ধ্যা, পুজা, ফোগ ও উপাসন।, ইহারা 
যে বস্ততঃ এক পদার্থ, ভাল করে তাহ! বুঝাইয়! দিন, ষথার্থভাবে সন্ধ্যা, পুজা, 
যোগ ও উপাননা করাইয়া আমাকে কৃতকতা করুন। যাবার দিন যে, ক্রমশঃ 
নিকটবর্তী হইতেছে । বাবা ! যোগশিখোপনিষৎ হইতে “যোগ” ও “উপাসনা, 
সম্বন্ধে যাহা শুনাইয়াছেন তাহ! অপূর্বব, তাহ। পরম রমণীয়, তাহ শুনিয়া আমার 
হৃদয়ও শ্রবণকালে আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল, কিন্ত স্থাপ়িভাবে সে আনন্দ ভোগ 
করিবার নিমিত্ত যথোচিত সাধনা করিয়াছি কৈ? যোগশিখোপনিযদে সর্বব- 
প্রকার যোগের অপরূপ চিত্র অঙ্কিত আছে, “ষোগ' ও “উপাসন।” সম্বন্ধে ই? 


সা ০ পা পপর ( পট ৫৯৯ ৪৮ প্ সা 


* “নোপদেশশ্রবণেহপি ক্কৃতকৃত্যত। পরামর্শাদূতে বিরোচনবৎ ॥৮--সাং দং ৪1১৭ 
"ক্রিয়াধুক্তন্ত সিদ্ধি: শ্তাদক্রিয়ন্ত কখং. ভবেৎ। ন শান্ত্রপাঠ মাত্রেণ 


ধোগনিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥৮ | 
_হঠযে(গগ্রদীপিক!। 


৫৪৮ ঢ উত্সব । 


সংশয় উদিত না হয়, সর্বলোক শক্কর আান-বিজ্ঞানময় যোগাত্য। করুণাসাগর 
শহ্কর হিরণ্যগর্ভকে লোক হিতার্থ তাদশ উপদেশই প্রদান করিয়াছেন, শ্রীমুখ 
হইতে যোগশিধোপনিষদের মনোহর ব্যাখ্য। শ্রবণ করিয়াছি, কিন্ত দুর্ভাগ্বশতঃ 
যথোচিত লাভ হয় নাই, ন! হইবারই কথা । যথাবিধি শ্রবণ, মনন ও নিএদ- 
ধ্যাসন বা সমাধি ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের প্রকৃত তত্বজ্ঞান হয় না। গুষ্টি ও 
শান্্র মুখ হইতে যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছি তৎসমুদায়ের বথার্থভাবে মনন 
করি নাই, নিদিধ্যাসন বা সমাধি দ্বারা তৎসমুদায়কে আত্মীকত-_আত্মসাৎ 
(ন'০ 10806 105 ০৬) করিবার নিমিত্ত যথোচিত চেষ্টা করি নাই। অভ্যাস 
বিন! যোগ, বা উপাসনা যে হইতে পারে ন!, তাহ! বোধ হয় সর্বববাদিসম্মত। 
“অভ্যাস” ও “উপাসনা” এই শবদ্ধয়ের ব্যুৎপত্তি হইতে আপনি কৃপাপূর্ব্বক 
ইহাদের স্বরূপাবলোকনের নিমিত্ত যে আলোক প্রদান করিয়াছিলেন, অগ্ঠাপ্গি 
তাহ! স্থৃতিপথে জাগরূক আছে, তাহ! ম্মরণ করিবামাত্র অগ্যাপি চিত্ত আনন্দে 
ভরিয়া! যাঁয়। ণউপাসন” শব্দের আপনি ক্ষেপণার্ক “অস্” ও উপবেশনার্থক 
“আস” এই দ্বিবিধ ধাতু হইতে উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন। অমরকোষে 
শরক্ষেপ-শিক্ষার্থ শরাত্যাস “উপালন” শবের এই অর্থ উক্ত হইয়াছে * | 
“অভ্যাস” শব্দটীও “অভি” উপসর্গ পূর্বক ক্ষেপণার্থক অস্, ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 
হইয়াছে। পৌনঃপুনাভাবে আবৃত্তি, গুরু-মুখ হইতে আকর্ণন (শ্রবণ ), 
গুরুমুখ হইতে শ্রুত বিষয়ের যুক্তাযুক্তত্ব বিচার, অভ্যাস শব্দ ইত্যাদি অর্থের বাচক 
ব্যবহৃত হয়। অভ্যাস শব্ষের বুৎপত্তি হইতেই যে, এই সঞ্চল অর্থের প্রাপ্তি হইয়া 
থাকে, তাহ! বুঝিতে পারিয়াছি। পাতগঞ্জলদর্শনে অভ্যাসকে চিত্তবৃত্তি নিরোধ রূপ 
যোগসিদ্ধির সাধনরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । রাজন ও তামস বৃত্তি রহিত 
চিত্তের প্রশান্ত বাহিতার-_-বিমলতার--সাত্বিক বৃত্তি বাহিতার-_-একাগ্রতার নাম 
*ল্থিতি”। এই সশ্থিতির নিমিত্ত যে প্রযত্ব-_স্বভাবতঃ বহিঃ প্রবাহশীল চিন্তকে 
আমি সর্বথা নিরোধ করিব এইরূপ যে উৎসাহ পতঞ্জলিদে তাহাকেই যোগসিদ্ি 
হেতু “অভ্যাস” ব'লয়াছেন ( তত্রস্থিতৌ যত্বোহভ্যাসঃ।৮--পাংদং ১১৩ ) অতএব 


৯০৯০৮ সপ উপ পপ” এর সপ ৮ - ২ ৮৮৭ - ৯৪ ০.০ 


গ*গ দশরাত্যাস উপাসনম্*--অমরকোষ। 
পউপাস্তস্তে ক্ষিপ্যন্তে শর! অত্র--উপ+ অন্গক্ষেপে +অধিকরণে লুট 1*_. 
শবাকলক্রম । 


সন্ধ্যা, পূজ।, যোগ ও উপাসন। বিষয়ক,সাধারণ কথা। ৫৪৯ 


প্অত্যাস” ও প্উপাঁসন” সমানার্থক। এই অভ্যাস ব্যতিরেকে যে) কোনরূপ 
সিদ্ধি হইতে পারেনা তাহা বলা বাহুল্য | বাহার! কোনরূপ সিদ্ধি (3000958) 
শলাভ* করেন, তাহারাই যে অভ্যাল দ্বারা তাহা করিয়। থাকেন, শিল্পী বা জড়- 
বৈজ্ঞানবিংগণও তাহা স্বীকার করেন সন্দেহ নাই। আপনি *শিল্প” শব্দের 
মুপ অর্থ হইতেই বুঝাইয়াছেন, পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের নামই দশিল্প”। “শীল” 
ধাতু হইতে দ্শিল্পপ্পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, *শীল” ধাতু উপধারণ, সমাধি এতদর্থের 
বাচক। শীলন- পুনঃ পুনঃ অভ্যাসনই € 791998,660 1979061099৯ €061- 
[1090 800 930103159 001009770796107) ) “শিল্প” পদার্থ। * ইতঃপর 
আপনি বলিপনাছেন মননশীল মান্ুষমাত্রেই (বিশুদ্ধ বা পুর্ণভাবে না! হইলেও ) 
“সন্ধ্যা” করে, প্পুজা” করে, “যোগ” ব। *উপাসনা” করে সর্বপ্রকার সিদ্ধিই 
“সন্ধ্যা,” “পুজা, “যোগ বা “উপাসনার” ফল। আপনার এই অমূল্য 
উপদেশের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিধার শক্তি আমার নাই, তথাপি 
আপনার অনুগ্রহে যাহ। হ্ৃদয়ঙ্গম হইয়াছে তাহাতেই অপুর্ব আনন্দ পাইয়াছি, 
বর্ষধরোচিত সন্ধ্যা, পু! করিব কেন,যোগ বা উপাশনা করিব কেন, আপনি 
বলিয়াছেন, বাহাদের প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ পরিণামের আরম্ত হইয়াছে, 
তাহাদের মুখ হইতে এইরূপ কথার পরিবর্তে সন্ধ্যা, পুজা, যোগ ব1 উপাসনা 
করিব না কেন, সন্ধ্যা, পুজা বা যোগ ও উপাসনা না করিলে মনুষ্যত্বের পূর্ণত্ব 
হইৰে কিরপে? কি করে যথার্থ স্থুখী হইতে পারিব? উন্নতি সাধনে সমর্থ 
হইব? কি করেই বা! জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্প কলার উন্নতি বিধানে সমর্থ হইব 
এতাদৃশ বাক্যই উচ্চারিত হইবে ৷ বাবা! যে দিন সন্ধ্যা, পুজার বা যোগ ও 
উপাসনার প্ররুত ছবি হৃদয়মুকুরে প্রতিফলিত হইবে, সেই দিন আপনার মান্ষ- 
মাত্রের হিতকর প্রকৃত মানুষের হৃদয় রমণ অপুর্ব উপদেশ সমুহের মুল্য কত 
পূর্ণভাবে তাহ! অন্থভব করিতে সমর্থ হইব। 

বন্ত1-__শ্রদ্ধাতত্ব নামক সম্ভাষণে শ্রদ্ধা! সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহ! 
স্মরণ কর। শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে যে কোন কন্দের ফলপ্রাপ্তি হয় ন, শদ্ধার উদয় 
না হইলে যে কোন কম্মানুষ্ঠানের স্বতঃ প্রবৃত্তি হয় না, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। অভএব শ্রদ্ধ! পূর্বক সন্ধ্য-পূজ। না করিলে, সন্ধ্যা-পুজজার শাস্তরোক্ি 


বে 
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* পশীল উপধারণে” (চুরাদি পং ) * শীল সমাধোঁ” (তুরাদি পং)। 
*ণীলয়স্তি পুনঃ পুনরভ্যন্তস্তি তদ্দিতি শিল্পম্‌ ।”__নিঘণ্ট,টাক1। 
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৫৫৪ |... উতসব। ৫ 
ফলপ্রখি না হইবারই কথা। বিজ্ঞান জানিয়! ও যোগ যুক্ত হৃদয়ে কর্ম করিলে 
যে কর্মের সমধিক ফল লাভ হয়, তাহ! বল! বল! বাহুল্য । বনুদিন সন্ধয 
করিয়াও, সন্ধ্যা দ্বার, যে “কল প্রাপ্তির কথা শাস্ত্রে আছে, তুমি যে তাহ! পাও 
নাই, বিধিপুর্বক সন্ধ্যা করা হয় নাই, ইছাই তাহার কারণ। তোঁমার এখন 
বিধিপূর্বক সন্ধ্যা করিবার প্রবৃত্তি হইয়াছে অবগত হইয়া অত্যন্ত সখী হইলামণ 
যথোচিত শ্রদ্ধার সহিত, বিজ্ঞান জানিয়া, এবং একাগ্রচিত্তে কর্ম করিলে যে, কর্ম 
বীর্ষ/বত্তর হয়, তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে ? দন্ধ্যা, পৃজা, যোগ ও উপার্সনা 
ইহারা যে বস্ততঃ ভিন্ন পদার্থ নহে, আমি তোমাকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা 
করিব, “যোগের সমান বল নাই” যোগি শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবন্ক্ের এই কথ! অতিমাত্র 
সারবতী । ধাহার! ধন, বিদ্যা প্রভৃতি দ্বার! মহত্ব প্রাপ্ত হ'ন, বিবিধ বিগ্যাচারধ্য হন, 
রাজ্যেশ্বর হন, অন্ঠের উপরি প্রভূত্ব করিতে সমর্থ হ,ন তাহার! চিত্তের একাগ্রত। 
দ্বারাই তাহা! হইয়। থাকেন, ছান্দোগ্যোন্ষদের এই উপদেশ সত্যময়। ইদানীং, 
অনেকে সন্ধ্যা-পুজাকে নিম্নাধিকারীর সাধন! বোধে উপেক্ষা করেন, তোমার এই 
কথা যে মিথ্য নহে আমি তাহা জানি। প্রায় ১৮ বৎসর পুর্বে (আমি তখন 
৬কাশীধামে অবস্থান করিতাম ), একবাক্তি (ইনি এম, এ) যোগশিক্ষা 
করিবার উদেেশ্যে আমার কাছে আসিয়াছিলেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম, আপনি সন্ধ্যা করেন? আমার কথ! শ্রবণ পুর্ব্বক বিশ্মিত হইয়।, 
উপেক্ষা-ব্যঞ্ুক ম্মতবদনে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, “আপনার মুখ হইতে যে, 
এইরূপ কথ। শুনিতে হইবে, তাহা! আশা করি নাই। সন্ধ্যাত নিয়াধিকারী- 
দ্রিগের সাধনা । এখনও কি তাহা করিতে হইবে? এখনও কি, সেই অজ্ঞোচিত 
সাধনা কর্তব্য? এখনও কি, অগ্ম, জল, স্থ্যা প্রভৃতি জড় পদার্থ সমূহকে 
দেবতাজ্ঞানে আরাধনা কর! উচিত ? আমি ইহার এইরূপ কথা শুনিয়া, হুঃখিত 
ও বিল্ময়াবিষ্ট হইয়া, যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিতা পাঠপূর্বক ইইগকে বুঝাইবার চেষ্ট। 
করিয়াছিলাম, ব্রহ্মবিদগণেরও বিধুক্ত কর্মের অনুষ্ঠান কর্তব্। যোগিশেষ্ঠ 
ষাজ্জবন্ধ্য বলিয়াছেন, যে যোগী যোগনাধনাবস্থায় ছুঃখবোধে বিধুক্ত কর্ধ সকল 
ত্যাগ করেন, তাহার নিরয়ে ( নরকে ) নিলয় (স্থান) হইয়া! থাকে। তপোনিধি 
যাড্ভবন্ধ্য বিদুধী ললামভূতা, তপোধন! গাগী দেবীকে এইকথা বলিয়া, বিশ্বা মিত্র, 
বশিষ্ঠ, গৌতম, অঙ্গিরা, অগন্ত্য, বাদরায়ণ, বান্সীকি, নারদ প্রভৃতি দৃঢ়ব্রত 
তপন্বী মুনিদিগের (ধাহার! যোগি যাজ্ঞবন্ধ্ের োগবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ 
করিতেছিলেন ) উপরি দৃষ্টিপাতপূর্বক, খাষবৃন্দ! আপনার! এখন  বিধিপূর্ববক 


নধযা, পূজা, যোগ ও উপাসন! বিষয়ক সাধারণ কথা । ৫৫১ 


সায়ংসন্ধাটার উপাসন! করিয়া, শ্ব-স্থ আশ্রমে গমন করুন.* এই কথা .বলিয়াছিলেন। 
রর টে 

অতএব সন্ধা! নিয়াধিকারীদিগের সাধনা নঠে, বিশ্বামিত্রাদি যোগীদিগেরও 
*যো-শিক্ষক যোগিশ্রেক্ঠ যাজ্জবন্কয সন্ধা করিতেন বিশ্বামিত্রাদি মহর্ষিগণও 
যথাকালে "সন্ধ্যার উপাসনা করিতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান পারদর্শী জগদগুর, 
রোগতত্ববিৎ সদা যোগনিষ্ঠ বিশ্বপুজ্যচরণ খধষিগণকর্তৃক নিত্য অনুষ্ঠিত সন্ধ্যাকে 
যিনি নিয়াধিকারীর, অল্লজ্ঞের সাধন! বলিয়া অবজ্ঞ| করেন, তাহাকে যোগ 
শিখাইবার, যোগবিষয়ক উপদেশ দিবার শক্তি আমার নাট । ক্রমশত। 


পপ পা পপ স্পট ৯ ৯ ০.৯. এজ» পার 
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* “নিধুক্তং কর্ধকর্তব্যং ব্রহ্মবিদ্ভিশ্চ নিত্যশঃ | 
প্রয়োগকালে যোগানাং ছঃখমিত্যেবঃ যস্তযজেং ॥ 
কর্্মাণি তসা নিলয়ে৷ নিরয়ঃ পরিকীর্তিতঃ | % 
ইত্যেবমুক্ত। ভগবান্‌ যাজ্ঞবন্ধ্যস্তপোনিধিঃ | 
খধীনালোক্য নেত্রাভ্যাং বাক্াযমেতদভাষত ॥ 
সন্ধ্যামুপাস্যবিধিবৎ পশ্চিমাং জুসমাহিতঃ। 
গচ্ছন্ত সাম্প্রতং সর্বো খষয়ঃ স্বাশ্রমংপ্রতি ॥৮ 


ভ্রীসদা শিব£ 
শরণং 
নমো.গণেশায় 
জ১০৮গুরদেব পাদপন্মেভ্যে। নম: 
-* আ্রীসীতারা মচন্দ্রচরণক মলেভ্যে। নমঃ 


“সিদ্ধিতত্ী* | 


( চ171199010175 01 5000355 2180 10216500190, ) 
বক্তা-_ভার্গব শিবরামকিস্কর যোগত্রয়ানন্দ । 
জিজ্ঞান্ব-__শইন্দুভূধণ সান্যাল এম, এস, সি, এম, বি] 

প্রথম পক্সিচ্ভ্তছ। 
প্রস্তাবন! । 

সিদ্ধির তত্বান্বেষণের প্রয়োজক'ও অভিধেয় ব। প্রতিপাগ্ঠ বিষয় । 

জিজ্ঞান্থ কর্মের স্বরূপ সব্বন্ধে যাহ! শুনিয়াছি, তাহ! হইতে ধারণ! হইয়াছে, 
সিদ্ধির তত্ব নিরূপিত না হইলে, পুর্ণভাবে কর্মের স্বরূপাবলোকন হইতে পারে 
না, কারণ কর্মের নিম্পত্ি--অবিগুণ কর্ম্মফলপ্রাপ্তিই সিদ্ধি শঝের প্রসিদ্ধ অর্থ 
“কম্্ণাং সিদ্ধিং--ফল নিম্পত্তিং_গীতার শাঙ্কর ভাষ্য )। কশ্মের ফল, কর্মের 
নিষ্পন্ন অবস্থ। ও “সিদ্ধি, আমার বিশ্বাস হইয়াছে সমান পদার্থ । 

বক্তা--““সিদ্ধি' শব্দের ছু অর্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এক শব যে, বু 
অর্থে, এবং বহু শব্ধ যে, একার্থে বাবহ্ৃত হহয়া থাকে, তাহ! তোমার জানা 
আছে, কিন্তু তাহ! হয় কেন, তাহ! বোধ হুয় তোমার জানা নাই। 

জিজ্ঞান্্--এক শবের বহু অর্থে এবং বহু শব্দের এক অর্থে প্রয়োগ হইবার 
কারণ কি, দুই একবার আপনার মুখ হইতে তাহ! শুনিক্জাছি বটে, কিন্ত বিশেষ 
জিজ্ঞাস! হয় নাই বলিয়!, এ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহার মনন করি নাইন 
তাহার তাৎপর্ধা পরিগ্রহের চেষ্টা করি নাই। | 

বক্তা__যথার্থ তত্বজিজ্ঞান্থুর তাহ! জানিবার প্রয়োজন হইয়! থাকে, যাহ! হয়, 
তাহ! কেন হয়, তাহ। জানিবার ইচ্ছা প্রক্কৃত তত্বজিজ্ঞান্থর না হইয়া খাকিতে 
পারে না। যথাসময়ে এই বিষয়ের 'আলোচনা করা যাইবে, ০তোমর কি 
কারণে এখন সিদ্ধির তকাম্বেষণে প্রবৃত্তি হইয়াছে তাহ! বল, সিদ্ধির তন্বানুসন্ধানের 
প্রয়োজন কি? 


সিদ্বিতত্ব । | ৫৫৩ 


'জিজ্ঞান্থ-_-সংসার কর্মভূমি, এখানে সকলকেই কোন না কোন পপ কর্ম 
করিতে হয়, কর্মভূমিতে ক্ষণকালও কর্মশৃন্ত হইয়া অবস্থান করা অসম্ভব । (“নহি 
কাশ্চিখ* পৃমপি জাতু তিষ্ত্যকর্মকৎ। গীতা ৩।৫ )। হবীহ। করিতে হয়, যাহাতে 
তাহা যথারথতীবে অনুষ্ঠিত হয়, যে ভাবে কৃত হইলে, তাহ! অভীষ্ট ফল সম্পন্ন 
হয়,স্কর্মি মাত্রের তাহ! জানিবার প্রয়োজন হুইয়! থাকে, কণ্ষিমাত্রেই খন সিদ্ধির 
প্রার্থী, অনুষ্ঠিত কর্মের অবিগুণ ফল পাইবার অভিলাধী, তখন কোন্‌ নিয়মান্" 
সারে “কর্ম করিলে কর্ম নিক্ষল হইবে ন!, কর্শি মাত্রেই যে, তাহা স্থির করিতে 
একান্ত কৌতুহলী হইবেন, তাহ! বলা বাহুলা। *সিদ্ধি” কোন্‌ পদার্থ, তাহা ধিনি 
জানেন, সিদ্ধির তত্বান্বেষণের প্রয়োজন কি, তিনি কখন এইরূপ প্রশ্ন করিবেন 
না।। হুর্ভাগ্য বশতঃ মানুষ সর্ববকর্মুফলগ্রদ, সর্ধকন্মসাক্ষী প্রেমময়, করুণা- 
বরুণালয়, সঞ্কুসুম্পর্ণ শক্তি ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করিবার চেষ্টী করিতে পারে, কিন্ত 
সিদ্ধির রি. তত্ব জানিবার প্রয়োজন কি, কখনও এই কথা (যদি মন্তুয্যত্থের 
একেবারে অভাব না হয়) বলিতে পারিবে না। যাহারা কর্মান্ুসারে অবশ- 
তাবে কর্মভূমিতে আসিয়াছে, যাহার৷ পুর্ব কর্মের বশে, অবশ ভাবে ভাল, মন্দ 
বিবিধ কর্ম করিতেছে, সিদ্ধির জন্ত যাহার! সদ! চঞ্চল, নিয়ত ব্যাপার রত, 
তাহার! সিদ্ধির তত্বান্ুসন্ধানের প্রয়োজন কি, এই কথা বলিবে কিরূপে ? ধনা- 
র্জনের নিমিত্ত বাহার! সর্বদ! বাণিজ্যাদি নান! প্রকার ব্যাপার করেন, কিরূপে 
সিদ্বিলাভ হইবে, উদ্দেগ্ত সিদ্ধির উপায় কি, তাহারা তাহা জানিতে একাস্ত 
অভিলাধী না হইয়া, থাকিতে পারেন না। প্রকৃতি ভেদে মনুষ্য ভিন্ন-ভিন্ন রূপ 
কন্ম করে; যিনি যাদুশ কর্মই করুন তাহা ঈপ্সিত ফল গ্রসব করুক, কন্ম- 
কর্তুগণের মধ্যে সকলেরই এব্প্রকার প্রার্থনা হইয়া থাকে । অতএব সিদ্ধি 
তত্বান্থসন্ধান প্রবৃত্তি হিতাহছিত বিবেক শক্তি বিশিষ্ট মান্ুষমাত্রের স্বভাবতঃ হইয়া 

"থাকে । সিদ্ধির (5009999১ 097690901077) তত্বান্বেষণের প্রয়োজন কি, এবং 
কে ্রিমিত্ত আমার .সিদ্ধির তত্ব জানিবার ইচ্ছা! হইয়াছে, যথাশক্তি তাহ! নিবেদন 
করিলাম, * .-& | 
বক্ত!__“সিদ্ধি* যে কর্মের নিষ্পত্তি, কর্মের ফল, তোমার কথা গুনিয়। বোধ 
হইল, তুর্মিাহা বুঝিয়াছ। যাহ যাহার নিশ্পন্ন অবস্থা, তাহার ম্বরূপ দর্শন 
করিতে রুটটীলে, তাহার আছ, মধ্য ও অন্ত এই ত্রিবিধ অবস্থারই স্বরূপ অবশ্য 
দ্ষ্টব)। কর্দের নিশ্পত্তিকে (০0100196107), 800010101131077106) সিদ্ধি” 
বল! হয়; অতএব সিদ্ধির স্বরূপাবলোকন করিতে হইলে, করের 
. ৭৬ 


৫৫৪ উদ । 
আন্ত, মুধ্য ও অন্ত অবস্থার স্বরূপ দেখিতেই হইবে। বেদে যংপদার্থ 
সর্বজগতের. মূল কারণ রূপে. অবধারিত হইয়াছে (তপোহি জজ্ঞে বর্মণস্তৎতে 
জোষ্ঠমুপীলত ।*__অথবর্ষেদসংহিতা। ১১শ কাওড। “দেব মনুষ্যাদি-রূপহস্সর্ 
জগতঃ কমৈবিমূল কারণমিত্যার্থ;1”-_-অথর্ববেদভাম্ ) ৮ জীবের ক্র্খ বিচিত্র, 
অনস্ত প্রকার, এই নিমিত্ত তদনুয।য়িণী স্থষ্টিও বিচিত্র-_অনস্ত প্রকার; কন্তর্খবুর 
প্রবাহ অনাদি, গ্রকৃতি অনাদি কর্মের বশে নিয়মিত সৃষ্টি করেন, সাংখ্য দর্শন যে 
কর্ম পদার্থ সম্বন্ধে এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন (“কর্ম বৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টি 
বৈচিত্র্যম্*__সাং দং৬।৪১ “কর্াকষ্টেবনাদিতঃ1”--সাং দং ৩৬২), বেদান্ত 
দর্শন যাহাকে অনাদি ও কৃষ্টি বৈষম্যের হেতুরূপে নিরূপণ করিয়াছেন, (*ন 
কম্ণবিভাগাদিতি চেম্নানাদিত্বাৎ 1*--বেদান্তক্ত্র ২১।৩৫)। যোগবা শিষ্ঠ 
রামায়ণেও যৎপদার্থকে বিশ্বজগতের কারণরূপে নির্দেশ কর! হইয়াছে, যৎপদ্ার্থকে 
প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত, মন, ইত্যাদি হইতে অভিন্নরূপে বর্ণন করা 
হইয়াছে, * সেই “কর্্ম* পদার্থের অক্জাপর্বই_-নিষ্পন্ন অবস্থাই “সিদ্ধি”, অতএব 
গিদ্ধির স্বরূপ নিণীত না হইলে, শক্তি বা কর্খের স্বরূপ, জগতের তত্ব নিরূপিত্ত 
হইতে পারেন৷ । জগতের -তত্বান্ুসন্ধান করিতে হইলে, কর্মের তবানুসন্ধান 
করিতে হইবে, কারণ জগতের তন্বানুসন্ধান ও কর্মের তত্বানুসন্ধান ভিন্ন নহে। 
কর্মই জগতের রূপ। 

জিজ্ঞান্থ--কন্ম বা পরিস্পন্দনাত্থ্িক। ক্রিয়াই যে, জগতের রূপ, আমার বোধ 
হয়, নবোদিত বিজ্ঞান. (14100971) 90897509 ), বেদ মুলক যোগবা শিষ্ঠাদির 
্তায় পূর্ণভাবে ন! হইলেও, ক্রমশঃ এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেছেন। মানস 
কন বা মানস শক্তিই যে, নিখিল ভৌতিক শক্তির আগগ্চাবস্থা, বৈজ্ঞানিকগণের 
মধ্যে কেহ, কেহ অধুন। ষেন এইরূপ 'অন্ুমান করিতেছেন। ভূততন্ত্র, রসায়নতন্্ 
প্রাণবিদ্যা, ইত্যাদি অখিল বিজ্ঞান শাখাই যে, ভিন্ন-ভিন্ন. কর্মের ব্যাখ্যান-পুর্ণচ 
তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। “দিদি” শবের যে অর্থ অবগত ইইয়াছি, তাড়াতে 
বলিতে পারি, যথোক্ত বিজ্ঞান, কর্মের আছ, মধ্য ও অস্ত এই প্মবস্থাত্রয়ের 
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* পকম্মরবীজং মনঃ স্পন্দঃ কথ্যতেহথান্ুভৃয়তে। কিরাত বিবিধাস্তত্ত 
শাখাশ্চিত্রফলাস্তরে। ॥ মনে! যদনুসন্ধতে -তৎকমোণন্য়বৃত্তয়ঃ। সবদু সম্পাদ 
যস্ত্যেতান্তপ্লাৎকম” মনঃ স্থৃতম॥ “মনো সচল কমর্ণগ্ী কল্পন!? 

₹স্যতিবণসনা বিদ্যা প্রযদ্বঃ ম্মতিরে চ॥ ইন্িয়ং প্রকৃতিমায়। ক্রিয়। চেতীতর! 
অপি।”-_যোগবাশিষ্ঠ উৎপত্তি প্রকরণ। 


সিদ্িতত্ব। ৫৫৫ 


গ্বরীপাবগারণের - চেষ্ট!" করেন। বৈজ্ঞানিক শিরোমণি টিন্ভ্যাল পট স্বরে 
বলিয়াছেন, বিজ্ঞান (9019)68) কোন পদার্থের আগ্ঠাবস্থার স্বরূপ  নিরূপণে 
সঘর্থ ক্স নাই, বিজ্ঞেয় ব1 ইন্দরিয়গ্রাহ পদার্থ সকলের ষধ্য ও অস্ত্যাবস্থায় . কিছু 
সংবাদ দিতেপ্পারিলেও, ইছাদের আগ্যাবস্থার কোন সংবাদ দিতে পারে নাই । * 
ভুত ও ভৌতিক শক্তির আছ্াবস্থার স্বরূপ যথাযথভাবে অবলোকিত ন! হইলে 
“কর্ম ও মন আভন্ন পদার্থ” যোগবাশিষ্প রামায়ণের এই অতিমাত্র সারগর্ড 
উপধেশের মুল্য অবধারিত হইবে না| যোগস্বরূপ চন্দ্রিকাতে আপনি ছিরণ্য- 
গর্ভের স্বরূপ প্রদর্শন কালে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে ধারণ! হইয়াছে, কর্ছ 
ও মনঃ অভিন্ন পদার্থ, সক্ষম স্পন্দন € 10১78601017 ) বা গ্রাণই, বেদায্মা হিরণা- 
গর্ভ। প্রাণ ও ররি হইতে স্থল জগতের বিকাশ হয়, ইহারাই স্থলজগতের 
_উপাদান। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের “মোশন? (1109607)) ও ম্যাটার? যে 
যথাক্রমে প্রাণ ও রগ্ির কিয়দংশে সমান পদার্থ তাহ বল! যাইতে পারে । খণ্েদ 
“অগ্রি” ও "সোম" এই পদার্থ দ্বয্ সম্বন্ধে যাহ বলিয়াছেন, (ম ১ সুক্ত ৯৩ এবং ম, 
২ ুক্ত ৪০ ) তাহার তাৎপর্ধ্য পরিগ্রহ করিতে পারিলে, আধুনিক সত্যানুসান্ধৎন 
বৈজ্ঞানিক দিগের - ম্যাটার, এনার্জী, প্রাণ, মনঃ, ইত্যাদি পদার্থ বিষয়ক শুদ্ধ 
বোধের উদয় হইবে, বছ বিবার্াম্পদ বিষয়ের সমাধান হইবে। প্রশ্নে।পনিষদে 
“ছিরণ্যগ্ড', “রয়ি” ও. “প্রাণ' এই পদার্থতয়ের স্বরূপ যে ভাবে বণিত হইয়াছে, 
তাহা অবগত হইলে, (আপনি বলিম্নাছেন ) মানপ শক্ত এবং ভূত ও ভৌতিক 
পদার্থ বিষয়ক বিবাদ্দের অনেকতঃ মীমাংসা হইতে পারে । যাহ! হোক্‌ বরা 
এবং তৎসিদ্ধির স্বরূপ যথার্থভাবে অবলোকন করিতে পারিলে, মানুষের ষে কত 
লাভ হইবে, তাহ! বর্ণন! করা হঃসাধ্য। 
ব্ক্তা--কর্ন বা তাহার অবিগুণ নিম্পত্তি-_-ফল সম্পত্তি ভিন্ন আর কি পুরুষার্থ: 
আছে? কর্মের, ফল নিষ্পত্তি ঝ সিদ্ধিই, গৌণ ও মুখ্য গ্রয়োজন। বাংস্তায়ন 
মুনি. প্রণীত সায় সুত্র ভাষ্যে বলিয়াছেন, “যৎ রি গ্রযুক্ত হইয়া, সকলে কঙ্শে: 
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৫৫৬ উতসব। 


রি 


প্রবৃত্ত হয়, কর্ম প্রবৃত্তির যাহা! কারণ তাহা৷ প্রয়োজন ( “যেন প্রযুক্তঃ প্রবর্ততে ভৎ 
প্রয়োজন ।” )। সকল প্রাণীই, সকল কর্ম্মই, সকল বিদ্যাই প্রয়োজন ব্যাপ্ত 
(“অনেন সর্বে প্রাণিনঞ সর্বাণি কর্দীণি, সর্বাশ্চবিচ্া ব্যাণ্ডা১৮-- বাঞশ্তা়ম 
ভাষ্য । )স্থুখপ্রাপ্তি ও ছুঃখ পরিহার এই দুইটাই মুখ্য গ্রয়োজন, এতদ্বারা! 
প্রযুক্ত হুইয়।ই, সকলে কন্ম করিয়৷ থাকে, কি করিলে স্থখপ্রাপ্তি হইবে, রাধা 
বিদূরিত হইবে, তাহা জানিবার ও অন্যকে জানাইবার নিমিত্ত অখিল বিগ্ভার 
আবির্ভাৰ হইয়াছে, হইতেছে । নিরবচ্ছিন্ন স্থ প্রাপ্তি ও ত্রিবিধ হুঃখের অত্যন্ত 
নিবৃত্বিকে সকলেই অত্যন্ত পুরুষার্থ বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারে না! বটে, কিন্ত 
স্থথ প্রাপ্তি ও ছুঃখ নিবৃত্তি এই ছুইটাই যে, নিখিল কর্ম প্রবুত্তির প্রয়োজন, 
তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হুইবে। সাংখ্যদর্শন আধাত্মিক, আধি- 
দৈবিক ও আধিভৌতিক এই জ্িবিধ ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে অত্যন্ত, 
পুরুষার্থ বলিয়াছেন । ত্রিবিধ হুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই সাংখ্ায দর্শনে 
মুখ্য সিদ্ধি রূপে নিরূপিত হইয়াছে+ সাংখ্য দর্শন অষ্ট সিদ্ধি বলিতে মুখ্য ও 
গৌণ এই দ্বিবিধ প্রয়োজনকেই লক্ষ) করিয়াছেন। ছান্দোগ্যোপনিষৎ 
বলিয়াছেন, যাহা ভূমা__ নিরতিশয়, তাহাই প্রকৃত ব৷ পূর্ণ সখ, পরিচ্ছিনন বা অল্পে 
যথার্থ সুখ নাই, অল্প অধিক তৃষ্ণার গ্বেতুঃ সুতরাং অল্প ছুঃখ বীজ, নিরবচ্ছিন্ন-- 
নিরতিশয় সুখই মুখ্য প্রয়োজন, মুখ্য সিদ্ধি। * “সিছ্ি” শব কি নিমিত্ত “মোক্ষ” 
শবের বাচক রূপে ব্যবহৃত হয়, সাংখ্যদ্র্শন কিনিমিত্ত ভুঃখত্রয়ের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে 
অত্যন্ত পুরুষার্থ বলিয়াছেন, যাহা! বল! হইল, তদ্বারা তাহ! সুখবোধ্য হইবে। 
জিজ্ঞান্ু অত্যন্ত পুরুষার্থ, অত্যন্ত পুরুষাথ হইলেও, নিরতিশয় সখ, মুখ্য 
প্রয়োজন বা চরম পিদ্ধি হইলেও লোকে সাধারণতঃ ইহাকে অত্যন্ত পুরুষার্থ, 
মুখ্য প্রয়োজন বা সুখ্য সিদ্ধি বলিয়। বুঝে না, অল্প, সাতিশয় বা পরিচ্ছিন্ন, দুঃখ বীজ 
হইলেও, মন্দ পুরুষার্থ হইলেও, তাহাকে পাইবার নিমিত্তই সাধারণের চে হুয়া 
থাকে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সর্ব কর্ম, সর্ব বিদ্যা প্রয়োজন ব্যাপ্ত ১ প্রয়োজন 
ও সিদ্ধি যে, এক পদার্থ, তাহা বোধ হয়ঃ এখন তোমার উপলব্ধি হইয়াছে; অতএব . 
তুমি শ্বীকার করিবে, মন্দ পুরুষার্থ বা গৌণ প্রয়োজনই সাধারণ কন্ম প্রবৃত্তির 
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* "যদা বৈ. সুখং লভতেৎথ করোতি নান্থুখং লবধ্ব! করোতি স্থখমেব 
লবধ্বা করোতি স্থখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি স্থুখং তগবঝে! বিজিজ্ঞাস ।”_ 

“যে! বৈ ভূম! তৎ সুখং নাক্লে সুখমন্তি ভূমৈব স্থখং ভূম৷ ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য 
ইতি ভূমানং ভগবে৷ বিজিজ্ঞাস ইতি ॥/-_ছান্দোগ্যোপিনিষৎ | 


সিদ্ধিতন্ব। , ৫৫৭ 


লক্ষ, ভূততঙ্্র (21)5 9108), রসায়নতন্ত্র (017911818৮5 প্রাণবি্যা (3109109£5) 
ইত্যাদি জড়বিজ্ঞান সমুহ গৌণ প্রয়োজন ব্যাপ্ত, গৌণ সিদ্ধিকে উদ্দেশ করিয়াই 
ছহান্ের প্রবৃত্তি হইয়াছে, হইতেছে, মুখ্য সিদ্ধি ইহাদের লঙ্গঘ নহে । অমর কোষ 
জ্ঞান ও বিজ্ঞানের লক্ষণ করিবার সময়ে বলিয়াছেন, মোক্ষবী_মোক্ষ বিষয়িণী 
বুদ্ধি, জ্ঞান, এবং শিল্প ও শাস্ত্র (শাস্ত্র শব এস্থলে বানহারিক শান্্_বা যাহ! 
বিজ্ঞান-_-(9016706) নামে প্রসিদ্ধ, মোক্ষ যাহার প্রতিপাঞ্চ বিষয় নহে, তাহাকে 
বুঝাইব।র নিমিত্ত ব্যনজত হইর[ছে)-_-বিষরিণী যে ধী_-বে বুদ্ধি তাহা বিজ্ঞান । * 
অতএব ইহ! সুখ বোধ্য বিজ্ঞান ও শিল্পের মন্দ পুরুষার্থ বা গৌণ সিদ্ধিই লক্ষা, 
মুখ্য সিদ্ধি ইহাদের লক্ষ্য নহে। কথাটা যে সত্য, অত্যন্প চিন্তাতেই তাহ! উপলান্ধ 
হয়। কাবা হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞান ও দর্শন পর্য্যন্ত স্বজাতির সর্ব বিগ্ভার 
তুলনামূলক সমালোচনা কর, গ্রতীতি হইবে টধ্দিক আর্ষ্যের সর্ব বিগ্যার ধর্ম, 
অর্থ, কাম ও মোক্ষ ব৷ হ্ঃখত্রয়ের অত্যান্ত নিবৃত্তি রূপ অতান্ত পুরুষার্থ ই মুখ্য 
সিঞ্ধিই প্রধান লক্ষ্য কিন্ত অন্য জাতির তাহা নহে । 
জিজ্ঞান্থ্_-ভামি ইতঃপুর্বে “শিল্প ও শাস্ত্র বিষয়িণীধীকে বিজ্ঞান বজে” 
অমরকোষের এই কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারি নাই। অমরসিংহ কি 
নিমিত্ত শান্ত্রবিষয়িণী বুদ্ধিকেও “বিজ্ঞান” বলিয়াছেন, আজ তাহা স্পষ্টভাবে 
উপলব্ধি হইল। যে শাস্ত্র অধায়ন করিলে মোক্ষবিময়িণী বুদ্ধর উদয় হয় না, 
অমর সিংহের মতে তাহাও বিজ্ঞান পদবাচা, অমরপিংহ *শাস্্র” বলিতে এ 
স্থলে মোক্ষভিন্ন অন্ত ফল প্রাপ্তির হেতু, শিল্পাদি বিষয়ক বুদ্ধিকেই লক্ষ্য 
করিয়াছেন। “সিদ্ধি” পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে যে আভাস পাইলাম, তাহাতে ধরণ। 
হইয়াছে, সিদ্ধির পূর্ণরূপ বেদ-ও-বেদমুলক শাস্ত্র সমুহ ছারাই প্রদর্শিত হইয়াছে, 
বেদশান্ত্রনিষ্ঠ বৈদিক আর্ধ্যজাতিই লৌকিক ও অন্দোকিক এই দ্বিবিধপ সিদ্ধি 
লাভে সমর্থ হইয়্াছিলেন। বেদ-__শান্ত্রের অনুগ্রহে এই জাতিই সিদ্ধির 
(8090989 ০0৮ 7১979061018 ) বিশুদ্ধ ও পুর্ণরূপ অবলোকন পূর্বক কৃতার্থ 


৭ পতিত ০ শত সাপ তাকিশিশ পি শপ পপি আী পল - ৮৩ 2 


* "মোক্ষেধীজ্ঞ নম অন্যত্র বিজ্ঞানম্‌ শিল্পশীস্্য়োঃ 1৮--অমরকোষ। 
“মোক্ষফলিক! ধীজ্ঞানম্‌ (একং মোক্ষোপযোগিবুদ্ধেঃ অন্তফলিকা! শিল্পে শাস্ত্রে 


যা ধীঃ স| বিজ্ঞানম্‌।৮-- | 
: শ্রীভাঙ্গজিদীক্ষিত কৃত টাক1। 


৫৫৮ ৃ্‌ উৎসব। 


হইয়াছিল্নে। অশক্তি নিবন্ধন সিদ্ধির পূর্ণরূপ বুদ্ধিদর্পণে পতিত হয় মা; 
অশক্তিই সিদ্ধির অঙ্কুশ স্বরূপ (001198 01 1991665062993 )। 

বক্কা তুম যে আমারি উপদেশের তাৎপর্য গ্রহণের চেষ্টা করিতেছ,”তাহা 
অবগত হইয়া, আমি সুখী হইতেছি। তবে আমি তোমাকে পুনঃ পু: বলিয়াছি, 
বলিতেছি, পুণভাবে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বিনা কোন বিষল্সের 
যে পূর্ণ বা বিশুদ্ধ জ্ঞান হয় না, তাহা! কদাচ বিশ্বত হইওনা, 
কোন বিষয়ের কখনও ঝটিতি সিদ্ধান্ত করিওনা। পুনঃ পুনঃ অনুসঞ্কান, 
ধ্যান, মনন, নিদিধ্যামন, আধ্যাত্মিক চিস্তা এই সকল ম্বরূপতঃ 
সমান কথ! | নিদিধ্যাসন চিত্তের পরিমার্জক, ইহার যথা! যোগা আবৃত্তিতে-_ 
পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানে, বুদ্ধির অজ্ঞানাবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সর্ববিভাদক সব্ব (বুদ্ধি) 
তখন অত্যন্ত নির্মল হয়। এই: প্রণালীর জ্ঞান *গ্রতিভা” নামে খ্যাত, ইহা, 
যোগিগণের ষোগজধর্্ম, এই প্রণালীতে বিকাঁশ প্রাপ্ত সত্য জ্ঞান পৌরাণিক দিগের 
দিব্য জ্ঞান। দার্শনিকদিগের ইহাই অঞ্লীকিক প্রত্যক্ষ । ভর্তৃঙরিদেব ইহাকেই 
বেদ বলিয়াছেন। বেদ বা শব জ্ঞানই যথোক্ত প্রতিভার মুল ( "ভাবনাম্গতা 
দেতদাগমাদেব জারতে ।”-_বাক্যপদীয় ) জগতে এপর্যন্ত যে কিছু নৃতন 
তত্বের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা! এই প্রীতিভ জ্ঞানের প্রসাদে হইয়াছে, সকলে 
বুঝুন না বুঝুন, তাহা বেদের রুপায়। গ্য।লিলিয়ো, নিউটন্‌ গুভৃতি সুধীবর্গের 
পার্থিৰ গতিজ্ঞান ও মাধ্যাকর্ষণাদির আবিষ্কার যদ্দি বস্ততই নৃতন হয়, অনাবিষ্কৃত 
পূর্ব তথ্োর আবিফার হয়, তাহ! হইলে, ইহাদের উক্ত জ্ঞানকে প্রাতিভ জ্ঞান 
বলিতে হইবে, উহার! যে বিশিষ্ট সংস্কার বশতঃ বেদের প্রণোদন--ম্পন্দন 
অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা মানিতে হইবে, কেন হুইবে 
প্রতিভাতত্ব নামক সম্ভান্ণে তাহা বিশদীকৃত হইবে । পতঞ্জলিদেব 
বলিয়াছেন, বিবেকখ্যাতির নিমিত্ত ঘা! প্রয়োজন সংযম করিলে, বিবেক 
খ্যাতিস্চক প্রাতিত জ্ঞানের উদয় হইয়৷ থাকে। এই প্রাতিভ জ্ঞান 
অনৌপদেশিক-__-এ জ্ঞন উপদেশের অপেক্ষা করেনা, এজ্ঞান প্রত্তিভ। হইতে 
উত্খিত, সর্ববিষয়ক যথার্থ জান শক্তি স্বরূপ, এজ্ঞান লাভার্থ সংযমাদি কোন 
প্রক্রিয়ার আৰশ্তকত| হয় না, এই জ্ঞান গ্রাভাবে যোগী বিন! সংষমে সব জানিতে 
পারেন (প্প্রাতিভাঙ্বা সর্বম্‌।”--পাংদং ৩৩৩)। আমি এস্থলে এই সকল 
কথা বলিতেছি কেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছ ?. : 

_জিজান্থ__পুর্ণভাবে বুষধিতে ন!। পারিলেঞ, কিছু বুঝিতে পারিভেডি, এই 


সিদ্ধিত্ব। , ৃ ৫৫৯ 


সকল কথ শুনিয়। আনন্দ হইতেছে, একেবারে বুঝিতে না পারিলে, আনন্দ 
হইত না। আমার বোধ হইতেছে, সিদ্ধির পূর্ণরূপ দেখাইবার নিমিত, ্অপিচ 
সকল-সিদ্ধিই যে প্রান্কৃতিক নিয়মানুসারে হইয় থাকে,» চমৎকার বা অলৌকিক 
সিদ্ধি সমূহকে বাহার! কল্পন৷ প্রশ্থত বলিয়া, অপ্রাকৃতিক বলিয়৷ উড়াইয়৷ দিতে 
চাঁল্ছন, তাহার! যে, অল্পদর্শী, তাহারা যে, প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের পূর্ণরূপ 
দেখেন নাই, সিদ্ধির স্বরূপ যথার্থভাবে দেখাইতে হইলে, তাহ। প্রতিপাদন 
কাঁরতৈই হইবে। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতে, বাণিজ্যাদি দ্বারা ধন প্রাপ্তি, 
উপযুক্ত ভেষজ প্রয়োগ বা মানস চিকিৎসা দ্বারা রোগ নিবৃত্ত, সন্দর্শন ও পরীক্ষা 
দ্বারা বিবিধ বিজ্ঞান লাভ, সন্দর্শন পরাক্ষ। ব্যতিরেকে, উপদেশ নিরপেক্ষ হইয়! 
সর্ববিষয়ক জান প্রাপ্তি, মৃতকে পুনজ্জীবিত করা, ভূত ও ভৌতিক শক্তির উপরি 
প্রতুত্ব কর! বিহঙ্গমবৎ স্বচ্ছন্দে আকাশে বিচরণ কর! ইত্যাদি সর্বপ্রকার সিদ্ধিই 
যে, গ্রাকৃতিক তাহা সপ্রমাণ না হইলে, সিদ্ধির বিশুদ্ধরূপ জ্ঞান নেত্রে পতিত 
হইতে পারেনা, আমার বিশ্বাস আপনি শ্রই নিমিত্ত এস্থলে এই সকল কথ! 
বলিতেছেন । 

বক্ত1--সাধারণ মনুষ্য হইতে দৈবী সম্পত্তিযুক্ত মন্ষ্যের আধ্যান্মিক বল্‌ 
অধিক হইয়া থাকে। সর্বব্যাপক, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্কিমান্‌ নিরন্তর ভাবনা বা 
যোগাভ্যাস দ্বার পরমাত্মার সহিত যে মহাত্মার একত৷ উৎপন্ন হয়, তিনি সামান্ত 
মানুষের অজ্ঞেয়, বহু সুক্ষ এশ বা প্রাকৃত নিয়ম জানিতে এবং তদনুসারে কার্য্য 
করিতে সমর্থ হন, তিনি অনন্ত শক্তিমান্‌ হইয়! থাকেন্‌। অতএব সিদ্ধির স্বরূপ 
পূর্ণভাবে দেখিতে হইলে, সর্ব গ্রকার শক্তি ঝা কর্মের তন্বান্বেষণ করিতে হইবে, 
কোন্‌ শক্তির কিরূপ সিদ্ধি, কোন্‌ কর্ন দ্বারা কিরূপ ফল নিষ্পত্তি হইতে পারে, 
তৎসমুদ্বায় জানিতে হইবে। সাং খ্যদর্শন তুষ্টির স্বরূপ প্রদর্শনার্থ যাহা! বলিয়াছেন, 
তাহ স্মরণ কর। অকণ্মাৎ কিছু হয়না, যাহা হয়, তাহার কারণ আছে, আমি 
যাহা বিশ্বাম করিতে পারিন। তাহাই অবিশ্বীন্ত নহে, তাহাই অসম্ভব ঝা 
অতি গ্রাক্কান্তিক নহে, কাল্পনিক নহে। 

জগতে কিছুই অসম্ভব নহে, “অসম্ভব শব্দ অকর্পণ্য মুখের শববোধেই দৃষ্ট 
হইয়। থাকে (4 10919 13 1)0018105 11700095510019 11) 01719 ০710 9100 
0১9 00 10000991919 7111 199 00180 17) 019 010010179 ০01 
£০০18”) নেপোলিয়ানের এই সারগর্ভ কথা মনে কর। 

জিজ্ঞান্ব_৭সিদ্ধিতত্” কীঘৃশ গম্ভীর, কিরূপ প্রমেয় বহুল, তাহার একটু 


৫৬০ উত্সব । 


আভাস পাই বিন্মিত হইয়াছি। জার্মর্ণ দেশীয় খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক হেকে্‌ 
ভূততন্ত্; রসার়নতন্ত্র, প্রাণ বিছ্যা। প্রভৃতির 'আধুনিক অপূর্ব উল্নতিকে লক্ষ্য করিয়! 
বলিয়াছেন, যাহা! কিছু বস্তুতঃ সঙ্ঘটিত হয়, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়মাল্সারে 
হইয়৷ থ।কে, যে সকল কার্যে কারণাবধারণ করিতে পার! যায় না,ত্ভাহাদিগকে, 
আমর! সাধারণতঃ অলৌকিক, অতি প্রাকৃতিক চমৎকার ইত্যাদি নাম ঘ্ধরা 
অভিহিত করিয়া থাকি, কিন্তু ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্, প্রাণ বিদ্যা (1010985 ) 
প্রভৃতি বিজ্ঞানের অপুর্ব উন্নতি নিবন্ধন যে সকল কাধ্যকে আমর! ধতি 
প্রাকৃতিক বলিয়! মনে করিতাম, তাহাদের কারণাবধারণে আমর! সমর্থ হইতেছি। 
জড়বিজ্ঞান কুশল হেকেলের এই কল কথা শুনিয়া আমি যুগপৎ হর্ষ ও 
বিষাদযুক্ত হইয়াছি। বর্তমানকালে জড়বিজ্ঞানের যাদৃশী উন্নতি হইয়াছে, 
তদ্বারা যে, কোন কার্যেরই কারণ বিশুদ্ধ ভাবে নির্ধারিত হন্গ না, তাহা নিঃস- এ 
নেহ, অনেক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। * 

ব্ক্তা__হেকেল্ইত মুক্তকণে স্বীকার করিয়াছেন, আমাদের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন, 
প্রত্যেক প্রাকৃতিক পরিণামের তত্ব আমাদের অবিজ্ঞেয় হইয়াই আছে। 1. 

জিজ্ঞান্ু--বৈদিক আর্যের প্রয়োজন বা সিদ্ধি ও অন্ত জাতির প্রয়োজন ঝা 
সিদ্ধি যে অনেকতঃ বিভিন্ন এই বিষয়ে যাহ। বলিতে ইচ্ছ। করিয়াছিলেন, তাহ! 
বল! হয় নাই, আমার তা'হ। শুনিবার প্রধল ইচ্ছ! হইতেছে। 
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সিদ্ধিতত্ব। ৃ ৰ ৫৬১ 


' বক্তা--সিদ্ধিতব্বের প্রতিপাগ্ঠ বিষয় নিরূপণ করিবার সময়ে তাহা ঝুলিষ। 

ভিজ্ঞান্থ__প্রদ্তীচ্য তত্ব চিন্তকদিগের সিদ্ধি বিষয়ক উপদেশ পূর্ণ কতিপয় 
গ্রশ্থ প্ঠ করিয়াছি, এ সকল গ্রন্থ পাঠ পূর্বক সউপলব্ধি হইয়াছে, লৌকিক 
সিদ্ধিকেই ইঞ্ঠারা প্রধানতঃ লক্ষ্য করিগ়াছেন। সর্বপ্রকার সিন্ধিই যে, প্রান্কৃতিক 
নিক্য়ান্চসারে হইয়া থাকে, কোন সিদ্ধিই যে অকম্মাং হয় না, এবং চিত্তের 
একাগ্রতা, শ্রদ্ধা, সংকল্পের দৃঢ়ত। ইত্যার্দিই যে, সর্বপ্রকার সিদ্ধির হেতু, তত্ব 
চিন্তব্পদগের সিদ্ধি বিষয়ক গ্রন্থ সমূহে প্রধানতঃ ইহাই প্রতিপারদিত হইয়াছে । * 
তাহাদের উপদেশ ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু সিদ্ধি সম্বন্ধে আম।র যাহ! জিজ্ঞাসা 
(পুর্বে নিবেদন করিয়াছি ) সিদ্ধি বিষয়ক প্রতীচ্য তত্ব চিন্তকদিগের উপদেশ 
শ্রবণ করিয়া, তাহ! বিনিবৃত্ব হয় নাই । 
.. বক্তা প্রতীচ্য বুধগণের “সিদ্ধি” (55০০৪৪২) বিষয়ক উপদেশ অবণ করিয়া, 
তুমি যে তৃপ্তি লাভ করিতে পার নাই, তাহার কারণ হইতেছে, কোন্‌ নিয়মানু- 
সারে সাংসারিক দৃষ্টিতে মছান্‌ হওয়! যায়, ধনেশ্বর হওয়া যায়, সুদ্ধে জয়লাভ 
করিতে পারা যায়, শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে সমর্থ হও! যায়, পার্থিব 
জীবনকে কথঞ্চি বাধ! রহিত করিতে পার! যায়, ইহার! প্রধানতঃ তাহাই 
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প১ 


৫৬২ উত্সব । 


বুঝাইবার চেষ্ট। করিয়াছেন, মানসশক্তির রোগপ্রতিকীরাদ্দি খিবিধ কাধ্যকার্লিতা 
স্বন্ধে ইহার! অনেক কথ! বলিয়াছেন । ইহাদের সিদ্ধি বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিলে, 
বেদ-শাস্ত্রেপদিষ্ট ঈশ্বর দ্প্রয় অকল্পত সিদ্ধি সম্বন্ধে কোন উপদেশ প্রাঞ্জ হঞ্ছ। 
যার না, ইহাদের সিদ্ধি বিষয়ক গ্রন্থ লৌকিক দিদ্ধির (5969658) কণাতেই পূর্ণ। 
যোগশিখোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, কল্পিত সিদ্ধি অনিতা, অন্নবীর্যা, অকল্পিত ঠিদ্ধি 
নিত্য, মহা বীর্য, অকল্পেত সিদ্ধি বাসন! রহিত আত্ম যোগৈকনিষদিগের স্বতঃসিছ। 
হুইয়। থাকে । অনিমাদ্দি অষ্টসিদ্ধির কথ! ইহাদের সিদ্ধি বিষয়ক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না, 
অণিমার্দি অষ্টসিদ্ধির সম্ভাব্যতাতে ইহাদের ঠিক বিশ্বাস হইয়ছে বলিয়৷ মনে হয় 
না। মোক্ষ ঝ| ভ্রিবিধ হঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে ইহারা সিদ্ধির চরমাবস্থ! বলিয়া 
অগাপি স্থির করিতে পারেন নাই, চিত্ত লৌকিক বাসনা রহিত না! হইলে, অত্যন্ত 
পুরুষার্থের সর্বোৎকর্ষত্ব অন্ুতৃত হইতে পারে না। মন্ত্র সিদ্ধি সম্বন্ধে ইহাদের 
সিদ্ধি বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিলে, কোন কথা জানিতে পার! যায় না। অতএব 
বেদশাস্ত্রোপদিষ্ট সিদ্ধিতবের রূপ বাহান্ব জ্ঞ।ন নেত্রে পতিত হইয়াছে, ঠিনি কখন 
প্রতীচ্য সিদ্ধিতত্ব বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ পূর্বক তৃপ্ত হইতে পারিবেন না । সিদ্ধি 
তত্বানুসন্ধানের প্রয়ে'জন সম্বন্ধে যথ। প্রয়োজন চিন্ত। করা হইল, এখন দিদ্ধিতত্বের 
প্রতিপাগ্ঠ বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা কর! যাক্‌। 


শ্রীপদাশিবঃ 
শরণং 
নমোগণেশায় 
শ্রী১*৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ 
আ্সী তারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যোনমঃ 


বৈদিক আর্য । 


বক্ত।__ভার্গৰ শিবরামকিস্কর যোগত্রয়ানন্দ | , 
জিজ্ঞান্ব-'প্রীনন্দকিশোর মুখে।পাধ্যায় বি, এল, 
বৈদিক আর্ষ্যের ইতিহাস শ্রবণে কাহাদের কৌতুহল হইবে ? 
জিজ্ঞাস্থ__বৈদিক আর্যযের থার্থ ইতিহাস জানিতে অত্যন্ত কৌতৃহল হয়। 
বক্তা__তাহছ! হওয়াই ত উচিত, বোর্দক আর্ষোর যথার্থ ইতিহাস জানিতে 
কৌতুহল বৈদিক আর্ষের না হওয়াই বিশ্ম়জনক। বাহারা পূর্ণভাবে উন্নত 


বৈদিক আর্য । , ৫৬৩ 


হইবার অভিলাধী, বৈদিক আর্যের ইতিহাস, তাহাদের যে পরম্টেপকারক 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৈদিক আর্চ্যের ইতিহাস পূর্ণ উন্নতি পদবীতে 
অঁধিসোছণের অধিরোহিণী (সিঁড়ী) স্বরূপ। মহতের ভীবনী যে কারণে 
হিতৃকরীরূপে”বিবেচিত 'হইয়। থাকে, বৈদিক আর্য্যের জীবনী সেই কারণে উন্নতি 
প্রার্থী মানুষমাত্রের হিতকরীরূপে বিবেচিত হইবে । বৈদিক আর্ষের তবানুসন্ধান 
উন্নতিপ্রার্থ মানন মাত্রের কর্তব্য, অতএব এই অধঃপতিত, নিতান্ত শোচনীয় 
অবস্থাতে উপস্থিত অভ্যুদয়াক।জ্ী, দুর্ভাগ্য বৈদিক আর্য সন্তানদিগের যে, 
ইহ! সর্বোপরি কর্তব্যরূপে বিবেচিত হওয়। উচিত, তাহা বল! বাহুল্য । যে 
জাতি স্বীয় পূর্বপুরুমদিগের গৌরবে আপনাকে গোরবান্িত মুন করে না, যে 
জাতি গৌরব!নিত পুর্বপুরুমদিগের নিন্দা শুনিয়া আনন্দিত হয়, পূ্বপুরুষদিগের 
নিন্দ। করিয়। সুখী হয়, সে জাতির কখন উন্নতি হ | , সে অধঃপন্তিত হৃর্ভাগ্য 
জাতির অভ্যান অসম্ভব। শামুয়েল শ্মাইল্‌ টি, প্রণ্যাত জাতি 
সন্ভুত, আমার পুর্বপুরুষদিগের মহত্বে উত্তরাধিকার হ্ত্রে প্রাপ্থ আমার 
সম্পূর্ণ অধিকার আছে, আমাকে আমার পৃর্ববপুরুষদিগের মহিমার চিরস্থাপক 
হইতে হনে”, যে ব্যক্তির এইরূপ সংকল্প হয়, সেই ব্যক্তির জদয়ে বলের সঞ্চার 
হইয়া থাকে । অনভীত সমৃদ্ধির স্মরণ, অতীত গৌরবে দষ্টিপ্রেবণ, বন্তমান 
জীবনকে স্স্থির করে, উন্নমিত করে, সমুগ্ভাসিত করে । অতএব বোদক আর্ষোর, 
বৈদিক আধ্যের যথার্থ ইতিহাস জানিবার কৌতুহল হওয়া গ্রারুতিক। আর 
বাহার] পুরাণতন্বের অনুসন্ধানে আনন্দ অনুভব করেন, ধাহারা এ্রতিহ্াসিক, 
তীহারাও বোধ হয়, এই অতি পুরাণজাতির ইতিহাস শুনিতে কৌতুহলী হইবেন। 


|. 


পুরাণতত্তবের অনুসন্ধানে আনন্দ হয় কেন? 


বলিতে পার, বাহারা পুরাণতত্বের অনুসন্ধিতস্, ধাভার! ইতিত।সের অত্যন্ত 
অনুরাগী, তাঁহার যে, পুরাণতত্বের অনুসন্ধানপূর্বক আনন্দ অনুভব করেন, 
ইতিহাস জানিয়া স্বশী হন, তাহ!র কারণ কি? প্ররৃতিভেদে যে, রুটিভেদ 
হয়, প্রবৃত্তি ভেদ হয়, তাহা! স্ুবিদিত বিষয়, আমার জিজ্ঞান্ত হইতেছে, পুর/ণ-. 
তত্বের অনুসন্ধান করিয়!, কি লাভ হয়? প্রত্বতত্বের অন্গসন্ধান করিতে করিতে 
ধাহীর৷ জীবন যাপন করেন, তাহারা এতদ্বারা কি স্ুখ পান? এ্রতিহাসিকগণ 
ইতিহাসের আলোচন। করিতে করিতে যে জীরন অতিবাহিত করেন, তাহার 


৫৬৪  উগুসব। 


হেতুকি? মুখ না পাইলে, কেহ কোন ।কল্মা করেম না, অতএব ধাহার়ী 
পুরাণতত্বের অনুসন্ধান করেন, ইতিহাসের পরঠালোচন! করিতে করিতে জীবন 
কাটাইয়াছেন, কাটাইতেছ্ছেন, তাহারা যে, ইহ! করিয়। সুথ পান, আহা 
সন্দেহ নাই। পুরাণতত্ব বা ইতিভাস জানিয়া কেন সুখ হয়? 


জিজ্ঞান্থ--আমি আপনার এই প্রশ্নের সাধারণভাবে এই উদ্তর দিতে পাঁর, 
ষে কারণে জ্ঞানপিপাস্থর কোন নূতন বিষয় জানিতে পারিলে, সুখানুভব্‌ হয়, 
সেই কারণে পুরাণতত্বের অনুসন্ধান বা ইতিহাসের পর্যালোচনা করিয়া, মানুষ 
আনন্দ পাইয়া থাকে । ৃ 


বক্তা__ ধাহ1! জানিতাম না, তাহা! জানিতে পারিলে, যে আনন্দ হয়, তাহার 
কারণ কি? জ্ঞান স্থপ্রদ হয়'কেন? আর এক কথা, সকলেই কি, জ্ঞানকে 
স্থখপ্রদ বলিয়৷ বুঝেন ? সকলেই কি, অজ্ঞাত বিষয়ের তত্ব জানিতে ইন্ভুক 
হন? 


ফ 


জিজ্ঞান্থ-অজ্ঞাত বিষয়ের তত্ব পরিজ্ঞাত হইলে, গুখ হয়, কিন্ছু কেন স্রথ 
য়, তাহাত ইতঃপূর্ব্বে ভাপ করে ভাবি নাই। 


বক্তা আজ্মার অনাধিত বা নিরগ্গল অবস্থ! জুখ, এবং ইহার বাধিত বা 
অবরুদ্ধ-অবস্থা হঃখ নামে পরিচিত পদার্থ । আত্মাস্বরপতঃ জ্ঞানময়, আননাময়, 
অমৃত স্বরূপ । ম্বভাবতঃ জ্ঞানময়, আনন্দময়, অমৃতস্থরূপ _"মমরণধন্মা আত্ম! 
অজ্ঞানাবৃত হইলে, আনন্দশূন্তঠ হইলে, মুত্যু বা পরিবর্তনের ভয়ে ভীত হইলে, 
দুঃখানুতব করির] থাকেন, স্বভাব বাধিত হওয়ায় অস্থস্থ ভইয়। থাকে । জ্ঞান যদি 
আম্মার স্বভাব হয়, তনে সকলেই জ্ঞানপিপান্ হয় না কেন? সকলেই অজ্ঞানকে 
দুর করিবার নিমিত্ত বাগ্র হয়না কেন? তোমার এই প্রশ্নের উত্তর এইবার 
দিতে হইবে। 


 শম্বাদীনতাই লুখ” সকলে মুখে এই কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু স্বাধীনতা 
কাহীকে বলে, সকলেই হাহা ঠিক বুঝেন বলিয়। মনে করিওন!। “স্ব” শবের 
অর্থ “আত, স্ব বাআত্মার অদীন, পম্বাধীন”। যিনি পরের অধীন নহেন, 
তিনিই শবাধীন, তিনিই পস্বতত্ত্র”, তিনিই যথার্থ সুখী । যিনি জ্ঞান চাননা, তিনি 
যে, আগ্তার স্বরূপাবস্থ! কি, তাহা বুঝেন ন1, তিনি যে মুঢ়, অবিছ্ধা রূপ নীহার 
প্রারৃত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই.। যিনি জ্ঞানকে তাল বাসেননা, ধাহার 


বৈদিক জ।ধ্য। র ৫৬৫ 


জ্ঞানে প্রীতি নাই, তিনি আখ্মন্তান বিহীন, তিনি সদা পরাধীন, তাহীর, গুখলেশ 
নাই, তিনি বস্কতঃ চিরহুঃখী। সুখই আমাদের ঈপ্সিতন্তম বটে, কিন্ত ঢঃখের 
বিষয়, হা আমাদের ঈপ্সিততম, আমর! তাহার স্বরূপ ঈম্পূর্ণূপে অবগত নহি, 
বিষয়েন্তরির সম্লিকর্ধ জনিত পরিবর্তন বিশেষকেই আমরা সুখ বলিয়া জানি, 
বৈষগ্িক স্ুখই আমাদের সমীপে *“নুখ” নামে পরিচিত পদার্থ । বৈষয়িক সুখ 
বিষয়াসক্তের যে, পরিচিত পদার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্ত পাস্থশালাতে 
মিলিত, শ্বল্পস্থিতি পথিক সমুহের মধ্যে পরস্পর যেরূপ পরিচয় হইয়া থাকে, 
বৈষয়িক স্থুথ ও বিষয়াসক্কের মধ্যেও তাদশ পরিচিতিই আছে। এক পথক 
পূর্ববৃষ্ট অন্ঠ এক পধিককে দেখিলে চিনিতে পারেন, কিন্তু তাহার নাম, ধাম 
বলিতে পারেন না। বিষয়াসক্ত, বিষয় ভোগ কালে, ইহ! সেই জাতীয় পদাখ, 
যাহ। পুর্বে অনুভব করিয়াছিলাম, বৈষঙ্নিক সখের এতাবন্মাত্র পরিচয় দিতে 
পারেন, কিন্তু ইহার স্বরূপ কি, অধিকাংশ বাক্তিই তাহা অবগত নচেন। পখ” 
শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়, থ হেতুক--ইন্দ্রির জন্ঠ়__অনুকূল বিষয়েন্ছ্রির সম্িকর্ষজনিত 
মানস বিকারের নাম প্শ্ুথ* ? অথব! পুরুষ বা! আত্ম।র যাহ। ধর্ম, তাহা “হুখ+ ? 
কেম্বা যাহা পরব্রঙ্গ প্রাপ্তিবূপ স্থথকে খনন করে, নাশ বা পরিচ্ছিন্ন করে, 
আবৃত করিয়া রাখে তাহা “মুখ ? নিরুক্ত ও তাহার টাকাতে “নখ শব্দের 
স্বৌ সকল নির্বাচন আছে তাহাদের তাৎপর্য হ্ৃদয়ঙ্গম হইলে, স্পষ্টত: বুঝিতে পার৷ 
মায় “মুখ” পরিচ্ছিম্ন ও অপরিচ্ছির ভেদ দ্বিবিধ | পরিচ্ছিন্ন সুখ বিষয়েন্দ্িয় 
সন্নিকর্ষজনিত মানস বিকার, অপরিচ্ছিন্ন স্থথ আত্মার শ্বরূপাবস্থিতি। অভীষ্ঠ 
বিষয় প্রাপ্তিতে "মুখ হয় সত্য, কিন্ত অভীষ্ট প্রাপ্থিতে কেন সুখ হয়, তাহা 
চিন্তা করিলে, প্রতীতি হইবে, সুথান্বেষণকারি-চিত্ত সখের অনুসন্ধান করিতে 
করিতে যাহাকে সুখগ্রদ বলিয়! নিশ্চয় করে, যে বিষয়কে আস্মার অনুকূল ঝ 
আস্মীয় বলিয়া অবধারণ করে, তাহাকে লইয়া, নিজদেহ গৃহাভাস্তরে প্রবিই হয়, 
স্ুখান্বেষণার্থবহিমুখিচিত্ত অস্তমুখ হর, নিজ্জীনে নিরুপদ্রবে তাহাকে ভোগ করিবে 
বলিয়া অস্তন্পে প্রবেশ করে। চিত্তবৃত্তি অন্তমু্থ হইলেই, স্বাতিমুখ দর্পণে 
মুখ গ্রতিবিম্বপাতের সায় সুখময় আত্মার প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত য়, ইনাতেই 
বিষয় প্রাপ্তি জঙ্ট স্বখান্ুতব হইয়। থাকে (বিষয়ন্রখমপি ন স্বরূপন্থুখাদতিরিচাতে। 
বিষয় প্রাপ্তৌসত্যাং অন্তমুখেমনসি স্বরূপ সুখন্তেব প্রতিবিন্বনাৎ। স্বাভিমুখে 
দর্পণে মুখপ্রতিবিম্ববৎ ।৮-_অধৈতত্রঙ্গপিদ্ধি )। অন্পবুদ্ধি মানব মনে করে বিষয়ে 
নুখ দিল, বিষয়োপভোগ করিয়া স্থৃখ প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু ইহ! সত নহে, সুখময় 


৫৬৬ , উতৎসব। রী 


আত্মাই বড়তঃ সুখ দেন, * আত্মার স্বরূপাবস্থাই' সুখ, আত্ম! চিন্ময়, অতএব 
জ্ঞান আত্মার শ্বরূপ। মান্য যে 'অজ্ঞানান্ধকারকে প্রোৎসারণ- পূর্বক 
 জ্ঞানালোকে আলোকিত হইতে চায়, তাহার কারণ, মানুষ জ্ঞান স্বরূপ আত্মার 
অবাধিত অবস্থাকে দেখিতে ইচ্ছ৷ করে, মানুষ যে -মৃত্যুরাজা অত্তিক্রম পূর্বক 
অমুতধাম়ে গমন করিতে ইচ্ছক হয়, তাহার কারণ মানুষের আত্ম বস্তুতঃ 
অমরণধন্মা, মানুষের আত্মা মৃত্যুর অধীন নহে। অজ্ঞান বশতঃ মানুষ আত্মার 
স্বরূপ দেখিতে পায় না, তাই মানুষ শ্বরূপতঃ সুখময় হইয়াও দুঃখী, বস্তুতঃ 'অমর, 
হইয়াও মৃত্যুভয়ে ভীত। | 


ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিলে উপলব্ধি হইবে, ইতিহাস ব৷ পুরাণততু 
জিজ্ঞাসা ও আত্মার শ্বরূপ-জিজ্ঞাসা বস্তুতঃ এক কথ। । 


জিজ্জান্থু-__ইতিহাস ব৷ পুরাণতত্ব জিন্ঞানা আত্মার স্বরূপ দর্শনার্থীর স্বভাবতঃ 
হইয়া থাকে ; আমি এই কথাটা একটু বিশদভাবে বুঝিতে ইচ্ছা করি। 

বক্তা শ্রুতি বলিয়াছেন ভাব বা সন্ত! কারণাত্মা ও কার্ধ্যাত্া ভেদে দ্বিবিধ। 
এই দ্বিবিধ-_ভাবের মধো কারণাআ্মভাব নিত্য-অপরিণামী; কাধ্যাত্মভাব- 
অনিত্য - পরিণামী ; কার্ধ্যাম্মভাব ত্রিগুণময়ী মায়ার ভাব, ইহ জন্মাদি ষড়ভাব, 
বিকারাম্মক। ব্রক্গাদি স্থাবরান্তভাব কার্ধ্যাত্ভাব। ব্তমান-_পরিদৃশামান 
চরাচর জগৎ, অতীত কালীক জগৎ এব অনাগত-ভাবিকালের সমুদায় জগত, 
পরম পুরুষ পরমাত্মার অবয়ব স্বরূপ । ভূত, ভবিষ্যৎ 'ও বর্তমান কালায্মক 
জগৎ পরমাত্মার এক পাদমাত্র, পরমপুরুষ পরমাস্মার আর তিন্টী পাদব! 
অবস্থা আছে, উক্ত পাদত্রয় অমুত স্বরূপ । পরম পুরুষ পরমাত্ার এক পাদ-_ 
একাংশ অব্যন্ত অবস্থা হইতে বিজারিহার এবং ব্যক্তাবস্থ। হইতে অব্যক্ত অবস্থায় 
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রগ দসথং কন্মাৎ ? স্থৃহিতং খেভ্যঃ, খং পুনঃ খনতেঃ” -_-নিরুক্তভাষ্য | 
পন্ুহিতং নুুহিতমেতৎ, থেভ্যঃ ইন্দিয়েভাঃ | খং পুনঃ ইন্ছিয়ম্‌ খনতে: ধাতোঃ1” 
তুর্গীচাধ্যকৃতটাক1 1 
“অতিশয়েন হ্তিং পুরুষস্য, খেভাঃ থগেতুকমিতার্থঃ। ভিতং বা পুরুষে 
আত্মধর্শাৎ সুখাদীনাং ধম্মাধিকরণত্বাচ্ড ধর্িণাম | .* * * খং পুনঃ খনতেঃ, 
উংপূর্বস্ত উৎ্খনতি বিনাশয়তি, কিম? পরর্রহ্দপ্রাপ্ডিজ্থম্, কথম্‌্? কায়ন্থথ 
প্রবৃত্তেরধোগমনাৎ ইতি নুখম্‌।”__শ্রীদেবরাজবজরুত নিঘণ্ট টাকা । 


বৈদিক আধ্য?। ৫৬৭ 


পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিয়া থাকে। ষ্টিকালে পরমা, মায়! দ্বারা দেব 
তির্ধযগাদি বিবিধরূপে ব্যাপ্ত হন, সাশন, অর্থাৎ ভোজনাদি ব্যবহারখুত্ত' চেতন 
প্রানিজাত, এবং অনশন-_তদ্রহিত অচেতন গিরি, নী, সাগর প্রভৃতিস্বয়ংই এই 
উত্তয়রূপে নিবিধ হইয়। জগদাকার ধারণ করেন। পরমাত্মার বিদ্বিধ অবস্থাই-_ 
এই দ্বিবিধ ভাবই “সত্য” শব্দের অভিধেয়। পরমাস্মার পারমার্থিক অবস্থা 
'পারমার্থিক ভাব পারমার্থিক সত্য,এবং ইহার ব্যাবহারিক অবস্থা ব্যাবহারিক ভাব 
ব্যাব্হারিক সত্য। ব্যাবহারিক সত্য ভ্রিগুণাত্মক, ব্যাবহারিক সতাই জগৎ । 
মধো বিশ্তদ্ধ তব, এবং রাগ-দেষাত্মক রঃ ও তমঃ উভয় পার্খে, পরম।ত্মার 
ব্যাবহারিক অবস্থার ইহাই স্বরূপ। পরমাত্মার ব্যাবহারিক অবস্থা গ্রবাহক্দপে 
নিত্য । বীমান্‌ হিচকক্‌ বলিয়াছেন-__বীজে যেরূপ অন্কুর শক্তি অব্যপদেশ্তভাবে 
বিগ্কম।ন থাকে, ভবিষ্যৎ বা আগামী জগৎও লেইরূপ ব্তমীন গর্ভে অব্যক্তভাবে 
* বিরাজ করে ? বীজ ও বৃক্ষের মধ্যে যে পার্থক্য, বর্তমান জগৎ ও ভবিষ্যৎ জগতের 
মধ্যে তাদৃশ পার্থকাই আছে, তদ্বাত্ঠীত অগ্ত কোনরূপ পার্থক্য নাই। 
ছিচককের এই সকল কথা যেন বেদ ও শান্মের অনুবাদ । (বদ বলিয়াছেন 
বিধাতা পুর্বকল্পে যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বর্তমান কল্পেও সেইরূপ সৃষ্টি 
করিয়াছেন ( “কুর্য্যাচন্দ্রমসৌধা তা যথ| পুর্বমক্পঘ২ |” -খ্গেদ সংহিতা 
৮1৮৪৮ )। বগন্তাদি খতু চক্রের যেরূপ পুনঃ পুনঃ আবর্তন হয়, সতাদি ধু" 
সমূহেরও সেইরূপ পুনঃ পুনঃ আবর্তন হইয়া থাকে। স্থষ্টি ও প্রলয়ের যদিও 
পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয়, তথাপি কোন নূতন শস্তর সৃষ্টি হয় না, পূর্বব স্থষ্টিতে 
যে ষে রূপে ও যে যে নামে বস্তু সকল বিদ্বামীন থাকে পর স্ৃষ্টিতেও সেই সেই 
রূপে ও সেই সেই নামে উহ্ারা উপস্থিত হয়, পূর্ব্বে ও পরে কোন ভেদ নাই, 
উত্তর সৃষ্টি পূর্ব স্থষ্টির সদৃশী, কোন স্থষটিই প্রকৃত প্রস্তাবে আগ সষ্টি নহে, এবং 
“বেদ? ষড় ভাববিকারাত্মক জগতের ষড় ভাববিকারের ক্রম প্রতিপাদক, প্রজাপতি 
হইতে গুরু পরম্পরালন্ধ নিতাগ্রন্থঃ “বেদ বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস।” অনাদি 
নিধনা, বিষ্ঠারূপা! বেদবাণী স্বয়সূ কর্তৃক শিষ্া-প্রশিষ্ক্রমে প্রব্তি হইয়া থাকেন, 
সৃষ্টির পূর্ব্বে বেদময়ী দিব্যবাণী শিছ্ামান থাকেন' তাহা হইতেই সমুদায় বুস্তাত্ত 
অধিল জ্ঞান প্রাদুভূ্ত হয় । * ঘীমান্‌ হিচ.কক্‌ অনেকতঃ এইরূপ মতই প্রকাশ 


২০ ০্পা পিপি তা শাহ শশী শশ শ্  ্কসপ 


7 নিথভুন্ধতুলিঙ্গানি নানান্ষপাণি পধ্যয়ে | দৃত্তাস্তে তানি তান্যেব তথাভাবা 
সুগাদিযু॥। তেষাং যে যানি কর্মমাণি প্রাকৃস্থষ্টাং প্রতিপেদিরে | তান্যেব 
প্রপন্থন্তে স্জ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ 8” মহাভারত, শীস্তিপর্র্ব তথ! মনুসংহিতা। 








৫৬৮ উত্সব । 


করিয়াছেন। হিচকক্‌ বলিয়াছেন-_-“বর্তমান জগৎ অতীতের আলেখ্য, মানব, 
যতই পরমশ্বরের স্থষ্টিতত্ব পয্যালোচন!। করে, বতই তাহার প্রকুতি গ্রন্থ অধ্যয়ন 
করে, ততই তাহার বিশ্বাস্কহয় যে, জড়, অজড় দ্বিবিধ জগৎই প্রবাহরূপেপ্নিজ্ঞ, 
জড় অজড় এই দ্বিবিধ জগতই অবিচালি-তত্ব প্রতিষ্ঠ, চিদচিদাত্মক জগৎ বস্ততঃ 
দিবা! প্রকৃতির প্রতিলিপি, প্রত্যেক পরিবর্তনই সনাতন প্রাকৃতিক নিযমের 
বিপরিণাম পুনরাবৃত্তি, কোন পরিণামই অভূতপূর্ব নহে” বিশ্ব সম্রাটের রাজ্যে 
কোন নূতন নিয়মের প্রবর্তন হয় না। * 

যাহ! বল! হইল, তাহার মর্গ্রহণ করিতে পারিলে, স্বীকার করিবে, বিশ্ব 
জগতের নিত্য ইতিহ।স আছে,স্বীকার করিবে,ধাহার! প্রবাহরূপে নিত্য বিশ্বজগতের 
ষড়ভাববিকাটরর বা পরমাম্মার ব্যাবহারিক অবস্থার সার্ধকালিক পরিণামক্রমের 
তন্বদর্শন করিতে ক্ষমবান্ঃ তাহানাই প্ররুত পুরাণতত্ববিৎ। তাহারাই বিশ্বের 
পূর্ণ ইতিছাসজ্ঞ | হার্বার্ট সেপন্সার বলিয়াছেন__ অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় 


এসএসসি 


“সমাননামরূপত্বাচচাবুন্তাবপাবিরোধো দর্শনা স্বতেশ্চ ।”- বেদাস্তসুত্র ১৩।৩* 
প্ধন্মাধর্মফলভূতৌত্বরা সথষ্টিনিষ্পগ্যষান! পূর্বস্থষ্টিসদৃশ্তেব নিষ্পগ্ভতে |৮-- 
শারীরকভাষ্য। 
অনার্দিনিধন! নিত বাগুৎস্যষ্ট স্বয়ুব। । আদৌ বেদময়ী দিবা। যতঃ সর্ববাঃ 
প্রবৃত্তয়ঃ ॥৮--মহাভারত শান্তিপর্ব | 
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বৈদিক আধ্য। ৫৬৯ 


আগমন এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় গমন, জগতের স্বরূপ-। প্রত্যেক 
জাগতিক পদার্থই সুক্ষ অবস্থা! হইতে স্থুলাবস্থার আগমন এবং স্থুলধিস্থা হইতে 
স্ল্সাবস্থায় গমন করে । অতএব জগতের অথব! কো'ম এক জাগতিক বস্তর তত্ব 
জানিতে হইলে, উহার অব্যক্তাবস্থা হঈতে ব্যক্তাবস্থায় আগমনের এবং বাক্তাবস্থা 
হইতে অব্যক্তাবস্থায় গমনের, উহার স্থল, সুশ্স এই দ্বিষিধ অবস্থার স্বরূপ দর্শন 
করিতে হয়। কোন পদার্থের পণ ইত্তিহাস উঠার জন্মাদি ষড়ভাব বিকারের 
বিবরণাত্মক গ্রন্থ। 


ইতিহাস শব্দের অর্থ। 


"ইতিহ” শব্দটা পারম্পর্ধ্য উপদেশবাচী অবায়। *ইতি২” এই অবার়পূর্ব্বক 
"আস” ধাতুর উত্তর “ঘঞ” প্রত্যনর করিয়া ইতিহাস” পদ নিষ্পন্ন হুইয়াছে। 
“ইতিহ*__পারম্পর্ধ উপদেশ আছে যাহাতে তাহা “ইতিহাস”। পূর্বাচরিত গ্রন্থ 
বুঝাইতে অমরকোষে “ইতিহাস” ও “পুরারুন্ত” এই ছুইটী পদ ধু হইয়াছে ।* 


হিসটোরী শব্দের অর্থ | (17101500751 
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উৎপন্ন হইয়াছে । “হিস্টোরী” শন্দ অনুসন্ধান দ্বার জ্ঞাত অন্বেষণ 
দ্বারা সমধিগত বুত্বাস্তের, কোন ঘটনার বিবরণের-_পুরাবৃত্তের বাচক 
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পষ্ 


৫৭৩ উত্সব |. 
হিদ্টোরির বিধয়ী ও বিষয়াত্বাক (১০1০০৮৮১ ৭18] 0101৩011৮6) 
ভেদে দ্বিবিধ অর্ধের কথা | 


যুবার ওয়েগ, (7061১9798) হিস্টোরীর বিষয়ি বিষয়ায্মক ভেদ দবিবিধ অর্থ 
নির্বাচন করিয়াছেন। প্রকৃতি ও আন্মার বিপরিণামক্রম-পিপরিণাম পঞ্থতি 
হিস্টোরীর বিষঘাশ্রি ত---বিষয়।/আআক অর্থ । প্রকৃতি ও আস্মার বিপরিণামক্রম 
সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান ও বিরণই হিস্'টারীর বিষয়ী -আখ্মক অর্থ । “ইতিহাস” ও 
হিস্টোরীর যে অর্থ খলা হইল, তাহ! হইতে বুঝিতে পারিবে, জগতের ঝা কোন 
জাগতিক পদাথের অব্যক্তাবস্থ। হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন এবং বাক্তাবস্থ। হইতে 
অবান্ত অবস্থীয় গমনের দ্বরূপ সাহাতে বর্ণিত হয়, তাহা ইতিহাদ বা হিস্টোরী। 
বাহার! জগংকে প্রবাহরূপে নিভা বলিয়া বুঝিয়াছেন, বাহার অতাঁত ও অনাগতকে 
স্বরূপতঃ সৎ বলিয়! বিশ্বাস করেন, তাহারা ইতিহাসকে আাত্মতন্ব বা প্রকৃতিত' 
নিরূপক, বিশ্বজগতের সংবাদবাহী নিত্যগ্রস্থ বলিয়া আদর করিবেন । এই পরি- 
দৃশ্তমান জগৎ কতবার ্ষ্ট হইয়াছে কতবার লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি ইভার 
কোন অংশের একেবারে নাশ হয় নাই, জগত স্থল অবস্থা ত্যাগ করিয়া সুক্ষ 
অবস্থায় গমণ করে, আবার হুক্ষা অবস্থা হইতে স্কুল অবস্থাতে আগমন করে, 
আমর! কতবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কতবার অবশভাবে স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায় 
নৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছি। আত্মতত্ব জিজ্ঞাস্থুর দৃষ্টিতে বিশ্বজগতের প্রকৃত 
ইতিহাস জানার চেষ্টা আত্মজ্ঞানের বিকাশপথে মহদুপকার সাধন করে। 
প্রকৃত আত্মত্ব জিজ্ঞান্তু পুর্ণ সতানুসন্ধিৎস্থ এই নিমিত্ত বিশ্বের পুর্ণ ইতিহাস 
জানিতে একান্ত অভিলাষী হইয়া! থাকেন, পুরাণতত্বের অনুসন্ধানে আনন্দানুভব 
করেন, শোক বিজয়ী ঠ্ন। কোন বস্তই বস্ততঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, 
অতীত এবং অনাগত ও স্বগ্পতঃ সঙ প্রকৃত পুরাণতত্ববিৎ পুর্ণ এতিহাসিক 
এই সত্যের রূপ দর্শন পূর্বক পরমানন্দ ভাক্‌ হইয়৷ থাকেন, পুরাণতত্বে় 
অনুসন্ধনে তিনি যে কত ম্থখ পান, বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস, 
অধ্যয়ন করিয়। পুনঃ পুনঃ বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস ম্মরণ করিয়া, তিনি যে কত 
আনন্দ পান, তাহ! ধর্ণনীয় নহে, সে আনন্দ বস্তৃতঃ অতুলনীয়। বিশ্বজগতের 
প্রকৃত ইতিহাস অধায়ন করিলে কোন ব্যক্তির, কোন জাতির হৃদয় অভিমান 
রাহগ্রস্ত হইতে পারে না, কোন মানুষের হৃদয় গর্বমল দ্বারা মলীমস হইতে পারে 
না, পরপীড়নাদি পাপানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না) যাহা প'ইয়! এখন 


বৈদিক আর্ধ্য । ৫৭১ 


অভিম|নে স্দীত হইতেছি, কতবার কত জন্মে তাহা পাইয়াছি, আবার হারাইয়াছি, 
রাজ! হইয়াছি, আবার পথের ভিথারী হইয়াছি, সংসারের ইতিহাস, সংসারের সদা 
দাঞ্চল্ময রূগই নয়ন সন্যুখে ধারণ করে, মৃত্যুর ভীম মুঙ্ই দেখাইয়া থাকে । বিশ্বের 
নিতা ইর্তিহঃস বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমুহ পাঠ করিলেজানিতে পারা যায়,কতবার 
কতৃ দেশ সর্বাজন পুজিত হইয়া, সব্বজন পদদলিত হষ্টরাছে, এই ভারতবর্ষ এক 
সময়ে অমর বৃন্দেরও প্রার্থিত বাস হইয়াছিলেন, "্পাধার এখন ইনার কি দুরাবস্থা 
হইয়াছে !! স্বভাবে স্থিত বৈদিক আধ্যজা!তি, অনিমাদি সষ্ট উশর্ষযকে ও তুচ্ছ 
ক্চানকারী বৈদিক আর্লাতি, ত্রঙ্গার আনন্দেও (আনিত্য ও অল্প এই জ্ঞান হেতু) 
নীতরাগ বৈদিক আর্ধাজাতি, আজ পরামুখাপেক্ষী হইয়াছেন, জজ অসভা বা ঈধং 
সভ্য বোধে অবগণিত হইতেছেন, আজ বেদ প্রাণ, বেদনিষ্ট, বেদর্ক ঈশ্বরবোধে, 
নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিত্য প্রন্ততি জ্ঞানে, বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস বলিয়া 
আ'দরকারী বৈদিক আধ্য জাতিকে বেদের, বেদোপদিষ্ট পরম হিতকর বর্ণাশ্রম 
ধঙ্মের নিন্দা আবণ করিতে হইতেছে । স্লে বাদক আধ্যজাতি সব্াগ্চে পৃথিবীকে 
সভাযাতালোকে আলোকিত করিয়াছিলেন, ধন্মশিক্ষা দিয়াছিলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের, 
শিল্প কলার আছ্যপদেষ্টা ছিলেন, বে বৈর্দিক আফাঞ্গা তত উন্নতির চরম সীমাতে 
উপনীত হ্ইয়াছিলেন, মানুষ মান্রে যেজাতর কে অপ.রশোধ নীয় খণে খণা, 
সে জাতির ইতিহাস জানিবার, ০ন জাতির জন্মাদি ষড় ভাব বিকার তত্ব বিষয়ক 
উপদেশ শ্রবণ করিবার কৌতুহল কোন প্রক্কত মানুষের না হহক় থাকিতে পারে 
কি? যাহারা পুণ উন্নতি প্রার্থী, তাহাদের কাছে, পুর্ণ উন্নতি পদে সমারাঢ় 
বৈদিক আর্য জাতির ইতিহাস অধুতের গ্তায় বোধ না হইয়া থাকিতে পারে কি? 
ইষ্ট প্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের লৌকিক ও অলৌকিক, এই দ্বিবিধ উপায় জানিবার 
যাহাদের একান্ত ইচ্ছ। হইবে, টিক আধ্য জাতির ইতিহাস শ্রবণ, তাহাদের 
প্রধান কর্তব্যরূপে বিবেচিত হওয়! উচিত । উন্নতির যে রূপ বৈদ্দিক আধ্য জাতির 
ইতিহাস শ্রবণ করিলে নয়নে পতিত হয়, উন্ন'তর সে পুর্ণ রূপ, উন্নতির সে সর্বজন 
কমনীয় রূপ, অন্ত কোন জাতির ইতিহাস শ্রবণ করিণে নয়ন পথে পতিত হয় না। 
- ( ক্রমশঃ ) 


সমাল্বোচনার্থ- গ্রন্থ পরিচয় | 


১। বঙ্গীয় ব্রাঙ্গণ বিবৃতি মূলা ॥৮* শ্রযুক্ত রাধাকাস্ত দেবশশ। 
প্রাক্তিন্থান--১। উৎসব অফিস । ২। শিবপুর সাঁন।পাড়। ২৯ গোপাললাল 
চৌধুরীর লেন বোটানিক গার্ডেন পোষ্ট আফিল জেলা হাওড়া । 

২। বৃহন্লারদীয় পুরাণ পয়ারাদিছন্দে মূলা ৮* শ্্রীপূর্ণচন্্র সেন" ক্কত 
প্রাপ্তিস্থান-_ শ্লীউপেন্দ্রচন্্র সেন কবিরাজ-_মাঁণিকগঞ্জ ৷ ? 

৩। গদ্থু! মূল্য ১২ টাকা শ্রন্থরেন্্রমোহন ঘোষ বিছা রত্ব। 

প্রান্তিস্থান_শরীক্ষ্যোতীশচন্্র গুহ মুস্তফী ৯ অথিল মিস্ত্রির লেন কলিকাতা 

৪। জ্ঞান ও ধশ্পের উন্নতি (মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ ) মুলা 
॥* আন! | শ্রীক্ষিতীন্্র নাথ ঠাকুক কর্তৃক লিখিত । & 

৫। প্রভাতী (জ্ঞান__কন্ম-ও ত্তন্তি ) মূল্য ৪* শ্রীক্ষিতীক্রনাথ ঠাকুর 
কর্তৃক প্রণীত । প্রাপ্থিস্কান--৫৫ অপার 'চিৎপুর রোড যোড়াশাকো-_কলিকাতা। 

৬। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ । মুল্য ১২ টাক1। শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্ধ। 
প্রণীত । প্রাপ্তিস্থান ১৬ কানীধাম ব্রাহ্মণ সভা সোনারপুরা চৌরাস্থা বারাণসী 
২। নিগমাগম পুস্তকাপয় জগৎগঞ্জ বারাণসী । 

৭। আলোচন৷ চতুষ্টর মূল্য 1* শ্রপদ্ননাথ ভট্রাচাধ্য প্রণীত । প্রাপ্তিস্বান-_-. 
পূর্বের মত । | 

উপারর্‌ লিখিত পুস্তক গুলি 'আমর। সমালোচনা প্রাপ্ত হইয়াছি । আমাদের 
অবসর অতি অন্ন ও উৎসব পত্রের স্তানও সম্কীর্ণ এক্সন্া আমরা যথাযথ সমলোচন। 
করিতে অসমর্থ । কোন পুস্তকের সমালোচন। করিতে হইলে গ্রন্থকারের মন 
যে ভূমিকায় পৌছিয়! ভাব প্রসব করিয়াছে সেইখানে পৌছিতে হয় । বিশেষতঃ 
যে বিষয় লেখা হইতেছে সেই বিষয়ে যাহ! উত্তম বলিয়৷ জান। গিয়াছে এবং সেই 
বিষয়ের সর্বোৎকৃষ্ট চিন্তা যাহ! জগতে প্রচারিত সেই সমস্ত সমালোচনায় থাকা 
আবশ্তক। বলিতে ছিলাম আমাদের অবসর আদৌ নাই। আগামী বর্ষে সময় 
করিয়া সমালোচন৷ করার ইচ্ছা রহিল 1 


০ 


১৩৩১ সালের বর্ষ সূচী । 


ষ 
জন 


অপেক্ষার বাশী--অন্ুরাগ লেখিকা 'আ। ১১৩ 
অযোধাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী_ শ্রীবামদয়াল ম্জুমণার লৈ ৮৯ আ ১৪৪ 
শা ১৬০, ভ1 ১৮৫ আকা ১৫১ পৌ ৪১৩ ফা 2২৪ 2 


তলা 
অকাজ্জ। ও ঢুরাকাজণ-_শ্রীরামদয়াল মজুমদার হা ১৯৫ 
আগমনী ভাঁবনার-_শ্রীমতী অননপূর্ণ। আকা ৩১৪ 
আঁপনি--আপনি-_শ্রীরামদয়াল মন্জুমপার ফা ৪৮৯ 

ত 
ঈশ।বাত্ত--দ্লিবামদয়ীল মন্ুমদার চভ। ১১৭ আআ! ১৯৫, ফা ১৩৩. ও 
ঈশ্বর ভাবন।---» « "সাকা ১৪০ 

2 


খধিতক _ভার্গৰ শিনরাম কিন্কর বোগাত্রয়ানন্দ লগয ৫৯, আ। ১১৪, 


শ1 ১৯৭ 
এ 
এস 'মামরা ধান কবি-_প্রীরামলয়াল মন্ত্রমদার পে ১৯১ 
বু 


ওপথে যেওন।--ফিরে এস-- শ্রীমতী ভনপ্রিয়। দেবী অ ৩৩৭ 


্ 
কর্তব্য পরায়ণ ন1 কর্তব্য পরা স্ব _শ্রীবামদয়াল মজুণ্দার (জো ৫5 
কপিল তত্ব ও সাংখ্যদর্শন_ভার্গব শিবরাম কিন্কর যোগত্রয়ানন্দ £ঞা ৬৮ 


কেন দাওনা _-শ্রীরামদয়াল মন্দার ১৪৮ 
কন্মী ভক্ত ও জ্ঞানীর সাধন! সন্কেত__গ্লীভবপ্ডিয়! দেবী কা ৪৯৪ 


কি লইয়া! ডুবিবে- শ্রীরামদয়াল-মজুমদীর ফা ৪৯০ 


(খ) 


গ্ 
খ্যাপার গান-্ীপ্রবোধ চক্র পুরাণতীর্থ অ ৬৪৫ 
খ্যাপার কুলি » *» » অ ৩৭৯ 
রী পৌ ৩৯৬ 
ম! ৪৮৫ 
মণ ৫৩৩ 
গা 


গঙ্গাতত_ -শ্রীনন্দ কিশোর মুখোপাধ্যায় বি ঞা বৈ ৩৬, আ৷ ১২৮ 
গীতার ৩য় সংস্করণের ভূমিক।_-শ্রীরামদয়াল মজুমদার আ ৯৯ 
গ্রহ শাস্তির উপান্ন-_ শ্রীঅশ্বিনী কুমার চক্রবর্তী 'আ ১৩৩ 
গুরুস্তোব্র-__শ্ীশিশির কুমার বল্সী চৈ 

রে 
চরণ রেণু--শ্রীরামদয়াল নঙ্তুমদার £পৌ ৩৯১ 
চিত্রকূট-_অনুরাগ লেখিক। মা ১৩৬ 
চিত্রকূট দর্শন--শ্রীতরত লেখিকা ম! ৪৪১ 
চুক্তি ভঙ্গ-__-ক্রীবিজয় মাধব মুখে।পাধায় নি এ চৈ ১৭ 
চ্হ 
ছান্দোগা উপনিষদ-_-শ্রীকেদার নাথ সাংখ্তীর্থ শ্রা ১৮৩ 
প 
জ্বলন্ত আশ্বাস__শ্রপ্রবোধ চন্দ্র পুরাণতীর্থ শ্রা ১৮১ 


তথাপি তোমার হইবে শ্রীরামদয়াল মন্জুমদার পৌ ৩৮৬ 


তোমার দর্শন-_শ্রীরামদ়াল ম্কুমদার জো ৫২ 
নীর্ঘতত্ব-_শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় বি এল শা! ১৭২ 


চট 
দেখার দোষ-_শ্ীমতী তবপ্রিয়৷ দেবী চৈ ৪৬ 


দ্েবত! তত্ব--ভার্গন শিবরাম কিন্কর যোগত্রয়ানন্দ জ্যে ৬৩ 
দুর্গী পৃজায়__শ্রীরামদয়াল মন্তুমদার আ ক! ৩১৫ 

দুর্গ| নামের ফল-_শ্রী ্রবোধ চন্দ্র পুরাণতীর্ঘ 'আ ক! ৩৩, 
ঘ্বেষ বুদ্ধিতে ভগবান্__শ্রীরামদয়াল মজুমদার | ৩৪৬ 


(গ) 


দর্পহায়ী-_ভ্রীপার্বতী শঙ্কর চক্রবর্তী পৌ ৩৩৮ 
দৈব ও পুরুষকার-_ভার্গব শিবরাম কিন্কর যোগরয়ানন্দ ফ! ১৯৬ ৪ 
দৃঢ় সহবল্প--পারিবে কি না বিচার_-শ্রীরামদয়াল মজুমদার টৈ 


ষ্ব 
ধর্মালোচনা--শ্রীধতীন্্র নাথ ঘোষ শা ১৫* 


ভ্ম 
নব বর্ষে করিষ্যেবচনং তব-_শ্রীরামদয়াল মন্তুমদার ৈ ১৯ 
নমস্তত্ব-_ভার্গব শিধরাম কি্কব:যোগত্রয়ানন্দ মা 8৫৫ 
নাম মাহাত্ময-_শ্রীঅশ্বিনী কুমার চক্রবর্তী চৈ ৪৪ আ ১৪২ 
নিয়তি--প্রীমতী ভবপ্রিয়া দেবী চৈ ২০ 
নিদান কালে-_শ্রীরামদয়াল মজুমদার জ্য ৫৬ 
নিবেদন-_ শ্ীপ্রনোধচন্দ্র পুরাণত্তীর্থ আ, কা ২৩৮ 
নিজের স্বরূপ দান-_ শ্রীমতী ভবপ্রিয়! দেবী পৌ ৩৯৭ 
নাই এর ভিতরে 'আছে--শ্রীরামদয়াল মজুমদার মা ৪৩৫ 


প্রদীপ--বিভাঙ প্রকাশ গান্ুলী বৈ ১, 

'গ্রতাক্ষ দর্শন--ভার্গব শিবরাম কিন্কর যোগত্রয়।নন টব ২১ 
প্রার্থন। ১ম, ২য়_শ্রীরামদয়াল মজুমদার তা ক! ২৪৬-৭ 
গ্রার্থনা__শ্রীযতীন্ত্র নাথ ঘোষ বৈ ৪১ 

প্রাথন।- শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র পুরাণতীর্থ আ কা ২৫০ 
প্রার্থনা__প্রীপার্ধতী শঙ্কর চক্রবর্তী পৌ ৩৯৫ 

প্রেমের দায়ে-_শ্রীবিজয় মাধব মুখোপাধায় টজা ৮১ 
প্রার্থনা-শ্রীরামদয়াল মজুমদার মা ৪৪০ 


হব ১ 
ফিরে এল সব শুভ-_-অনুরাগ লেখিকা শা ১৪৭ 
খল 


বর্ষ।রস্তে গ্রশ্ন__শ্রীঅশ্বিনী কুমার চক্রবত্বী বি এল বৈ ২ 
বর্ধারস্তে ভার দেওয়া-_শ্রীরামদয়াল মজুমদার বৈ ৪৭ 

বিঞু প্রণাম--গ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় বিএ ল্‌ ৰৈ ৩৩ 
গবদিক ও তান্ত্রিক উপাননা_-শ্রীরামদয়াল মজুমদার পৌ ৩৮৬ 


বর্ষ শেষে সৌন্দর্যের রাণী » এ চৈ 
বৈদ্দিক আর্ধ্য ভার্গব শিবরাম কিন্কর যোগত্রয়ানন্দ চৈ 
ভবকর্ণধার শ্রীরামদয়াল মজুমদার ্যৈ ৪৯ 


ভক্তের ম্পরণ * ”  ভাঁ২২১ আক! ২৬২ পৌ ৪২৮ 


(ঘ) 


ভাবন। তত্ব ভার্গব শিষয়াসকিদ্ধয় যোগঞয়ানঙা ম। ৪৭৪ 
মা! ৪৫৯ 


ভূলে দেখা-__শ্ীরামদয়াল মজুমদার অ ৩৪৯ 


মনের মরণ-_ভ্ীপরবোধচন্ পুরাণতত্ব ৯ বৈ 
মাগ.কাউপনিষদ- _শ্রীরামদয়াল মুমদার ১৫৩ অ! ১৬৯ 
মন দিয়! স্পর্শ_শ্রীরামদয়াল মজুমদার ভ1 ১৯৩ 
মিলন- শ্রীপ্রবোধচন্ত্র পুরাণ তীর্থ শ্রা ১৮৩ 
বল 

যংসারভূতং তদুপাঁসিতবাং__ শ্রীরামদয়াল মজুমদার শ্রা! ১৪৫ 
ষোগবাশিষ্ট _শ্রীরামদয়াল মডুমদার বৈ ৮৬১ শ্রা ৮৬৯ পৌ ৮৭৭ বৈ 
যোগৃতন্ব ভার্গব শিবরা মকিস্কর যোগন্জয়ানন্দ জ্যৈ ৭৩ তা ২*২ পৌ ৩৯৮ 
যোর্গতত্ব ঈশ্বর গ্রণিধানা » *পৌ ৪৯৪ 

৬ শি 
রামায়ণ বেদচন্দ্রিক। ভার্গব শিবরামকিস্কর যোগত্রয়ানন্দ 

1 ক। ২৬৬, অ ৩৫১ 


ডি হা] ৫*৭ 
শন 

প্ীটরণপরশমণি_ -জ্রীমতীন্বরবাল! দেবী অ। কা ২৪৪ 

শেষ সঙ্গীত ৬ মা ৪৩৩ 


'শৌচের স্বরূপ ও সিদ্ধি ভার্গব শিবরামকিন্কর 


যোগত্রয়ানন্দ পৌ ৪০৮ 
স্গা 


সমালোচনী-শ্্রীরামদয়াল মজুমদার আ ১৪৩ 

সমালোচনার্থ গ্রন্থ পরিচয়--চৈ 

সাধিলে কোন্টি_-গ্ীরামদয়াল মজুমদার বৈ ৪ 

সার। জীবনের জন্ত অন্ষ্ঠানে ৮» »আ কা ২৪২ 

সৎসঙ্গে উপকার এ. 5 আআ ৩৩৯ 

স্মরণতত্ব--্রীরামদয়াল মজুমদার শ্রা ১৫২ 

শ্রবণ শক্তির উষধ-_শ্রীরামদয়াল মজুমদার ফা ৪৯২ 

সন্ধাপৃজ। যোগ উপালন! ভার্গব শিবরামকিন্কর যোগত্রয়ানন্দ' 
রা চৈ 

সিদ্বধিতত্ব ৮ 48 2 চৈ 
হু | 

ছতাশের আশ্বাস শ্রীরামদয়াল মন্ভুমদার আ ক ১৩৩ 


রাজার 


ঈশাবাস্যোপনিষদ্‌ |. ১৪১ 


শ্রুতি-_তাস্ত্রিক উপাসনার কথা এখন বল। 

মুক্ষ-_তান্ত্রিক উপাসনার প্রথমেই রূপ দেখান আছে। রূপ দেখাইক়া 
ৃর্তি' দেথ্ধইয়া-_-বল! হইতেছে এস আমরা আত্মার এইরূপ দেখিয়া বলি__ 
» এষ্টরূপের ধ্যান*করিয়! বলি-_-এস আমর! ইহাকে জানি--ইহাকে ধান করি-- 
পরেইগ্বল! হইতেছে-_হায় ! কেমন করিয়। জানিতে হয়-কেমন করিয়া ধ্যান 
করিতে হয়_মূর্খ আমি-__দেহাভিমানী আমি-আমি যে এই জ্ঞানও পারিনা-_ 
ধ্যানও 'পারিনা। পিতা তুমি-রাজ! তুমি-মা তুমি দেবী তুমি--আমি 
তোমার আশ্রিত-_-তোমার একান্ত শরণাগত-_তুমি আমাকে তোমার জ্ঞানে-_ 
তোমার ধ্যানে--সামর্থা দিয়া--তোমার কাছে লইয়া চল--যাহা করিলে 
তোমার ক্রেড়ে স্থিতি লাভ করিতে পারি--তুমি তাহাই করিয়! দাও-_ ইহ! 
ভিন সামার উদ্ধারের আর অন্য পথ নাই । 
.. জঁতি-_এই দ্বাদশ শ্রুতি মন্ত্রে ইহাই বল! হইয়াছে। বল! হইয়াছে শক্তিকে, 
আত্ম। না জানিয়া যিনি উপাসনা! করেন-তিনি অসম্ভুতির- অজ! প্রক্কতির- 
মায়ার উপাসনা! জন্ত অন্ধতমে প্রবেশ করেন-আর যিনি অবতার-বীজ 
হিরগ্যগর্ভের--সম্ভৃতির উপাসন! করেন-_সন্ভৃতিকে আত্ম! ন! ভাবিয়! উপাসন! 
করেন তিনি আরও অধিক অন্ধতমে প্রবেশ করেন। শক্তি উপাসনাই কর-- 
ৰা হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনাই কর--যদি অসম্ভৃতি ব৷ প্রকৃতিকে আত্ম! বলিয়৷ 
ভাবনা না৷ করিতে পার, আর সম্ভৃতি বা ছিরণ্যগর্ভকে বর্দি আত্মা বলিয়! জানিতে 
না পার তবে তোমাকে ইতর জীব বঝ| বৃক্ষ পাষাণাদিরূপে জন্মিতে হইবেই। 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে-_-অসমুচ্চিত ভাবে-ধাহারা শক্তি উপাসনা করেন-_-কা 
হিরণ্যগর্ডের উপাসনা করেন--তীহাদের গতি শ্রুতি এইরূপই বলিয়াছেন। 
কিন্তু সমুচ্চিত ভাবে ভঞ্জিলে সাধক ক্রমে চিত্বশুদ্ধি লাভ করিবে এবং শেষে জ্ঞান 
লাভের অধিকারী হুইয়! মুক্তি লাভ করিবে । এক্ষণে উপসংহার কর। 

মুমুক্ষু--উপাসনা- আত্মরই হয়। যেখানে আত্মাতে লক্ষ্য থাকেন৷ অথচ 
ভূভজয় বা গ্রন্কৃতিজয় ভন্ত ধারণ! ধ্যান সমাধি হয় সেখানে অসদগতিই হয়। 
এক্ষেত্রে শেষ কথা হইতেছে এই £__প্তুমিই আমি” এই ধ্যান করিলে দেখি 
কোন কর্মই আর থাকেন! । তুমি পূর্ণ-প্তুমিই আমি” এই পূর্ণের ভাবনায় পূর্ণ : 
হইয়া গেলে পর্ণ” আর কোথায় থাকিবে? স্বরূপে স্থিতি হইলে কর্ম টা | 
: হইতেই পারেন!। 

স্বরূপটি "অনেজৎ*-_সর্বগ্রকার কম্পনশূ -চলনপৃ্ত--পরিপূর্ণ সন্দিনন 
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্বরপই। স্থিতিতে গতি থাকেন৷ টি জামি” ভাবনায় সর্ব কর্ম ত্যাগ 
হইয়া যায়। 

কিন্তু যেখানে “তবাঁণ্রি” বা তোমার আঙ্বি সেখানে নিষ্ভাম ভাক্ে তোদার 
জজ্ঞামত চঙ্গাই আমার কার্ধ্য _-সেখানে নিষ্কাম কর্শ করিয়াই *কর্শশূন্ত আবস্থা 
লাত কর! যায়। ৫ 

 প্রাতি-_-বেশ বলিয়াছ। 

মুমুক্ষু--এই মন্ত্রে আর একটি কথ! জিজ্ঞাহ্য আছে। 

জর্তি-বল। 

মুমুক্ষ_-অসন্তৃতি ও স্ভূতির অর্থ কেহ কেহ অন্ত প্রকার করেন। 

শ্রুতি--কিরপ? | 

মুমুক্ষ__ মানুষের মৃত্য হইলে আত্মারও নাশ হয়--কোন আত্মাই 'তখুন 
থাকেনা ইহার পুনরায় জন্মের সম্ভাবনাই থাকেনা । এইজগ্ আত্মীকেই 
অসস্ত্রতি বলে। যাহার! এইরূপ নিশ্চয় করে তাহার! অত্যন্ত অন্ধ কুকুর 
শৃকরাদি শরীর রূপ নরক প্রাপ্ত হয়। 

সম্ভৃতি বলে-_যাহার জন্ম সম্ভব অর্থাৎ এই শরীর। একট শরীরকেই কেহ 
কেছ আত্মা বলে। এই দেহাত্মবাদদী মনুষ্য অধিকতর অন্ধকার পূর্ণ বৃক্ষ 
পাধাণাঁদি জড় ভাব বারংবার প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত লোক মৌখিক ব্রহ্মজ্ঞানী। 
ইহাদের অস্তঃকরণ সর্বদ! বিষয় বাসনায় পূর্ণ হইলেও ইহারা আপনাদ্দিগকে 
জ্ঞানী বলায় । ইহারা শিশ্সোদর পরারণ হইয়! শাস্ত্রীয় সন্ধ্যা বন্দন, জপ, শ্রাদ্ধ 
তর্পণ, অগ্িহোজ্রাদি কোন কর্দই করেনা । ইহারাই ঘোরতর অন্ধকারে গমন 
করে। যাহারা অসন্ভূতি অর্থে আত্মা আর স্তৃতি অর্থে এই শরীর বলে 
ভাহাদের গতি ত এইরূপ ? 

ক্তি-হা। 


অন্মইবা$স্তব: বন্মলাবন্মহাক্বঘন্মবাল্‌। * 
ছুনি হ্যস্বম পীহান্যা শ্র লব্জতিত্বন্িই ॥ ৫ ॥ 








[ সম্ভবাৎ অন্তৎ এব ফলং আহুং ্‌ দ্বীরা ইতি শেষঃ ] অসম্ভবাৎ অন্তং 
[পৃথক ফলং ] আহুঃ। যে তত নঃ বিচচক্ষিরে [ তেযাং] ধীরাণাঃ ইতি 
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পরলার্থঃ_ জ্মলান্‌--সস্ভৃতেহ, হ্রণাগর্ভাধ্য-_কার্ধয ব্রদ্ধোপাসনাৎ- 
সম্ভৃতিন্নপ কার্ধ্য-_প্রজাপত্যুপাননাৎ জসন্মম্‌ হত্র ভিন্নমেব__পৃথগেব গণিমাদি 
সিদ্ধিরপই ফলং 'তবজ্ঞা ক্ষান্ত; বদস্তি_ব্যাখ্যাতবন্তঃন তথা ক্সবক্মনান্‌ 
অসন্তুতিরূপ * *কারণ__অব্যাকুতাখ্য প্র্ৃতুপাসনাৎ ক্সন্মন্‌ পৃথক ফলং 
গ্রকৃতিলয়াখ্যং ফলং আহুঃ কথয়ন্তি। স্তর ধীরাঃ জ্ঞানিনঃ ল:ঃ অন্মভ্যং অন্মাকং 
নল্‌ সমু তি__অসন্ভৃতি_উপাসনা ফলং ব্িত্ত্রত্িং ব্যাখ্যাতবন্তঃ তেষাং 
ঘীহানথা বুনি বাক্যং হ্স্মুল বং শ্রুতবন্তঃ ॥ ১৩। 
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 কার্ধাব্র্গ-__হিরণাগর্ভ উপাসনার ফল পৃথক আচীর্ধাগণ ইস! বলেন। 
অধ্যাকুত গ্রক্কতি উপাসনার ফল পৃথক্‌ বীর পণ্ডিতগণ ইহাও বলৈন। এই 
প্রকার আচাধ্যগণের বাক্য আমরা গনিয়াছি। এই ধাঁর আচার্ধাগণ 
আমাদিগকে রূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ফল ব্যাখ্যান করিয্নাছেন ॥ ১৩॥ পা 





ুমুক্ষু-_-এই মন্ত্রে কি বলা হইল? " 

শ্রতি_-গ্রক্ৃতি ও হিরণ্যগর্ডের অপৃথক্‌ ভাবে উপাসন! করাই উচিত। 
তজ্জন্ত এক একটি হইতে কিকি ফল উৎপন্ন হয় তাহাই এই মন্ত্রে বল! 
হইতেছে। 

ুমুক্ষ-_দ্বাদশ মন্ত্রে ত গ্রকাতিও হিরণাগর্ভের পৃথক্‌ ভাবে উপাসনা করিলে 
কি হয় তাহ! দেখায়! পৃথক ভাবে উভয় উপাসনারই নিন্দা করিলেন। 
ইহাতে ত ব্যাকৃত-ও মব্যাকত উপাসনার নিন্দা কর! হয নাই কিন্ত পৃথক্‌ ভাবে 
উপাসনীরই নিন্দা কর হইয়াছে ? | 

শাত__হ। তাহাই । এখন বল পৃথক্‌ ভাবে উপাসন! করিলে হিরণ্যগর্ভের 
উপাননাতেই বা কি হয় আর অজ প্রকুতির উপাদনাতেই ব| কি হয়। 

মুক্ষ-_ন ঘা ঘগ্ীগাঘজণ কল: ঈন্স লহ মনলীলি স্মুণ: ব্রদ্ধকে থে 
যে তাবে উপ্ভাননা করে দেহান্তে সে দেই ভাবেই তাহাকে প্রাপ্ত হয় কৃতি 
ইহ বণিতেছেন। সন্ভুতি ব! হিরণ্যগর্ডের সকান উপাসনার ফল অণিমা্দি 
্শবর্ধযপ্রান্তি। আর অসম্ভ,তি বা অব্যাত প্রক্কতির উপাসনার ফল সন্ধতম 
নরকে প্রবেশ এবং পৌরাণিক্ষগণ কথিত প্রক্কৃতিতে লীন.হইয়! থাক! । 
 ক্রতি--গ্রকৃতি ও হিরপাগর্ত- ইহারা কিরূপ তাহা ভাল কিয়া ধারণা! 
করিয়াছ ত? | 8 
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মুমুক্ষু--ম1 ! অব্যাকত গ্রন্কৃতি হুইতেছেন অব্যক্ত প্রক্কতি, অজ! প্রকৃতি--. 
ইনি নাঞ্জ পে আদ অভিব্যক্ত নহেন। আর হিরণ্যগর্ভ হইতেছেন কার্ধ্ত্রক্ম | 
গ্রক্কৃতি হইতেছেন কাম কর্ বীজ ভূতা-_বীজরূপে ইহাতে *কাম কর্তা সমস্তই 
থাকে কিন্তু তাহাদের অভিব্যক্তি নাই এইজন্ত অসম্ভৃতি ঝ৷ প্রক্কতিঃঅদর্শন।স্মিক! । 
কিন্ত হিরণাগর্ভে কাম কর্মাদি বিরাট দেহে অভিব্য্ত। রর 
শ্রুতি--অসম্ভৃতি বা আদি কারণ অব্যক্ত প্রকৃতির উপাসনার ফল প্রকৃতিতে 
লীন হইয়৷ থাকা--ইহা কিরূপ ধারণা করিয়াছ? য় 
.. সুযুক্ষ- মানুষের মনকেও মায়া বল! হয়। কোন উপায়ে মনের কার্ধ্য বন্ধ 
করিয়া বসিয় থাকাকেই অসম্তুতির উপাসন বলা যাইতে পারে । মনকে ফাক। 
করিয়া! ধাহাপ্পা। ব্সিয়। থাকেন তাহারাই অজ্ঞানাজ্ক প্রকৃতির উপাসনা করেন। 
ইহার! "অবাক্ত চিন্তকাঃ* আর দ্দুপমন্বস্তরানীহ চিষ্টন্ত্যব্যক্ত চিন্তকাঃ” 
প্রকৃতি ব অব্যক্কের উপানকগণ দশামন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত অব্যক্ত প্রকৃতিতে *লীন 
থাকেন । আবার বুখান হইলেই যাস ছিল তাহাই দেখ! গুন] । 
শুতি--আর সম্ভৃতি বা আদিকাধ্য হিরণাগর্ভের উপাসনায় শ্রশ্বর্ধয 
লাভ কিরূপ? 
মুমুক্ষু-_“ততোহণিমাদি প্রাহুর্ভাবঃ* ভূতজয়ে অণিম1, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, 
প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব, যত্ন কামাবসান্িত এই অষ্টগ্রকার এশ্বধ্য লাভ। 
অণিমা-_তত্রাণিম! ভবত্যণুঃ | স্থুল হইয়াও অতিস্ক্ষম অণু হওয়ার শক্তি । 
'লঘিমা- লধিম। লৎুর্ভবতি । গুরুভার হইয়াও হালকা হওয়ার শক্তি । 
_ মহিমা--মহিমা মহান্‌ ভবতি । অকিক্ষুদ্র হইয়াও হস্তি পর্বতাদি বুহদাকার 
ধারণ করার শক্তি । 
প্রা্থি- প্রাপ্তি অঙ্গুল্গ্রেণাপি স্পৃশতি চক্দ্রমসং। ভূমিতে থাকিগ্বাও 
জর্গুলির অগ্রভাগ দ্বার! চন্দ্রাদি স্পর্শ করার শক্তি । 
-. প্রাকাম্য-_প্রাকাম্যং ইচ্ছানভিঘাতঃ-_ভূমাবুন্জ্জতি নিন্মজ্জতি যথোদকে-- 
ইচ্ছার অনভিধাত বাধা না হওয়া ! যেমন ভূমিতেও জলের মত উন্মজ্জিত নিমজ্জিত 
হইবার শক্তি। ভূমি ভেদ করিয়া উঠা বা জলে নিমগ্ন হওয়া! মত ভূমিতে 
ডুব দেওয়া, 
বশিত্ব__বশ্িত্বং ভূত নি না বশীতবতি অবশথশ্চান্তেযাং_আপন ইচ্ছার 
' পৃথিবী আঘি ভূত ও গো-শকটাদি ভৌতিক পদার্থকে চালাইবার শ্ি--অন্ত 
কাহারও বশ না হওয়া । 


ঈশাবান্যোপনিষদয | | ১৪৫ 


*. উশিত্ব_ঈশিত্বং তোন্্রভবাপ্যয় বাহা নাগীষ্টে_তৃত-ভৌপিতক পদার্থ 
উৎপপ্ন করা-_-নাশ করা-_-অবয়ন সংস্থান করার শক্তি। মুল প্রকৃতি জয় 
"হইন্ে প্ররুৃতিত্ন সমস্ত কাধ্য ইচ্ছা মত করা যায়। 
* যত্র কামাবসারিত্_যত্র কামাবসারিত্বং-_সত্যসঙ্কল্পতা_ যথা সঙ্কক্স্তথাভূত 
প্রন্কতীনামবন্থানম্‌। ন চ শক্তোহপি পদার্থ বিপর্ধযাসং করোতি কম্মাৎ অন্ন্ত যত্র 
কামাবসার়িনঃ পূর্ববসিত্বস্ত তথাতৃতেষু সঙ্বললাদিতি। ইহা লাভ হুইপে সত্য 
সন্বপ্নী হওয়া! যায়। যেমন সঙ্কপ্প করা যাইবে সেইরূপেই ভূত ও প্ররুতিকে 
*অবস্থান করিতে হইবে । যত্র কামাবসারী ষোগী সমর্থ হইলেও জগতের পদার্থের 
বৈপরীত্য-_যেমন হৃর্ধ্যকে চন্দ্রকর!- চন্দ্রকে সৃর্য্য করা ইত্যদি রিপর্যয় করিতে 
পারেন না কেবল পদার্থের শক্তির অন্তথা করিতে পারেন। বিপধ্যয় করিতে 
, যে পারেন ন! তাহার কারণ হইতেছে পূর্ববসিদ্ধ যোগী হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর আপনার 
সঙ্কলপ ছার! যে জগৎ রচন। করিয়াছেন তাহার বিপরীত কর! অন্ত যোগীর সাধা নছে। 

সম্ভ,তি কার্ধ্যত্রঙ্গ ব৷ হিরণ্যগর্ভের উপাসকগণ ঈশ্বর্যয লাভ করেন। কিন্ত 
পৃথক ভাবে উপাসন1] করিলে গতি হয় অতি অন্ধকার নরকে । আর অসম্ভৃতি 
ব৷ প্রকৃতির উপাসকগণ অদর্শনা্মক অন্ধঃতমে গমন করেন। চতুর্দশ মন্ত্রে 
সম্ত,তি ও অসম্ভ.তি যে এক পুরুষের অনুষ্ঠেয় তাহাই বলা হইতেছে । 

শ্রতি- এখানে কি করিতে বলা হইতেছে এবং পরের মন্ত্রেও বিশেষ করিয়া 
বলা হইবে তাহ! বুঝিয়াছ ত? 

মুমুক্ষু_ যাহ! বুঝাছি বলিব ? 

শ্রাতি--বল। 

মুমুক্ষু_ “কর্ণ পিতৃলোকঃ” প্ৰিগ্তয়া দেব লোক” ইহা! বল! হইয়াছে। 
ইহাও শাস্ত্র বলিতেছেন “আত্মযাজীশ্রেয়ান্‌ দেবযাজিনঃ”। সাধককে শাস্ত্র 
বলিতেছেন-_ রি 

সর্বত্র পরমাত্মা ভাবন। পুরঃ সরং নিত্যং জর্ম্মানতিষ্ঠন্‌ আত্মধাজী। কামনা 
পুরঃসরং গেবান্‌ জমানো দেবযাজী। তয়োন্মধ্যে কতরঃ শ্রেয়ান্‌ ইতি নির্ণয় 
কৃতঃ; অতো জ্ঞানপূর্ব্বকং কর্ম দেব লোকস্ত, কামনা রি তু চারি 
প্রাপক মিত্যর্থঃ ॥ 

জ্ঞান রহিত ধর্ম কর্ম দ্বারা পিভৃলোকাদি লাভ হয় আর জ্ঞান সহিত ধর্ম 
কর্মের ফলে দেব লোক প্রাপ্তি ঘটে এবং পরে ব্রহ্গলোক, টি পরে আ্মজ্ঞান 
লাভে মুক্তি । 


উন ঈশারান্যোপকিফ। 

স্বাহারা ফেধল 1 দেবতার আরাধন! করেন, কামনা! পূর্বক দেখভার উপাসনা 
রুরেন,' এইজন্ত সকাম কর্মিগণ দেবযাজী | আর যাহার! সর্বত্রই পরঘাত্মা 
আছেন এই ভাবন! মনে কষ্সিয় তাহার সন্তোষের অন্ত নিত্য কর্মানঠান করেন-_* 
কোন ভোগ কামনা রাখেন না এইরূপ নিক্ষাম কর্মিগণ আত্মযাজঈ। সকাম 
কর্মী ও নিফাম কর্মী ভেদে কর্মী ছুই প্রকার দেখান হুইল। সকাম কর্মীন- 
পিভৃযানে ও নিফাম কন্মী দেবযানে গমন করেন। নিফাম কর্মী ব্রঙ্গলোকে 
গিয়া ব্রহ্মার সছিত মুক্ত হয়েন। ইহারাই জ্ঞান ও কর্দের অনুষ্ঠান 
দ্বারা শেষে মুক্তি লাভ করেন। ইহা! পুর্বে ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ কর! « 
হইয়াছে। 


বষ্ম,লিত্ব বিনা্ম্ম নজ্রন্বহীলম' ঘত্ব। . 
বিলাল ব্যান নীহনা ঘক্মঘা$ম্যললস্মুন ॥ ৪ 


[ ঃ[ অ] সম্ভ, তিং চ বিনাশং চ তৎ উভয়ং সহ বেদ [সঃ] বিনাশেন 
মৃত্যুং কী [ অ]ুসম্ড ত্যা। অৃতং অশ্গুতে ] 


পা আস এ পপ পাস ০০ ৭ পদক পাপা পিপিপি কা শা পাপ ও 





সরলার্ঘ- শর: পুমান্‌ সম্ভ,তিং চ ইত্যত্র অবর্ণলোপেন নির্দেশো ভরষ্ঠাঃ 
অবর্ণলোপঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ। অসম্ভ.তিং অব্যাকৃত প্রক্কতিং তন্ত উপাসনম্‌ 
ইত্যর্থঃ। শ্রিলাঞ্' ভব চেত্যর্থে। ব্যা্ত হিরগ্যগর্ডাদিং চ লন তলত 
কার্যযকারণোপাসনাখয়ং ব্বস্ক সমুচ্চিত ফলদমিতি;) একেন পুরুষেণ অনুষ্ঠেঃম্‌ 
ইতি বব জানাতি সঃ লিলাতীন হিরগ্যগর্ভাখ্য কাধ্য ব্রন্ধণঃ উপাসনেন 
থান অনৈষ্ব্যযাদি হঃখ জাতং অধর্দকামার্দি দোষজাতং লীক্নী অতিক্রম 
ষস্ত,ত্য-__অসম্ভ-ত্যা অব্যাকতোপাননয়। ক্সন্ছন' প্রকৃতি লয়ম্‌ ক্স্থুণ প্রাপ্গোতি। 
. “চুর্ণিক্া । সন্ভ,তিং নসম্ত,তিং *সম্ভঃতিধ বিনাশঞচ” ইত্যত্র অধ্ধর্ণলোপেন 
নির্দেশে! ভ্রষ্টবাঃ প্রককতিলয় কল শ্রত্যন্থরোধাৎ [ আচাধ্যঃ] 

সম্ত,তিং চ সমন্তন্ত জগতঃ সম্ভবৈক হেতুং চ পরব্রহ্গ  উবটাচার্ধাঃ ] 


৫... নত তিং কার্ধ্যরূগং চ বিনাশং কারণাত্মাকম্‌ | ব্রঙ্মানন্দঃ ] 
চির চাবর্ণলোপঃ পৃয়ে!দরাদিত্বাৎ অপস্ত.তিং প্রক্কতিং [রাম পশ্ডিকা বু 


: সম্ত্যা--অত্র অকারলোপস্ছান্দসঃ [ আনন ] 


রা  ঈশ্পীবান্যোপনিষদ। . - ১৪ 

1 অনস্তাচার্ধ্যঃ ] সম্ভ,তিং সকল জগৎ সম্ভবৈক ছেতুং পররধ। দ্বিরাপং 
বিনাশোহস্তান্তীতি বিনাশম্‌। অর্প আদিভ্যোহন্বিতাচ প্রত্যরঃ। নিাণ 
'ধর্মন্থং শরীরটদি সংসারং তছুভয়ং শরীরি-শরীররূপংস্হয়ং যো যোগী সহৈকীতৃতং 
বেদ জান্সাতি। নিত্যানিত্যং বস্ত বিবেচন্বতীতার্থঃ। দেছভিক্নোইছং 
ন্নেহীবাইৎদং কর্ম নিমত্তমিতি জ্ঞাত্বা শরীরেণ জ্ঞানোৎপত্তি করাণি নিদ্কান্ 
কর্শাণি কৃত্ব ঈশ্বরে অর্পয়তীতি ভাবঃ। সজ্ঞানী বিনাশেন বিলাশবতা শনীর়েশ 
সান্তিক কর্মানুষ্ঠান দ্বার! মৃত্যুং তীত্ব1 অস্তঃকরণ শুদ্ধিং সম্পাদ্ধ সম্ভ.তা। অতজ্াদের 
* অমৃতত্বং আশ্লুতে মুক্তিং প্রাপ্পোতি ॥ ১৪ ॥ 

যে পুরুষ [ অ] সম্ভ,তি অর্থাৎ আদি কারণ প্ররুতি এবং বিনাশ কা তার্থৎ, 
আদিকার্যয হিরণ্যগর্ভাখা কার্ধাব্রহ্ব--এই উভভনকে এক সঙ্গে আরাধনা করিতে 
» হয় জানেন (তিনি বিনাশের দ্বার! মৃত্যু অতিক্রম করিয়৷ অসম্ভ,তি দ্বারা অসৃভ 
তঠোগ করেন ॥ ১৪ ॥.. 

মুমুক্ষ-_এই মন্ত্রে ত অসম্ভ তি ও সম্তীঁতকে মিলাইয়া-__ইহার! একই সপ 
উপাসনীয় জানিয়া__উপাসনা করিতে হইবে ইহাই ত বল! হইল ? 

শ্রতি- ই। এখন বল বিনাশের দ্বার মৃত্যু অতিক্রম করা 


কিরূপ? 
মুমুক্ষু_-বিনাশ বল! হইয়াছ বিনাশ ধর্ম শীল দম্ত,তিরপ কার্যাব্রদ্ধ ছিরণ্য 


গর্ভকে। এক একটি ব্যষ্টি জীবের যেমন ুস্্শরীর আছে সেইরূপ সমর হুল 
শরীর বিশিষ্ট যিনি তিনিই হিরণ্যগর্ভ। ব্রহ্ম হইতে স্ষ্টির আদি কারণ মাছ, 
মান! হইতে সৃষ্টির আদি কাধ্যরূপ স্ুক্ম শরীর বিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ। হুচ্সপরীর 
সমষ্টিরূপ যে কার্য্যব্রহ্ম হিরণ/গর্ভ তিনিও মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিতে লয় হয়েন রলিয়! 
ইনি ৰিনাশী। সেই জন্ত সম্ভতি ব হিরপ্যগর্ভকে বিনাশ বল! 
হুইতেছে। 
হিরপ্যগর্ড হইতেছেন কার্য্য ব্রন্ম। হিরগ্যগর্ভের উপাসনায় ভুত জয় হয়। 
“্ভুল- ব্বক্মপল্পনুষ্ম-_অন্থ়-_অর্থবত্ব সংঘাত ভূতজনঃ” বিভূতপাদ ৪৪ সত্ব! 
জাকারাদ্দি এবং পার্গিব শব্দ এই স্ূলে ধারণা ধ্যান সমাধি এই সুল লঃযম $ পূর্তি 
ভূমিঃ” মেষ্তিকাহিব্ত )"জেছে! জগং",”বহিরুম্ত1+,*রাসুঃ প্রপানী” দদর্মাং নহনগাল | 
(নদাগতি) "নর্দান গত্তি বাকাশ$*-_স্বরূণ শব্দে- এই রয় রুদ্ধায় ; সতী ছটতেছে 
ভূগণের চূঙ্গ কার! ভূতের কারণ লব্দাদি গঞ্তন্ারাই হুপ্ম গবড়! ; ভাডগণের 
চতুর্থরপ হইতেছে অন্বয় অর্থাৎ কাধ্য মাত্রেরই অন্থগামী সত্ব রজন্তমোন্ধণ $. 








তত ৩ রা এও এ তত - ই ৬ টু ১ এ. 
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প পঞ্চগরপ হতে অ্থবনধ_-অরথাৎ পু পন ভোগ ও অপবরণ সাঁধন করাই 'গুধঃ 
১ জয়ের: শ্বভাব। 'এই গুপত্রয় ভ্মাত্র ও পঞ্চভূতে অনুগত আছে সতরাই জড়বর্গী . 
শ্লারই অর্থবৎ অর্থাৎ ভোগ $ অপবর্গ সাধক । স্ুল নুম্লাদি পঞ্চভূতে যম করিলে 
রঃ সেই: সেই রূপের সাক্ষাৎকার ও বশীকার জযো? সংযম ছার! ভৃতগণের পঞ্চবিধন 
. গ্বরূপ বনীভূত করিলে যোগী ভৃতজয়ী হয়েন। গাতী যেমন বসের অন্থুগমন কছুর 
পঞ্চডূডও সেইন্প সিদ্ধ যোগীর সন্কল্লের অনুসরণ করে। এই সমন্ত যোগী ইচ্ছা 
করিলে পঞ্চভৃতকে পৃথক করিয়! দেহটাকে ও.লয় করিতে পারেন । হিরগ্যগর্ডের 
_ উপাসকগণ ভৃতজয় করিলে পরে অিমাদি শব গ্রাণ্ড হয়েন। তখন আনৈর্া-« 
 দ্ধপ মৃত্যু অতিক্রুম ইহারা করেন। 
শ্রুতি_.বিনাশের পদ পরে. অসম্ভ, দির উপাসনা কি হয় 





ৰ্ল। 

| ছু তি অর্থাৎ সম্ভব ভি আদিকারণ যে গ্রকৃতি--ইনি, পরমাত্মায় 
সততায় .ছুল সুক্ষ সমন্ত ত্রহ্মাণ্ড উৎপর* করিতেছেন । নিফাম ভাবে প্ররুতির 
উপাসনাক্জ দেহাস্তে প্রকৃতিতে লয় হওয়া রাঁপ অযুতকে ইনি প্রাপ্ত হন। এই 
মন্ত্রে এই জন্ত সম্ভতি আদি কার্ধ্য হিরগ্যগর্ড এবং অসম্ভ,তি আদি অব্যারত 
অব্যক্ত প্রকৃতি এই ছুয়ের সমুচ্চয়ে যিনি উপ্ণাসন। করেন তাহার খর্ব প্রাপ্তি এবং 
প্রক্কৃতি লয় এই উভয় ফল লাভ হয়।' এক্সাম্য প্রাণ্ডিতে মৃত্যু বতিক্রম করিয়া 
ইনি প্রকৃতি লয় রূপ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন ॥ কিন্ত পৃথক ভাবে উপাসন! করিলে 
সস্ভ,ভির উপাসক অন্ধতম এবং অসম্ভ.তির উপাসক অধিক অন্ধতম নরকে হর | 

করেন. | 

'শুতি--এই মন্ত্র সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে চা ্ 

-সুযুক্ষু--কেহ কেহ এই মন্ত্রে স্ত,তিকে অসম্ভ,তি অর্থে ব্যাখ্যা করেন না-- 
বলেন সকল জগতের সম্ভবের হেতু যে পরব্রহ্ম দেহী তিনিই সম্ভ,তি। আর 
বিনাশ অর্থে বলেন বিনাশ বর্ম শরীরাদি সংসার । এই শরীরী এবং শরীর এই 
 ছইকে একীতূত বে যোগী জানেন- নিত্য ও অনিত্য ধিনি বিবেচন! *্করেন--' 
আমি দেহ হইতে ভিন্ন--কর্ম্ম নিমিত্তই দেহধারণ ইহা জানির়া শরীয় 'ছারা 
জানোৎপন্ধি কর নিষ্কাম কর্ম করিয়! কর্ণ সমূহ ধিনি ঈশ্বরে অর্পণ কয়েন লেই 
এলসানী- রিনাশ দ্বারা অর্থাৎ_-বিনাশশীলশরীর দ্বার সাস্বিক (কর্াছষ্ঠান ছার 
সা তিক ফিরা, চিত লাত করিয়া সৃতি রা বত্মজান লাক: মু. 











যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ২৮ শু ২৯ সর্গঃ | ৮৮৫ : 


শৃশ্য রাখা উচিত, ইহাকে ভোগক্ষম কর! উচিত এই "মু বাসন! 
জাগল। এইরূপে আশাপাশ নিবদ্ধ হইয়া তাহার সর্বদাই কতর 
"তাবে স্বারিতখ পূর্বে অহংকার শূন্য দাম ব্যা্ী কট তৎপরে রজ্জুতে 
সর্ঘ দেখার+মত মুঢ় হইয়া. “আমার” “আমার” রূপ মমতা কল্পন! 
করিল। 


আপাদমন্তকো| দেহঃ কথং মে ভবতু শ্হিরঃ। 

মমেতি তৃষা কৃপণ! দীনতাং তে সমাযয়ুঃ ॥ ১১ 

শ্থিরোভবতু মে দেহঃ সুখায়াস্ত ধনং মম । 

ইতি বন্ধধিয়াং তেষাং ধৈর্য্যমস্তার্দিয়াযযৌ ॥ ১২ 

কিসে আমার আপাদমস্তক দেহ চিরস্থায়ী হুইবে__অবিনাশী 

হইবে--এই “আমার” “আমার” তৃষুগায় কাতর হইয়া তাহারা দীন 
হইয়া পড়িল। আমার দেহ খুব হস্ট পুষ্ট হউক, আমার ধন 
লুখের জন্য, হউক, এই সকল. ভাবন!. বদ্ধমূল হইয়! তাহাদের ধৈর্য্য 
বিন রুরিল-। শরীর বাসনা প্রবল হওয়ায় তাহাদের সামর্থ ক্ষয় 
প্রাপ্ত হইল, আর আহার! শত্রগণকে-পগ্রহারে সমর্থ হইল ন৷। আমর! 
অমর হইব কিরপ্রে এই চিন্তায় আকুল হুইয়।' ইহার। সলিলহীন পল্সের 
যায় স্নান হুইয়! পড়িল। এইভাবে অহঙ্কার উতর হইলে তাহার! 
রমণী ভোগ ও অন্নপানাদি ভোগে আসক্ত হইয়া মহা বিষয়ানুরাগী হইয়া 
পড়িল। এক্ষণে রণক্ষেত্রে তাহার! আত্মজীবনের প্রতি মমতা করিতে 
লাগিল। দেবতাগণের আক্রমণে তাহার! মরণ ভয়ে ভীত হইয়া রণে 
তঙগ দিয়! পলায়ন করিল এবং অনুর সেনাগণ নানাভাবে বিনষ্ট হইল। 
এষে হারা চিন্তা ' করিত “মরিষ্যামে! মরিক্যামঃ” এই চিন্তাই 
তাহাদের অধঃপাত "ঘটা ইয়াছিল। 





১১২ 


দাম ব্যাল চিএ জম্মান্তর সিরা ৷ 


দামব্টাল কট পলায়ন করিয়াছে শুনিয়! শ্রন্বরান্থর তাহাদের প্রতি 
কুপিত হইল; ভূত্যগণকে জিজ্ঞাস! রিল কোথায় তাহার! ? 
শম্বর ভয়ে ইহারা সপ্তম পাতালে পলায়ন করিল।. এখানে যম হইতেও 
ভয়ের সম্তারন। নাই। যম কিন্বরের! এখানে বাস কয়ে। যম কি্ব- 
রেরা এই শরণাগত অনুষত্রয়কে “চিন্তাইৰ “খনাকারাঃ কুমারীশ্চ 
দছুঃ ক্রেমাৎ" এক একটি মু্ত্ীমতী দুশ্চিন্তা, সদৃশী কণ্ঠ। প্রদান করি । 
সেখানে তাহাদের দশখ হাজার ,বশুসর .কাটিল। - তাহার! কুবাসনার 
বশীভূত হুইয়া “এই আমার কামিনী” “এই-আমার কন্যা” “আমার 
প্রভুত্ব এই”-__এইরূপে সুদৃঢ় স্েহ পাশে বন্ধ হইয়। কাল কাটাইতে 
লাগিল। কোন সময়ে ধশ্মরজ মহানরক . কাধ পরিদর্শনার্থ সপ্তম 
পাতালে আগমন করিলেন। দম ব্যাল কট তাহাকে চিনিত না। 
তাহারা সামান্য যম কিন্কর £মনে করিয়া... ্ীহাকে - প্রর্ণাম 
করিল না। ধর্মরাজের -ভ্রম্পন্দনে তদীয়' অনুচর বর্গ এ 
অস্থুরত্রয়কে গ্রত্লিত ,অঙ্গার যুক্ত ভীষণ স্থানে নিক্ষেপ করিল। 
তাহার! তাহাদের স্বজন বর্গের সহিত 'সেই প্্রহ্থলিত  হুতাশনে 
ভ্মীভূত হইল । তাহাদের ক্রুর বাঁসনা তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ জন্ম 
ইইতে জন্মাস্তরে পাতিত সার ॥ যম কিছ্বরগর্ের- সহবাসে 
থাকায় তাহাদের বাসনায়. বাসি হইয়া, প্রথমতঃ বন্ধ ও বধ: 
প্রভৃতি ত্রুর কম্মকারী কিরাত যোনিতে তাহারা জন্মিল এবং কিরাঁত 
রাজের কিস্কর হইল। সে দেহ অন্তে তাহারা বায়স জন্ম ; পাইয়া গর্ত 
. মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। বায়স জন্মে পরে গৃধ। জম্ম, তৎপরে 
শুক যোনি প্রাপ্ত হইল। পরে তাহারা ঝ্রিগর্তে শুকর, পরে বিবিধ 
পর্বতে পার্ববতীয় মেঘ, পরে মগধ দেশে কীট দেহ প্রাপ্ত হুইল। হে 


্ রি 
বোনবাশি্ঠ স্থিতি ৩০ সগঃ। | ৮৮৭ 
রাম! সেই কবুদ্ধি সম্পন্ন অন্ুরত্রয় এ সমস্ত ও» অন্যান্য জন্ম লাভ 
করিয়া এক্ষণে কাশ্মীর দেশীয় অরণ্যে এক ক্ষুদ্র কুৎসিত পহলে মৎস্য 
হইয়া আছে। তাহারা অতি প্রততপ্ত কর্দমময় জলবিন্দু পাঁন করিয়৷ 
ন! জীবিত ন| ম্বৃত অবস্থায় অঙ্রিত হইয়। অতিকঞ্টে তথায় বাস 
করিতেছে। 


বিচিত্র যোনি সং রসতমৃডূয় পুনঃ পুনঃ। 
ভূত তুত্বা পুনর্ন টা স্তর! জলধাবিব ॥১৭ 
পুনঃ পুনঃ নানা যোনিতে আপন বাসনার অনুরূপ জন্ম স্াভ করিয়া 
জল লহরীর স্থাষু তাহার! পুনঃ পুনঃ জন্মিল খনঃ পুনঃ মরিল। আহা ! 
আপুন আগুন ধশ্মে না৷ থাকিয়। পরধশ্ম্ গ্রহণ করিলে মানুষ মনুষ্য 
জন্ম হারাইয়৷ অবশ হইয়া রহু যোনিতে ভ্রমণ, করে। পূর্বে মানুষ 
€কাথায় ছিল এবং এই জন্মের পরে কোথায় যাইবে.যদ্দি মানুষ জানিতে 
চাঁয় তবে ভূগু সংহত! দ্বার৷ জন্ম কুগুলী গণনা করুক-__এই ঘোর 
কলিযুগেও ভাগবান্‌ ভূগুদেবের কৃপায় তাহা, বুঝিতে পারিবে । 


ভব জলধি গতাস্তে বাস্নাতস্তুমুম! 
 স্তুণমিব টিরমুডঢ়া দেহরূপৈস্তরঙ্গৈঃ 
উপশম মুপষাত। রাম নাস্ভাপ্যনস্তং 
পরিকলয় মহবং দারুণং বাগনায়াঃ ॥ ১৮ 
বাসনাতে কি অনর্থ ই না করে? বাসনা রজ্জুতে যাহারা বন্ধ 
তাহার! এই অন্থুরত্রয়ের মত অপার ভবসাগরে পতিত হইয়। দেহরূপ 
তরঙ্গ দ্বার! তৃ খণ্ডের শ্যায় দেশ দেশীঝ্তরে ভাসিয়। বেড়ায়। ইহারা 
এখনও উপশম পায় নাই। 


স্থিতি ৩১ সঃ। 
দাম ব্যাল কটোপাখ্যানে শিখিবার কথা । 


বশিষ্ঠ-_রাম তোমার প্রবৌধের জন্ দাম, ব্যাল, কটের দুষটান্ত 
দিয়া বলিলাম দাম বাল কটের ন্যায় অবস্থান তোমার যেন না হয়। 
চিন্ত অবিবেকের অনুগামী হইলে অনন্ত ছুঃখ ভোগৈর জন্য এরূপ আপদ 
পরম্পর! অবলীলাক্রমে প্রাপ্ত হয়। রাম! তুমিই দেখ দাম. ব্যাল 
কটের সেই অমর বিধ্বংধ্লী শম্বর সৈনাপতিত্বই বাঁ ফোথায় আর এই 
আতপতপ্ত জ্বাল জাল জর্তজর মতস্তত্বই বা কোথায়? তাহাদের €সই 
অমর সৈন্য বিদ্রাবণকর মহত ঞর্ধপ্যই বা কোথায় আর এই কিরাত 
রাজের ক্ষুদ্র কিন্করত্বই বা কোধায়? তাহাদের সেই অহস্কা'র শুন 
চিৎুসত্তার উদয় জন্য উদ্দার ধীরতাই ব! কোথায় আর এই মিথ্য। বাসনা 
বশে. অহংকারের কুকল্পদাই বা কোথায়? 


_.শাখাপ্রতানগহন। সংসার বিষমঞ্জরী 
অহঙ্কারাঙ্কুরাদের সমুদেতীয় মাততা ॥ ৬ 


রাম-_শখা প্রশাখা-জটিল এই সংসার বিষবন্তী অহঙ্কার হইতেই 
সমুদিত হর! সমন্তাৎ বিস্ত তি লাভ করে। 


অহঙ্কারমতো রাম মার্জজয়ন্তঃ প্রযত্ৃতঃ। 
নং ন কিঞ্চিদেবেতি ভাবয়িত্বা সুখী ভব ॥ ৭ 


এই জন্য রাম. অতিশয় যত্ব, করিয়া! অহঙ্কারকে বিদুরিত কর। 
ংটা কিছুই নয় এই ভাবন! দ্বার স্থখী হও । অহঙ্কার-মেঘে আচ্ছন্ন 
. হইলে, রসায়নময়_-আনন্দৈকরন-__অম্ৃতময়,. শীতল _তাপত্রয় শুন্য 
পরমার্থ রূপ চন্দ্রম্ডল অনৃষ্টাই হইয়া থাকে। অহঙ্কার পিশাচ দ্বারা 
আক্রান্ত হুইয়। দাম বাল কট নামক অন্ুরত্রয় মায়িক ছইলেও-_অসত্য 
ইহুলেও সত্যের ন্যায় সন্তাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ইগার! মায়িক--অসত্য 


ঘোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ৩১ বর্গ? | . ৮৮৯ 


হইলেও একমাত্র অহঙ্কার পিশাচের কবলে পরড়িয়৷ এখনও কাশ্মীর 
দেশে মহা অরণ্যবর্তী পল্বল মধ্যে ক্ষুদ্র জলাশয় মধ্যে শৈবাল ভক্ষণ 
লালসায় সত্টবশ ম্স্যরূপে অবস্থান. করিতেছে । 
রাম-- নাসতোবিগ্কতে ভাবো ন! ভাবে বিদ্ভাতে সতঃ। 
তে হাসন্তঃ কখং সত্তাং সম্পন্না ইতি মে বদ ॥-১১ 
ভগবন্‌ অসতের বিষ্ভমীনতা নাই এবং সতের অবিগ্মানতা নাই। 
তবে দামাদি অসশ হইয়াও কিরূপে সতভাব প্রাপ্ত হইল তাহা বলুন। 
” বশিষ্ঠ__মহাবাহে। রাম ! তূমি সত্যই বলিয়াছ “নাসশু সম্ভবতি কচি” 
অপ যাহ। তাহা কখন জন্মেই না-__শত চু দ্বারাও বন্ধ্যা পুত্র কখন 
হইতে পারে না, কিন্তু সু যাহ! তাহা বৃহণ্ হইতে পারে, সুন্সমও হইতে 
পাঁরে। সতের আবির্ভাব দৃষ্টে বলা হয় বৃহণ্ড আর তিরোভাব দৃষ্টে 
বলা হয সৃঙ্মম । আচ্ছা বল দেশি তুমি কিভাবে অল ও সতের 
_ স্থিতি বলিতেছ ? ভাল করিয়া প্রশ্নটি বল আমি দৃষ্টান্ত দ্বার! তোমার 
বোধ জন্মাইতেছি । 
রাম__হে ব্রক্গন আমর! আছি ইহা প্রত)ক্ষ দেখিতেছি সুতরাং 
আমরা সশু। কিন্তু দাম ব্যাল ও কট শহ্বরের বাসন! মাত্র এজন্য 
মায়িক---মিথ্যা--মুলতঃ তাহারা নাই। তবে তাহারা সণ কিরূপে 
হুইল ? টা টি 
বশিষ্ঠ-_দাম ব্যাল কট- মায়াময়; ইহার! শম্বর অন্করের কল্পন! 
হইতে উদ্ভুত। তুমি, আমি, স্থুরাস্থর সকলেই মায়াময় । চিন্তা করিয়। 
দেখ বুঝিবে স্থ্ট বন্ত মাত্রেই কল্পনা হুইতে, মায়া হইতে জাত । 
একমাত্র চিদাকাশরূপী পরত্রশ্ধাই' আছেন, ছিলেন, থাঁকিবেন। আর 
কিছুই নাই; কিছুই জন্মাইতেছে না) জীব ও জন্মে নাই। চিদাকাশ 
" র্নপী পরব্রক্মই পুর্ণ। তাহাতে অস্থ কিছুই উঠিতেছে না। ন্মরণ কর 
পুর্ববে কেন বলিয়াছি “অতোবিশ্বমনুতপন্নং বচ্চোৎপন্নং তদেব ত*-... 
বিশ্ব সৃষটই হইতেছে নাঁ। যাহা কিন্তু স্ষ্ট বলিয়৷ দেখা যাইতেছে 
 ভাহ। সেই.. চিদাকাশ পরক্রহ্মাই । : কিরূপে বিশ্ব দেখা যাইতেছে যদি 
জিন্স কর-_উত্তরে বলিব অপ্পন্দ স্বভাব চিদাকাশরূপী পরকরন্ষ পুর্ণ 


৮৯০, . * বোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ৩১ লগঠি। 
এবং তিনি সর্বশক্তি! সর্ববশস্তি আছে বলিয়! পুর্ণ যিনি তিনি 
পুর্ণের অভাঁবও কল্পন। ফিরিতে পারেন। ধনযাহার আছে সেধনের 
অভাব কল্পনা করিতে না পারিবে কেন? বাস্তবিক বলিতে €গলে 
এই ভাব ও অন্তাব লইয়াই পুর্ণ! । জ্ঞান, জ্ঞানের অভাব কেও কল্পনা 
করিতে পারেন। এই জন্য পূর্বের বনিয়াছি জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম অজ্ঞীন 
কল্পনা করেন। আমি অন্যরূপ ইহাই অজ্ঞান কল্পনা । এই কন্লুনা 
হইতেই স্থষ্টি। এই জন্য স্ষ্ট বস্তু মাত্রেই কল্পনা মায় । কল্পনাই, 
সৃষ্টিরূপে ভাসে। ক্রুপ সামর্থ্যে সর্ববৃশক্তিমান্‌ বলিয়। ব্রন্মে এ সাম্য 
আছে ; যাহা” নাই তাহার কৃল্পনাই ব্রহ্ম করেন। মানুষ যাহা আছে 
তাহার কল্পনা ও করে, যাহা! 2্বাই তাহারও কল্পনা করিতে পারে । ব্র্মের , 
কল্পন। মায়াময় হইলেও যখন মায়! শৃষ্টিবূপে কল্লিত হয়েন তখন সগ্য 
সন্কল্প পুরুষ সর্ববদ| আপনি আপনি খাকিয়াও, স্যষ্টি করেন এবং তাহার 
মায়িক সৃষ্টি মিথ্য/ হইলেও সত্য মত বোধ হয়। ব্রহ্মের জীব সাজ। 
মায়! মাত্র । কিন্তু মায়িক জীব ব্রন্ষের কল্পনায় ভাসিলেও একট! কাল্পনিক 
সন্তা লাভ করে। সেইজন্য বলতেছি মরীচিকা যেমন মিথ্য।-_সেইরূপ 
বাহ! কিছু দেখ। যায়, শুন! যায়. স্মরণ করা যায়_সমস্ত পদার্থ 
মরীচিকার মত মিথ্যা হইলেও তুমি, আমি, জগৎ ধেন সত্যমত প্রতীয়- 
মান হয়। দাম ব্যাল কটের উপাখ্যান মরীচিকাট। বুঝাইবারই জন্য । 
আমর। দাম ব্যালকটের ন্যায় মায়ীময়-মিথ্য।_তথাপি আমর! গমনা- 
গমন করি, সংসার করি, আহার বিহার শয়নাঁদি করি- আমর! 
সত্য ব্যবহারের আম্পদদ হুইতেছি। যেমন স্বপ্নে কেহ দেখিল সে 
মরিয়াছে__ইহা! যেমন মিথ্যা, সেইরূপ তুমি, আমি, তিনি, জগণ্-_এই . 
সকল ভাবও মিথ্য। । স্বপ্সে স্বমরণ, যেগন মিথ।, জগং বিদ্বাসটাও 
"সেইরূপ মিথ্যা। জগতের সম্যতা যাহার নিশ্চয় করে তাহার! 
অতি মুঢ়। যুঢ় ব্যক্তির কাছে এই জগত মিথ এইরূপ বলা শোভন 
পলকে । 
প্অভ্যাসেন বিনোদেতি, নানুডৃতেরপঙ্নবঃ* ॥ ১৯” পরমার্থ তত্ব 
বিচারভ্যাসেন বিন!  জগণ সত্যত্বানুক্ঠৃতেরপঞ্কবঃ অপলাপঃ ন উদ্দেতি? 





শল্মমার্থ শববিচারের তাস বিনা; ভাগশ হে সত্য. এই সত্যতার 
অপলাপ--এই সভ্যতার মিথ্যাত্ব' কিছুতেই উদ্দিত হইবে নাঁ। দেহ 
শ্িথ্যা_ভুগণ মিথ্যা-_ইহ! কোটি কল্প চীৎকার করিলেও কখন মিথ্যা; 
হষ্্রবে না "্যতক্গণ না অহরহঃ বিচার দ্বার। নিশ্চয় কর পরমার্থ তই, 
পর ব্রহ্ম চিদাকাশই, পরব্রল্ম পরমপদই একমাত্র সত্য। 
নিশ্য়োন্তঃ প্ররূডে! যঃ সম্পন্নোভ্যসনং বিন। | 
নাশমায়াতি লৌকেম্মিন্‌ ন কদাচন কম্য চিৎ ॥২০ : ২ 

» অন্তরে যাহার যেরূপ নিশ্চয় দৃঢ় প্ররূঢ হইয়া গিয়াছে... 
বদ্ধমূল হইয়। গিয়াছে, পরমার্থ বিচুরাভ্যাস ভিন্ন “এই জগতে 
তাহার “নাই নিশ্চয়” কদাচ নষ্ট হইতে পারে না।, : ই 
পরদার্থ বিচারাত্যাস হইতেছে শাস্ত্রত তন্বাভ্যাস। আত্মুতন্ব- 
বিভ্ভাতত্ব, : শিবতন্র এই সঙম্ত হইতেছে তন্ব। স্থগিতন্ব 
শ্মিতিতত্ব, লয়তত্ব_ পুনঃ পুনঃ বিচার কর তবেই ব্রহ্গতত্বে পৌঁছিবে। 
পরক্রক্ম পরমেশ্বরকেই মায়! সগ্রিরূপে দেখাইতেছে, ইহাকে অবলম্বন 
করিয়া মায়াই গমনাগমন, পান ভোঁঞন, নিদ্রা জাগরণ ইত্যাদি ব্যব- 
হাঁরিক স্থিতি. দেখাইতেছে আবার লয়তস্বে বুঝিতে পারা যায় রন্ষাপ্ডে: 
যাহ। কিছু আছে মহাপ্রলয়ে সমস্ত .লয় হুইয়! গেলে একমাত্র পনেই : 
আপনি-আপনি পরমপদ্দই আছেন। পুনঃ পুনঃ এই ভাবে বিচার কর 
তরেই জগণ্ড যে মিথ্যা তাহ! নিশ্চয় হইবে । রজ্জুতে সর্প দেখার মি 
জগন্দর্শন মিথ্যা । রজ্, দর্শন ভিন্ন যেমন সর্প দর্শন বিনষ্ট হয় নাঃ 
, সেইরূপ সত্য বস্তুর বিচার ভিন্ন মিথ্যাকে দূর করা যায় ন1 | এই জগঙু 
র অত, একমাত্র ব্রহ্মাই সত্য এই বাক্যে যাহারা উপহাস করে তাহারা ্ 
ৃ ম্ঃ তাহাদের উপহাস উন্মত্ত প্রলাপ মাত্র ৷ 


০ অক্ষীব ক্সীবয়োরৈক্যং ক কিলেহাভ্ঞতজ জঞয়োঃ। 
০ দ্ধ রকাশযোরববাধে সাচ্ছায়াত, পয়োরিব ॥ ২২.. 






জী ব. বলে লদিরা মতকেন ক্র হইতেছে, যে সোনম ক ১. 





দানি টে ফট দহ ৩ সত রিল 
থে হাকিম 
ছি 5 এ 218২ 





এবং আলোক, ছা ধ্ৰং । জাতগ ইঙাদের । কয যেমন, কদাপি হয় মা 
- ঞইরূপ বোধ বিষয়ে অজ্ঞ ও প্রাজ্ঞের একত্ব কিছুতেই হইতে পারে না । 
“রহ চেষউ। করিলেও খর যেমন পদদোন্ুলন করিয়া ভ্রমণ+করিকে সম্থ 
সুয় -না সেইরূপ অতি যত বুঝাইয়া দিলেও অভ্ত্লোক অর্থাৎ যাহা'ঞ্ের 
















্রক্ম সর্ববং জগদিত বক্ত,ং নাজ্স্ত যুজ্যতে 
 শউুপোবিদ্যাননুভবে স তদেবানুভূতবান্‌ ॥ ২৪ 


. রহ এই সমস্ত জগণ্ু_এই কথা অভ্ভ্তের মুখে আসিবে না। 
মীরিও মুখে বলে অন্তরে তাহার এভাব থাকিবে না। কারণ তপন্ঠা, 


রি ইত্যাদি অনুভবের বাহির থাকিয়া__তপোবিষ্ভাদির অনুভব জর্নত, 


নুরের অভাব থাকায়, এই সকল্পা অঙ্ঞজন চিরকাল কেবল সংসার- 
ইং সন্দর্শন করে। শ্রগতি বলেন “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণ! 
দিষস্তি যভেঞ্ুন দানেন তপসাহন'শকেন” জ্ভানে অধিকার লাভ জন্ত 


য় থাকে না__সেই জন্য অজ্ঞকে কখন উপদেশ দিতে নাই যে 


ছুতেই ইহ! বুঝিবে না--উপদেশ দিলে অনিষ্টই হইবে । 











ন্ এইরূপ. বাক্য. .খোভ। পায় নভুক/যিণি 


»উপাসনাদির বিধান শ্র্দত করেন। অভ্ঞলোৌকের মধ্যে এই সমস্ত | 


কেই এই সমস্ত জগণ্ড। কারণ তপস্তার সংস্কার নাই বলিয়া ইহারা 


8. রাম পুর্বে যে বলিয়াছি নাত্যন্তমজ্জঞো নে! তঞ্জজ্ঞঃ সোহপ্রিন্‌ 


্াপ্রেংধিকারবান্__মত্য্ত অজ্ঞ যে তাহার এই শীস্ত্রে অধির্কারই নাই -. 
জি র যাহার জ্ঞান হইয়। গিয়াছে তাহারও এই শাস্ত্রে কোন প্রয়োজন ্ 
১কলাই-__ইছাই যথার্থ কথা । যাহারা অত্যন্ত অজ্ঞ__কেবল সাং সায়িক - 
বুদ্ধি বিশিষ্ট আর যাহার! জ্ঞানী এই উভয় কোটার মধ্যবর্তী যাহারা: 
(জর্থাৎ,. যাহার। অল্প প্রবুদ্ধ হইয়াছে তাহাদের না সাং রং কা 


এ তত পশ 
ডু হ 


রাসলীলা॥ 


ভক্তদিগের মনোবাঞ্ণ পূর্ণ হইয়াছে । 
ত্য সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে । 


পঞ্চম বেদ শ্রীমদ্ভাগবৎ। ভাগবতের সার দশম অধ্যায় দখাগের সার 
রাস পঞ্চধ্যায়। প্রভপ্পাদগ আ্ীলীলকঠু্ত গোল্ীমসী জ্ঞাগ- 
হ্ভ্পচ্জে্্য কর্তৃক সেই রাস পঞ্চাধ্যায় অনুবাদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত। 
হিতবাঁদী, বস্থুমতী, চুঁচুড়া-বার্ভাবহ, মানসী, 1000 [37900 760 
[16 4১101165730) 9৮০]: ভক্কি? হিন্দুপত্রিকা, অগ্চনা, পলীবাসী, 
ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় ইচ্ঠার যে সকল সমালোচনা হইয়াছে, এব: খ্যাতনাম! 
পণ্ডিত ও ভক্ত সাধকগণ প্রভূপাদের পুস্তক গুলি সম্বন্ধে যে পকল মস্থবা এ্রক।শ 
করিয়াছেন, তাহ! এখনও পাঠক বুন্দের সমীপে উপহ্থিত করিবার সমর হয় নাই। 
ধাহার| বলেন যে “এই পুস্তক শুধু পড়িয়া গেলেও সাধনা হয়,” তাহাদের সে 
উক্তিতে কিছু মাত্র অতুন্তি আছে বলিয়া মনে হয় না! সংস্কৃত ভাষায় কিছুমাত্র 
অধিকার ন! থাকিলেও গুরূপদেশ ব্যতীত অতি সহজে বালক ও শ্ত্রীলোকেও ইহা 
পাঠে ভগবানের মধুর লীলা অবগত হইয়! বিমল আনন্দ লাশ করিতে পারেন। 
ভক্তি সাধনার সকল কথাই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে । 

এই গ্রন্থে মূল, অষ়্ শ্রীধর স্বামী কৃত টীকা বঙ্গানুবাদ এবং অতি সঙ্গল 
বঙ্গভাষায় শ্লোকের তাতৎপধ্য বিবরণ সহ অতি সুন্দর কাগজে ৪২৭ পৃষ্টায় কাপড়ের 
বাধাই প্রকাশিত হইয়াছে । ' মুল্য ২* মাত্র । ডাকমাশুল স্বতন্ত্র । 

প্রভুপাদের সমস্ত গ্রন্থ প্রধান প্রধান পুন্তকালয়ে, কলিকাতা ১৪ নং 
. হুরিসরকার লেন, চোরবাগান, প্রভুপাদ্দের নিকট, ১৪1২১, বাহির মৃজাপুর 
-রোড যুক্ত নৃপেন্্র নাথ থোষালের নিকট এবং ১৮.নং অদ্বৈত চরণ মল্লিকের 
লেন, বিডন স্কোয়ার আমার নিকট পাওয়া যায় | . 


.. হিনীতি-_ 
ীন্ডল্ল্েত্দ্র নাথ আাঞ্জু। 





